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Dhaka University Institutional Repository 


প্রত্যয়নপত্র 


এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক জনাব শেখ 
মোহাম্মদ মাহদী হাসান কর্তৃক উপস্থাপিত “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইবৃন হিব্বান : একটি তুলনামূলক 
পর্যালোচনা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি তার একক ও মৌলিক 
রচনা । আমি তার পান্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন 
অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। 
আমি পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমাদানের সুপারিশ 
করছি। 


আপনার বিশ্বস্ত 


Dhaka University Institutional Repository 


ঘোষণাপত্র 


আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান : একটি তুলনামূলক 
পর্যালোচনা” শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক রচনা । আমার জানামতে এ শিরোনামে 
ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন 
বিশ্ববিদ্যলয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করি নি। 


নভেম্বর, ২০১৭ 
শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান 

পিএইচ. ডি গবেষক 

শিক্ষাবর্ষ-২০১৪/২০১৫ 

রেজি: নং:৪৩ 

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ঢাকা-১০০০ 


Dhaka University Institutional Repository 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
49৪ 41 ৮৮৩ ০৯০০৩ গজ এ টে এও all ০৩ এ ১০০ 
সর্বপ্রথম প্রশংসা করছি মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল “আলামীনের । যিনি আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তাওফীক 
দান করেছেন । যার অশেষ রহমত ছাড়া আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন সম্ভব হতো না । মানবতার মুক্তির দিশারী 
রহমাতুল-লিল-“আলামীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি। 


আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের 
সম্মানিত তত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর, বিশিষ্ট গবেষক ড. মো: মাসুদ 
আলম স্যারের প্রতি ৷ তিনি যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং 
অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণুলিপিটি পাঠ করে 
প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন এবং এর মানোন্নয়নের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। 


কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ভায়রা-ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের প্রতি ৷ যিনি অত্র অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস, 
উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। কাজের শুরুতে তথ্য-উপান্তের অপ্রতুলতার কারণে 
প্রায় হতাশায় ভুগছিলাম, তখন তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে সঠিক নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে আমার কাজ শুরু 
করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সঠিক নির্দেশনা না পেলে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন হতো 
না। এছাড়া তিনি তার ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে গ্রন্থাদি সরবরাহ করে আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার যে 
সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা কখনও ভুলবার নয়। আমি তার নিকট চিরখণী হয়ে থাকব । এজন্য আমি মহান 
আল্লাহর দরবারে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। অতি ব্যস্ততার মাঝেও গভীর মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে 
তিনি অভিসন্দর্ভটির আদ্য-পান্ত পাঠ করে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা দান করেছেন। 


আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মারহুম আলহাজ্জ অধ্যাপক 
শেখ মোহাম্মদ আশরাফ আলী ও মাতা মারহুমা আলহাজ্জ লুৎফুন্নেছা পারভীন যাদের দু'আ ও সার্বিক সহযোগিতায় 
আজ আমি লিখা-পড়ার এই স্তরে উপনিত হয়েছি। আল্লাহ্‌ তাদেরকে জাননাতুল-ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল 
করুন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও জান্নাতুল-ফিরদাউস কামনা করছি তাদের জন্য, যাদের দু'আর কাঙ্গাল ছিলাম আমি, 
আমার নানা মারহুম আলহাজ্জ মোকছেদ আলী ফারাজী, আল্লাহ্র ওলী ও আমার শ্বশুর মারহুম আলহাজ্জ প্রফেসর 
মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ খান, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মারহুম আলহাজ্জ 
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌ এবং মারহুম প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবুল খায়ের স্যার প্রতি । 


আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রফেসর 
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, প্রফেসর ড. মো: শামছুল 
আলম ও প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এফ. 
এম. এ. এইচ. তাকী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জান, প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমীন, প্রফেসর ড. এ কে. এম. 
আব্দুল লতিফ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জনাব শেখ মোঃ 
তৈয়্যবুর রহমান নিজামী, ড. মোহাঃ আশরাফ উজ্‌ জামান স্যারকে । যাঁরা আমাকে সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমার 
গবেষণা কর্মকে মানসম্মত করতে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, সাউথইস্ট 
ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌ স্যারের “আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া' লাইব্রেরী, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ঢাকা এবং অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এ অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্ৰহ করেছি সেসব 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। 


Dhaka University Institutional Repository 


এছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিনী, যার অক্লান্ত ভালবাসা, সার্বিক সহযোগিতা এবং উৎসাহে আমার 
পিএইচ. ডি গবেষণা কর্মটি সফলতার মুখ দেখার অপেক্ষায় । গবেষণা কর্ম ধৈর্য্যের সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে, যে 
অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে তার দৃষ্টান্ত বিরল । গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য আমাকে সংসারের 
ঝামেলা থেকে অনেকখানি মুক্ত রেখেছে। তার জন্য দু'আ করি, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে যেন আমৃত্যু সুস্থ রাখেন ও 
তার নেক মাকসুদ পুরণ করেন। 

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল-মামুন, শেখ মোঃ আশিকুর রহমান, এক মাত্র বোন 
জেসমিন নাহার, ভদ্বিপতি জাহিদুল কবির ও ভগ্নিপতি শফিকুল ইসলাম-এর প্রতি, যারা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ- 
খবর নিয়ে উৎসাহ যুগিয়েছে । 

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয়া নানী আলহাজ্জা কুলসুম বেগম, আল্লাহ্‌র ওলী ও আমার শ্বাশুড়ী আলহাজ্জা 
আলেয়া আজীজ খান, আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার একমাত্র শ্যালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার 
সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মু. ইকবাল আজীজ খান-এর প্রতি ও অন্তরের অন্তস্থল থেকে 
দু'আ করছি, যিনি আমার গবেষণাকর্মের খোজ-খবর নিয়ে ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে উৎসাহ দিয়েছেন। ড. 
তাহেরা আরজু খান-এর প্রতি বিশেষ দু'আ, যার উৎসাহ আমার গবেষণার কাজ গতিশীলতা এনে দিয়েছে। স্বরণ 
করছি, আমার বড় মামা আলহাজ্জ এনামুল হক বাবুল, আলহাজ্জ এমদাদুল হক ইমু, আলহাজ্জ এহতিশামুল হক শিমুল, 
রাশেদুল হক রাশু, সকল মামী, সকল খালা-খালু, সকল চাচা-চাচি, আত্বীয়-স্বজন ও শালী নাফিসা খান, তৈয়্যবা খান, 
সাবিহা খান, হাবীবা খান-এর প্রতি যারা আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে। 

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি, আমার সহকর্মী মেজর (অবঃ) কামরুল হাসান, মাওলানা আব্দুল আজীজ, সাবেক 
সহকর্মী ড. মোহাম্মদ ফারুক, ড. মোঃ কেরামত আলী, ড. মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, মো: হাবীবুল্লাহ ও মো: সোলাইমান 
হোসাইন যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকে মানসম্মত করতে সহায়ক হয়েছে। 

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার প্রিয়বন্ধু ড. মোঃ শাহ্‌ জালাল ও আব্দুর রহিম মুকুলের প্রতি । যারা আমাকে 
গবেষণা কাজে তথ্য- উপাত্ত সরবরাহে এবং সুপরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় আমাকে চিরখণী করে রেখেছে । 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার প্রিয়বন্ধু প্রিয় ছাত্র হাফিয মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, হাফিয মাওলানা মোঃ 
ফারুক, মাওলানা মাসুদুল ইসলাম, মো: ওসমান গনী, শাহিনুর রহমান, মুহাম্মাদ ইলিয়াছ, মারহুম হাফিয 
হাসানুজ্জামান, মাওলানা মিকদাদ সিদ্দিকী, আরিফুল-ইসলাম, মুকতাদির হোসেন মারুফ, আবু আসাদুল্লাহ, মাওলানা 
নাদিমুর রশিদ, মাওলানা ওলীউল্লাহ্‌, মাওলানা আলামীন, আবু বকর হাবীব, আবূ বকর সুমন, এস এম আবু নাঈম, 
তানভীর আহমেদ জেমী, শাকিন আহমেদ এবং প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ও মুসলিহ্‌ উদ্দীন 
মৃধাকে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, এজন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সুসাস্থ্য ও 
দীর্ঘায়ু কামনা করছি। 

পরিশেষে আমার দাদা-দাদী, খালা মরহুম জেবুন্নেছা পারভীন, আমার নোয়া চাচিমা শিক্ষকবৃন্দ ও আপনজনের মধ্যে 
থেকে যারা ইন্তিকাল করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও দু'আ করছি আল্লাহ্‌ তাদেরকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন! 

মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন । আমীন! 


শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান 
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ভূমিকা 


A 
ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরী“আতের চারটি প্রধান উৎসের মধ্যে আল-হাদীছ দ্বিতীস উৎস । আল-কুর’আন যেখানে 
জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি পেশ করেছে, আল-হাদীছ সেখানে সে সমস্ত নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। অর্থাৎ 
আল-কুরআন জীবন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তরূপ আর আল-হাদীছ তার বিস্তারিত বিবরণ । আল-কুর’আন ইসলামের বিরাট 
বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড, আর আল-হাদীছ তার শাখা-প্রশাখা । শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লনুব ছাড়া যেমন বৃক্ষ মানবের চাহিদা 
পূরণে সামর্থ হয় না, তেমনি হাদীছ ছাড়া আল-কুর"আন থেকে মানবের সকল চাহিদা পুরণ সম্ভব নয়। আল-হাদীছ 
হলো, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি ৷ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিশেষ বিশেষ সাহাবী 
রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন। সাহাবীদের ইন্তিকালের পর হাদীছ লিপিবদ্ধের এ 
লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ জারী করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ । এ যুগেই আস্‌্-সিহাহ 
আস্-সিত্তাহ অর্থাৎ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর এ! ০১০ 
443১২ নামক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থটি এ শতাব্দীতেই সংকলিত হয়েছে । আর চতুর্থ শতাব্দীতে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর 
বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র) (২২৩ হি./ ৮৩৮ খ্রি._ ৩১১ হি./৯২৩ খি.) ও ইব্‌ন 
হিব্বান (র.) (২৭০ হি./ ৮৮৪ খ্রি.-৩৫৪ হি./৯৬৫ খ্রি.) উভয়ই ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তারা গভীর সাধনা, 
বহু দেশ ও হাদীছ কেন্দ্র ভ্রমণ করে অনেক হাদীছ সংগ্রহ করেন। অতপর সংগৃহীত হাদীছগুলোকে যাচাই-বাছাই ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। তাদের গ্রন্থদ্ধয় অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদীছ সংকলনের 
ইতিহাসে এক বিরাট স্থান দখল করে আছে। হাদীছ শাস্ত্রে তাদের এ অসামান্য অবদান ও তাদের গ্রন্থদ্বয়ের মূল্যায়ন 
বিভিন্ন গ্রন্থে “আরবী ভাষায় আলোচিত হয়েছে । আমার জানামতে “সহীহ ইবৃন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান : 
একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা” শিরোনামে বাংলা ভাষায় কোন গবেষণা কর্ম এ যাবৎ সম্পাদিত হয়নি। এ কথা 
বিবেচনা করেই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য আমি এ বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি। কাজের শুরুতে জটিল সমস্যার 
সম্মুখিন হই। কারণ তাদের জীবন চরিত, কর্ম-কৃতিতৃ ও গ্রন্থদ্ধয়ের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যা 
খুবই নগণ্য । জীবনী গ্রন্থকার এবং এতিহাসিকগণ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে) ও ইবন হিব্বান (র.)-এর জীবন ও 
কর্মের অতি সামান্য তথ্য তুলে ধরলেও, তাদের গ্রন্থদ্ধয়ের মুল্যায়নের ব্যাপারে তেমন কিছু তুলে ধরেন নি। এ 
কারণেঅনেক অনুসন্ধান করে ও “আরবী বই বাংলায় অনুবাদ করে উক্ত গ্রন্থদ্ধয় সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা 
অত্র গবেষণা কর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 
অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তকে আমি যথাক্রমে ৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্থ করেছি। আবার প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি 
অনুচ্ছেদের অবতারণা করেছি। 
প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়টি তিনটি অনুচেছদে বিভক্ত করেছি। প্রথম অনুচেছদে ইবৃন খুযায়মাহ (র)-এর সমকালীন 
রাজনৈতিক অবস্থা, যেখানে তার সমসাময়িক “আব্বাসীয় খিলাফাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া খলীফাদের সংক্ষিপ্ত 
অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। 
দ্বিতীয় অনুচেছদে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, যেখানে তৎকালিন নারীদের ক্ষমতায়ন, 
তুকী দাস-দাসীদের মর্যাদা, মদ্যপান, শী'আ-সুনীদের পারস্পরিক বিরোধ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, পোষাক-পরিচেছদ, 
খাদ্য-দ্রব্য, খেলা-ধুলা, গান-বাদ্য ও বিনোদন এবং শোভাযাত্রার বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। 
তৃতীয় অনুচেছদে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর সমসাময়িক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, যেখানে ইসলামী বিহে “ইলমুল- 
তাসাউফ, দর্শন শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূগোল শাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে যে সমস্ত মনীষীগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন, 
তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর জীবন পরিক্রমা তথা তার নাম, বংশ পরিক্রমা, জন্ম, বাল্যকাল 
ও শিক্ষাজীবন, হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ, ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর জ্ঞানের পরিচয়, তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও 
ছাত্রবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তার স্মৃতি শক্তি, স্বভাব-চরিত্র, তাক্ওয়া ও পরহেজগারীতা, তার রচনাবলী, ইন্তিকাল, 


তৃতীয় অধ্যায় : সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌তে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র) যে শর্তসমূহ আরোপ 
করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এ গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেনে, সে 
ব্যাপারেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। 


চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়টি তিনটি অনুচেছদে বিভক্ত ৷ প্রথম অনুচেছদে ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর সমকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থা, যেখানে তার সমসাময়িক “আব্বাসীয় খিলাফাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া খলীফাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 
শাসনকাল, খলীফাদের ওপর তুকীদের প্রভাব, খলীফাদের চরম পরিণতির কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় অনুচেছদে ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, যেখানে তৎকালিন নারীদের ক্ষমতায়ন, তুকী 
দাস-দাসীদের মর্যাদা, মদ্যপান, শী'আ-সুনীদের পারস্পরিক বিরোধ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, পোষাক-পরিচেছদ, 
খাদ্য-দ্রব্য, খেলা-ধুলা, গান-বাদ্য ও বিনোদন এবং শোভাযাত্রার বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। 


তৃতীয় অনুচেছদে ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, ইসলামী বিশ্বে ইলমুল-হাদীছ, 
শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূগোল শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্রে যে সমস্ত মনীষী বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ইব্‌ন হিব্বান রে)-এর জীবন পরিক্রমা তথা তীর নাম, বংশ পরিক্রমা, জন্ম, বাল্যকাল ও 
শিক্ষাজীবন, হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ, তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাবলী, তার 
ইন্তিকাল এবং তীর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ “আলিমগণের অভিমত আলোচিত হয়েছে। 


ছষ্ঠ অধ্যায় : সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র) যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন, তা 
আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তিনি তার গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তাও উপস্থাপিত 
হয়েছে। 


সপ্তম অধ্যায়: এ অধ্যায়টিতে হাদীছ সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হাদীছ গ্রন্থদ্ধয়ের নামকরণের কারণ, উভয় গ্রন্থে 
বর্ণীত হাদীছ ও অধ্যায়ের সংখ্যা আলোচিত হয়েছে । এ ছাড়া গ্রন্থদ্ধয়ে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকদ্বয় যে 
পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তা আলোচনার করা হয়েছে । ফিকহী মাস’আলার সমাধানে উভয় মুহাদ্দিছ যে পদ্ধতির 
অনুসরণ করেছেন, তা বর্ণনার পাশাপাশি উভয় গ্রন্থের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল-অমিলের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। 
নাসখের হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে উভয়ের পদ্ধতি এবং কোনটি নাসিখ ও মানসূখ হবে, সে আলোচনার পাশাপাশি 
মানসুখ হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে তারা যে 
পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। বর্ণীত হাদীছের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিশ্লেষণ ও দুর্বোধ্য 
শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বশেষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের 
মর্যাদা আলোচিত হয়েছে। 


উপসংহারে গবেষণার সারনির্ধাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে। 


এ অভিসন্দর্ভটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়নে যথা সম্ভব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে 
তার যথার্থতা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এতদসত্তেও সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ ও 
সহীহ ইব্‌ন হিব্বান সম্পর্কিত সকল তথ্যই যে এই অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত হয়েছে কিংবা এটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও 
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চুড়ান্ত কর্ম এমন দাবী সঙ্গতভাবেই আমি করতে পারি না। তবে এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণের চেষ্টা করা 
হয়েছে যে, সহীহ ইব্ন খৃযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থৃদ্ধয় সহীহ হাদীছ সংকলনে এক অনবদ্য রচনা । 


এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমরা অধিকাংশ তথ্য সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ, 
তাফসীর, ইতিহাস ও “ইলমুর্-রিজাল বিষয়ক মূল গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র) 
ও ইবৃন হিব্বান (র.)-এর সমসাময়িক আব্বাসীয় খিলাফাতের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা, 
তাদের উভয়ের জীবনী ও হাদীছ সংকলনে তীদের পদ্ধতির ব্যাপারে যে সকল গ্রন্থ থেকে উপাত্ত-উপাদান সংগ্রহ করা 
হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শামসুদ্দীন-আয্-যাহাবীর “সিয়ার আ'লামিন্-নুবালা, “তাযকিরাতুল- 
তাহযীব', “তাকরীবুত্-তাহযীব', ইব্নুল-আছীর-এর “আল-কামিল ফীত্-তারীখ*', “আল্-লুবাব ফী তাহযীবিল- 
রিজাল’, ইব্‌ন খাল্লিকানের “ওয়াফিয়াতুল-আ“ইয়ান* “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আসাদ আল-ই“আফি“ঈর “মির'আতুল-জিনান', 
আস্-সাম“আনীর “আল-আনসাব', তাজ উদ্দীন আস্-সুবকীর, “তুবাকাতুশৃ-শাফি“ইয়াতুল-কুবরা*, খায়রুদ্দীন আয্‌- 
যিরিকলীর ‘আল-আ‘লাম’, ই“আকুব আল-হামাভীর “মু'জামুল-বুলদান', জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতীর ‘তৃবাকাতুল- 
হুফ্ফায', ইব্নুল “ইমাদের “শাযারাতুয্-যাহাব’, ইব্‌ন তাগরী বারদীর ‘আন্-নুজুমুয্-যাহিরাহ্‌’, ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা 
আরনা'উত সম্পাদিত, আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও ড. খালিস আয় 
দামির সম্পাদিত সহীহ ইবৃন হিব্বান, মুহাম্মাদ আবূ যাহুর “আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন’, মুহাম্মাদ “আবদুল-আযীয 
আল-খাওলীর “মিফতাহুসূ-সুন্নাহ', ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত ইসলামী বিশ্বকোষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

অত্র গবেষণা কর্মে যে সব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে, তা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন 
হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রাখবে বলে মনে করি । সেইসাথে এটি পরবর্তী গবেষকদের আরও অধিক তথ্য লাভে উৎসাহিত করবে বলে বিশ্বাস 
করি। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এটির পূর্ণাঙ্গরূপ প্রদানের জন্য সকল 
ক্ষেত্রেই লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে। গবেষণায় পুনরুক্তি (২০109010100) দূষনীয় বিধায় এদিকে 
পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। 


করেন এবং এর দ্বারা মানব জাতির উপকার সাধিত হয় এবং শেষ বিচারদিবসে যেদিন কোন সম্পদ,সন্তান-সন্ততি 
কোন উপকারে আসবে না সেদিনের জন্য পাথেয় হিসাবে কবুল করেন । 

০2520122599 ৩১৫ 30৯15০০৪১৯৭ ৪৪ ১০০ 9৮ এ] (০৯15 ০৩১৯ ৪৪৭9 ২ AOA 
-হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সতকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে 
পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন ৷ আমাকে নি“আমাত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন ৷” 


১. আল-কুরআন, ২৬: ৮৩-৮৫ 
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প্রথম অধ্যায় 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে)-এর সমসাময়িক অবস্থা 


প্রথম অনুচ্ছেদ 
রাজনৈতিক অবস্থা 


আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র) (২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) “আব্বাসীয় 
শাসনামলে জন্মগ্রহণ করায় এ যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস জানা আবশ্যক । ইতিহাস হলো সমাজ বা রাষ্ট্রের 
দর্পন। উমাইয়া বংশের ধ্বংসস্তূপে “আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে “আরব 
জাতি’ ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে । এই বংশের ৩৭ জন খলীফা দীর্ঘ (১৩২- 
৬৫৬ হিজরী/৭৫০-১২৫৮ খিস্টাব্দ) ৫০৮ বছর খিলাফাতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন৷ তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছেন; আবার অধিকাংশই 
সিংহাসন অলঙ্কৃত করে মূলতঃ শক্তিশালী সামাজিক শক্তির ক্রিড়নকের ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকেই 
খিলাফাতের রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন ।* খলীফা আবুল ‘আব্বাস 
আস্-সাফ্ফাহ্‌* (মৃত ১৩২ হিজরী) হতে আল-ওয়াছিক বিল্লাহ (মৃত ২৩২ হিজরী) পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা 


২. 


শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, 9]}V iY 711) 0000) টা] wdn& Av § Vj wy -0 lung "18 (বৈরূত: দারুল- 
মা‘আরিফাহ্‌, তা. বি.), পৃ. ৪৮৪ (পরবর্তীতে এ উৎসটি আদ্‌-দাওলাতুল-‘আব্বাসিয়্যাহ্‌ হিসাবে ব্যবহৃত হবে); ড. মুহাম্মদ 
শফিকুল্লাহ্‌, ৪00 2 ২1, ২) | ॥ ( (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খি.), পৃ. 
১; মূসা আনসারী, 08711 0যা॥ 0 [াঁ 711 115 % (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৯৯৯ খি.), পৃ. ১৯; 
এ ক্ষেত্রে ইব্‌ন খালদূনের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন, 
dll Alle 9৯0] 954001০0001 sali Us 91 ১০০৯৭ 9০০৯৬ ১৭০ গস] ALAS 05190909890 
ALA ১০০ 0৯2৯1 ও এএ। 2০০ ও এল এ 3০০28308৯25 
-অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন সম্ত্রাজ্যের স্থায়ীতু তিনটি প্রজন্মের বয়স সীমা অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্মের বয়স সীমা হয় একটি 
ব্যক্তির মধ্যম বয়সের সমপরিমাণ । আর এর পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ বছর এ পরিমাণ সময়ে সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে 
উপনীত হয়। আলাহ্‌ তা‘আলা বলেন, “ক্রমে সে (মানুষ) পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়৷’ সূরা আল- 
আহ্কাফ, ৪৬ : ১৫; এ কারণেই মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে যে, একটি সাম্রাজ্যের বয়স হচ্ছে একশত বছর ।” 
দ্র. ইব্‌ন খালদৃন, A | -01 (৷ (বৈরূত: দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১ খ্র.), পৃ. ১৭০-৭১ 
ga hyMi gmy 0] Zvl ms 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ 
তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবুল-'আব্বাস। উপাধি আস্-সাফ্ফাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস 
“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন “আলী ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-'আব্বাস ইব্ন “আবদিল-মুক্তালিব আল-কারতাশী আল-হাশিমী। 
তাকে আল-মুরতাষী আল-কাসিম ও রাওয়াতাতও বলা হতো । সিরিয়ার বালক প্রদেশের আশৃ-শিরা অঞ্চলের আল-হামীমাহ্‌ নামক 
স্থানে আস্-সাফ্ফা ১০৮ হিজরী মতান্তরে ১০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাহমুদ শাকির বলেন, ৫৪ 2 35 ৪৯৪ আ১ 
১১৯৯ 105 ০ ০১১১। - তিনি ১০৫ হিজরী সনে আশৃ-শিরা অঞ্চলের হামীমাহ্‌ নামক স্থানে জন্ুগ্রহণ করেন । তিনি এখানেই 
প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীকালে আপন ভাই ইমাম ইব্রাহীমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তার আপন ভাই মানসুর থেকে বয়সে 
ছোট ছিলেন । ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী বলেন, যে দিন রসূলুল্লাহ (সা.) আপন চাচা “আব্বাসকে বলেছিলেন এ]! +8১| 05% 4 
১8342 3১১89 5005 03০৪ % ০৪ UAE এ, - তীর বংশধররা একদিন খিলাফাতের অধিকারী হবে......। সেদিন থেকেই 
‘আব্বাসের বংশধররা খিলাফাত লাভের আশা পোষণ করে আসছিল । আর তাই তিনি ১৩২ হিজরীর ১২ রবী“উল আওয়াল/২০ 
অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুফায় খিলাফাতের বায়'আত গ্রহণ করেন। “আবদুল্লাহ আস্-সাফ্ফাহ একাধারে নরহত্যা, বদান্যতা, 
উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য । কারো কারো মতে ১৩ রবী“উল-আছিরে তিনি বায়“আত গ্রহণ করেন । তিনি হিরার 
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ছিল সুন্দর, সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ । ২৩২ হিজরীতে ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ইত্তিকালের মধ্যদিয়েই এ অধ্যায়ের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । শুরু হয়'আব্বাসীয় শাসনামলের অবনতি ও পতনের যুগ । খলীফা আল-মুতাওয়াক্ৃকিলের 
যুগ থেকেই এ যুগের সূচনা হয়।* আর এ পতনের মূল কারণ ছিল পরবর্তীতে যারা “আব্বাসীয় খিলাফাতে 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাদের দুর্বলতা এবং তাদের উপর তুর্কী সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব ৷ 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ রে) (২২৩ হিজরী/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে) অষ্টম খলীফা আল-মু'তাসিম 
বিল্লাহ” (২১৮-২২৮ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খিস্টাব্দ)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন । “আব্বাসীয় খিলাফাতের 


সই, বড বগি 


নিকটবর্তী আনবার নামক স্থানে ১১ মতান্তরে ১৩ যিল-হাজ্জ রবিবার ১৩২ হিজরীতে ৩৩ বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে 
আল-আনবার শহরে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, 00) ॥)7॥1)-0090) -Bmj 00011) - |) 71-00110 (বৈরূত: দারুল-কৃলাম, 
১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি/১৯৮৬ ধ্রি.), পৃ. ৫৭; (পরবর্তীতে এ উৎসটি AV & ॥ | ৮) 01100 '॥ হিসেবে ব্যবহৃত হবে); 
মাহমুদ শাকির, A 0 ॥).]-টা] ॥/% (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. 
৬৬-৬৭; ইব্‌ন কাছীর, A -% 10101 0)80111॥. (দারুল হিজর: মারকাযুল-বুহুছ ওয়াদৃ্‌-দিরাসাতিল-“আরাবিয়্যাহ, ১ম 
সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খি.), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৬; আবুল-ফিদা, A -012 1 2 0 x ALew | -eK (বৈরত: দারুল- 
কিতাব, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ইব্নুল-আছীর, A | -1(॥0) 1760) (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৭ হি./১৯৮৭ খি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী, 7॥)0767117171000)-1 any | 01 -01€ (কায়রো: 
দারুল-মাঁআরিফ, তা.বি), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২১ (পরবর্তীতে এ উৎটি তারীখুত্-তবারী হিসেবে ব্যবহৃত হবে); আবুল-হাসান ইব্‌ন 
“আলী আল-মাস“উদী, 01] ৪৫ (বৈরত: মাকতাবাতুল-'আসরিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২১০-১১; আল-ই“আকৃবী, 7 ॥ ॥]-)0।  % (বৈরূত: শিরকাতুল-আ'লাম লিল-মাতবৃ'আত, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ 
খি.), ২য় খণ্ড পৃ. ২৮২-৮৩ঃজালালুদ্দীন আস্-সুযুতী, ?॥ 8.) -L] 0 V (বৈরূত: দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ 
খি.), পৃ. ২০৪-০৫; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 0)10110॥ (ঢোকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউল- 
আওয়াল, ১৪২৫ হি./জুন, ২০০৫ খি.), ২য় খণ্ড, পৃ.১১৪-১৫; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, টা] 9! BY nm, 
অনুবাদ: সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউস সানী, ১৪২৯ হি./জুন, ২০০৮ খি.), 
২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০; Encyclopaedia Britannica (London: William Benton Publisher, First 
Published, 1968), Vol-4, P. 649. 

AV -" Vj YZ -O img, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৪ 

পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫ 

জুরজী যায়দান, 7॥).)1178710 10] টা]  % (মিসর: মু'আস্সাতু দারিল-হিলাল, ১৯৬৮ খ্র.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ইসহাক । পিতার নাম হারূন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আব্বাস আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ১৭৯ হিজরী সনে কুফার যাবতারা নামক স্থানে 
মারিদাহ্‌ নামক ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কারও কারও মতে তিনি ১৮০ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই 
লালিত-পালিত হন । খলীফা হারনুর্-রশীদ তার এ পুত্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন । তিনি যখন তার সন্তানদের মধ্যে কোন কিছু 
বন্টন করতেন, তখন সবচেয়ে বড় ও ভালো অংশটি মু'তাসিমকে দিতেন। মুঁতাসিম লেখা-পড়ার ব্যাপারে উৎসাহি ছিলেন না। বরং 
তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের পাহলোয়ান এবং বীর পুরুষ ছিলেন। নিফতৃওয়াই বলেন, 55 ৫৯১3 ০4৫ 13৮ AL ১৪) ৪৫ EK 
১১০৫৪ 43১৭ ০৯ ৯ -তিনি অনেক শক্তিশালী ছিলেন । তিনি মানুষের হাতের কজির হাড় দু'আঙ্গুলের চাপে ভেঙ্গে দিতেন। 
তিনি কবিদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন। কখন ও কখনও স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতেন ।জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী 
বলেন, 4২ ০45১ ১৯০ 2৯৮ ৩44, ৬১০৯ 41 - তার অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী ও কবিতা রয়েছে খলীফা আল-মামুনের 
শাসনামলে তিনি সিরিয়া ও মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন । আল-মামুন তার বীরত্ব ও দুরদর্শিতার কারণে তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন । 
তাই খলীফা খুশি হয়ে আপন পুত্র “আব্বাসকে বঞ্চিত করে তীকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি ২১৮ হিজরী সনে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । দীর্ঘ নয় বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। আল-মামুনের মতো তিনি নিজেও মুঁতািলী মতবাদ গ্রহণ 
করেন । “খালকে কুর'আন” মতবাদ নিয়ে তিনি তার ভাই মামুনের মতো পাগলামিতে লিপ্ত ছিলেন । তিনি এ প্রশ্নে অনেক “আলিম 
ও জ্ঞানী-গুণীকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছেন। তিনি ইমাম আহ্মাদ ইবৃন হাম্বালের উপর (মৃত ২৪১ হিজরী) এ প্রশ্নে অত্যন্ত 
নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী বলেন, 22) ০০ ০১১০ 4529 le ০১4 4 0 এ 
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৭ম খলীফা মামুনুর্-রশীদের ইন্তিকালের পর ২১৮ হিজরী সনে রজব মাসের ১২/১৯ তারীখ ১০ই আগোষ্ট, 
৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার মুঁতাসিম বিল্লাহ্‌ ৮ম খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।৯ তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদিল-মালিককে উধীরে “আযম মনোনীত করেন।১ তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হলে পারসিক সৈন্যদের 
একটি বিরাট অংশ তাকে খলীফা হিসেবে মেনে না নিয়ে, খলীফা মামুনের পুত্র আল-“আব্বাসকে খলীফা 
নিয়োগ করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তৎক্ষনাৎ আল-“আব্বাস স্বয়ং পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায়, 
তাদের সে ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়।” 


খলীফা আল-মু“তাসিম বিল্লাহ ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব । তাই খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি 
সামরিক বাহিনীর প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। তার পূর্বসূরী “আব্বাসীয় খলীফাগণ সাধারণভাবে 
খুরাসানীদেরকে বেশী সমাদর করতেন। “আরব সৈন্যদের উপর তাদের আস্থা খুব কমই ছিল। যদিও 
খুরাসানীদের পক্ষ থেকেও তাদের জন্য বারবার সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এতদসত্বেও সামগ্রিকভাবে 
“আরবদের থেকে খুরাসানী ও “ইরানীদের উপর তাদের আস্থা বেশী ছিল। এ জন্য সামরিক বাহিনীতে 
“আরদের সংখ্যা হাস পেতে পেতে খুবই অল্পে এসে ঠেকে ।৯ তাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তিনি বুখারা, 
সামারকন্দ, তুকীস্থান, মারওয়াউন্‌-নাহার, ফারাগানা ও আশরুসানাহ্‌ প্রভৃতি এলাকা থেকে তুকীদেরও 
সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান ।* 


OB ANS ৩৪ 283 ads CAB Al আআ] ০৪০] ১০ Of Gall ls MS ১১৩] এ] EES lA 33 A) 
:U| 0৫ ১4০ | এ ক্ৰটিটি তার জীবনে না থাকলে নিঃসন্দেহে তাকে ‘আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা বলে অভিহিত করা 
যেতো । “আব্বাসীয় বংশের প্রভাব তার সময়ই সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

দ্র. 767॥)0]-ট] 0১, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১; 0%7ি | 81115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০; AV 6 nd 00৪ 
॥৮nU॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৩২; A -(॥9] 07011, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; 7 7] 60 প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, 
পৃ. ৬৬৭-৬৮; AY & Vj 07-0610008 প্রাগু, পৃ. ২৫৭; 24 1} -L} U৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-৬৫; ইউসূফ ইব্‌ন তাগরী 
আল-বারদী, A ॥০৪ 808 ॥]| (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; 
‘আবদুর-রহমান আযৃ-যাওজী, | -0211] (বৈরূত: দারূুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খি.), ১১শ 
খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬; A -012 011 2d XA Lew] -60॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৫; 7 1) -BA K ৪% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৪৩০-৩২; সম্পাদনা পরিষদ, টা] /% 1100 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, যিল-হাজ্জ, ১৪১৬ 
হি/এপ্রিল, ১৯৯৬ খি.), ২০শ খণ্ড, পৃ.৭৬-৭৭; সম্পাদনা পরিষদ, টা) 9! 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৯৮; 
Encyclopaedia Britannica, Vol-4, P. 650-651. 

৯. 70)-11)0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; মাহমুদ শাকির বলেন, 431585 ১৬ ২১৮2০ 22) ১৪ ৩১ ১৩০ all ওই BSS লেঃ 
০৯৭ - তিনি ২১৮ হিজরী সনের রজব মাসের ১২ তারীখ তার ভাই মামুনের ইন্তিকালের পর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। 
দ্র-॥78॥)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০; ত॥ 1] &/ 8) প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭ 

১০. 01)ি 91118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৪০ 

১১. 7/1] & 6॥ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭; আহমাদ আমীন, |} ০] -ট]] 0 (কায়রো: মাতবা“আতুল-লাজনাহ্‌ ওয়াত্-তালীফ 
ওয়াত্-তারজুমাহ্‌ ওয়ান্‌-নাশ্র, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-৪; ৪00 Zn xi. Reb | K (প্রাগুক্ত, পৃ. ২ 

১২. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! 8110) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৩৯৯;জালালুদ্দীন আস্‌-সুযুতী বলেন, এ | 0৯১ 2 091 9 
Wl ১১০ 2০৩৪ MN 43০৪ ৬০৪০ দি Sy ENN পু এ LS IIA - খলীফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
মু'তাসিম তুকীদের দাপ্তরিক কাজে নিয়োগ দেন এবং তিনি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন । তুকী গেনামদের সংখ্যা দশ হাজারের 
বেশীতে পৌছায় । 
দ্র-72॥)-1]101 প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২৬৫; 

১৩. 08876181101 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; আহমাদ আমীন বলেন: 


৮৯ 
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এসব তুর্কী সেনার যুদ্ধপ্রিয়তা এবং তাদের কষ্টসহিষ্ণতার তার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল।**এ যাবত 
সামরিক বাহিনীতে “আরবী ও “ইরানী এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই থাকতো । কিন্তু মুতাসিম এতো সংখ্যক তুকী 
সৈন্য ফৌজে ভর্তি করলেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের 
দিক থেকে তারা রীতিমত “ইরানীদের প্রতিদ্বন্ধী হয়ে দীড়ায় । “আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হাস পেতে পেতে 
কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে ।** 


খলীফা সমস্ত “আরব সৈন্যদেরকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র “আরব রেজিমেন্ট গঠন করেন এ রেজিমেন্টের নাম 
দেন “মাগরিবা বা পশ্চিমা’ বাহিনী ৷ সামারকন্দ, ফারাগানা ও আশরুসানার তুকী সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত সব 
চেয়ে দুর্ধর্ষ ও বড় বাহিনীর নামদেন “ফারাগানা*।১* খুরাসানীরা ফারাগানাদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্ধী বলে 
ভাবতে থাকে । খলীফা যেহেতু নিজে ইচ্ছা করে এ বাহিনী গঠন করেছিলেন তাই তাদের অশ্ব ছিল উন্নত 
জাতের, তাদের বেতন-ভাতা ছিল অন্যদের তুলনায় বেশী, তাদের ছিল সু-সজ্জিত পোশাক ।+' এমনকি 
খলীফার দেহরক্ষীও তুকী ছিল।” এ জন্য খুরাসানীরা বাগদাদে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহে প্রবৃত্ত হয়। 
মু'তাসিম বিল্লাহ তাদের এ অবাঞ্ছিত ঈর্ষা লক্ষ্য করে বাগদাদ থেকে নব্বই মাইল দূরবর্তী দিজলা নদীর তীরে 
এবং কাতুল নদীর নির্গমণ স্থলের নিকটে ফারাগানা বাহিনীর সেনাছাউনি নির্মাণ করেন।* সেখানে তিনি 
নিজের বসবাসেরজন্যও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈন্যদের জন্য ব্যারাক সমূহ নির্মাণ করেন। বাজার, 
জামে‘ মসজিদ, ঘর-বাড়ীসহ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়ে তুকীদের বসতী স্থাপন করেন, এমনটি তিনি নিজেও এ 
নবনির্মিত শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান ।** 


তিনি শহরটির নাম রাখেন সুররা মান রা'য়া (যে দেখে তার মন জুড়ায়) বহুল ব্যবহারে তা সামাররা রূপ 
পরিগ্রহ করে। এ শহরটি ২২০ হিজরী/৮৩৫ খিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং তখন থেকেই বাগদাদের পরিবর্তে 


১১৩ ০৭ 0১১০9 dis ১৪3 20585 ১২৪ ১০০১9 ০৪১৪ ০0০0 220 ২৬ ২৪০3 ০8১৯৯] ই এ ০৪ এ, 
৩১০ ৩০৯০৪) ও৪ ০৭3 মু] EE tls ০0 ০ oe dS pAlASI এমা 5 2৯ 
‘এ মিশনে ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি; বরং তারা সেনাবাহিনীতে তুকীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে (২২০ হি/৮৩৫ ক্রি) 
তুর্কিস্থান, বুখারা, সামারকন্দ, ফারাগানা, আশরুসানাহ্‌ প্রভৃতি শহর থেকে গেনাম ক্রয় করত: তাদেরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত 
করেন । তারা এত গেনাম খরিদ করেছিলেন যে, তাদের গেনামের সংখ্যা দীড়িয়েছিল ৮ হাজার, প্রসিদ্ধ মতে ১৮ হাজার ।” 
দ্র. 11085 -টা] এ. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, 800 Ave~' D* Aki dx Gj 0] 1000 
(রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফি‘ঈয়্যাহ্‌, ১৪২৩ হি./২০০২ খি.), পৃ. ২২ 

১৪. AV § Vj 57-0611] া) প্রাপ্তকত, পৃ. ২৬৯ 

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০ 

১৬. Ay -(00] 0%) 1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 810) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪০০; Av & 
“yj Wy -O emg (প্রাপক, পৃ. ২৬৬ 

১৭. 07 08101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 88; AV & ॥] 27-0৮৪৫ ৷ ॥প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬;জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, ৩০ 
৬৯২] Ghia 08] EN El AY ৪ 0৯5 2400 ৪ কস 219 2৮১৪০ ১৪১৭৭ ll - তিনি সামারকন্দ, 
ফারাগানাহ্‌ ও অন্যান্য এলাকা থেকে তুকীদের ক্রয় করেন ও তাদের পেছনে অনেক (অর্থ) ব্যয় করেন। তাদেরকে রেশমী কাপড় 
পরানো হয় এবং তাদের গলায় স্বর্ণের মালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। দ্র. 7॥)0]-1)]101, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬ 

১৮. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, A € 7178 01111 ঢোকা: বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খি.), পৃ. ২৩৮ 

১৯. 88 8.]-81] WX প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 

২০. 017ি|মা॥ 8, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬; AV & ॥ ] 2} -0 emg প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-৭৭ 


৯৯> 
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সামাররা রাজধানীতে পরিণত হয়।** রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই তার জনসংখ্যা ও 
জৌলুস বাগদাদের সমপর্যায়ে চলে আসে । “আরব ও খুরাসানীদের পরিবর্তে তুকীরাই তখন রাজধানী ও 
খলীফার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে ।** তিনি ২২৭ হিজরীর ২০শে রবি“উল আওয়াল/৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের 
৯ই জানুয়ারীতে ইন্তিকাল করেন ।** 


তার ইন্তিকালের পর ওয়াছিক বিল্লাহ (২২৭-২৩২ হি./৮৪২-৮৪৭ খি.) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।২৫ 
খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তুকী গোলাম আশনাসকে তিনি তার সহকারী খলীফা নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের 


২১. 


২২. 


২৩. 


২৪. 


২৫. 


AY -9}Z WW, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ.৫০; জালালুদ্দীন আসৃ-সুযূতী বলেন, (ডা) ৩৭ 25) 9 3১৯ ৬০৮৯ ০৯৯ ক - 
মু'তাসিম খিলাফাতের রাজধানী বাগদাদ থেকে (সুর্রা মান রা'য়া) স্থানান্তরিত করেন । 

দ্র. 2) 1} -L} 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; ইব্‌ন তাগরী আল-বারদী বলেন, | ৮১5 18,951) ০০০১৭ 5১০ ad এও ৪ 
1940০] ৬০০৬ 

দ্র. A Wb 80810] ॥1প্রাণ্ুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪ 


সম্পাদনা পরিষদ, টা] 801 8101), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪০০১১৮০৫ Ameer Ali, A Short History of the 
Saracens (London : Macmillan Co. Ltd), P. 282-283; P. K. Hitti, History of the Arab (London : 
Macmillan & Co. Ltd, The Edition, 1961), P. 328. 

A woh 80 থা) ॥1॥ প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪; মাহমুদ শাকির বলেন, &৪ 0931 33 3 0৪ ১০ Lal ৬৪ 4489 ৩৫৫ 
২২৭ ৪৮ দ্র. AY ॥)-ট) 0১ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০১; 007 | 018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯; A -0 nd 00- 
11101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮২; 7807 ॥), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৮; 11000] 0711, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ. ৭০; AV & ॥]77-015 |] ॥ (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭ 

তার প্রকৃত নাম হারন। উপনাম আবু জা“ফর। পিতার নাম মু'তাসিম বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জা“ফর হারূন আল- 
ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ ইব্নুল-মু'তাসিম বিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জাফর আল মানসুর 
রাস্তায় কারাতীস নামক দাসীর গর্ভে ১৯৬ হিজরী শাবান মাসের ২০ তারীখ জনুগ্রহণ করেন। ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া বলেন, | 9| 094 
28 ২৪০ ৪ ০৯৯১] LS sha obi ol - ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র শুভ্র গাত্র বর্ণের সাথে জরদ বর্ণের গৌরবর্ণের ঝলক 
পরিলক্ষিত হতো । তার দাড়ি ছিল ঘন ও সুন্দর । চোখের শুভ্র অংশে কালো তিল দেখা যেতো তিনি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 
এজন্য তার পিতার অনুপস্থিতে বিভিন্ন কার্যাদী তাকেই পরিচালনা করতে হতো । তার পিতা মুঁতাসিম বিলাহ্‌ তাকে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি একজন উচ্চস্থরের কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। “আরবী সাহিত্যে তিনি মামুনের সমতুল্য বা তার 
চেয়েও উচু স্তরের সাহিত্যিক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান চর্চায় তিনি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন বলে তাকে ক্ষুদে 
মামুন বা দ্বিতীয় মামুন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আসৃ-সুলী বলেন, 045 4, 4) ০১৯০৭ ৪১1] ৮০ | এ 
পাও এ] 251 943 9390 949 এগ OS এসএ এল 3 943 ০319০ 45389 ৯০ ৪৯৭ - ওয়াছিক বিল্লাহকে 
সাহিত্য ও ফযীলাতের দৃষ্টিকোন থেকে ছোট মামুন বলা হতো, খলীফা মামুন তাকে স্নেহ করতেন ও তার সন্তানের উপর তাকে প্রধান্য 
দিতেন। তিনি সর্ববিষয়ে তৎকালিন যুগের সবথেকে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গের কবি ও খলীফাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যায় দক্ষ 
ছিলেন।তার এত সংখ্যক “আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল যে, “আব্বাসীয় বংশের অন্যকোন খলীফার এত মুখস্থ ছিল না। কবি ও 
সাহিত্যিকদের তিনি অত্যন্ত সমাদর করতেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। জ্ঞানীদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন এবং এটি 
করা জরুরী বলে মনে করতেন । ২৩২ হিজরী/৮৪৭ খিস্টাব্দে যিল-হাজ্জাহ্‌ মাসের ৮ দিন বাকী থাকতেই তিনি ইন্তিকাল করেন । তার 
খিলাফাতকাল ছিল ৫ বছর ৯ মাস ১৫ দিন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। 

দ্র. AV & ॥ ) 71-08100| প্রাগুক, পৃ. ২৭৮-৭৯; AZ NL) -Bn 0), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; A -017 mi 2 
0)001601) -ek i, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৭; 0) | 80118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪8; AV -K 9] 11760 1, প্রাগুক্ত, 
ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩; A) - ind 00)8011011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৯; 01080080811 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩০৬; 
AY -0)7 10, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ.১১৯; 7.7 08) % প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৩-২৪; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৩২৫; 7॥)0)-00(6॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪8৪০-৪২; 211} -L) ৷ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-৭১; Encyclopaedia 
Britannica, Vol-4, P. 651. 

জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ুতী বলেন, ০১১১০) &১ 24 091 ৪৪) ০২০ ৮১০৩ ৪ এ] 2 - তিনি ২২৭ হিজরী সনের রবী“উল 
আওয়াল মাসের ১৯ তারীখ শফত গ্রহণ করেন । দ্র. 7॥)1]-1] 111 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; () 8৫, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪; 
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সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেন।** তিনি একজন পূর্ণ খলীফার মর্যাদা ভোগ করেন। এর মাধ্যমে 
মুসলিম জাহানে তুকীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।১৭ খলীফা মু“তাসিম বিল্লাহ্র মৃত্যু সংবাদ শুনে দামিশকবাসী 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ৷ খলীফা রিজা ইব্‌ন আইয়্যুবকে তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান ।৮ তখন তিনি 
রামাল্লায় আবু হারবের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে রত ছিলেন । খলীফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে 
আবু হারবের সাথে যুদ্ধের জন্য রেখে অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে দামিশকের দিকে অগ্রসর হন। প্রচন্ডযুদ্ধে 
দামিশকবাসীর ১৫০০ সৈন্য এবং রিজা ইব্‌ন আইয়্যুবের ৩০০ সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 
দামিশকবাসী সন্ধির আবেদন জানালে বিদ্রোহের অবসান হয়। আবু হারবের ২০,০০০ সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ 
হারায় ।২ 


মদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরাও খলীফাকে বিপদে ফেলে । বনু সুলাইম হিজাযের হাটবাজারে লুণ্ঠন শুরুকরে, 
একথা শুনে খলীফা মদীনার গভর্ণর হাম্মাদ ইবৃন জারীর আত্-তাবারীর অধীনে এক বিরাট বাহিনী তাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্ত তিনি পরাস্ত ও নিহত হন।+” ফলে খলীফা অভিজ্ঞ সেনাপতি বুগা আল-কাবীরের 
শরণাপন্ন হন। ২৩০ হিজরীর শাবান মাসে খলীফা বুগা আল-কাবীরকে সেখানে প্রেরণ করেন । বুগা আল- 
কাবীর তাদেরকে পরাজিত করেন। অতপর হজ্জ সম্পাদন শেষে বুগা আল-কাবীর বনু হিলালের দিকে 
মনোনিবেশ করে তাদেরকে পরাজিত করেন ।*১ গুরুতর অপরাধীদের বন্ধী ও অন্যদের ক্ষমা করে দেন। বুগা 
আল-কাবীর এরপর বনু মুররা ও বনু ফাযারার দিকে মনোনিবেশ করেন। তারা ফাদাক শহর দখল করে 
রেখেছিল। তার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে ২৩১ হিজরীতে তারা ফাদাক ত্যাগ করে ।*২ ২৩২ হিজরী 
সনে বুগা আল-কাবীর ইয়ামামায় বনু নুমায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাদরেকেও তিনি পরাভূত করেন। 


ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ?॥)-)-8]] 0 (বৈরূত: দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি/১৯৯১ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮; 
Av & ॥)57-0121 0 ॥াপ্রাপ্তক্ত, পৃ. ২৪৮ 

২৬. 7॥)1-ট] , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮;জালালুদ্দীন আস-সুযুতী বলেন, এ SE 281৯ 09 44 দ্র. ZN Ly -Ly 08 
পৃ. ২৭০; আল-ই“আকৃবী বলেন, 4১৯৭ ০০ ১৯ এ] 435 ৩৪ ০১9 55981 ALS ৯৪৪ ০৪ SAA Se ৬০৩% OK. 
Zi 1)-BAKey প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১; ইব্‌ন কাছীর বলেন, 42119 43.55 ১821 Sl ০ টস ২320১ AS 
১১১৯ ০০ ৯৯৩৪০ দ্র. 81781 0918 01090110110 প্রাণুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯৬; AY 1000) Ww ZL, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড 
পৃ. ২৬৯ 

২৭. AY -1000] 01787 01, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; Av ৮ Vj 77-01811] (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; 2 1) -Lj Wd V প্রাগ্ুজ, 
পৃ. ২৭০ 

২৮. 7॥)0]-টা] এ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯; ই'আকুবী বলেন, ১৪৯ 33 ০১০৯ ০৯ ০ ৪৪9 আয 455 দর. 
7॥)1)-8016) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২ 

২৯. AV ৮] 77-016110।1 প্রাগুক্ত, পূ. ২৭৯; মাহমুদ শাকির বলেন, |} 25; ১০৯ ২৯৯] ৬১০৩ এ] এমএ এ 
eee Tal ০০১ ES bal) 2১০ ৩৪1338২৩৬১০ লস্ট ০ 9৯০ Ab ৪9 উঠ কিয়! ৩৯৪ hl 
EA ০০৯ কম JE ১8৮৪ এ! ২১৪ 93 33৬০ ০৭ Ll; 
দ্র. AV 678) -ট]] 0১ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯ 

৩০. সম্পাদনা পরিষদ, ট]া] 10)018110॥ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ২২৪ 

৩১. AV -600010 (bn প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; মাহমূদ শাকির বলেন, 3৯ 0১৯ 51321 ৩০ 230 7০ ৬৪ 
১8১৫] 0০43০ ৯ ও] 90 eel 07১5 SUG. AVY ZV 00]-1] 0, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১ 

৩২. AV 8 ॥ ]1-016100॥প্রাণুক্, পৃ. ২৮০ 
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এছাড়া মসূলে খারিজীদের,পারস্যের কুর্দ সম্প্রদায়েরও বিদ্রোহ দমন করেন।** তিনি ২৪৭ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন ।* 


খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পর আল-মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল্লাহ্‌** (২৩২-২৪৭ হি./৮৪৭-৮৬১ 
খি.) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন ।** খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তুকীদের প্রভাব থেকে সাত্রাজ্যকে মুক্ত করার 
জন্য তিনি মুঁতাসিম বিল্লাহ্র শাসনামল থেকে উধীরে “আযমের গুরু দায়িত্ব পালনকারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদুল-মালিক ইব্নুয্-যায়্যাতকে উষীরে “আযমের দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করেন। ২৩৩ 


৩৩. 


৩৪. 


৩৫. 


৩৬. 


পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০-৮১; A 8008 00081 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; AV € RY YX BY nm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ 

AV ৪ ॥ ) YZ} -0 Wg প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; মাহমুদ শাকির বলেন, 5 50531 ১ ২৪) ২৩২ 2০ 28 ওর. 
AY VNL)Y-Bm WX প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১; 0) 1&৫, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪; A -0 Wind 0000110॥ 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১; AV e 7) BY nim, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ 

তার প্রকৃত নাম জাঁফর। উপনাম আবৃল-ফযল। পিতার নাম মুঁতাসিম বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জাফর 
ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইবৃন “আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী । উপাধি মৃতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌। তিনি 
সুজা" নায়ী দাসীর গর্ভে ২০৫, অথবা ২০৬ অথবা ২০৭ হিজরী সনে জন্যগ্রহণ করেন। ২৩২ হিজরী সনের ২৪ যিল-হাজ্জাহ্‌ তারীখ 
বুধবার ২৭ বছর বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সুন্নাহ পুনরুজ্জিবিত করার প্রবনতা প্রদর্শন 
করেন। তিনি ২৩৪ হিজরী সনে রাজ্যের মুহাদ্দিছগণকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তার 
পূর্বের শাসকদ্বয় ওয়াছিক ও মুঁতাসিমের আমলে মুহাদ্দিছগণ প্রকাশ্যে হাদীছের দারস দিতে পারতেন না। মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে 
নির্দেশ জারী করলেন যে, মুহাদ্দিছগণ এখন থেকে মসজিদ সমূহে প্রকাশ্যে, নির্ভয়ে হাদীছ বর্ণনা করবেন এবং আলাহ্‌র গুণাবলী 
সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা করবেন । জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী বলেন, (422819 ৯১4০০ ০19 dal তই ০১৯০] ০5 
23915 ৩১৬০] ২৯১৯৪1১০৪৩3 ৪১০৭৩ - তিনি সকল মুহাদ্দিছদের সামার্রাতে সমবেত করে, তাদেরকে সম্মান দিতে 
পুরস্কৃত করেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী ও তার দিদার সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করতে নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত দানশীল । কবি সাহিত্যিকদেরকে তিনি অত্যাধিক পারিতোষিক প্রদান করতেন । জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী বলেন, ৫5 54 6 
| ০০ 99 গু] 9৯১ ৬৪১ all গড US ll 45) SL 1555  মুতাওয়ান্ধিল অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি 
“আরাফাত থেকে মক্কায় পানি সরবরাহের জন্য একলক্ষ্য দীনার খরচ করেন। তিনি কবর পূজার অবসান ঘটান। এজন্য শী“আরা 
তার প্রতি বৈরী ভাব প্রদর্শন করতে থাকে । তার শাসনামলে জুন্নুন মিসরী প্রতিবেশী অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন যে, ইমাম 
মালিক (রে) (মৃত ১৭৯ হি.)-এর সাগরিদ “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন “আবদুল-হাকিম এতে ক্ষিপ্ত হন। এজন্য জুন্নুন মিসরীকে জিন্দীক বলে 
অভিহিত করেন। মিসরের গভর্ণর জুন্নুন মিসরীকে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে, তিনি তার যে জবাব প্রদান করেন, তাতে গভর্ণর 
আশ্বস্ত হন এবং মুতাওয়ান্কিলের দরবারে তার স্বপক্ষে প্রতিবেদন প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে মুতাওয়াক্কিল জুন্নূন মিসরীকে 
রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার বক্তব্য শ্রবণ করেন। এ বক্তব্যে খলীফা অভিভূত হন এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তার 
খিলাফাতকাল ছিল ১৪ বছর । ৪১ বছর ৯ মাস ৯ দিন বয়সে ২৪৭ হিজরীর ৪ শাওয়াল মাসে তীকে তুকী দেহরক্ষীরা হত্যা করে। 
দ্র. গা]॥ ৪110 00)-)71 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০-৪১ AV & ॥]77-0610 |, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; -017 mi 2 
dxALew) -ek i, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫৩; 9) ৪৭৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১; AV -Kwj 017671)1, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫; AZ 8]-ট] 0॥ প্রাগুক্ত, 50 খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫; A) -ie' Wind qWé&bn nk প্রাপ্ত, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; হাফিয আযৃ-যাহাবী, A -0৫॥ 0)016॥ 01/116॥ (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫; 2 1} -B0K ৪% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 888-8৫; 21) -L} 0 প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৭৪-৭৫; মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কাতবী, ( ॥ 0৮} -| 00180 (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১; 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-ফারসী, A -0 (80090 (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসনাহ্‌, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩২; 
আবুল ফালাহ “আব্দুল হাই ইব্‌ন ‘ইমাদ আল-হাম্বালী, 11 ৮ ॥৪৷৷৫ (বৈরূত: দারু ইবৃন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ 
হি/১৯৮৮ খি.), তয় খণ্ড, পৃ. ১৫০; 7807 0/6) % প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪-১৫৫; Encyclopaedia Britannica, 
৬০1-4, P. 651. 

AV 8 Vj Yy -O veiung'ngপ্রাগক্ত, পৃ. ২৮৫; 0/7 08101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০; AZ &/ 1) -B] 0) প্রাগুক্ত, 50 
খণ্ড, পৃ. ২১৪; 2 1) -B0K ৪% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 888; 2 1] 06) % প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪; A -e" Und 0108 
৷৷ ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১ 
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হিজরী/৮৪৭ খিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়।** “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাকানকে ‘উযীরে ‘আযমের দায়িত্ব দেয়া 
হয়।*” ২৩৩ হিজরী সনে খলীফার নির্দেশক্রমে ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম আইতাখকে গ্রেফতার করেন। ২৩৫ 
হিজরী/৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গ্রপ্তহত্যার শিকার হন।* ২৩৫ হিজরী সনে আযারবাইজানে মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
বাঈছ ইব্‌ন জালীস বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে বুগা আস্-সগীর সৈন্য বাহিনী নিয়ে সে বিদ্রোহ দমন 
করেন।*” আহমাদ ইব্‌ন আবী দুওয়াদকে ২৩৭ হিজরী/৮৫১-৫২ খিষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে 
অপসারণ করেন এবং তার স্থলে ইয়াহইয়া ইবন আকছামকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। তার সঙ্গীদের 
গ্রেফতার করেন ।*১ তিনি পুরাতন শাসনতন্ত্র বাতিল করেন । তিনি তাদের স্থলে নতুন মন্ত্রীবর্গ নিয়োগ দেন। 
তিনি সামরিক শক্তিতে তুকীদের এক চেটিয়া অধিকার বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন 
করার কাজেও মনোনিবেশ করেন। “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাকান সিরিয়ার কীয়সী, “আরব ও বাগদাদের 
আশরুসানাদের মধ্য হতে এবং আরমেনীয়া হতে সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। তাদের প্রতি আনুকুল্য 
প্রদর্শন করেন। এ নতুন জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রদর্শিত আনুকুল্য তুকীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ।২ 
মুতাসিম নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং তুকী সেনাবাহিনীর অবস্থানের জন্য সামার্রাতে নতুন রাজধানী স্থাপন 
করেছিলেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিলও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন রাজধানীর অনুসন্ধান 
করেছিলেন । ২৪৪ হি./৮৫৮ খিষ্টাব্দে দামিশকে রাজধানী স্থাপনের জন্য সংক্ষিপ্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি 
প্লেগ-মহামারী দ্বারা বাধাগ্রস্থ এবং সম্ভবত “ইরাক ও পারস্যের সম্পর্কের দন্দ্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্র হতে অনেক 
দূরবর্তী হওয়ার কারণেও সেখানে রাজধানী স্থাপন করা হতে নির্বৃত্ত হন বলে কথিত আছে ।** 

২৪৫ হিজরী/৮৫৯-৮৬০ খিস্টাব্দে তিনি সামার্রার সামান্য কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থানকে 
নির্বাচিত করেন, যাকে তিনি জাফারিয়াহ্‌ নামে অভিহিত করেন ।* এ শহর নির্মানে দু'লক্ষ দীনার ব্যয় হয় । 


৩৭. 017 08101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; AV & ॥ ] 77-0161া0 01 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; A | -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬; সম্পাদনা পরিষদ, টা] &0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২০; Aj -8: 1011 0))11010 প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; মাহমুদ শাকির বলেন, ৩১. ৯ ও | ০৯৬ ০৯99 (CE) এ] ০ এরও ০৭ দ্র. AVN LY - 
টা] 10) প্রাগুক্ত, 90 খণ্ড, পৃ. ২১৪ 

৩৮. AV & ॥ ]1-016110॥0প্রাণুক্ত, পৃ. ২৮৮ 

৩৯. AJ -& wud 01080111011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 81010) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২১; 
AV ৮ Vj 7-0 elumg'ngeateo, পৃ. ২৮১; A - -(61, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭ 

৪০. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২১; Af - 0॥1এ 00091)110॥1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪১ 

৪১. শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী, ॥া]॥ 2A] ॥॥০%৪) V, তাহকীক: শু‘আইবুল-’আরনা'উত ও সালিহুস্-সামার (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর- 
রিসনাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি/১৯৮৩ খি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৬; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! BY, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. 
৪২২- ২৩; A 6 Wnd 010801011) প্রাণ্তকত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৪৯; AY &/ 1} -B॥| 0 প্রাগুক্ত, 50 খণ্ড, পৃ. ২১৪; 
AV ৪ Vj Yy -O veYumg'ngপ্ৰাগক্ত, পূ. ২৮৯-৯০ 

৪২. Bn] xk}, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.২৬ 

8৩. JRE, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪; টা] 0)00110, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.২৬; জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী বলেন, 4১ ৪ 
18, 1০ 2১০3 15015 ১২] A 539 ALLE ০৫৪ 0591 2১৪ ly ৬১৩ - ২৪৩ হিজরী সনে মুতাওয়াক্কিল 
দামিশকে যান এবং সেখানকার পরিবেশ দেখে ভাল লাগায়, সেখানে বসবাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন দ্র. 70 /]-1]101 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; A - ৪ 01081 081 ৪প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; ॥7-7॥8)-01] 0) প্রাগুক্ত, 50 খণ্ড, পৃ. ২১৫ 

88. Av রা ॥101- টা থা পরা, পৃ. ২৮৮; উঠি (মৃত ৭৪৮ নি বি KM এপি 
700]. BO Key প্রাপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৫৪ 
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তিনি শহরের কেন্দ্রস্থলে লুলুয়া নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ শহরটিকে কেউ কেউ জাফারিয়াহ্‌ 
আবার কেউ কেউ মুতাওয়াক্কিলিয়াহ্‌ বলে অভিহিত করেন ।* 


খলীফা মুতাওয়াক্কিল বুগা আল-কাবীর, ওয়াসীফ আল-কাবীর, ওয়াসীফ আস্-সগীর, দাওয়াজীন 
আশরুসানাহ্‌ প্রমুখ তুর্কী সিফাহ্‌সালারের বিভিন্নকর্মতৎপরতার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি 
করো কারো জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। এ জন্য তুকীরা তার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়।** অপরদিকে খলীফা 
মুতাওয়ান্কিল তীর পুত্র মুনতাসিরকে তার প্রথম উত্তরাধিকারী বলে মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে 
ধর্মীয় ‘আকীদার পার্থক্যের কারণে মু‘তাজুকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। এতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক চরম 
খারাপ আকার ধারণ করে।£* এর কিছুদিন পরে খলীফার পুত্র মুনতাসিরের যোগসাজসে বুগা আস্-সগীর 
তার চার পুত্র ও তুকীদের একটি ছোট দলকে খলীফাকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। একরাতে খলীফার 
সকল সভাসদ চলে গেলে খলীফা তার চার সঙ্গীসহ ফাতেহ ইব্ন খাকানের সাথে তার দরবারে অবশিষ্ট 
ছিলেন । ঘাতকরা খলীফা ও খাকানকে হত্যা করে ।৮ 


খলীফা মুতাওয়াক্কিলের ইন্তিকালের পর মুনতাসির বিল্লাহ” (২৪৭-২৪৮ হিজরী/৮৬১-৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) 
খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।” খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি আহ্মাদ ইব্‌ন খুসায়বকে মন্ত্রীতব ও বুগা আল- 


৪৫. 0 0/7-1 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; সম্পাদনা পরিষদ, যা] ॥01 Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. 8৪২৫;ইব্ন কাছীর 
বলেন, 4১ | A 1301 41 04 ৪ 28১1) গড BE ০ GEA. AY -010010 00088011001) প্রাপক, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. 8৪৪০; A 66 ॥ ॥.]-81] 0॥ প্রাগুক্ত, 50 খণ্ড, পৃ. ২১৫; 

৪৬. AVG Vj 77-061াণ (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২; সম্পাদনা পরিষদ, টা] &0। 8110, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪২৫ 

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ডপৃ.৪২৫:৫॥ 0৮7 -1 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; A) - 
AK" 0-00)8- প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৩১: kV 08101, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৫০১7 1} - টা] 0, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. 
১২; A -09॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩ 

৪৮. 7॥)]-1101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮; মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কাতবী, 25 ১২০43 0551 ০০18) এ 9 GH 
১90৪9 ০5৫] ০০৮৭ ও 43619 পা এ le Al ৭ | ও G5. 0॥ 021 0080, প্রাগক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
২৯১; AY 70010 01091 01 চপ্রাগ্তকত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০; 2 1) -B0K 2) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; A -017 011 
dxALew] -ek\, প্রাপ্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; A -K Jj ঘ 281 1, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩; A | -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; £1) -31] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২ 

৪৯. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ জাফর । পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জাফর 
আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী। তার উপাধি ছিলো, আল-মুনতাসির বিল্লাহ্‌। ২২৩ হিজরী সনের সামার্রায় রুমিয়া জাশিয়া নায়ী 
দাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়। জালালুদ্দীন আস্‌-সুযূতী বলেন, ০২] ০3৮১ 44১৯ 2০4০ 8 58৪1 al লও শে এএ 
৯0] 8 5১১৯৭| ৪ 351) 5০৬ 83৬4 তিনি ২৫ বৎসর বয়সে, বুধবার ৪ শাওয়াল, ২৪৭ হিজরী/১১ ডিসেম্বর, ৮৬১ 
খ্রিষ্টাব্দে সকাল বেলা বায়'আত গ্রহণ করেন । তার শাসনকাল ছিল মাত্র ছয় মাস। মুনতাসিরের সংক্ষিপ্ত (ছয় মাসের) খিলাফাত কালের 
অতি সামান্য বিবরণই লিপিবদ্ধ হয়েছে, যদিও উৎসসমূহ তার বুদ্ধিমত্তা ও সততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তার পিতার 
জোরদার সুন্নী সমর্থন ও মুঁতাযিলী বিরোধিতার বিপরীতে তিনি “আলী বংশীয়দের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেন। অন্যান্য “আলী 
বংশীয় সম্প্তিসহ মূলত ফাতিমা রো.) কর্তৃক দাবিকৃত ফাদাকের ভূসম্পত্তি তিনি তাদেরকে প্রত্যার্পণ করেন এবং তাদের বংশের 
কবরস্থান ও বুযুর্গদের মাযারের যিয়ারত আরও একবার অনুমোদন করেন। তিনি ২৫ রবী“উল-আওয়াল, ২৪৮ হিজরী/২৯ মে, ৮৬২ 
খ্রিষ্টাব্দে অথবা তার কিছুদিন পর সামার্রাতে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা]॥ 2A ॥0)8)7| V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৫; AV ৮177 -0 emg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-০৩; 0॥ 02} - 
| 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭-১৮; AV -012 | 2 dX ALewj -ekV, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; 01] |& 
10118. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫; A -K v0) 10176, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; Aj - 1 00101 01000110010 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭; A | -086।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; A b&b 67011 ৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৮৮; 
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কাবীরকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক সিংহাসনে মনোনীত অপর 
দু'উত্তরাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় মু‘তাজু ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন ।€* 


মুনতাসির যেহেতু তুকীদের সহায়তায় খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন, তাই তুকীরা তীর খিলাফাতের উপর জেঁকে 
বসেছিল । দিন দিন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। তাদের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দৃষ্টে 
মুনতাসির প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভাবলেন যে, তাদের এ ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি এক সময় তার জন্য 
খিলাফাত “আমলে শী“আদের প্রতি অনেক আনুগত্য প্রদর্শন করেন । ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারত 
করার পুনঃঅনুমতি প্রদান করেন ।+ তিনি “আলী পন্থীদেরকে তাদের সমুদয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে করার 
অনুমতি প্রদান করেন । তিনি যখন তুকীদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টারত হলেন, তখন তুকীরা তার বুদ্ধিমত্তা ও 
তার চিকিৎসক ইব্ন তাইফুরকে ৩০ হাজার দীনার উৎকোচ দিয়ে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করায়। উক্ত 
চিকিৎসক রক্তমোক্ষণের ছলে তার উপর বিষ প্রয়োগ করে ।* ২৪৮ হিজরীর ৫ই রবী“উল-আওয়াল/৮৬২ 
খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন ।*8 


মুনতাসির বিল্লাহ্র ইন্তিকালের পর আল-মুসতা“ঈন বিল্লাহ” (২৪৮-২৫২ হিজরী/৮৬২-৮৬৬ খিস্টাব্দ) ৬ 
রবি“উল-আখির সিংহাসনে আরোহন করেন ।* মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন তাহির ও প্রজাসাধারণ 


7087 8710), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫; AY 0} -3 0) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; 21) -BO Key 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 8৪৫৫-৫৬; 1) -L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪; Encyclopaedia Britannica, Vol-4, P. 651. 

৫০. /1)80761781001 wn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, প.৩৮৮; AY UL) -Bm| 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯; 7 1) - L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৮৩; ইব্ন জারীর আত্‌-তৃবারী বলেন, J153 ৬5 ০৯১ ৬১১ NI 68 cd 28315 ১৪০৯ ০২ ১০৯৪ ALL ৪৯ - 
মুনতাসির মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর শাওয়াল মাসের ৪ তারীখ বায়'আত গ্রহণ করেন। দ্র. 71677), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 
২৩৪; 07 081018) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫; AY & / ] 7-0 elumg 01) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; AY -61100161 000৪ 
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৫১. জালালুদ্দীন আসৃ-সুয়ূতী বলেন, ৯১৬3 0 $4 ag] ১৪০ | ell 2333 ৩১০ ১৯13 7৯০0 49৯1 ৮ - তিনি তার পিতা কর্তৃক 
সিংহাসনে মনোনীত অপর দুই উত্তরাধিকারী মুঁতায ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন । দ্র.Z 1.) -L) 10 ॥ প্রাগুক্ত, 
পৃ. ২৮৩; 7). 0/8) % প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫; 01] 0810116) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৭-১০৮; AV & |) 1- 
0811] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; AY -017॥া॥ 0)11600] -681, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পূ. ৪৯২; Ay -Kwj 07001, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭ 

৫২. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9 Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৮; জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী বলেন, 1916 ৮ ০4] ৪ 0০০ JS 
IS CLAN 0০ ১০৪ OM ০১৪ 5050 ০০০ ০৫৯১৪ 2৯19 ০৪১৯৭ ০ এ৪ দ্র ॥ 80-1010 ৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩77 & 
ZV 1} -Bm 0১, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯ 

৫৩. 2॥00- 11111 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কিবতী বলেন, ১১ ১3১ | 93১5 ১৮০ 9 ০৯৯০] 1১০৩ 
৩১০৫ 2০9০০ 285 ৯৬০৪ 05 ০১৭ দ্র 09 0817 এ 00800, প্রাপ্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; 0৪) 1]. 
0811] 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; AY & ১} -3।] 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০; A | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; 
kh 78801), প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২২৪-২৫ 

৫৪. 7॥1]-1110 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪; ॥ 07} -| 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ই'আকৃবী বলেন, ৫০১ ৮১এ। 29 5৪% 
248 4 ১৯3। ৫৯) ১৫১ ৬৪ ০৪৯- তিনি ২৪৮ হিজরী সনের রবী“উল-আখির মাসের শনিবার ইন্তিকার করেন দ্র. 7॥)1]- 
80৪% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬; A -K 9) 11781), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮; 017 6৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১০৫; AV ৪ ॥ )77-06010 1) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; ॥ | -66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; 10107881018, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ২২৫ 

৫৫. তার প্রকৃত নাম আহ্মাদ। উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ আল-মু“তাসিম বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, 
আবুল-“আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মু“তাসিম বিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জাফর 
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গোলযোগ ও হৈহুল্লো করে তার খিলাফাতের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে ও মুঁতাজুর খিলাফাতের স্বপক্ষে ধ্বনি 
তোলে । তুকীরা মুসতা“ঈনকে খিলাফাতে বসায় । অবশেষে মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহির তার হাতে 
বায়‘আত গ্রহণ করেন ।** 


খলীফা জনৈক তুকী সর্দার উতামিশকে উীর ও আহমাদ ইব্‌ন খুসাইবকে নায়িবে উযীরসহ রাষ্ট্রের সকল বড় 
বড় পদে তুকীদের আসীন করেন ।*” ২৪৯ হিজরী সনে রোমানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর হামলা 
বিখ্যাত সর্দারসহ অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। উক্ত সর্দারদ্বয়ের মৃত্যুর সংবাদে বাগদাদে শোকের 
কালো ছায়া নেমে আসে । বাগদাদে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা রাজধানী সামার্রায় পৌছে চরম 
অসন্তোষ প্রদর্শন করে ।*৯তুকী সর্দার বুগা আস্-সগীর, বুগা আল-কাবীর, ওয়াসীফ ও উতামিশ তুকী বাহিনী 
নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । এতে মুসলমানরা পরাজীত হয় ।১” এমনি অবস্থায় ইয়াহইয়া ইব্‌ন 


৫৬. 


৫৭. 


৫৮. 


৫৯. 


উপাধি মুসতা“ঈন বিল্লাহ্‌। তিনি মুতাওয়াক্কিলের ভাই ছিলেন। ২২১ হিজরী সনে মাখারিক নাম্মী দাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। 
শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 03499 ০১১০ 9 5২২ 4৯০ 4৪ - তিনি ২২১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের একজন সু-পুরুষ ৷ মুখে গুটি বসন্তের দাগ ছিল। তিনি অত্যন্ত পূণ্যবান, জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও সুভাষী 
ছিলেন। ২৪৮ হিজরী সনের রবী“উল-আখির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার খিলাফাত প্রক্রিয়া এমন ছিল যে, খলীফা মুনতাসিরের 
ইন্তিকালের পর, কে খলীফা হবেন ? সে বিষয়ে খলীফা পরিষদবর্গের বৈঠক বসলো । মুতাওয়াক্কিলের সন্তানদ্বয় মু‘তাজু ও 
মুওয়াইয়াদ তখন জীবিত ছিল। কিন্তু তুকী অমাত্যরা তাদের ব্যপারে নিঃশঙ্ক ছিল না। তারা মূলতঃ তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করার মন্ত্র যুগিয়েছিল। তাই তারা অশ্র্তির অন্তরালে থাকা (তিনি নিজ হস্তে পাণ্ডুলিপি নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন 
বলে কথিত আছে) মুঁতাসিম বিলাহ্‌র পুত্র আহমাদকে সিংহাসনে বসানো হলো । তখন থেকে তার উপাধি হলো, মুসতা“ঈন বিলাহ্‌। 
তার খিলাফাতকাল ছিল ৩ বছর ৮ মাস। তিনি ২৫২ হিজরী সনে ৩৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪10 wb) V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; AV 8 Vj Wy -O emg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫; AY -017 mi ৪ d x 
ALewj-eK\, প্রাপ্তকত,৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫; AV -K uj ॥Z&/) 1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯; 01] hh, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭; A -৪° nd 01080] 001॥ প্রাণতক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৪; AY 1) -3॥|] 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২; 
ZN LI EN প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; 21) -B0K ৪) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬; A ৮&৯ gh ॥, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ.৩৯২; £V 1) -L) UV প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৫; Encyclopaedia Britannica, Vol-4, P. 651. 

॥10807 67801 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, প.৩৯২; 2 0} -) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন, ১০১) 4431 ৯১১৭ ১০ ১১5 ০৭ 25, 3 ৪৯০ ওই (29: - তিনি ২৪৮ হিজরী সনের রবী“উল-আখির মাসে তীর 
ভাই মুনতাসিরের ইন্তিকালের পরই বায়'আত গ্রহণ করেন। দ্র. ॥10॥ ৪ ॥10 ॥৪৮৪০) প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; GYR & 
10118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭ 

AV 8 ॥ ) 07-0611008 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫ 21) -BA Key ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭; 2) 1] 0) প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 
২৫৬; 7॥)-0]] 0, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪; 2॥)0]-10 ৷) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭ 

খুদরী বেগ বলেন, 401 3198 ১৯ CAG ০১৮১৬ 5153 ১৯ দ্র. AV & ॥027-06101| প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬; 
ZN ALI প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; 01টি 0011, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮; 78 8]-0]া] 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ. ৫২ 

তাগরী বারদী (মৃত ৮৭৪ হিজরী) বলেন, 489 ১৭০ ৪৯3 3 ৬:০3 EB এ ১১০ ০১ ০০০ ০৪০ ২১০ 1১৯৪ ১৯৯ ০৯ 
০১১১3০১১৪53 ম ৯ দ্র. A WOR Gh hi |, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪; 21 11 81%, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 
২৬১-৬২; A 60018 00080110118 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; 878 81-0] 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩; 
81081 gp 811॥1 mn, প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪ 


. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪ 
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ঘোষণা করে । তুকীরা তাকে কুফা থেকে বের করে দিয়ে কুফার পুনর্দখল প্রতিষ্ঠা করে।* 


২৫০ হিজরী সনে রজব মাসে আবুল-হুসাইন আবার বিজয়ী বেশে কুফায় ফিরে আসে । বাগদাদ বাসীরা তার 
সহযোগিতায় এগিয়ে আসে । হুসাইন ইব্‌ন ইসমাঈল আবার আবুল-হুসাইন ইয়াহইয়ার উপর আক্রমণ 
চালিয়ে তাকে হত্যা করে । তার শির কেটে সামার্রায় খলীফার দরবারে প্রেরণ করলে, তিনি এটিকে একটি 
সিন্দুকে পুরে অস্ত্রাগারে রেখে দেন। তাকে হত্যার জন্য পুরস্কার স্বরূপ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তৃাহিরকে 
তাবারিস্তানে বেশ কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন। ইতোমধ্যে খলীফা দলীল ইব্‌ন ই“আকুব নাসরানীকে তার 
উযীর মনোনীত করেন। যার সাথে বাগর নামক জনৈক তুকী সর্দারের বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বুগা 
আছ্‌-ছগীর ও ওয়াসিফ দু'জনই বাগরকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করিয়ে ফেলে। এতে গোটা 
সামার্রাবাসী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । ১২ 


২৫১ হিজরীর মুহার্রাম মাসে খলীফা বুগা, ওয়াসিফ শাবেক ও আহমাদ ইব্‌ন সালিহ শিরজাকে সাথে নিয়ে 
সামার্রা ত্যাগ করে বাগদাদে এসে মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহিরের ঘরে উঠেন। খলীফার বাগদাদ 
আগমনে সমস্ত অফিস “আদালতও বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়।** তুকীরা তখন সামার্রায় গিয়ে মুতাজু ইব্‌ন 
মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে, তাকে খলীফারূপে বরণ করে নেয়। বুগা আল-কাবীরের পুত্রদ্ধয় 
মূসা ও “আবদুল্লাহ্‌ মুঁতাজের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ।* বাগদাদ ও সামার্রায় দু'জন খলীফার শাসন 
চলতে থাকে । অবশেষে ২৫১ হিজরী সনের যিল-কৃঁদাহ্‌ মাসে ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাহিরের পুত্র মুহাম্মাদ 
বাগদাদ অবরোধকারী তুকীদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেন 1১৫ 

বাগদাদে মুসতা*ঈনের সাথে অবস্থানকারী বুগা ও ওয়াসিফ ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। 
বুগা ও ওয়াসিফযখন তাদের স্বজাতি তুকী ভাইদের খুরাসানী ও “ইরাকী বাহিনীর মুকাবালায় অসহায়ের মত 
পলায়ন করতে দেখলো, তখন তাদের জাত্যাভিমান জেগে উঠলো । তারা ততক্ষণাৎ আনুগত্য পরিবর্তন করে 
পরাজীত তুকী সেনাদের দলে ভিড়লো। ফলে তুকী বাহিনী ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পুণবিন্যস্তকরে পুনরায় বাগদাদ 
অবরোধ করলো ।** অবশেষে ২৫২ হিজরীর ৬ মুহার্রাম মাসে মুসতা“ঈন বিল্লাহ্‌ একটি লিখিত ইকরারনামা 
প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে মু“তাজ বিল্লাহ খিলাফাতকে স্বীকৃতি দিয়ে, নিজে খিলাফাতের দাবী থেকে সরে 
দীড়ান।৬৭ 


৬১. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ৪9! 81710, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩০; 2 1) -B0K 2% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১30707011] - 
টা] 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৩ 

৬২. AV -ie ind 0)811081% প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৬; 7॥0]-0] এ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪; 28)00-10101, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; GRIME, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; AY &/ 1) -B॥] 0১, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪; AV & 
“yj Wy -O emg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮ 

৬৩. 108 Vj 7-0611000 ৪ প্রাণ, পৃ.৩১২-১৩; 2 Ly - Ly Wy, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; AY -ie- 0010 0108011011 kee, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮০; 2 1} -3॥] , প্রাগুক্ত,ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪; A | -&৫॥) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১ 

৬৪. 10808809011), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ৩৯৮-৯৯; || -10001 01088011001) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮১; 200]- 
টা] 10, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪ 

৬৫. 7॥)00-1)101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫7 A) -% 100  000811]11 পপ্রাণুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩ 

৬৬. 0) | 1011. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১ 

৬৭. 211)-B0Ke প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; || -8 10018 01/0110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; GYR 
10116, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১-৩২; 2 %:]-ট1] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫; 2 1) -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭ 
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খলীফা মুসতা‘ঈন বিল্লাহ্র খিলাফাতের পর আল-মু‘তায বিল্লাহ” (২৫২-২৫৫ হিজরী/৮৬৬-৮৬৮ খিস্টাব্দ) 
খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।* তিনি আহমাদ ইব্‌ন ইসরা’ঈলকে তার উযীর মনোনীত করেন।'* গোপনে 
মুসতা‘ঈন বিল্লাহকে হত্যা করান। ২৫২ হিজরীর রজব (জুলাই ৮৬৬ খ্রি.) মাসে দু'ভাই আহমাদ ও 
মুয়াইয়াদকে খিলাফাতের উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই হত্যা 
করান BS 


বাগদাদে যে সৈন্য বাহিনী ছিল, তাতে খুরাসানী ও “ইরাকী থাকায়, তাদের বেতন ভাতা বন্দ করে দেন ।** 
ফলে ২৫২ হিজরী রমাযান মাসে বাগদাদে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ অতিকষ্টে সে 
বিদ্রোহ দমন করেন। একই বছরে তুকী সৈন্যবাহিনী ও “আরব সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, 
তুকীরা ‘আরবদের দেশান্তরিত করে।* এ বছরেই খলীফা হুসাইন ইব্‌ন আবু শাওয়ারিরকে প্রধান বিচারপতি 


৬৮. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম জাফর আল-মুতাওয়াকিল “আলাল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো 


৬৯, 


৭০, 


৭১. 
৭২, 


৭৩. 
৭৪. 


আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু“তাসিম বিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী। উপাধি আল-মু“তায বিল্লাহ্‌। ইব্নুল-মু'তাসিম ইব্নুর-রশীদ ৷ কুনিয়াত আবু “আব্দিলাহ্‌। তিনি ২৩১ 
হিজরী সনে কবীহাহ্‌ নামক রোমানীয় দাসীর গর্ভে জন্মখহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী সু-পুরুষ। তিনি 
রাজকীয় পরিবেশে অতি যত্রের সাথে বেড়ে ওঠেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন। তার শিক্ষক “আলী ইব্‌ন হারব 
বলেন, ০০ 48351 2৯15 ০৫৪ 03 2১] 045 ০৮8] ৯৯৪ IM ৬৯৭ ৬ ওঠ ৯১ ৬০ ০ 2৯ ৬০০ 
4.55 - আমি তার থেকে সুন্দর খলীফা আর দেখিনি। তিনি প্রথম খলীফা যিনি ঘোড়ার গলায় স্বর্ণের অলংকার পরান। পূর্ববর্তী 
খলীফাগণ স্ব-স্ব ঘোড়ার গলায় হান্কা রৌপ্যের অলংকার পরাতেন। তিনি ২৫২ হিজরী/ ৮৬৬ খিস্টাব্দে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তার 
খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বেতনভাতা না পাওয়ায় বাগদাদে সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা মুহাম্মাদ ইবন 
“আবদুল্লাহর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ সে বিদ্রোহ দমন করেন। এভাবে তিনি খিলাফাতে 
অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন । খলীফা মুতায সম্পূর্ণভাবে তুকী সরদারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যা চাইতো, 
খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। তার শাসনামলে রাজকোষ অর্থ শুন্য হয়ে পড়ে। বড় সরদাররা ইচ্ছেমত রাজকোষ লুট করে নেয়। 
সৈন্যবাহিনীর তাঁর নিকট অগ্রিম বেতনভাতা দাবী করে । কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায় । অবশেষে একদিন তৃকীরা 
খলীফার নিকট গিয়ে হট্টোগেন শুরু করে এবং তাদের হাতেই ২৫৫ হিজরী/৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে নিহত হন। তার 
খিলাফাতকাল ছিল ৪ বছর ৬ মাস। 

দ্র. ॥া0॥ ৪010 00007) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩২-৫৩৪; AY 8 | Z} -0 eng খা [প্রাগুজ, পৃ. ৩১৫; AY -017 mi ৪ 
dXALewj -ek i, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৯; 01] Jn প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; A &/ ॥ 1] -8॥] 00), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 
৫৬; AY -Kuwj 07617 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮২; AY -" inkl 008811011/পাণগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮; L\ Ly - 
0 (6)প্রাণ্তক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; 201]-1])101 পৃ. ২৮৫; 2076), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; 
Encyclopaedia Britannica, Vol-4, P. 651. 

JRE, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; মাহমুদ শাকির বলেন, 2১, ৯০ &: 419 ০০১৯০ lS ১ 28১3৪ ১৭| ৪৯ - তিনি 
মুসতা'ইনের অপসারণের পর বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন তার ১৯ বছর বয়স ছিল। দ্র. A 6710 ]-ট]] 0) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 
৫৬; LVL) -Ly WV প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮ 

AV 8 jy -Ovelung'ng প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫০৪100161 00810 Eপাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৯; ZV Ly -Ly dv, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮ 

পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭ 

AV 8 Vj 017-0161100 প্রাগুক্ত, পৃ৩২১;মাহমূদ শাকির বলেন, 241 6241 8 83 ১১৪ yall এ all AS 
১৯ এ - মু‘তায তার ভাই আবু আহমাদকে যেভাবে বন্দি করে রেখেছিলেন, তেমনি ভাই মুয়াইয়াদকে খিলাফাতের উত্তরাধিকার 
পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেবণ করেন এবং সেখানেই হত্যা করানো হয়। দ্র. A &/ 1) -8॥] 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ. ৫৭; A) -' Und 010801011[প্রাপ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯০; 2 1) -L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮ 

সম্পাদনা পরিষদ, টা] 0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩৩ 

AV ৪ ॥ )17-061100 প্রাণ, পৃ. ২৮৩-৮৪ 
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পদে নিয়োগ দেন। খলীফার দাপট ও প্রতিপত্তি যেহেতু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, তাই বিভিন্ন প্রদেশের 
সুবাদারগণ নিজেদেরকেই স্ব-স্ব প্রদেশের মালিক-মুখতার ভাবতে লাগে । 


২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খি.) তুকীরা তাদের সেনাপতি ওয়াসিফ, বুগা ও সীমা তাবীলের কাছে চার মাসের 
অগ্রিম বেতন ভাতা দাবি করে । খলীফা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে, বিক্ষুদ্ধ তুকীরা ওয়াসিফাকে হত্যা 
করে।”* খলীফার এসমস্ত কার্যকলাপে আহমাদ ইব্‌ন তুলুনের নেতৃত্বে ২৫৩ হিজরী সনে মিসর খিলাফাত 
হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেখানে তুলুন"; বংশের রাজত্বের সুত্রপাত্র হয়। সিজিস্তানের শাসনকর্তা 
ই“আকুব স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। দায়সের শাসনকর্তা সানীও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। খারিজীগণ 
আল-জাযীরা ও মাওসিলে বিদ্রোহ করে। বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজ বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়সমূহ 
শুরু হয়। হাসানী ইসমা“ঈল ইব্‌ন ইউসুফের নেতৃত্বে হিজাঘে এবং যায়দী আল-হাসান ইবৃন যায়দ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদের নেতৃত্বে তাবারিস্তানে ‘আলী (রা.)-এর বংশীয় বিদ্রোহ শুরু হয়।'” বাগদাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা 
থেকে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায় । এভাবেই মুসলিম সম্রাজ্যের দৃঢ় বন্ধন ক্রমেই শিথিল হতে থাকে । খলীফা 
তুকী সর্দারদের ক্রীড়নক হওয়ায়, তারা ইচ্ছেমত রাজকোষ লুটে নেয়।+* তুকীরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুগা আছ্‌- 
ছগীর ও বাইয়ুকবাককে তাদের দলে ভিড়িয়ে, সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদে বলপূর্বক ঢুকে তার পা ধরে 
হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় এক একটি করে 
চপেটাঘাত করে তাকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগ পত্র লিখতে বলে। খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জানালে, 
তারা তাকে ভূগর্ভস্থ কামরায় আটক করে রাখে । সেখানেই শাসরুদ্ধ হয়ে তিনি ইন্তিকালে করেন 1” 


আল-মু“তায বিল্লাহ খিলাফাতের পর মুহ্তাদী বিল্লাহ” (২৫৫-২৫৬ হিজরী/৮৬৯-৮৬৯ খিস্টাব্দ) ৩৭ বছর 
বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।”২ তিনি তুকীদের সহযোগিতায় খিলাফাতে আসীন হন। তুকী আমলাদের 


৭৫. AV -8 nd 010811]11[প্রাপ্ুক্ত, ১৪শ খণ্ড পৃ. ৪৯৪; সম্পাদনা পরিষদ, ৷] 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪৩৩ 

৭৬. 7)01-11101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; AY -Z NL) -Bn| ০) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ৫৭১10) ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২৪৬; A / -06॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬৬ 

৭৭ মিসরের প্রথম স্বাধীন মুসলিম গভর্ণর ও শাসক আহমদ ইবন তুলুন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । মিসরে জন্ম। ২৫৪ হিজরী সনে খলীফা 
আল-মু‘তায্য (১৩তম আব্বাসী খলীফা) তুকী সেনাপতি বাইউকবাককে মিসরে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন । মিসরের জায়গীরদার 
এ তুকী সেনাপতি বাইউকবাক-এর সহকারী হিসেবে আহমদ ইবন তুলুন ২৫৪/৮৬৮ সনে ফুসতাত প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী দশ 
বছরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়াকে খিলাফাত হতে মুক্ত করে তার শাসনাধীনে একীভূত করতে সক্ষম হন । তিনি সিরিয়াকে মিসরের 
সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি নামে মাত্র ‘আব্বাসী খলীফার অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি তুকী দাসদের এক প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি ৷ 
তিনি ২৭০ হিজরী সনে তার পুত্র খুমারাওয়াইহকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে ইনতিকাল করেন। ২৯২ হিজরী সনে হারনের 
হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে ৷ 
দ্র. AY -Kwj Ww ZL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬; A ৪ $6৭ ৷ (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১; খয়রূদ্দীন আয্-যিরিকলী, 
A) -AW ঘৰ (বৈরূত: দারুল-“ইলম লিল-মালাইন,১৩৯৯ হি./১৯৭১ খ্ি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০ 

৭৮, AV -e nd qW&bnWMEপরাগক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; সম্পাদনা পরিষদ, টা) ॥9! BU ॥॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৩৪-৩৫; 
টা] Wx ek), প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.৫৩ 
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06110 'nfeeক্ত, পৃ. SAV /]-01] 0১ প্রাগুক্ত, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮; A) -৪' 0018 qo &bnigEলাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ. ৫০৫; £1 1} -L) 0৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬ 

৮১. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ওয়াছিক। আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াছিক হারূন 
ইব্নুল- মু‘তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর-রশীদ ইবৃন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জাঁফর আল-মানসুর “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
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মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল সালিহ ইব্ন ওয়াসিফ মুহতাদীর অভিষেকের পরই আহমাদ ইব্‌ন 
ইসরাঈল যায়দ ইব্‌ন মুতাজু বিল্লাহ্‌ ও আবু নূহকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং তাদের ধনসম্পদও 
বাজেয়াপ্ত করেন। তারপর হাসান ইব্‌ন মুয়াল্লাদকেও গ্রেফতার করে তার ধনসম্পদও বাজেয়াপ্ত করেন ।”5 
খলীফা তা অবগত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেন, এদেরকে গ্রেফতার করাই 
কি যথেষ্ট ছিল না! এদেরকে অযথাই হত্যা করার কি প্রয়োজন ছিল ? খলীফা সামার্রা থেকে সমস্ত বায়েজী 
নর্তকীদের বহিস্কার এবং শাহী মহল থেকে হিংস্র জন্তগুলোকে হত্যা ও শখের কুকুর সমূহকে বের করে দেয়ার 
নির্দেশ দেন।৮* তিনি সুলাইমান ইব্‌ন ওহাবকে তার উযীরে “আযম মনোনীত করেন ।৮৫ তিনি খলীফা পদকে 
আমীরুল-মু*মিনের উপযুক্ত মহিমায় পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। 


২৫৬ হিজরী সনে কয়েকটি প্রদেশে প্রকৃত বা তথাকথিত “আলী পন্থীদের বিদ্রোহ দেখা দেয় । তবে খলীফার 
জন্য সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দুশমন ছিলেন তুকী সেনা অধিনায়ক মুসা ইব্‌ন বুগা, যিনি পারস্যে “আলী পন্থী 
বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত ছিলেন । তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, সালিহ্‌ মুঁতাযকে পদচ্যুত করে 
মুহতাদীকে খলীফা পদে বসিয়েছে, তখন মুঁতাযষের খুনের বদলা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে রাজধানী অভিমুখে 
রওয়ানা হন। রাজধানীতে উপনীত হয়ে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, সালিহ 
ইব্‌ন ওয়াছিক আত্মগোপন করে । মুসা ইব্‌ন বুগাকে খলীফার দরবারে উপস্থিত করার অনুমতি প্রদান 


ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন “আবদিল্লাহ ইব্ন “আব্বাস আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী | উপাধি মুহতাদী বিল্লাহ্‌। তার মাতার 
নাম ওয়ারদাহ্‌। তাকে কুরব বলা হতো । তিনি রোম বংশোভূত ও উম্মু ওয়ালাদ ছিলেন । পিতামহের খিলাফাতকালে ২১৮ হিজরী 
সনে আল-মুহ্তাদী বিলাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। ২৫৫ হিজরী সনের ৩৭ বছর মতান্তরে ৩৯ বছর বয়সে রজব মাসের ১ দিন বাকী 
থাকতেই খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি উজ্জ্বল বর্ণের হালকা-পাতলা গড়নের সুদর্শন, “আবিদ, জাহিদ ও সাধু প্রকৃতির 
ন্যায়পরায়ণ ও বীর পুরুষ ছিলেন । ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রবর্তন করার ব্যাপারে অত্যাধিক সাধনা করেন । খলীফা হওয়ার পর থেকে 
নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদায় রোযা অবস্থায় থাকতেন। তিনি অহেতুক বিনোদন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। গানবাদ্যকে 
হারাম ঘোষণা করেন। “আমিল সচিবদেরকে প্রজাসাধারণের প্রতি অবিচার অত্যাচার করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। 
দপ্তরে নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন । তিনি নিজে প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত হতেন এবং সকল মামলা- 
মোকাদ্দমা নিস্পত্তি করতেন। হিসাব রক্ষকদেরকে পার্শ্বে বসিয়ে হিসাব মিলিয়ে নিতেন। খলীফার ন্যায়পরায়নতার জন্য 
প্রজাসাধারণ তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলো। তারা তাকে পূণ্যবান খলীফা বলে অভিহিত করতো এবং তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে 
প্রার্থনা করতো। এ পুণ্যবান খলীফা ২৫৬ হিজরী সনের ১৪ রজব তারীখে ১১ মাস ১৫ দিন খিলাফাত পরিচালনা করার পর 
শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। 
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করলেন। দরবারে উপস্থিত হয়েই মুসা ইব্ন বুগা খলীফাকে বন্দী করে একটি খচ্চরে আরোহণ করিয়ে 
বন্দীশালার দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। ২৫৬ হিজরী/৮৬৯ খিস্টাব্দে সালিহ ইব্‌ন ওয়াছিকের বিচার 
করবেন এ মর্মে খলীফাকে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেন। খলীফা চাইতেন যে, কোনক্রমে মুসা ইব্‌ন বুগা ও 
সালিহ্‌র মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাক । ফলে মুসা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, খলীফা নিশ্চয়ই 
সালিহ্র অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনিই তাকে গোপন করে রেখেছেন। মুসা ইব্‌ন বুগার ঘরে 
তুকী অমাত্যদের গোপন বৈঠক বসে । বৈঠকে স্থির হয় যে, মুহতাদীকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করতে হবে । 
খলীফা তা জেনে ফেলেন। পরদিনতিনি “আম দরবার আহবান করে সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় ক্ষুদ্ধ 
মূর্তিতে দরবারে উপস্থিত হয়ে, তুকীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দূরভীসন্ধির কথা আমি অবগত 
আছি, তোমরা আমাকে অন্য খলীফাদের মত ভেবো না। যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে, আমি 
তোমাদের কয়েক শো লোককে প্রাণ নিয়ে ছাড়বো । প্রাণ নিতে ও দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তত। তোমরা মনে 
রাখবে, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে । আমি শপথ করে বলতে পারি সালিহ্‌ কোথায় 
আছে আমি জানি না। খলীফা তেজদীপ্ত ভাষণে এ বিদ্রোহ প্রশমিত হয় ।৮* 


মূসার অনুগত এক ব্যক্তি সালিহকে খুঁজে পায়। মূসা ইব্‌ন বুগা তাকে হত্যা করিয়ে, দেহচ্যুত শির বল্লমের 
মাথার উপর রেখে শহর প্রদক্ষিণ করায় ।”* খলীফা এতে ভীষণ ব্যথিত হন, কিন্তু তুকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির 
মুখে খলীফার করার কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত খলীফা তুকী সর্দার বাকিয়ালের (34) নিকট মূসা ইব্‌ন 
বুগাকে হত্যা করার নির্দেশ পাঠালেন। বাকিয়াল এ নির্দেশের কথা মুসা ইব্‌ন বুগাকে জানিয়ে দেন। 
কালবিলম্ম না করে মুসা ইব্ন বুগা স্ব-সৈন্যে খলীফার প্রাসাদে আক্রমণ করে। এদিকে মাগরিব, 
নীত হল । খলীফা তাকে হত্যা করে তার দেহচ্যুত শির তুকীদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এতে তুকীদের মধ্যে 
উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বাকিয়ালের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ ফারাগানা প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত তুকীরা এতদিন 
খলীফার পক্ষে ছিল তারাও মুসা ইব্‌ন বুগার বাহিনীতে যোগ দেয়। খলীফা পরাস্ত হন। তুকীরা তার 
অন্ডকোষদ্ধয়ে চাপদিয়ে হত্যা করে ৷” 


খলীফা মুহ্তাদী বিল্লাহ্‌র ইন্তিকাল (২৫৬ হিজরী সনের ১৪ই রজব/ ৮৭০ খিস্টাব্দের জুন)-এর পর মুতামিদ 
“আলাল্লাহ্‌ (২৫৬-২৭৯ হিজরী/৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ই রজব খিলাফাতে অধিষ্ঠিত 
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হন ।”৯ খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন খাকানকে প্রধান উযীর মনোনীত করেন। 
যিনি তার পিতা মুতাওয়াক্কিলের সময় থেকেই উষীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ২৬১ হিজরীর শাওয়াল/৮৭৫ 
খিস্টান্দের জুলাই মাসে খলীফা মুঁতামিদ একটি “আম দরবারে ঘোষণা দেন যে, আমার পরে আমার পুত্র 
জাঁফরই পরবর্তী খলীফা হবেন। তারপর আমার ভাই আহমাদ মুওয়াফ্ফাক হবে খিলাফাতের দ্বিতীয় 
দাবিদার । তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জাফর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তবে আমার ভাই-ই খলীফা 
পদে আসীন হবে এবং এমতাবস্থায় জাফর হবে তার পরবর্তী খলীফা । এ ব্যাপারে সকলের বায়'আত নেয়া 
হয়।* খলীফা হারনুর্-রশীদের তনয় মুঁতাসিম বিল্লাহ্র শাসনামল থেকেই সামির্রা ছিল “আব্বাসীয় 
খলীফাদের রাজধানী । ২৬২ হিজরী সনে খলীফা মু'তামিদ “আলাল্লাহ সামির্রা থেকে বাগদাদে ফিরে যান ।৯ 
২৬৩ হিজরী/ ৮৭৬-৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন খাকান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার ইন্তিকালের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু 
তিনি ২৬৩ হিজরী সনের যিল-করঁদাহ্‌ মাসের ১১ তারীখ থেকে ২৭ তারীখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ দিন উষীর হিসেবে 
দায়িত্ব পালণ করেন। তারপর “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব যিনি মুহতাদী বিল্লাহ্র উযীর ছিলেন, 
তাকে উযীর নিয়োগ দেয়া হয়।২৬৪ হিজরী সনে সুলাইমান ইব্‌ন ওহহাব বাগদাদ থেকে সামার্রাতে চলে 
যান এবং সেখানে গিয়ে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন। এতে খলীফা মুঁতামিদ “আল্লাহ্‌ তার উপর ক্ষিপ্ত 
হয়ে তাকে ও তার সন্তান ইব্রাহীমকে গৃহে অন্তরিন করেন। ২৬৪ হিজরী সনের যিল-কঁদাহ্‌ মাসের ২৭ 
তারীখে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে পুনরায় উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন ।৯ ২৭২ হিজরী সনে জেল হাজতেই 
পদে আসীন হন ।৯ খলীফা মু‘তাযিদ বিল্লাহ্‌ সামার্রা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করার ফলে রাজধানী পুনরায় 
বাগদাদে চলে আসে । ফলে খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুকী সরদারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। 
রাজধানী পরিবর্তনের এ কৃতিতৃও খলীফার ভাই মুওয়াফ্ফাকেরই ছিল। তার দুরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে উদ্ধুদ্ধ 
করেছিল ।৯ঃ 


মু'তামিদ “আলাল্লাহ খলীফা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তার ভাই আবু আহ্মাদ খলীফাতুল্লাহ আল- 
মুওয়াফ্ফাক উপাধি ধারণ করে খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসেন ।৯ তার এ কার্যক্রম 


৮৯. 2800]-1) WV প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; 201 6॥) প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৫; £1 1) -8]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; 
মুহতাদীকে অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপ দিয়ে হত্যার পর তুকীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল “আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে 
কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসায় । তারা তার হাতে বায়'আত করে তার খিতাব দেয় মু'তামিদ “আলাল্লাহ্‌। 
দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 01 BY n॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯ 

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. 8৪০; 728)0)-10101, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯; 10807608001 11 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২; A -0800101 0108 
1)11001) প্রাণ্ক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯ 

৯১. | -0০॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; ৷ ৮০৪৮, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; A 61010 010-10110010 প্রাগুক্ত, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯; শামসুদ্দীন আষ্-যাহাবী, | 0 )-টা] 0 (বৈরত: দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. 


২৩৩ 

৯২. AY -ie' nd qW-WbnWnEপ্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; Av ৮ Vj YZ} -O emg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩; A b&b 808 
hi প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯ 

৯৩. AVE Vj 71-081া0 (প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪; 7 ॥%.)-1] 10, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫ 

৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 8৫৪ 

৯৫. 28)]-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৮; 28)0]-1]101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩ 
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পরিচালনার পূর্বে তুকীরাই ছিল খিলাফাতের প্রধান চালিকাশক্তি । মুওয়াফৃফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে 
শক্তি খর্ব করে, সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন। 


এতদসত্তেও মুঁতামিদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে । সমগ্র রাজ্যের সর্বত্র 
চরম হাঙ্গামা বিরাজ করছিল যে যেখানে সুযোগ পায় সে সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক 
গভর্ণররা রাজস্ব প্রেরণ বন্দ করে দেয়। যে যে ভূখণ্ড দখল করেছিলো, তারা সেখানেই নিজস্ব আইন কানুন 
চালু করে দেয়। সামান বংশীয়রা মাওরাউন্-নাহ্র, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান খুরাসান ও 
পারস্যদেশে, হাসান ইব্‌ন যায়দ তাবারিস্তানে ও জুর্জানে, হাবশীরা বসরা, আলেপ্পো ওয়াসিতে, খারিজীরা 
মসুলে ও জাযীরায়, ইব্‌ন তুলুন মিসর ও শামে এবং আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ 
নিজ রাজতৃ গড়ে তোলে । এছাড়াও অনেক ছোট ছোট সরদাররাও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন 
কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমুআর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো । রাষ্ট্রীয় কোন কর্মকাণ্ডে খলীফার 
নির্দেশ মান্য করা হতো না ।৯* 

২৭৮ হিজরীর ২২ সফর/ ৮৯১ খিস্টাব্দের ৬ জুন মুওয়াফ্ফাক ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুঁতামিদ তখন 
বেঁচে থাকলেও তার মর্যাদা ছিল একজন কয়েদীর ন্যায়। তার মৃত্যু হলে, অমাত্যবর্গ মুওয়াফ্ফাকের পুত্র 
আবুল-“আব্বাস মুতাযিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে যুবরাজ মনোনীত করে । কিন্ত জাফর ইব্ন মুঁতামিদের পর 
তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিলো। জাফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মুঁতাযিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ 
যেমনটি ছিলেন তার পিতা মুওয়াফ্ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ ৷ কিন্তু মু'তাযিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভয়ে খলীফা 
মু'তামিদ বিল্লাহ্‌ নিজ পুত্র জাঁফরের পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্র মুঁতাধিদের যুবরাজত্কে অগ্রগণ্য করে তাকেই প্রথম 
যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করেন। 

মুতামিদের রাজত্বের ২৩ বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দুর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত 
হয়। হাবসী বা জঙ্গিদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সফলতার মুখ দেখা যায়নি ।৯ তিনি ২৭৯ 
হিজরী সনে ৫০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন ।৯” 

তার ইন্তিকালের পর আল-মুতাযিদ বিল্লাহ” (২৭৯-২৮৯ হিজরী/৮৯২-৯০৩ খিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত 
হন ।১ তিনি তার পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওহ্হাবকে আমৃত্যু তার 


৯৬. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৫৫; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; ki YZ 181010, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫ 


৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫ 

৯৮. 01000 60118 প্রাগক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫; A -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১; Kh ৪, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ৩২৬; 0 )-টা] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫০ 

৯৯. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস 
আহমাদ ইব্‌ন মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল জাফর ইব্নুল-মু'তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর-রশীদ আল-হাশিমী আল- 
“আব্বাসী । তিনি ২৪২ হিজরী সনে সাওয়াব দুরার নামক দাসীর গর্ভে জন্গ্রহণ করেন। তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসে ২৫ বছর 
বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত সু-দুর্শন, সহনশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন, | 04 “130 ২২5 4৯5 5৯০ ০৫ চেহারায় গাভীর্জের ছাপ বিদ্যমান । তিনি যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার মত 
বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের পছন্দ করতেন না। মামুনের সময়কাল থেকে দর্শনের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
ধর্মীয় কলহ ও বাগবিতণ্ডার অবসান কল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুত্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি রাজস্ব কমিয়ে দেন। 
তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন । তবে প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুষ্ঠবোধ করতেন না। প্রজাদের উপর থেকে 
সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন দুরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন । আল-মাস'উদী বলেন, 40 ০ ০০০ এ এ ES 
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উযীর পদে আসীন রাখেন ।১১ ২৮৮ হিজরীতে তার ইন্তিকালের পর তারই পুত্র আবুল হুসাইন আল-কাসিম 
ইব্‌ন “উবায়দুল্লাহ্‌কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন ।১০২ তার প্রধান শক্তিছিল তার পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার 
সূত্রে প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বেসামরিক ও সামরিক নেত্রীবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও 
সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক এবং “আব্বাসীয় পরিবারের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে পূণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এ শক্তিকে 
ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি স্বয়ং তার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধাভিযানে তার 
রাজতৃকালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।১* খলীফা মুঁতাযিদ বিল্লাহ মককার দারুন্-নদওয়া নামক 
কুরাইশদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল-হারাম মসজিদের পার্শ্বে তদস্থলে একটি 
মসজিদ নির্মাণ করেন৷ 


তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। মুসেলে খারিজীদের দু'টি দল 
পরস্পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো । তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জুযা ২৮০ হিজরী সনে বন্দী হয়ে বাগদাদে 
নীত হলে তিনি তাকে হত্যা করান। অপর দলের নেতা হারূন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকায় খলীফা 
নিজেই জাযিরায় অভিযান চালিয়ে বণী শাযরানের গোত্র সমূহকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি বিধান করে প্রচুর 
গণীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন ।১% ২৮১ হিজরী সনে মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্‌ন 
হামদুনকে বন্দী করেন, যার সাথে খারিজী নেতা হারুন শাবীর সাথে সখ্যতা ছিল ।১* খলীফা এ সময় 
মারভীন দুর্গ ধুলিস্সাৎ করে দেন । পারসিক বংশোডূত লোকদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় নওরোজের দিন তারা 
বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্জলনের প্রথা চালু করেছিল। ২৮২ হিজরী সনে খলীফা এক ফরমান বলে 
তা বন্ধ করে দেন।১' ২৮৩ হিজরী সনের রবি“উল-আওয়াল মাসে খলীফা স্ব-সৈন্যে মসুলে উপস্থিত হয়ে 


430০ 229 ০৩৯ এঞা ও ১৯৯ । এ মহান খলীফা ২৮৯ হিজরী সনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । তিনি ২৩ বছর পর্যন্ত খিলাফাত 
পরিচালনা করেন। 
দ্র. WN ৪01 0)-)7| 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৭৮; AV & ॥ )177-061010 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩; JR 0৪ 
10118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; 2 1] &/ 8) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১; A -K 9] 01767) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ. ৩৭০-৭১; ॥॥ -0071010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬-০৭; (| -৪' 10018 qb&bn প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৪৫; 
॥10801 80 6hni 01, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯২; A / -98০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; 1/1) -L) ৷) প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩- 
৯৫) (1 YY héhine, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, প.৩২৫-২৬; 101 )- টা] ও, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১ 

১০০. 21} -L/ 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; A | -&8৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১ ; ১ ৮৮৪৬, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; 
01] mE, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; মাহমুদ শাকির বলেন, ০১৯১, 25 2০ ০০ 22) & ০৪ ১১০] BSS 2৪9: 
dl ০০ ll 4০০ এ ০১৫০১ দ্র. AVL NL -BM| 0১ প্ৰাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬ 

১০১. gyR | ৪1118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪ 

১০২. AV § Vj YZ} -O elung প্রাপ্ত, পৃ.৩৫৩ 

১০৩. টা] 0)001100, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; AV & Vj ৮} -0 ৮m] '॥৪প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২ 

১০৪. AV -0721010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; £ ১ 1) -L) ৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

১০৫. gli 2 0 wb v প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭১; Av & Vj YZ y - 0 elumg 11) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬; ()R 6৪, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪; 2 1] 4 8 % প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; A | -9} 7 ৷, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩২ 

১০৬. 11] 8) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; A -0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; A -৷e nd 00810110018 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৫-৫৬ 

১০৭. A) -0)7 01, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪;; A {| -06॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 
39 en ও৪ CAL ০০০ ০ ১৬০৭] ESN এ ০২ দ্র, AY 761 0810 0-001011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. ৬৫৯; A bk 
)761-1 011 ॥প্রাণ্ুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৯৯; (018 ৪॥॥৫, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১; |0॥ )-0] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
২৫৩; 72 /]-11 101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; AV & ॥ | ৮} -'আব্বাসিয় ৷ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩-৬৪) ০241) ৪০5 Al YAY সন ডঃ 
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হারুন শাবী খুমারীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন । তিনি হারূনকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন ও 
পরবর্তীতে হত্যা করেন ।১” তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাবীল-আরহামদের জন্যও 
উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তীর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং তীর 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ১৭৯ 


২৮৫ হিজরী সনে আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদ কেল্লা অধিকার করেন এবং আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন 
শায়খকে গ্রেফতার করেন ।১১ ২৮৬ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন ।১+ অধিক সঙ্গমজনিত কারণে 
অসুস্থ হয়ে ২৮৯ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন ।১১২ 

খলীফা মুঁতাযিদ বিল্লাহ্র ইন্তিকালের পর আল-মুকতাফী বিল্লাহ্‌*** (২৮৯-২৯৫ হিজরী/৯০২-৯০৮ 
খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন ।১ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তার পিতা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত 


১০৮, 


১০৯, 


১৯১০, 


১১১, 
১১২, 


১১৩, 


IIE ও৪ 0১৯] তে এট UNG lH ও ll ৪৫৯ এ] দ্রআত-7॥ ॥]-8]] 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; 
AY -086॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০৭ 

|] ৪ 011 Wb V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; AV 8 ॥ | 7-0 emg Nn প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭; JR 
1010, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭; 2118/8) % প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; A { -0710, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; 
AY -v° nd 01081 11 প্রাণ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; 81080761781 010 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩; ZN Ly -Ly dv, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; ॥%87॥)]-ট] % প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭ 

ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, 53১ 2 44১19] 2৬১৭ ৩১৪ Ll ১০৪ AAA ৪০৯ ll এরাও oll ১ 
১০১ দ্র. AY -0)7 0, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.৩৫৯-৬০; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 3&১ এ! ১০% ৫৫ 
FEIN SI dl ALE OS BS AW coo AL GS ৭৬৮০ ৩০৪ a 52 U. AY ve Wind 008)11]18 are, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; A | -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; '} 04 )-টা] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫৪3AV GV j Vy - 
081] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২ 

7017 869) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯;/| -0)20110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; A ৮&৪ 8] 910 (প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ১৩১; AY &/ ৷ ॥]-ট] 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯ 

7॥)17671॥ 7 প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; AV -6 Un৪ 010901101 ৪প্ৰাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৮২ 

AV -Kwj 01701), প্রাগুক্ত, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 8১১; AV & vj Z} -O emg nk প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪; 017 6৪, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; 27061) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৬; A -9}Z 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২২ -0 0018 
| 0&০n॥(প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮; A b&b} 61 মা || ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; A {| -&6॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
8১৫; 10018 7 héhine, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৭১; 10 )-3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; AV -Kwj 07671), 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১০; 2 1} -L} 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥01 Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫ 
তার প্রকৃত নাম ‘আলী উপনাম আবূ আহমাদ ৷ পিতার নাম মৃতাওয়াক্কিল আল-মুতাযিদ বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু 
আহমাদ ‘আলী ইব্‌ন মু‘তাযিদ বিল্লাহ্‌ আবীল-“আব্বাস আহমাদ ইবৃনুল-মুওয়াফ্‌ফাক তৃলহা ইব্‌ন মৃতাওয়াক্কিল আল-“আব্বাসী । তিনি 
২৩৬ হিজরী সনে জীজাক নামক তুকী ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০১১৭ 
0১99 5 ০3৭ 5 1 ও৪ -তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। ইতিহাসে “আলী নামে দু'জন ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। একজন 
হযরত “আলী কার্বামালাহ্‌ ওয়াজহাহু (রা.) তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অপরজন এ মুকতাফী বিলাহ্‌ । মুতাষিদ 
বিলাহ্‌ তাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন । তিনি ৩১ বছর ৩ মাস বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। মুঁতাঘিদের 
ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্কায় ছিলেন। ফারিসে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উধীরে “আযম কাসিম ইব্‌ন “উবায়দিলাহ্‌ 
মুকতাফীর নামে মানুষেরা বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রিক্কায় তার নিকট সংবাদ পৌছে দেন। মুকতাফী জমাদিউল-আওয়াল মাসে 
বাগদাদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে উযীর কাসিমকে সাতটি খিলাত প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম 
দেহের অধিকারী ছিলেন । শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০ ৯3) ১৯ co 30 ০১ এনএ ০৭ EK 
22২40 । মৃতা“যিদের সন্তানই কেবল খলীফা হবেন, উযীর কাসিম ইব্‌ন “উবায়দুলাহ্‌ তা চাইতেন না। তার ইচ্ছা ছিল এ বংশের অন্য 
কেউ খলীফা হোন । তাই তিনি বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় 
তিনি অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন । তিনি ৬ বছর ৭ মাস ২০ দিন খিলাফাতের দায়িতু পালন করেন । 
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রাখেন। ২৯১ হিজরী সনে তীর ইন্তিকালের পর আল-“আব্বাস ইব্নুল-হাসানকে উযীর হিসেবে নিয়োগ 

** উদারনীতির কারণে তিনি জনগণের সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক 
নির্মিত রাজধানী নগরীর ভূ-গর্ভস্থ বন্দীসালাসমূহের ধ্বংস সাধন, বন্দিদের মুক্তি প্রদান এবং বাজেয়াপ্তকৃত 
জমি প্রত্যর্পণ করেন ।১ তিনি একজন সাহসী ও নিভীক নেতারূপে নিজেকে প্রমাণ করেন। বহুসংখ্যক 
খিলাফাতের শক্রর বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করেন। কিরমিতা””" সম্প্রদায় সিরিয়া অঞ্চলে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাতে 
থাকে, একের পর এক শহর তাদের কবলে পতিত হতে থাকে, এমনকি দামিশক নগরী তাদের দ্বারা লুগ্ঠিত 
হয়।*” ২৯০ হিজরী সনে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমানকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে দামিশকে 
কিরমিতীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন । মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার 
সাথে কারামিতাদের মুকাবিলা করেন । কিরমিতাদের সর্দার আবুল কাসিম ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকরাওয়াই ২৯১ 
হিজরীর ৬ই মুহার্রাম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গেফতার হয়। তাদের অনেকেই হতাহত ও অনেকে বন্দী 
হয়, আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় 1১১৯ 


২৯২ হিজরী সনে খলীফা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমানকে তুলুন বংশকে ধ্বংস করার জন্য মিসরে পাঠান । যুদ্ধে 
হারূনইব্ন খুমারুভিয়া নিহত হন। মিসর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈলের পদানত হয়। তুলুন বংশের প্রত্যেকে 
বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হয়। তুলুন গোষ্ঠীর শাসনের অবসান হয় । খলীফা দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে 
মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে, তথায় প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান তার হাতে মিসরের শাসন 


দ্র. AV & ॥ )77-01610 11৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫; 07 0810116, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; A {| -0)7 00, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.ত; 
ZAIN প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; AY -Kwj w ZL, প্রাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৩; গা] ৪/10 008061 v 
প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. 8৭৯-৮০; / | -&1 9 q৮&৮n৷॥৪প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; A{ -06।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪১৬; 10॥)-টা] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; 2 1) -L)} 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; 10800808101 nL, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ১৪৪; 118 18101, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪ 
, গা] 2 AV 00000 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; 017 1016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; AY -Kwj 07601, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 8১২; A) -8 10018 01088110101 (প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৭১৪-১৫) ' | 0) )-3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
২৬০; A W&bR fh মা || WM, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; 2 1) -L) 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; Av & Vj Z y -O ve mg nk 
প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৫ 
১১৫. mg\ 2A 00088 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; AV & ॥ )171-011611 '॥৪প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬ 
১১৬. | 0818 01080110118 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৫; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 0)110100॥ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খি.), ১৯শ খণ্ড পৃ. ৫০৯ 
১১৭. কিরিমিত শব্দের কৃফ ও মীম বর্ণে যের যোগে ও ‘র’ বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয় ও শেষ বর্ণ ‘তৃ’। যা দ্বারা একটি নিন্দিত 
সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যে সম্প্রদায়ের প্রধানের নাম কিরমিতা ৷ তারা হাজার, বাহরাইন ও হাসা অঞ্চলের বসবাসকারী একটি 
সম্প্রদায়। কেউ কেউ তাদেরকে আল-কারামাতাহ বলেছেন । তারা হজ্জ পালনের জন্য বায়তুল্লাহ-তে আগমনকারী হাজীদের হত্যা 
করেছিল। 
দ্র. আস্-সাম“আনী, A | -810]18 (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খরি.), ১০ম খণ্ড, পৃ.১০৮ 
১১৮. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! BY ॥৷,প্রাগুক্ত, প্রাপ্তক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ 
১১ Bm] Wx kK, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥9! 8110, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; AV & 
“Yj 2} -0elumg'nk পee্ত, প.৩৬৯-৭০; Aj -kwgj ZN 1, প্রাশুকত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; ॥1-007॥10, 
প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.১৪-১৫; A -0॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪১৭; kh ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; 
7॥)0)-10 WV, প্াগক্ত, পৃ. ২৯৯; ॥ -ie Wind 00090110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৯; (00876081001 ॥10 ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ১৪৫; |0॥]-0] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬১ 
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বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন ।১২ ২৯৪ হিজরী সনে আবুল-হায়জ ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন হামদান ইব্‌ন 
হামদুন আদভী তাগলবী মুসলের কুদীদের পরাভূত করেন ।১৯ ২৯৫ হিজরী সনের জমাদিউল-আওয়াল (মার্চ 
৯০৮ খ্রি.) মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।১ অতপর তুকীরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অল্প 
বয়স্কদেরকে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে । তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সী আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে+১ 
(২৯৫-৩২০ হিজরী/৯০৮-৯৩২ খিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করে ।১$ অতি অল্পবয়সের কারণে অনেকেই 
লি “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলো । 
কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হওয়ায় মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আবুল-হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি চলতে 
থাকে । ঘটনাক্রমে তারও মৃত্যু হয়। দু'জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যু খলীফা মুকতাদিরের খিলাফাতের ভিত্তি 
একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মুতাজ্জকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে । কিন্তু উষীরে “আযম “আব্বাস ইব্‌ন হুসাইন তাদের সাথে 
যুক্ত ছিলেন না। তাই ২৯৬ হিজরী সনের ২০ শে রবী“উল-আওয়াল (ডিসেম্বর ৯০৮ খ্রি.) উষীর “আযমকে 
হত্যা করা হয়। পরদিন ২১ শে রবী“উল-আওয়াল ২৯৬ হিজরীতে মুকতাদিরকে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করা 


১২০. oN ৪0100008071 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; টা] 0)18110॥) প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পূ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, 
টা] 40। BY nim, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪ ; 81-002000, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ৩৩; 780 -w nd 01080110018 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৮; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প.৪২১; | 0) } -3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৩; A b&bR 61৪ 
hi |) প্রাণ্তক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; Kh 17 11016, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬ 

১২১. AV § ॥ ] Y} - 0৪} প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭০; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। BY ॥॥,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৬৫ 

১২২. 2) 1] -7 8 % প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮; 2 1) -L} 0 ৮, প্ৰাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; nN 2 A 0০৪০৪) প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, 
পৃ. 8৪৮৪; AVG j YI - 0181] 018 ae, পৃ৩৭৪; A -Kw) 1176701, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮ || - 
00210, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; A -81 10010 01)80110॥1 (প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪২; A | -0০॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ.৪২৯, 10 )-1] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৭) A $০৪ 80-101 ॥1 এ প্রাণ্ক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০ 


১২৩. তীর প্রকৃত নাম জাফর । উপনাম আবুল-ফষল । পিতার নাম মুঁতাযিদ বিল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জা“ফর ইব্নুল- 
মু‘তাযিদ ইবৃন আহমাদ ইব্‌ন আবী আহমাদ তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াক্ৃকিল “আলাল্লাহ্‌ আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী ৷ তিনি 
২৮২ হিজরী সনে গরীব নাম্মি ক্রীতদাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। মুকতাফি বিলাহ্‌ তার ইন্তিকালের পুবে যখন তার পরবর্তী 
উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন, তখন লোকজন তাকে মুকতাদির বিলাহ্‌ নিশ্চিতভাবে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতোঃপূর্বে এতকম বয়সে আর কেউ খলীফা হননি । আয্‌- 
যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৯১৯৮] ১১: %51 (310৫ ০4০৮ 4৯1 -তিনি ২৯৫ হিজরী সনে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তাই 
মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাকে পদচ্যুত করার জল্পনা-কল্পনা চলে । উযীরে “আযমের ক্ষমতার পরিধি যেহেতু 
অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তার ছিল, এজন্য অমত্যবর্গের মুকতাদিরের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। 
এদিকে উযীরে “আযমের এ ছেলে মানুষের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। তাই তারা তার খিলাফাতের বিরোধীতা করে । কিন্তু তাদের সকল 
বিরোধীতাকে উপেক্ষা করে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে খিলাফাত পরিচালনা করেন । তিনি ২৪ বছর ১১ মাস ১৬ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকার পর ৩২০ হিজরী সনের ২৪ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. AV 8 ॥)71-061া001 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; 07 | 81018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পূ. ২৩২-৩৩; 2 1] 88) % প্রাগুক্ত, 
১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; 1100] ॥Z 8/1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; A -007 110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯ A) - 
61001 01080110118 প্রাণুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; / | -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০; | 0) |-টা] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ.২৬৭; A&R 610 ॥10 ৩য় খণ্ড, পূ. ১৮২; 2 1) -L/ 100 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; |া0॥ ৪10 W৪০৪) ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ 
খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৬; k ৷৷ hh, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪০৫ 

১২৪. | 081 00911011প্রাণ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭88; A -K gj 01798. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; আত্‌-Z2 0) - 
Bn 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৭; 2 1.) -L) 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; 78) 8) ) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; AV & 
‘Yj YZ} -O emg 1 প্রাগুজ, পৃ ৩৭৫; 0) hh, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; A -07 010, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; A) - 
(৫১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০; ' | 0) }-8॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৭; A ৮&৯ 61811 ॥৪৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; ॥g ৪ 


AY 00087 ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩ 
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হয় এবং ইব্নুল-মু‘তাজ্জকে খলীফা নির্বাচিত করা হয় ।১৫ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুঁতাজ্জ সিংহাসনে বসে আল- 
মুরতাযা বিল্লাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুকতাদিরকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। খোজা 
সেনাপতি মুনিস আল-মুজাফ্ফার১১ মুকতাদিরকে রক্ষা করার জন্য স্ব-দলবলে এগিয়ে আসেন । ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন মু‘তাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। খলীফা আল-মুকতাদির স্ব-পদে বহাল থাকেন ।১২' তিনি মুনিস 
খাদিমকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-ফুরাতকে উযীরে “আযম 
মনোনীত করেন।১৮ খলীফা আল-মুকতাদির স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং 
বিলাসপ্রিয় থাকায় মন্ত্রীগণই প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি কখনো কখনো হারেমবাসিগণ 
কর্তৃক এবং কখনো কখনো উযীরগণ কর্তৃক পরিচালিত হতেন ।১৯ তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। কিরমিতা সম্প্রদায় একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। ৩০১ হিজরী (৯১৩-১৪ খ্রি.) সনে মুকতাদির তার চার বছরের শিশু সন্তান আবুল-'আব্বাসকে তার 
সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মিসরের মাগরিবের গভর্ণরী তার নামে প্রদান করে, মুনিস 
খাদিমকে মুযাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত করে, ‘আমীরুল উমারা' মনোনীত করে, মিসর অভিমুখে প্রেরণ 
করেন ।৯” ৩০২ হিজরী (৯১৪-১৫ খি.) সনে “উবায়দুল্লাহ্‌ মাহ্‌দী তার সেনাপতি হাবাসা কাতামীকে 
আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মিসরে অবস্থানরত মুনিস তাকে পরাভূত করেন ।৯১ 
৩০৭ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ্‌ মাহদী তার পুত্র আবুল-কাসিমকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর 
আক্রমণের উদ্দেশে প্রেরণ করে। তারাও মুনিস খাদিমের হাতে পরাভূত হয়।১২ ৩১১ হিজরী সনে 
কিরমিতাদের প্রধান আবু তাহির সুলায়মান ইব্‌ন হাসান আল-জান্নাবী আল-কিরমিতী বসরাতে আক্রমণ করে 
তা অধিকার করে, ১৬/১৭ দিন সেখানে অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী শিশু ও নারীসহ 
হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃ ংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ 
ফারূকীকে গভর্ণরী সনদ দিয়ে স্বসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন ।১* ৩১২ হিজরী সনে আবু তাহির আল- 


১২৫. A) -086॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০-৩১ 7॥)0)-11101, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; AV & ॥ ] 2-0 vem N& প্রাগুক্ত, পৃ. 
৩৭৬-৭৭; || -16 Wnd qW-nW প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৯-৫০ 
১২৬. মু’'নিস আল-মুজাফ্‌ফার আবুল-হাসান ২৩১ হিজরী/৮৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন । তিনি একজন খোযা ছিলেন। তিনি আল- 
খাদিম ও মুজাফ্‌ফার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন 
একনায়কে রুপান্তরিত হন। তিনি প্রথম দিকে খলীফা মুকতাদীর বিল্লাহ্র অনুগত থাকলেও পরবর্তীতে তার চরম শক্রতে পরিণত 
হন। এমনকি তারই অনুগত সৈন্যের হাতে খলীফার জীবনাবসন ঘটে । 
দ্র. 28)0)-1110 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; A b&b 6] 811 |) প্রাণ্ক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; A -K Wj WZ & NAL, প্রাগুক্ত, 
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮ 
, MON 20100008071 V, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩; A &৪ 80 া |] ॥1 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৩; ZN 1) -Ly dv, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; AV & ॥ ] } -0 emg ng প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৭৮; kh Yh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; 
Ay -Kwj 07610, প্রাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪8১-৪২; AY 8 ॥)0-ট] 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮ 
১২৮. ZL) -Ly WV, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; A ৮&৪ 80 ৫101 ॥॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; ‘আব্দুল হাই আদৃ-দিমাশকী, kh 718 
॥৷৷৪ (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২ 
১২৯. আত্‌-7॥)10-ট1] 10) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৮ 
১৩০. A b&b R 80811 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; AV & ॥ )77-016110 nk প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; AV -Kwj 017011, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৮; A -7 1} -3॥] % প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮ 
১৩১. A) -086॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.88২; A b&b Gh 8h প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫; kh ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১২৪ -Kwgj 07601, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ 
১৩২. 81807 80811 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০; | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫১ 
১৩৩. 0161 ntl 00-001101) প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫-৬; A b&b $/ 6h প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; A) -08৫॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬১; A -K 9] 00788), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩ 
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জান্নাবী তার লোক-লক্কর নিয়ে মককা থেকে প্রত্যাগমনকারী হাজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে । যারফলে 
৩১৩ হিজরী (৯২৫-২৬ খ্রি.) ও ৩১৪ হিজরী সনে এই দুইবছর কিরমিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে 
যায়নি।১১ ৩১৪ (৯২৬-২৭ দা ও ৩১৫ (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি.) হিজরী সনের রমাযান মাসে কিরমিতাদের 
হাতে খলীফা মুকতাদিরের বাহিনী পরাভূত হয় । অবশেষে ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-৯২৯ খি.)‘ঈসা ইব্‌ন মুসা, 
হারূন ইব্‌ন গরীব, সাফী আল-বাসরী ও ইব্‌ন কীয়স প্রমুখ সর্দারকে কিরমিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করেন । অবশেষে তারা পরাস্ত হয় ।৯৫ 


৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ইব্ন মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে। কারণ খলীফা 
মুকতাদির মুনিসের স্থলে হারুন ইব্‌ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । মুনিস তা 
অবগত হয়ে খলীফার উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন এবং খলীফাকে গ্রেফতার করেন। মুঁতািদের পুত্র 
মুহাম্মাদকে আল-কাহির বিল্লাহ্‌ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর 
সদস্যদের বেতন বাড়ানোর দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কিছুদিন যেতে না যেতেই মুকতাদির বিল্লাহ্‌ স্ব-পদে 
ফিরে আসেন ।*+ ৩১৮ হিজরীর (৯৩১ খি.) হজ্জের মওসুমে আবূ তাহির কিরমিতা সসৈন্যে মক্কা 
মু'আয্যামায় গমণ করে । তখন ছিল হজ্জের মওসুম ৷ বাগদাদ থেকে মানসূর দায়লামী আমীরুল হুজ্জাজ হয়ে 
রওয়ানা হয়েছিলেন । তিনি ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় উপনীত হন এবং আবু তাহির ৯ই যিলহজ্জ মক্কায় উপনীত 
হয়ে, আবার হাজীদের হত্যাকরে যমযম কুপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতে থাকে, হাজরে আসওয়াদ লৌহ 
মুদগর দিয়ে টুকরো টুকরো করে এবং এগার দিন পর্যন্ত তা কা'রা প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে, 
কাবা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, হাজীদের সর্বস্ব লুট সহ বিশৃঙ্খলা করে ।৯' ৩২০ হিজরীর সফর 
(ফে্রয়ারী/ মার্চ) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল দখল করে এবং খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসককে তাড়িয়ে 
দেয়। মুনিস বাগদাদে আগমণ করে খলীফা মুকতাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় । এতে খলীফা পরাভূত হন। 
মুনিসের বাহিনীভূক্ত বার্বার একটি দল খলীফাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে শির দেহচ্যুত করে এরর 
মুনিসের নিকট হাযির করে। ১০৮ 
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১৩৬. AV § ॥ j YZ} -Oelumg |) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; 21 1) -L} ৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; A b&b} gh Gh ni n,পাগক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. 
২৫১-৫২ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, ৬ ১৯১ 43199 43 ৬ ৮ ০৮ lM 1 এ! ০13 05. এ 
৩১১] ০১? le lel ls ADS ০১৪৩ Sly. AY 781 0010 00-0100 (প্রাপ্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৫0 - 
(৪, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৩-৭৪; A -100]] 17070), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; টা] 0)061110॥) প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. 
৫০৪ 

১৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, টা) 9! 81118), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪; জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, ৷ 0% 
১০ Sl gs Bly all 2০০০৪ ০২৯৯৩ ২৪৭ ০৯৯ ২১০ ৮১২১ ১৯ কই পা 5০5 ৭৯০৯ ১৪০১৯ ০ ও 
17৯36 এস দ্র. 7॥)0)-1] 00 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪: AV ৪] YZ} 0611] 01) প্রাণু, পৃ. ৩৫৩; 81080] 8081 n, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; AV & ॥ ] ৮} -0 ৮৫ ৷ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪ 

১৩৮. 81080780811 WL, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; 2 1} -L) 0৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; AY & | 2} -0elumg nk 

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮; Kh ৮ ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮১ 


৯৯) 


১৩ 


০০ 


Dhaka University Institutional Repository 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর জন্মের সমসাময়িক খুরাসানের গভর্ণর ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন তৃহির। মুহাম্মাদ 
ইব্ন কাসিম নিজেকে খুরাসানের ভাবি গভর্ণর মনে করে আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। গভর্ণর এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তালিকান অঞ্চলে বেশ ক'টি যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কীসিম উলৃভী পরাস্ত হয়।**৯ তাবারিস্তানের রঈস মাযইয়ার 
ইব্‌ন কারিন খুরাসানের গভর্ণরের অধীনে ছিলেন। তিনি তাকে খিরাজ দিতেন। কোন কারণে মাযইয়ার ও 
“আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। মাযইয়ার “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরের কাছে খিরাজ 
পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায় ।৯০ 


এ খবর আফশীন জানতে পেরে খুরাসানের গভর্ণর না হওয়ার পুরাতন কষ্ট তাকে পেয়ে বসল । আফশীন 
“আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরের বিরুদ্ধে মাযইয়ার কে প্ররোচিত করে একটি চিঠি পাঠালে, মাযইয়ার তৃহিরের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে । তৃহির এ সংবাদ শুনে আপন চাচা হাসান ইব্‌ন হুসাইনকে একটি 
বাহিনী দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খলীফা মুঁতাসিম বিল্লাহর কাছে এ সংবাদ পৌছলে 
তিনি ও “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরের সাহায্যার্থে বাহিনী প্রেরণের ফরমান জারী করেন। কিন্তু আফশীনকে 
সেদিকে গমনের নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকেন । ফলে মাযইয়ার “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহিরের নিকট নীত 
হয় 1১৪১ 


২৩০ হিজরী সনে খুরাসানের গভর্ণর “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহির ইন্তিকাল করেন। তার অন্তিম ইচ্ছানুসারে 
খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাহিরের পুত্র তৃহির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরকে খুরাসানের 
গভর্ণর পদে সমাসীন করেন 1১১ 


২৪৮ হিজরীতে তাহির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুস্তাইন বিল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরকে তার স্থলে 
খুরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন ।১৩ 

২৫৩ হিজরীতে খুরাসানের গভর্ণর মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহির বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি তার পুত্র “উবায়দুল্লাহকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্ণর নিয়োগের ওসীয়ত করে যান। কিন্তু তার 
অপর পুত্র ও “উবায়দুল্লাহ্‌ ভাই তৃহির ইব্‌ন মুহাম্মাদ তার বিরোধিতা করেন। উভয়ের মধ্যে জানাযার 
জামা“আতেই সংঘর্ষ দেখা দেয়। অবশেষে পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে “উবায়দুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হবেন 
বলে স্বীকৃত হয় ।১* কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলীফা মু'তাজ্জ সুলাইমান ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ইব্‌ন তৃহিরকেই তার 
স্থলাভিষিক্ত করেন।১৫ 

ই“আকুব ইব্‌ন লাইস পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে তৃহির বংশীয়দেরকে বহিস্কার করে তার নিজের রাজতৃ গড়ে 
তোলেন । এতকাল তৃহির ইব্‌ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল ।১১ 
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ই“আকুবইবন লাইস সিজিস্তান আসেন, তারপর হিরাত থেকে খুরাসান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে খুরাসানের বিভিন্ন 
নগরীতে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫৯ হিজরীতে খুরাসানের রাজধানী নাইশাপুরে প্রবেশ করে, 
তৃহিরী শাসক মুহাম্মাদ ইব্‌ন তৃহিরকে বন্দী করেন ।*** তৃহিরীয়দেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন। 


২৬০ হিজরীতে হাসান ইব্‌ন যায়দ “উলুভী দায়লাম থেকে ফৌজ নিয়ে ই“আকুবের উপর হামলা চালায় । কিন্তু 
হাসান পরাস্ত হয়।** 

ই“আকুব ইব্‌ন লাইস সাফার খুরাসান দখল করে ক্ষ্যান্ত না হয়ে রাজধানী দখলের প্রচেষ্টায় স-সৈন্যে অগ্রসর 
হয়। এ খবর জানতে পেরে খলীফা মুঁতামিদ তীর ভাই মুওয়াফ্ফাককে সাফারকে প্রতিরোধ করতে পাঠান । 
ই“আকুব ইব্‌ন লাইস তার কাছে পরাস্ত হয়।১*৯ 


ই“আকুব ইব্‌ন লাইস সাফারের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে । খুরাসান ও ফারিসের বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় 
প্রদেশসমূহ তার দখলে চলে যায়। খলীফা বাধ্য হয়ে তাকে খুরাসানের শাসক হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 
দেয়ার প্রচেষ্টারত অবস্থায় ২৬৫ হিজরীতে ই“আকুব ইবন লাইস তার স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা তাকে 
খুরাসান, ইস্পাহান, সিন্ধু ও সাহিস্তানের গভর্ণরের সনদ প্রদান করেন 

কিন্তু খুরাসানে তখনো তৃহিরীয় বংশের সমর্থক ও শুভাকাজ্মীদের অভাব ছিল না। তাদের একজন ছিল আবু 
তালহা এবং অপরজন ছিল রাফি“ ইবন হারসানা । তারা হুসাইন ইব্‌ন তৃহিরের নামে লোকজনকে সংগঠিত 
করে শহর জনপদ দখল করতে এবং নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এ কাজকে তরান্বিত করার 
কামনা করে । তখন খুরাসানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে ।** 

২৬৮ হিজরীতে রাফি“ ইবন হারসামা “আমর ইব্‌ন লাইস থেকে নায়শাপুর জয় করেন ।*২ 

২৭১ হিজরীতে খলীফার ভাই মুত্তয়াফ্ফাক নিজের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন তৃহিরকে খুরাসানের শাসক 
নিয়োগ দেন। “আমর ইব্‌ন লাইস সাফারকে খলীফা গভর্ণরী পদ তেকে পদচ্যুত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন তৃহির 
বাগদাদে অবস্থান করায় রাফি“ ইব্‌ন হারসামাকে তার নায়িব রূপে নিয়োগ প্রদান করেন ।*** 

২৭৯ হিজরীতে “আমর ইব্ন লাইসকে চূড়ান্তভাবে গভর্ণর রূপে নিয়োগ করা হয় ।৯১ ২৮৩ হিজরীতে রাফি 
ইব্‌ন হারসামা “আমর ইব্‌ন লাইসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। “আমর ইবৃন 
লাইস ২৮৭ হিজরীতে ইসমাঈল সামানীর কাছে বন্দী হয়ে সামারকন্দের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ২৮৮ 
হিজরীতে তাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়া হয় | এমনি সব পরিস্থিতিতের মধ্য দিয়ে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ খুরসানে 
তার জীবন অতিবাহিত করেন। 


১৪৭. (6, পৃ. 8৪০ 

১৪৮, CK@ , পৃ. ৪৪৬: AV ৮] 77-06101 5 প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩০৬-০৮ 

১৪৯. (06, পৃ. ৪৪৯ 

১৫০, টে , পৃ. ৪৫০-৫১; AV & ॥ ] Wy -01610 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮ 

১৫১. (6, পৃ. ৪৫২ 

১৫২. £1) 0001 0॥ 9), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩৯ 

১৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫২ 

১৫৪. সম্পাদনা পরিষদ, টা) ॥/%।৫ $( (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খি.), ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫ 
১৫৫. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! BY ॥॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪ 
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দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
সামাজিক অবস্থা 


মানুষ সামাজিক জীব | বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির সমাহারই সমাজ ।১* সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব 
টিকিয়ে রাখতে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে।”” ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, 
“আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর লোকদের বসবাস ছিল, “আরবী, পারসিক, তুর্কী, নিবতী, 
আর্মেনীয়, জাক্সি, কুদী, জার্জিয়ানী ও বাবরি প্রভৃতি ।৯৯ উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক ও সামাজিক 
উভয়ক্ষেত্রে “আরবদের প্রাধান্য ছিল বেশী ।৯৬ “আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে খুরাসানীদের প্রাধান্য 
ছিল বেশি । প্রথম আবুল “আব্বাস আস্-সাফফাহ্‌ এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকী | খালিদের ইন্তিকালের 
পর তার পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকী আযারবাইযানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এমন কি তারা “আব্বাসীয় 
খিলাফাতের সবেচ্চি মর্যাদার জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।৯১ 


কিন্তু সপ্তম “আব্বাসী খলীফা আল মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে (২১৮-২২৭ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খিস্টাব্দ) 
তুকাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি বুখারা, সামারকন্দ, তুকীস্থান, মারওয়াউন্-নাহার, ফারাগানা ও 
আশরুসানাহ্‌ প্রভৃতি এলাকা থেকে তুকীদেরও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।১ 


১৫৬. ড. আব্দুল করীম যায়দান, ]1-) || 0 (কায়রো: মুআস্সাসাতুর-রিসনাহ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০৩; ইব্‌ন খালদুন, 
ELEY 95 এ কু ও ভা ell লেজ OLY 88 ৩০ SUES ৬335 ০.এ। UII আদ্র, ইব্‌ন খালদুন, 
॥0-010 07681  ) (বৈরূত: দারুল ফিকর, সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪ 

১৫৭. 011-) & 0 011, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; Adam Kuper, The Social Science Encyclopedia (London: Library of 
Congress Cataloging in Publication Date, 1985), P.784, S. M. Madni Abbasi, Encyclopedia of 
Social Science, Vol- 13 (New york : The Macanmillan Company, 1963), P. 225; মোহাম্মদ আমীর 
হোসেন, [08 ৫A (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, তা. বি.), পৃ. ১-৩ 

১৫৮. AY -gfKw 07868 LY ¥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; 01118 10 01, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫ 

১৫৯. মূল “আরবী, € 289 3২319 ০১৯3 ০০১৭৪ PES AAS SAG ৮১০ ০2 05 OH 1984 ১৬৬ le ও! 
১১০০ দ্র 280 -1] ও, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬ 

১৬০. জুরজী যায়দান, 7॥ 10007 010॥ 1)] -ট1] 10) (বৈরূত: দারু মাকতাবাতুল-হায়াত, তা.বি,), ১ম খণ্ড, পৃ, ৮২-৮৩ 

১৬১. মূল অারবী, 

৩১২৫ LEN ৮৮০| 0 এজ] 9 এ 102] dan ০৪ এ]৮৯ ০৪ ভি ১৯০] 9539 09 
- 0৯803] হও 9] ১৮৮০] ০0458 ২৪ 9১৮৯ ০৪ উট ৭ -১৫]। ২১২৯ 0019 ভে 1 পি ৮৭ ME, 
দ্র. AV 8 Vj Wy - 0 elumg প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-৩০ 

১৬২. 1080) 80 ঘা ॥া। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ড. আহমাদ আমীন বলেন, ') 444 43351) 5 (30 ৮] ও এও 
oll sls ay 05৪১ ৯5 ভা ১১আ ০৭ ৬৯০ 253 ly 85553 ১৪০৭১ GIS ০৭ 9৪ 220 ৯১৭ ০২০৪ 
laa ৮৪১ 283০ ০৪2১০ Cal ৩২৯ ০৫১৪ ৪ ০৭5 এআ] Glia, cll 6190 ০8219 cdl AN aes 0৯5 ০১181 
| 5১১ | ১১০ 4 এ৪১-এ মিশনে ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি; বরং তারা সেনাবাহিনীতে তুকীদের ভর্তি করার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে (২২০ হি./৮৩৫ খর.) তুর্কিস্থান, বুখারা, সামারকন্দ, ফারাগানা, আশরুসানাহ্‌ প্রভৃতি শহর থেকে গুলাম ক্রয় করতঃ 
তাদেরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করেন। তারা এত গুলাম খরিদ করেছিলো যে, তাদের গুলামের সংখ্যা দীড়িয়েছিলো ৮ হাজার, 
প্রসিদ্ধ মতে ১৮ হাজার ৷’ 
দ্র. 108৪ -টা] (কায়রো: শিরকাতু নাওয়াবিগুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি/২০০৯ খ্রি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭; Bg /18- 
8): Akal 0708] 0] 1100, প্রাগক্ত, পৃ. ২২288) 80॥ 00] -ট] 0১ প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯ 
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তিনি এত সংখ্যক তুকীকে ফৌজে ভর্তি করেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করেন যে, 
ংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত “ইরানীদের প্রতিদ্বন্ধী হয়ে দাড়ায় । ‘আরব সৈন্যরা সংখ্যায় 
ত্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে ।১৬ 


এমন সামাজিক পরিস্থিতিতেই (২২৩-৩১১ হিজরী) ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এ তৃকীরাই 
স্বয়ং খলীফাদের পতনের কারণ হয়। তুকীরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, সাহসী, অভিজ্ঞ 
তীরন্দায এবং রণপ্রান্তরে বীর যোদ্ধা ।** তুকীরদের চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং লাবন্যময় । খলীফাদের রাজ 
প্রাসাদে, এশ্বর্ষশালী ও ধনীদের ঘরে তুর্কী দাসীরা অধিক হারে স্থান পায় । এ যুগের অধিকাংশ খলীফাই দাসী 
মায়েদের সন্তান ছিলেন ।৯* জীবিকার্জনের জন্য একশ্রেনীর মানুষ দাস-দাসীর ব্যবসা করতো । তুকীস্থান, 
মধ্য আফ্রিকা, ইরান, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে দাস-দাসী আমদানী করা হতো ।১ তারা 
গায়িকা, নর্তকীদের উপপত্রী হিসেবে ব্যবহার করতো । নাচ-গান শিক্ষার প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল বেশী। 
তখন সুন্দরী ও সুশিক্ষিত দাসীদের মর্যাদা ছিল বেশী । আর তাই মনিবরা দাস-দাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি 
মনোযোগ দিতো । এ ধরনের শিক্ষিত দাসীর মর্যাদা ও মুল্য অন্য দাসীদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী 
ছিল ।১১৭ 


দাস-দাসীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হেরেমে ৪০০০ দাসীর সমাবেশ 
ঘটেছিল ।১৬৮ খলীফা মুকতাদিরের প্রসাদে ১১,০০০ খোজা ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল।১ উম্মু ওয়ালাদের মর্যাদা 
ছিল সাধারন দাসীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ।১” তৎকালিন সমাজে অধিকহারে তৃকাঁ, ফার্সী এবং রোমীয় 
দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে । 


১৬৩. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! B ৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পূ.৪০০; আল-মাকরীযী, ॥71 (বৈরত: দারুস্‌-সাদির, তা, বি), ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২৯৪ 
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১৬৫. 101 2 ৪1] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯; ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান বলেন, ৬৫৪ ১১91 ০১৪০ ৩৪ গএ৭। 92 8৫ EK 
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সায়্যিদাহ্‌ রোমীয়, অনুরূপভাবে আল-মুস্তাকফী এবং মুতী“-এর মাও তুর্কী দাসী ছিলেন। 
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১৬৬. ড. ইনামুল হক, 0800": AZ | 676) (ঢোকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯২; ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান বলেন, 
Sd ০৯] ০৪৪৭ 9৪9 ০৯০৪৩ 5৯9 HS pe 9 ১০5 2৯৭ » ৬০৪৪ JEM 2০৬ ০৭ ০৪০ এএ 
ALB alls ls ING LALA SUS HG ০০৪৯১৭৪০৪৯০] SMG 3800] 9 ৩১১৭] 9 ১৪] 9 ৩০৪৯৭ 
দ্র. 7॥]-0] ., প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৮৮; 
.78)0))%870॥ ॥] -ট] 0), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৫৪-৫৫; আহমাদ আমীন, || -ট|] ॥] (কায়রো: মাকতাবাতু নাহযাহ 


আল-মিসরিয়্যাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খি.), ১ম খণ্ড পৃ. রী ॥ 01110] 80100 dx 
0007] -A | %0 লোইডন: মাতবা“আতুবীল, ১৯০৬ খরি.), পৃ. ২৪২ 


১৬৮. |] -ট1] 0. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; আল-মাস“উদী, (7187 0710) | 0 -॥10111 (বৈরূত: মাকতাবাতু খয়্যাত, ১৯৬৫ 
খ্রি.), ৩য় খণ্ড,পৃ. ৩০৮; জালালুদ্দীন আস্‌-সুযূতী বলেন, ০33 42 ৪১] 25231 55,5 
দ্র-78)0]-1] 00 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭ 

১৬৯. 7॥ 8006 0॥ Wj -ট] 0), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৪৩-৪৪; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 93 ৪ OK 
rs El LE ০৩৮৯ SE Al ০১০ ১৭ ১১৪ দ্র. 010॥ ৪010 0008)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৫ 


১৭০. |] -টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পূ. ৮২ 


১৬ 


=D 


Dhaka University Institutional Repository 


এর ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে ।১+ “আরবীয়দের সাথে অনারবদের রক্তের মিশ্রন 
ঘটে, নিরঙ্কুশ “আরবীয় আভিজাত্য লোপ পায়। এ সম্পর্কে এতিহাসিক মুহাম্মাদ কারদ “আলী বলেন, 
“আব্বাসীয়রা নিজেদের মধ্যে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, তাদের “আরবী রক্ত নষ্ট করে দেয়। তারা 
নিজস্ব জাতি গোষ্ঠিকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের সাহায্য নিয়ে স্বজাতীয়দের 
মনোভাব নষ্ট করে দেয়। ফলশ্রুতিতে অনুপ্রবেশকারীরা মূলের মর্যাদা লাভ করে আর মূল প্রত্যাখাত হয় এবং 
মহৎ সম্মানী ব্যক্তি বর্গ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে থাকে ।৯২ 


“আরব জাতির জীবন যাত্রার মান বিবেচনায় জনগণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: খাসসা বা 
বিশেষ শ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণী । এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন খলীফার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, উষীর, 
সেনাপতি ও রাজকীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য বাবুল-খাসসা নামে বিশেষ ফটক 
ছিল যে ফটক দিয়ে তারা খলীফার সাথে সাক্ষাত করতো । তাদের জন্য বিশেষ রান্নাঘর,বিশেষ আস্তাবল 
ছিলো । 
দ্বিতীয়ত: “আম্মা বা সাধারণ শ্রেণী । যাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল “আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি, সেনাবাহিনী, 
দাস-দাসী প্রভৃতি। তাদের খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ ফটক, সাধারণ রান্নাঘর ও সাধারণ 
আস্তাবল ছিলো ।১৭5 
“আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ শী“আহ, সুন্নী ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামী 
সমাজ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিরোধ শুধুমাত্র শীআ-সুনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এটি 
পরবর্তীতে সুনীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় । হাম্বলীরা খুব শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারা ৩১০ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-তবারীকে সমাহিত করতে বাধা সৃষ্টি 
করে। কারণ তিনিপ৮৫২]| -১-:৯। নামে গ্রন্থ সংকলন করেন, যেখানে আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালকে 
ফকীহগণের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।+ 
খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফাতকালে ৩১৮ হিজরী সনে আল্লাহ তাআলার বাণী **৫ 

1১৮০১০12185 ৩03) May Bf ৬০ 
-“হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন”-এর ব্যাখ্যা নিয়ে সুনীদের সাথে 
হাম্বালীদের মত বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে হাম্বালীরা সুন্নীদের সাথে এ সংক্রান্ত বিরোধের সমাধানকল্লে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয় ।১৭৬ 


১৭১. ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, 010 Bek 01811 nv 0 PP ZN 16) (ঢোকা: ইসনামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ 
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০৪8 &$প্ৰশ্নে খলীফা মু’তাসিম বহুসংখ্যক ‘আলীম ও জ্ঞানী-গুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। এ প্রশ্নে 
হযরত আহমাদ ইবন হাম্বালকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান 1১৭ 


খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ ০১৪ & প্রশ্নে আহমাদ ইবন নাসরকে১৮ গ্রেফতার করে নিজ হাতে হত্যা 
করেন ।১৯ খলীফা মুতাওয়াক্কিল ধর্মীয় “আকীদার পার্থক্যের কারণে স্বীয় পুত্র মুনতাসিরের উত্তরাধিকারী 
বাতিল করে পুত্র ম:তাজুকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন ।১৮০ 


না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের ব্যাপারে মহিলাদের সাথে পরামর্শের ক্ষেত্রেও তারা নিরুৎসাহ বোধ 
করতেন। ২৩২ হিজরী থেকে নারীরা ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। কিছু কিছু নারী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে 
বিশেষ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। আল মুতাসিম বিল্লাহ্র (২১৮-২৩২) সময় “উবায়দা আত্-তুনবুরিয়া নামক 
এক রমনী তার সৌন্দর্য এবং সঙ্গীত গ্রীতির জন্য জাতীয় ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয়েছিলেন” খলীফা 
মুতাওয়াঞ্কিলের সময়ে ফাযলাহ নামক এক মহিলা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।*”২ খলীফা আল 
মু'তাজ্জ-এর মাতা কাবীহা, আল-মুকতাদিরের মাতা সাইয়্যেদ ও তার মহিলা প্রতিনিধি সুমাল উম্মু মূসা 
প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ (২৯৫-৩২০)-এর মাতা সাইয়্যেদার ব্যাপক 
কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল।১* তিনি খলীফার থেকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী প্রয়োগ করতেন ।১* রাষ্ত্ীয় কর্মকাণ্ডে 
তার অযথা হস্তক্ষেপের কারণে আব্বাসী খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে ।+” এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল, উধীর ‘আলী 
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১৭৮. আহমাদ ইব্‌ন নাসর একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত “আব্বাসীয় খলীফাদের “আকীদার বিরোধী ছিলেন। 
এজন্য বনি “আব্বাসী বংশের খিলাফাতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক এসে তার হাতে বায়“আত গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২৩১ 
হিজরী, ৩রা শাবান তারীখে আহমাদ ইব্‌ন নাসর বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন । বাগদাদের পুলিশ অত্যন্ত সন্তর্পণে 
আহমদ ইবৃন নাসরকে গ্রেফতার করে । আহমদ ইবৃন নাসরকে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র প্রাসাদে উপস্থিত করা হয় । ওয়াছিক বিল্লাহ 
স্বহস্তে আহমদ ইবৃন নাসরকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শীর বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। তার খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং 
শীর বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখেন। শীরের সাথে একজন প্রহরীকে এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, যেন সে বর্শার দ্বারা 
সবসময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর কানে একটি ছিদ্র করে এই মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখে যে, এ শির 
আহমদ ইবনে নসরের । খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন । কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ 
হওয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলা কাল বিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন। 
দ্র-78)0]-1) 0 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০-২৭১: 78 ॥)0)-ট]া] 0১, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২১০ 

১৭৯. 7॥)0)-800(6) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২; /1-1000] 07011, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮; A -610161 008 
10110010প্রাণ্ক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩১১; AY UV 8) -8]] ১, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০? ॥8-)-10 10 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮ 

১৮০. সম্পাদনা পরিষদ, টা] %0। 810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৫;০ (৮7 -| 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; A) - 
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১৮২. History of the Arabs, P 333. 
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বিন ‘ঈসা তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যে পত্রে উষীর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে 
আরোপিত অভিযোগগুলো নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করেন এবং নিজেকে সংশোধনের আশ্বাস দেন। তারপরও 
পদ থেকে পদচ্যুত হন। 


ইব্নুল-আছীর বলেন, উকিল উম্মে মুসা কিহিরমানাহ হেরেম ও তৎ্সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোরাক, পোশাক ও 
প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য উষীরের বাসভবনে আগমন করেন। উষযীর তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। তার 
ব্যক্তিগত সহকারী উষীর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন । উম্মে মূসা ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ী ফিরে 
যান। উষীর ঘুম থেকে উঠে তার সহকারী ও পুত্রকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করলেও তিনি 
তা গ্রহণ করেননি বরং খলীফা আল-মুকতাদিরের দরবারে প্রবেশ করে উযীরের বিরুদ্ধে এমন কতিপয় 
অভিযোগ করেন, ফলে উযীর গ্রেফতার হয়ে পদচ্যুত হন ।+৮* 


রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সায়্যেদার হস্তক্ষেপের কারণে “আব্বাসীয় খিলাফাত দুর্বল হয়ে পড়ে । যেমন তার মহিলা 
প্রতিনিধি উম্মু মুসার আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণে উ্ীর “আলী ইবন “ঈসাকে গ্রেফতার করায় প্রতিভা ও 
সঠিক রাজনীতি হতে খিলাফাত উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া সায়্যেদার প্রতিনিধি সুমালকে 
সাহিবাতুন মাযালিম নিয়োগ করায় জনগণ খিলাফাতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয় এবং শাসকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে 
দেখতে থাকে ।১”' “আরব্য উপন্যাসে “আব্বাসীয় খিলাফাতের পতনের যুগে উপপত্বীর সংখ্যাধিক্য, মানুষের 
বিলাস প্রিয়তা এবং নারীর নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায় ।১”” 


মদ্যপান সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত ছিল ।৯৯ মদ্যপান ইসলাম বিরোধী হলে ও প্রশাসনিকভাবে প্রায়শই 
এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই । মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং ৬১-)15- গ্রন্থেও 
“আরব্য উপন্যাসে মাতলামির যে সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হতে “আববাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি 
এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।১৯ এ প্রথা পারস্য রাজ দরবারে উৎপন্ন হয়ে মুসলিম 
খলীফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল । অনেকে ধর্মীয় বিধি পালনের নিমিত্ত 
আঙ্গুর রস ও বাদাম প্রভৃতি হতে উৎপন্ন নাবিস পান করত ।১১ ইব্‌ন খালদুন বলেছেন যে, খলীফা হারূন 
এবং মামুন এ নাবিস পান করতেন। সাময়িক আনন্দমেলা এবং গানের আসর সমাজে বহুল প্রচলিত 
ছিল ।১মূলত, মাতাল মেলাই এর প্রকৃত নাম। এ সমস্ত মেলায় যে সকল গায়িকা অংশগ্রহণ করত, তাদের 
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১৮৯. আবুল-কাসিম মুহাম্মদ কাররু, (11007) ex nm 1001 -gkwk 1 01 -gWwWe (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল-হায়াত, 
১৯৬৬ খি.), পৃ. ৭১ (পরবর্তীতে এ উৎসটি শাখসীয়াতু ‘আদাবীয়্যাহ হিসেবে উল্লিখিত হবে); হাসান খামীস, ॥ | -AV ey! 0108 
০॥৮ (সৌদি আরব: ১৪১০হি./১৯৮৯ খি.), পৃ. ১৪৩, History of the Arabs, P-338. 

১৯০. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, ॥| -A ৮% (বৈরূত: মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসনাহ, তা. বি.), ১১ খণ্ড, পৃ. ৯৩০; Ae 701 
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প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক পদস্থলন দেখা দিয়েছিল এর পরিচয় সে যুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে 
পাওয়া যায়।*** 


তখনকার সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদযাপিত হতো এবং তাতে লোকজন অংশগ্রহণ করে 
আনন্দ হৈহুল্লা করতো ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে পারস্পরিক সর্ম্পক সূ-দৃঢ় হতো । অভিজাত শ্রেণীর বিবাহতে 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো । বিবাহের অনুষ্ঠানে অনেক অপব্যয় করা হতো । মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে 
জাঁকজমক পূর্ণ করা হতো । অনেক উপঢৌকন পাওয়া যেতো । *** 


মিটিং বা সভা সমাবেশ ভাবগানতীর্য ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে হতো । ৩০৫ হিজরী সনে “আব্বাসীদের সাথে সন্ধি 
চুক্তির জন্য রোম সম্রাটের দূত বাগদাদে আগমন উপলক্ষ্যে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ বিশাল শোভাযাত্রা ও 
অভ্যর্থনার আয়োজন করেন । অস্ত্রে সজ্জিত ১৬০ হাজার সেনা বাবুস্-সিয়াসিয়া থেকে সিংহাসন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে 
থাকে । তাদের পেছনে থাকে ৭ হাজার খাদিম ও ৭ শত হাজিব। সিংহাসনের দেয়ালে রেশমের ৩৮ হাজার 
পর্দা ঝুলানো ছিল, ২২ হাজার কার্পেট বিছানো ছিল। প্রাসাদের সম্মুখের দিক ৭ শত হিংস্র প্রাণী আবদ্ধ 
ছিল ।১ 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ । “আব্বাসীয় শাসনামলে গোসল করা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, 
শুধু প্রয়োজনবোধেই নয়, বরং তা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল । বাগদাদ নগরীতে ই 
অসংখ্যা স্নানাগার বিদ্যমান ছিল। আল খতীবের বর্ণনানুযায়ী আল মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামলে বাগদাদে 
২৭০০০ হাম্মামখানা ছিল। এই সকল স্নানাগারে গরম ও শীতল উভয় প্রকারের পানিই সরবরাহ করা হতো । 
গোসলখানাগুলো মধ্যবর্তী কামরায় ছিল, যার চারপার্শ্বে দেয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল । মধ্যবর্তী কামরার উপরিভাগে 
গম্থজ আকৃতিতে ছাদ ছিল যার ফলে গম্বুজের নিচে বড় বড় ছিদ্র ছিল, যা দিয়ে বাইরের আলো 
গোসলখানাগ্তলোতে আসতো । আর গোসল খানার চার পার্শ্বের কামরাগ্তলো সাধারণত আমোদ-প্রমোদের জন্য 
ব্যবহার হতো 1১৯৬ 


খলীফাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিস্তৃত, প্রাসাদের উপরে ছিল গম্বুজ । সামনে ছিল ফুলের বাগান । সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
করতে প্রাসাদের পাশ দিয়ে তৈরী করা হতো পুকুর ও লেক। মনে হতো যেন, এটি একটি বড় শহর ।১৯* 
খলীফা আল-কাহিরের “বুসতানু আন নারিনজ' বা “লেবু বাগানে’ নামে একটি সুন্দর ও মনোরম বাগান ছিল। 
আল মাস“উদী বলেন-“খলীফা আল-কাহিরের একটি বাগান ছিল, যাতে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও লেবুর চারা গাছ 
ছিল। চারাগুলো ছিল ভারতীয়, যা বসরা এবং ওমান হতে আমদানী করা হয়েছিল । গাছগুলো এরূপ ঘন ছিল 
যে, ডালপালাগুলো পরস্পর প্রবিষ্ট করে রেখেছিল । ফলগুলো লাল হলুদ তারার মত চমকাচ্ছিল। এর মাঝে 
ছিল বিভিন্ন প্রকারের “আরস, সুগন্ধ গুলা, গোলাপ ইত্যাদি। সেই সাথে বাগান প্রাঙ্গনে ছিল বিভিন্ন দেশ, 


১৯৩. 7॥/01-70॥ | -টা] 0) প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩ 
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পাখি ।৯৮ খলীফা মুস্তাঈনের পিতার খাস কামরায় একটি ফারাস বা বিছানা ছিল দীনার দ্বারা 
কারুকার্ষমন্ডিত। তাতে সোনা দ্বারা তৈরী পশুর ছবি ছিল। আর তার চোখ জনুরাত দ্বারা তৈরী ছিল ।১৯৯ 


ইবন খৃযায়মাহ (৩১১ হিজরী)-এর জীবদ্দশায় গান বাদ্য ও বিনোদনের আসর বসতো যেখানে কবি, 
সাহিত্যিক, গায়ক, গান বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত হতেন ।২০” খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ সঙ্গীত 
বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যান্য খলীফা ও রাজপুত্রদের থেকে সঙ্গীত বিদ্যায় এগিয়ে ছিলেন এবং 
তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি সুর ও কণ্ঠ তৈরী 
করেছিলেন। তিনি গিটার বাজনায়,কবিতা আবৃতি ও গল্প কাহিনীর বর্ণনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি 
ইসহাক আল মাওসীলির সঙ্গীত গাইতে পারতেন । এটি ছিল তার প্রিয় সঙ্গীত । ২০১ ইব্‌ন মাস“উদ বলেন, 
আল-মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭ হিজরী/৮৪৭-৮৬১ খিস্টাব্দ) প্রথম খলীফা যিনি “আব্বাসীয় যুগে 
সর্বপ্রথম তার দরবারে একবার কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একত্রিত করেন ।১২ খলীফা আল মুঁতামিদ 
“আলাল্লাহ (২৫৭-২৭৯ হিজরী /৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) বিনোদন, গান বাদ্য ও সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত 
ছিলেন ।২০২সঙ্গীতের আসরে শুধু খলীফাগণই নন, সাথে আমীর ও উযীর ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝেও 
প্রভাব পড়ে। এ যুগে সঙ্গীতের প্রসারের কারণ ছিল সঙ্গীত শিল্পী দাসীদের বৃদ্ধি পাওয়া। চতুর্থ হিজরী 
শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে সে সব সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের অধিকাংশ 
ছিলেন দাসী । তার অল্প সংখ্যক ছিল স্বাধীনা নারী ।২ ৩২১ হিজরী সনে খলীফা আল-কাহির বিল্লাহ (৩২০- 
৩২২ হি./৯৩২-৯৩৪ খি.) সঙ্গীত শিল্প ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি করে শিল্পীদের গ্রেফতার 
করেন ও উপকরণসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন । যেমন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাম্বালীরা করেছিলেন। এ 
ছাড়া এ মর্মে শিল্পী ও দাসীদের বিক্রি করতে নির্দেশ দেন যে, তারা সাদাসিধে গান বাদ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় । 
আশ্চর্যের বিষয় হলো খলীফা আল-কাহির নিজেই মদ্যপান ও গায়িকার গান বাজনাতে আসক্ত ছিলেন 1১০৫ 


১৯৮. মূল আরবী: ৮১১০] 4859 G3 দে) ০০৪ ৩৪১০৭] AB 9৬৭ EA ১৮০৪ ৬৯০ এ AM ELAM ০ ৩৪ 
৪ 6১৫11 ১০| ০৩ Od Ls ০৮০3 ৪১২৯ 92 ০০৯ SEEN ০৩ ০০১০3 ০০৯৪) ০৩ ৫৫৬ ---777- ১১৩ US) ০৩ 
এ]১ ৮০ 0২৯ ২9 ০১৯ 15 ০১৯৪০19০১১২] €1 সা MN 583 ০9809 ০০৯ ৪৪ IMIG ১0 ৩৯৯৪০ ১০ EAE) 
235 ও OKT ০9515 Bal 52 HM জী ও ৩ celal এ] AG ০১৭] ০ 9০91 619 ০৯২] ওঃ 
০ 
দ্র-28)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৪৪৩ 

১৯৯. 70810 0॥ 10] -ট]] 0 প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১০ 

২০০. 7॥).]-টা] , প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, ৪৩৮; 7॥1.117-70॥ |] -ট] 0১ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬ 

২০১. মূল ‘আরবী, ১৯ ০৮৫ 9- ০১১০ 205 ৯ ৮৮৮৯০ ০১৯১ ll 419-5৮১৯]5 গ জী] 291 ও] ০১৫ 
42০৯9 ৮৮9৭ 3৯৭ ৬ ১৪ সা OS IAN Yl 28319 9 ২৪] ০০০ 
দ্র-28)0]-টা] , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; 78 )0)-10 10 ॥ প্রাগুক্ত, প্র. ২৭১ 

২০২. মূল ‘আরবী, ১৯. ৮১২31) ৮৯ ৩৯ ১১০ ৬৯ nll ১০ SUB ওঠ সিএ LAD দ্র 2॥80-0] এ, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮ 0) 2 | 81118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯ 

২০৩. 012 | 10108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫; 7॥/]-0] এ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৩৯ 

২০৪. 7॥).)-ট]] 10, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩২ 

২০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪; জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী বলেন, ৫9 “4931 539 ০০১৯৭ ০০০ ০০৪ ০০৯09 এল ৯১১৪ ০৭ 
tlm ০০ IE 3 55] ০৪ a Y BN a UG তি সস ওঞ GOAN ০০ এ] ৪৬ ০৭3 5৪] এটা 


ll 


Dhaka University Institutional Repository 


গান ও নৃত্যের পাশাপাশি আরো একটি শিল্প ছিল তা হলো বাদ্যযন্ত্র । এতে শুধু পুরুষরাই ছিলনা বরং 
মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করে। সে সময়ে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, তবলা, তাম্বুরা, বাশি, বীনা প্রভৃতি । 
এ সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকারীকে যন্ত্রের নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো 1১; 


‘আব্বাসীয় যুগে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। খেলাধুলা শিল্প বলে বিবেচিত হতো ।*** ঘরোয়া খেলার মধ্যে, 
দাবা এবং পাশাই প্রধান ছিল। তাছাড়া ধনুর্বিদ্যা, পোলো, বল, অসি সঞ্চালন, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং 
সর্বোপরি শিকার যাত্রা সুপ্রসিদ্ধ ছিল।২৮” তখন শিকার করা ছিল খলীফা ও শাহজাদাগণের বিনোদনের 
অন্যতম মাধ্যম ৷ পারসিকদের অনুকরণে পোষাপাখি ও কুকুরের সাহায্যে বন্যপাখি শিকার “আরবদের মধ্যেও 
প্রচলিত ছিল ।২০৯ 


ইবন খুযায়মাহর জীবনকালে “আব্বাসীয়রা বিশেষ শ্রেণীরা বিশেষ পোষাক পরিধান করতো । তারা 
মণিমুক্তাথচিত পোষাক পরিধান করতো ।*** এছাড়া তারা ঢিলেঢালা পায়জামা, কামিজ, দিরা'আহ সিতরাহ 
বা ছোট আঁট সাঁট জামা, কুফতান বা লম্বা হাতাযুক্ত টিলা জুব্বা, চোগা, গাউন, কোবা, টুপি ইত্যাদি, আর 
সাধারণ শ্রেণীরা সাধারণ পোষাক তথা লুঙ্গি, কামিস, দিরাআহ লম্বা সিতরাহ, বেল্ট, জুতা ও মুজা পরিধান 
করতো ।২১১ 


খলীফা মুতাওয়াকিল-এর আবিস্কৃত অত্যন্ত সুন্দর রঙ্গের যুদ্ধের পোষাককে “আল-মুতাওয়া্কিলিয়্যাহ বলা 
হতো ।১১২ সুফী সাধক ও দরবেশগণ পশম ও মোটা কাপড়ের পোষাক পরিধান করতো ।*** 


“আব্বাসীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ পোষাক হিসেবে মাথায় পাগড়ি ব্যবহার হতো । খলীফার সাথে 
হাল তের দমকা ত টিটি রিটা বর রিনার, MOTT RTT 


চাঁদর পরতো । আর ঘরের বাইরে বের হলে লম্বা চাঁদর পরতো, যা তাদের টান 
ছোট আকৃতির কাপড় দিয়ে, মাথা ঢেকে দিয়ে ঘাড়ের উপর বাঁধতো ১১৫ বিশেষ বা অভিজাত শ্রেণীর নারীরা 
“স্বর্ণের চেইন, মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর পাখির জুড়ানো “বুরুনস” নামক টুপি মাথায় পরতো । অধিক বর্ষা 
কবলিত অঞ্চলের লোকজন মোম প্রলেপ বিশিষ্ট কাপড়ের কোর্ট বা রেইনকোর্ট ব্যবহার করতো 1১১৬ 


দ্র. 728)0)-1] 0 ॥ প্রাগুক্ত, প্র. ৩০৬ 

২০৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড ৫৯২ 

207. 012 | 80108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; History of the Arabs P. 339. 

২০৮. RWi BmZ\, প্রাগক্ত ২৬৩; History of the Arabs, P. 334; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, 
(ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খরি.), ১৪শ খণ্ড, পৃ, ৬৭ 

209. 721} -Bn| 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪ 

২১০. History of the Arabs P. 334; Zi LyYAY & WN 1] -Bm 0, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮ 

২১১. 21} -3"] এ, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. 8৪৫১; ZV LAY ZN 10] -B] 0৯ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮ 

২১২. 002 | 81008, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; 2 1) -3॥] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 8৫১ 

২১৩. 71} -3॥] 0, প্রাগুক্ত, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯ 

২১৪. মূল ‘আরবী: G৯৯ ১০০ 0S ৩9 ON 202 23৬০ ৬০3 8913 এ৩৯৪। এই ০৪৪ sl dl হে 
sD. 78 ॥]-ট] 0, প্রাণতক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০ 

২১৫. 7॥).)1787 0 pj টা] 10) প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮১7 )]-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-০১ 

২১৬. 21} -3॥] , প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; 70700178708 10] -টা] 0) প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৯ 
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‘আব্বাসীয় খলীফাগণ খাবারের প্রতি বিশেষ যত্ববান ছিলেন। তারা রকমারী খাবার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় 
বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন । এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল- হাসান 
ইব্‌ন “আবদিল-কারীম আল-কাতিৰ আল-বাগদাদী । তিনি “আত্-তাবীখ' নামে (৬২৩ হি./১২২৬ খি.) গ্রন্থ 
রচনা করেন। এতে রচয়িতা স্বীয় যুগ এবং তার পূর্ববর্তী “আব্বাসী যুগের খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি 
স্বীয় যুগে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে খাবারের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। ধনীকশ্রেণীদের 
খাবার, দরীদ্রশ্রেণীদের খাবার ও জাতীয় খাবার । ধনীক শ্রেণীর প্রধান খাবারের মধ্যে ছিল মুরগীর গোশ্ত। 
আর এ কারণেই মুরগীর মূল্য ছিল অনেক বেশী । মুরগির গোশ্ত খাবার গ্রহণকারীর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে রান্না করা হতো ।১১৭ জাতীয় খাবারের তালিকায় ছিল গোশত, রুটি, পনির, মাছ, সিরকা আবার 
এগুলো ভুনা, ভাজী ইত্যাদি। ২” সুফী-সাধক, যাহিদ (যারা সামান্য খাবার গ্রহণ করেন) ও দরিদ্র শ্রেণীর 
খাবার তালিকায় ছিল শুকনা রুটি, লবণ, সামান্য ব্যঞ্জন অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া পাখির গোশত, মাছ, চিনি, মধু, 
ফল-ফলাদি ও উপাদেয় খাদ্য। এ যুগের আমীরও ধনীরা বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরিতে অপব্যয় 
করতেন ।২১৯ 


তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা 
উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর “আব্বাসীয় যুগে এর বিকাশ লাভ করে।*** “আব্বাসীয় 


যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এক নবযুগের সূচনা হয় ১১ “আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে খলীফা আল- মানসূর, 
হারনুর্-রশীদ ও আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধণে পৃষ্ঠপোষকতাকরেছেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 


২১৭. 71} -3॥| 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৬ 

২১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭ 

২১৯. এতিহাসিক আল-মাস“উদী সাকারিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনুল লায়ছ আস্-সাফ্ফার সম্পর্কে বলেন,“তার জন্য দৈনিক 
বিশটি করে ছাগল যবাই করে বিশাল ৫টি পিতলের ডেগে রান্না করা হতো । এছাড়া তার জন্য পাথরের ডেগে রুচিসম্মত খাবার 
প্রস্তুত করা হতো । তার জন্য দৈনিক রাজহাস, খাবীসাহ (খেজুর ও ময়দার তৈরি এক প্রকার খাদ্য বা হালুয়া) প্রস্তুত করা হয় ।পাচটি 
ডেগে ফালুদার কিছু নিজে ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট গেনামদের, তারপর সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিকটস্থ ব্যক্তিদের খাইয়ে দিতেন।” 
দ্র-28)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭ 

২২০. ইব্রাহীম খা, ॥॥ ৫ 701 BK _। (ঢাকা: বুক ভিলা, ১৯৭০ খি.), পৃ. ৯১; কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা: আলী 
পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খি.), পৃ. ৩৩ 

২২১. William Muir, The Caliphate (London : Oxford University Press, 1891), P. 431. 
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গ্রীক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি “আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।*২২ যার 
ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধশালী হয়। খলীফা আল-মানসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আল-ফাজারী 
পাক ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত” ‘আরবীতে অনুবাদ করেন।১ খলীফা হারনুর্‌- 
রশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফযল ইব্‌ন নওবকত ও হাজ্জাজ ইবৃন ইউসুফ গ্রীক ভাষা হতে জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত 
বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ “আরবীতে অনুবাদ করেন।** খলীফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “বায়তুল- 
হিকমাহ’ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে ।১ সুপণ্ডিত, চিকিৎসক ও দক্ষ অনুবাদক 
হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.)-কে তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এঁতিহাসিকগণ মামুনের 
রাজতৃকালকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাস্টন যুগ বলে অভিহিত করেন ।১৬ এ ধারা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 
(২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খিস্টব্দ)-এর সময়কালেও অব্যাহত থাকে । ফলে এ সময়কালে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, ভূগোল, আরবী সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য শাখায় চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। নিয়ে সে সম্পর্কিত আলোচনা 
উপস্থাপিত হলো । 


“ইলমুল-হাদীছ 

“আব্বাসীয় খিলাফাতকালকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় ।১৭ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ অনুসন্ধানে মুসলিম 
জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পৌছে বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে একত্রিত করেন ।১১” তারা পূর্ণ 
সনদ সম্পন্ন হাদীছ সমূহ সতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণ মাত্রায় 
গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় হাদীছের সত্যতা, বস্তনিষ্ঠতা, সনদের বলিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে 
হাদীছের মূলনীতির উদ্ভব হয় এবং আসমাউর্-রিজাল বিরচিত হয়। প্রখ্যাত সিহাহ্‌ সিত্তাহও এসময় সংকলিত 


২২২. আনওয়ার আর্-রিফাঈ, A -Bmj 0 0010 iw w | qvbhywj -B wow | qmémqwmgwe | 01 -Av wegqw | 00 
Gj 0087 | 01-8770108007 | qv -BK Zz mw 07 | 0 -dWwdw (বৈরূত: দারুল- ফিকরিল-মা“আসির, ৩য় সং, ১৪১৭ 
হি/১৯৯৭ খি.), পৃ. ৫৩০-৩১; Francesco Gabrieli, The Arabs (America:Green Wood Press, 1963), 
P.107. 

২২৩. ' ] -টা] 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-৪৩; 5.৬] Imamuddin, A Political History of Muslim, ৬০].]] 
(Dacca:Nazmah &Sons,1963), P. 119. 

২২৪. ZV 1} -31] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Reuber Levy, The Sociel Structure of Islam (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1962), P.P.477. 

২২৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, 86] ॥£ ॥ 10 10711) PP6(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ 
খি.), পৃ. ২; Sayyid Fayyaz Mahmud, A Short Historyof Islam (Pakistan: Oxford University 
Press, 1960), P.P 144-145. 

২২৬. রোমান সম্রাট অগাস্টনের রাজতৃকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০-১৪) রোমান সম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতু অর্জন 
“অগাস্টন" যুগ বলে অভিহিত করা হয়। 
দ্র. ৪00 Bek 08 ॥ঞা। OQ PPO ZV 16 1), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ 

২২৭. মুহাম্মাদ ‘আব্দুল “আযীয আল-খাওলী, 1] 0 £॥]াঘ্রা)৪৫মিসর: আল-মাকতাবাতুল-“আরাবিয়্যাহ্‌, ১৯২৮ খি.), পৃ. ২১ 

২২৮. ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, || A mémEn 001 | 016) BV (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ১ম 


সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ২১ 
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হয়।** আরো উল্লেখ্য যে, এ সময় একদিকে যেমন হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ সম্পর্কিত 
জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব উদ্ভাবন হয়, অপর দিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীছ শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ 
এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে অনেকে হাদীছ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন, সিহাহ্‌ সিত্তার ইমামগণ । তারা হলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল-বুখারী২” (মৃত ২৫৪ হিজরী), 


২২৯. 


২৩০. 


মাওলানা মুহাম্মাদ “আবদুর রহীম, 170 1190] 201 Bn (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,৭ম প্রকাশ, ১৪২১ হি/২০০০ খি.), পৃ. 
৩২৫ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ “আব্দিলাহ্‌। পিতার নাম ইসমা“ঈল । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম ইবৃনিল-মুগীরা আল-বারদিযবাহ আল-জুফী আল-বুখারী। তিনি (১৯৪ হি. /৮১০খ্র.) বুখারা 
নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন । ইব্‌ন “আসাকীর (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, ২ 41] 5১০ ২১১ 2০৯ ১০ ৬৬ ৯০০৯] 2৯ আও 
2099 ১৮) ৪31 255 ০) ৯১ ১৪৯ ১৪ -তিনি ১৯৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ১৩ তারীখ জুমু'আর দিনে জুমুআর নামাযের 
পর জনুগ্রহণ করেন৷’ শৈশবেই তার পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তিনি মাতৃত্রেহেই লালিত-পালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের 
সময় তার মনে হাদীছ শিক্ষা লাভের তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। ১০ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীছ মুখস্থ করতে শুরু করেন। তিনি 
“উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, আবু না“ঈম, খালিদ ইব্ন মাখলাদ, তৃলাক ইব্‌ন গন্নাম, খল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, আয়্যুব ইবৃন সুলাইমান 
ইব্‌ন বিলাল, সা“ঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন ইউসূফ, “আলী ইব্‌ন “আয়্যাশ, আহমাদ ইব্‌ন খালিদ আল-ওহাবী 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-মুবারক ও ইমাম ওয়াকী (র) সংকলিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ 
বুজাইর, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাইদ, আবু বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ফারিস, ইমাম মুসলিম, 
ইমাম নাসাঈ' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ২১০ হিজরীতে হাদীছ সংকলনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রাপ্ত ছয় লক্ষ হাদীছ থেকে 
যাচাই-বাছাই করে ১৬ বছরের অক্লান্ত ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ৭২৭৫ টি হাদীছ জামি‘ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি ফিক্‌হের 
অনুকরণে সঙ্জিত। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারভেই তিনি সুক্ষ্মভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (মৃত ২৭৯ হিজরী) 
বলেন, ০২ ৯০ ৩১৪০1 SLY 28১৮৭ 6০09 | ৩০২৭ ও৪ ০০০২৪ ১3 B= 91 A আমি “ইরাকে ও 
খুরাসানে “ইলাল, ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি ৷’ শামসুদ্দীন আয্‌- 
যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 5১২৮] 9 € 99 8 439 cell ও 3 এ 3 এ 0 ‘মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ, খোদাভীতি ও “ইবাদাতে ছিলেন সবার শীর্ষে ৷” ২৫৬ হিজরীতে ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান 
বলেন, ০১৮০১) ৩৬৭ ৭১৭ 6১৫] ০০ এ ০০৪] 2৯ 58১৪ ০১৮৯] ৬০ এ এও এজ ১১০০ আহ এ খর ৯ 
4১৯৪ 03459 -“ ইমাম বুখারী (র.) শনিবার রাতে “ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন । সে রাতটি ছিল “ঈদুল-ফিতরের রাত ৷ 
তাকে ঈদুল-ফিতরের দিবসে যুহরের নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সনে খরতংক নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয় । 

দ্র. (৷ ৪ A] 0090৮] , প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৪৭১; ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী, 7 ॥1)6] 07111)0। ৯ম খণ্ড 
(লাহোর: “আবদুত্-তাওয়াব একাডেমী, তা.বি.), পৃ. ৪১-৪৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, 2h 7011)6]-100 dxAwmg Bit 
॥7| (কায়রো: আল-ফারূকুল হাদীছাহ্‌ লিত-তৃবা“আতী ওয়ান্-নাশরী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি/২০০৪ খি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২- 
8১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, 7 | ৮} -00 & ৷ (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; A) - 
1101101 01)8%11011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৫২৬-৩৪; 10] 7018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৫২-৫৫; ইব্‌ন কাছীর, 
70] 011) | 01101), মুকাদ্দামাহ (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯; ইব্নুল-জাওযী, A -0)711] 
dX ZV gv AL) -0)1 [0 -09 (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্ি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. 
১১৩-১৯; আবু যাহু, ॥ | -nV 001 0) -0]0| 0১ (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'আরাবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ থ্ি.), পৃ. ৩৫৩-৫৬; খান 
সিদ্দীক হাসান আল-কানুজী, | | -mEn d x hk i méamnin A ওঠা NN (বৈরূত: দারুযৃ-যাইল, তা.বি.), পৃ. ২৯৪-৩০৬; হাসান 
আধ্-যাইয়াত, ZV Ly Av we) (৷ ৪% (বৈরত: দারুল-মা‘রিফাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪১৯ হি.), পৃ. ২৭৮; ইব্‌ন 
খাল্লিকান, | 0॥ 0) -A (৪ (বৈরূত: দারুস্‌-সাদির, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৯১; ড. মুহাম্মদ শফিকুলাহ, 1 0 ৫৮! 
8167 (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খি.), পৃ. ৬৩; The Encyclopeadia of 
Islam, V-I(Leiden: E.J.Bril,1971), P-1296-1297; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith 
Literature (Calcutta: Calcutta University, 1961), P-88-97; Thomas patrick Hughes, Dictionary 
of Islam (New Delhi: Oriental Books Reprint corporation, First Edition 1985), P-44. 
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মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী*** (মৃত ২৬১ হিজরী), আবু দাউদ আস্-সিজিস্তানী (মৃত ২৭৫ 
হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তিরমিযী*** (মৃত ২৭৯ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাজাহ? (মৃত ২৭৩ 
হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন শ“আইব আন্-নাসা*ঈ** (মৃত ৩০৩ হিজরী)। 


২৩১. তার প্রকৃত নাম মুসলিম। উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম হাজ্জাজ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন আসাকিরুদ্দীন 


২৩২. 


মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ওয়ারদ ইব্ন কুশাই আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপুরী । তিনি ২০২ হিজরী/৮১৭ খিস্টাব্দে 
মতান্তরে ২০৪/২০৬ হিজরী ৮১৯/৮২১ খিস্টাব্দে খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নায়শাপুরে জন্মগ্রহণ করেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত 
৭৪৮ হিজরী) বলেন, ১৯৬৮১ ৯১১০ ৬4০ %১০ 4০৬৭ 0515 08895 291 4%, 3; “তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ২১৮ হিজরী সনে প্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন ৷’ শৈশব কালেই হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি ইব্রাহীম ইব্‌ন খালিদ আল- 
সাঈদ আর্-রিবাত্ী, আহমাদ ইব্‌ন সাঁঈদ আদৃ-দারিমী, আহমাদ ইব্‌ন সিনান, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্‌ন 
হাম্বাল, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল, বিশর ইব্‌ন খালিদ, বিশর ইব্‌ন হিলাল প্রমুখ থেকে 
আস্-সার্রাজ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ আল-“আক্তার, মাক্কী ইব্ন “আবদান, ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ, হাফিয আবু 
“আওয়ানাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে শ্রুত হাদীছ থেকে 
যাচাই-বাছাই করে “সহীহ মুসলিম’ সংকলন করেন । আবু হাতিম আর্-রাষী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, 4] 5৩৯ ০5 28 ০-০০ 
৩১১1০ 28 মুসলিম (র.) একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ও হাদীছের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম ৷ হাদীছ সম্পর্কে তার পরিচিতি 
রয়েছে ইব্‌ন খাল্লিকান মৃত ৬৮০ হিজরী) বলেন, ৬১৯৩] 2219 ৫২ 545) ১ -ইমাম মুসলিম (র.) (হাদীছের) হাফিয 
ইমামগণের মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিছগণের অন্তর্ভুক্ত” আবূ “আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন, 445 %-০| ০31 4১4 
ওয়াল-কুনা প্রভৃতি। তিনি ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই'আকৃব বলেন, & ৫: $৪% 
08055 039 ৩৯1 2০ ৩৯ ৪৪ OR ০০০৭ HY ০9 ০8১9 ০১৯১ ৪৯23০ EU “মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ (র.) 
রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সনে ২৫ শে রজব তাকে দাফন করা হয়। 

দ্র. | (Ww 0)-॥10010, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৯৬; 0॥ 2 A) 00) 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৮০; || - 
0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.১৭১-৭২; Z ney nhe)y -K 0, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ki ৮ hh, প্রাগুক্ত, 
৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭২; | -10)01 0-97 0১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৮৩; A) -॥E, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৭০; ZK ৮} - 
008), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৮-৯০; A | -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৩৭৫; জালালুদ্দীন আস্‌-সুযূতী, ZEK }- (0 
(বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খি.), পৃ. ২৬৪-৬৫; মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাদী 
আদৃ-দিমাশকী, 28% 220) 010) -1)0 (বৈরুত: মু'যাস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ থি.), ২য় খণ্ড, পৃ. 
২৮৬-৮৯; 10808 6] ঘা) NL, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; The Encyclopeadia of Islam, ৬-3, P-756-757; 
Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P-97-101; Thomas patrick Hughes, 
Dictionary of Islam, P-423. 

তীর প্রকৃত নাম সু'লাইমান। উপনাম আবূ দাউদ । পিতার নাম আশ'আস। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু দাউদ সুলায়মান 
ইব্নুল-আশ“আছ ইব্‌ন ইসহাক আল-আসাদী আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২০২ হি./৮১৭ খি. সিজিস্তানে জনুগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই 
বলেছেন, ১১৬ ০১৫৮5 ০%) 24 44; -আমি ২০২ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মুগ্হণ করেছি। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের 
নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি সুলাইমান ইব্‌ন হারব, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাজা, আবুল- 
ওয়ালিদ আত্্‌-তবয়ালিসী, মুসা ইব্‌ন ইসমা‘ঈল, আহমাদ ইব্‌ন ইউনূস আল-ইয়ারবুঈ', হাসান ইব্‌ন রবী আল-বূরানী, ইসহাক ইব্‌ন 
রাহওয়াই, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, কুতাইবা ইবন সাঈদ, “উছমান ইব্‌ন আবু শায়বাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার 
থেকে ইমাম নাসাঈ, আবু “আওয়ানাহ, আবু বকর আনৃ-নাজ্জাদ, আবু বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, আবু বিশর আদৃ-দুলাভী, আবু 
আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আস্‌-সূলী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তীর সংকলিত সুনান গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার অন্যতম একটি 
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২৩৩. 


গ্রন্থ ৷ হাফিয মুসা ইব্‌ন হারূন বলেন, 4440 5031 0) ০১৯১৯] ১২ ওই ১9১ 91 15 “ইমাম আবু দাউদ (র.) দুনিয়াতে 
হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন’ । হাকিম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, ৪4 ১93 ৯ 
42845 ১৩ ৯১৮০০ ও ১৪৯৯। ওই “ইমাম আবু দাউদ রে.) নিঃসন্দেহে তীর যুগের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বদ্ধী ইমাম 
ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ ই শাওয়াল মাসে বসরায় ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা] € A] Wb? 1, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১;আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী ই“আলা আল-বাগদাদী, 
20] -1106 ॥1 (সৌদী'আরব: আল-মামলাকাতুল-“আরাবিয়্যাতুস্-সৌ-উদীয়াহ্‌, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খ্র.)। ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮- 
৩৪; ZEKY 70) 010] -1)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯০-২৯২; | 080 071-110018, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-০৫; 
7101)817111)2]-1001 , প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; 71117 -00 &॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৯৩; শামসুদ্দীন 
আযৃ-যাহাবী, A | -1(0 (জিদ্দাহ্‌: দারুল-কিবলাহ্‌ লিছ্‌-ছাকাফাতিল-ইসলামিয়াহ্‌, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭; আল- 
ইয়াফি'ঈ আল-মাক্কী, ॥]1 AZ} -R bw (বৈরূত: দারূল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খি.), ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৪১; তাজুদ্দীন আস্‌-সুবকী, ZEK Vk kw 80)-1£1॥ (বৈরূত: দারু ইয়াহ্‌উত্‌-তুরাসিল-‘আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, ২৯৩- 
৯৬; || - 0018 01)811017, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; A | -0]Z ৮, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৮; 1088] G6 
huni WL, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; Z EK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-৬৬; ki 7 ॥6॥৫, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩- 
১৬; শামসুদ্দীন আদৃ-দাভুদী, 286 ৮} -} ৷৷৷ )) (বৈরুত: দারুল কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি.),১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; || - 
mE, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৮৫; The Encyclopeadia of Islam, V-1, P-114; Dr. Muhammad Zubayar 
siddiqi, Hadith Literature, P-102-107; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-7. 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “ঈসা । পিতার নাম ‘ঈসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “ঈসা মুহাম্মাদ ইবন “ঈসা ইবৃন 
সাওরাহ ইবন মুসা ইব্‌ন দাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী ৷ তিনি জাহাহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিয নামক শহরের 
“বুগ' নামক স্থানে ২০৯ হিরজীতে মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 
0093 ১১০ 2৭ ১১৯৯ আও “তিনি ২১০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জনুগ্রহণ করেন। সমসাময়িক বিখ্যাত হাদীছবেত্তাগণের 
নিকট থেকে হাদীছ অভিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আমর 
আস্-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমুদ ইব্‌ন গয়লান, ইসমা“ঈল ইব্‌ন মূসা আল-ফাযারী, আহমাদ ইব্‌ন মানী’, আবু মুসা আয্-যুহরী, 
মু'আবিয়া, “আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা, “আমর ইব্ন “আলী, ইমরান ইব্‌ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান, ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব, 
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন তুলহা, ইউসূফ ইব্ন হাম্মাদ, ইসহাক ইব্‌ন মুসা, ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার 
থেকে আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল আস্-সামারকান্দী, আবু হামিদ আহমাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্ন দাউদ আল-মারওয়াষী, 
আহমাদ ইব্ন মাহবুব, মাকহুল ইব্‌ন ফযল আন্-নাসাফী, মাক্কী ইব্‌ন নূহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
রা তিরমিযী, কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িল তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) 
বলেন, 39১১ ০০৪৯৪ ০৫১০9 ০০৯ ০০৪ ৬৯৯০ 3:1 0 -আবু “ঈসা ছিলেন হাদীছ মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও 
সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম ইব্নুল-“ইমাদ বলেন, 08319 ৮২৯] ৬৪ 43:03) ০ 15745 9এ “তিনি ছিলেন তার 
সমকালীন হাদীছবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং মুখস্থকরণ ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে নিদর্শন। তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে 
ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০৯৮৪১ ০১৯১০) &: 44 ৪৯ ১০ এড 5৪ ৯ “তিনি 
২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৩ তারীখ ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. |] ৪1100008071 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭৭; 711)6)7111)6)-1000, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮-৪৯) 
শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, 0%) -B07 | (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি/১৯৯৫ খি.),৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 
২৮৯; সনাহ্উদ্দীন আস্-সিফাদী, (718) -| ৫ ২৪] -| 0080 (বৈরূত: দারু ইয়াহ্উত-তুরাসিল-“আরাবী, ১ম সংস্করণ, 
১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; 76720] 010) -1)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৯; A 00, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; 7 he] 66 0111)6, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; A 00 10॥10 0108)1100, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. 
৬৪৭-৪৯; | 081 07)-118018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮11788111) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৭-২৮১/| -06॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৪০২; 7111 77-00 41) প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ.৬৩৩-৩৫) 1080] J 6h ৷ প্রাণ্ক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪; 
ড. ফুয়াদ সাজকীন, 7 ॥ 11701] -0 6) (সৌদী ‘আরব: ইদারাতুস্-সাকাফী, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খরি.), ১ম 
খণ্ড, পৃ. ২৯৯; The Encyclopeadia of Islam, ৬-০, P-796-797; Dr. Muhammad Zubayar 5100101, 
Hadith Literature, P-107-111; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-634. 
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২৩৪. 


২৩৫. 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইয়াধীদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাজাহ্‌ আর্-রবঈ আল-কাযভীনী। তিনি ২০৯ হিজরীতে “ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে 
সুওয়াইদ ইব্‌ন সা‘ঈদ, “আবদুল্লাহ্‌ মু*আবিয়াহ আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমাহ, ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আল-হিযামী, মুহাম্মাদ 
শায়বাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা আল-আবহারী, আবৃত্-তয়টীব আহমাদ রাওহাল আল- 

বাগদাদী, আবু “আমর “আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাকীম আল-মাদীনী, আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কুাত্তান, 

সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-ফামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন । বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছেন। ইব্‌ন “আসাকির (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, ০ 1১০ ১০ 3049 33 ১১৯৪ ৩৩০ 4] “তার সুনান 
তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ৷ ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন, এ 

4 টি ৮ 52৩ 4১৯ ৩০০ ০১৯১৯ ও এ! তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, “ইলুমল-হাদীছ ও এতদসংক্রান্ত সকল 
বিষয়ের সুপগ্তিত। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আস্-সুনান, আত্‌-তারীখ, আহ্‌-তাফসীর প্রভৃতি । তিনি ২৭৩ হিজরী ২০ রামাযান 
কাযভীনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10 ৪1100008071 1, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A -0)71110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; 7101)6)7 0116] - 

(0, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৪৩; i 0} -॥৮W, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; A -100 0. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২ 

10716) -| qd xj -| 00805, প্রাণ্তক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৪; 7607] -00 64, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩; | 781 0018 
| 01)811]11, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৮-০৯;শামসুদ্দীন আদ-দাভুদী, ত} -04॥া্রা। ॥) (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 
“ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; | 0] 0 1-/ 1001), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; 

7610770) 010] -11)0, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; 101 ৮৪, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ.৩০৮-০৯$ ZK YY - 

0081, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬-৩৭; A ৮৪? 00 6h ॥৪ প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৮২; A -10)01 00 -07॥0 mb, প্রাগুক্ত, 

পৃ. ৩৬১-৬২; The Encyclopeadia of Islam, V-3, P-856; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith 

Literature, P-115-116; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-189. 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ‘আবদির রহমান । পিতার নাম শু‘আইব ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদুর রহমান 
নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেন, ০৯৮ $১৯০ ৯২ 44,১ ১ “আমার জন্মসন ২১৫ 
হিজরী ৷’ প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে 
তিনি পবিত্র কুর’আনুল-কারীম মুখস্থ করেন । তিনি ২৩০ হিজরী সনে পনের বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বালখ গমন করেন। 

তথাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দীছগণের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তিনি ইসহাক ইবৃন রাহওয়াই, হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার, মুহাম্মাদ 
ইব্ন নযর ইবৃন মুসাভীর, সুওয়াইদ ইব্‌ন নাসর, “ঈসা ইবৃন হাম্মাদ যুগবাহ্‌, আহমাদ ইবৃন “‘আবদাতায্-যাবি’, আবু ত্বাহির ইব্নুস্‌- 

সারাহ্‌, ইসহাক ইব্‌ন শাহীন, আহমাদ ইব্‌ন মানী’, বিশর ইব্‌ন যুরআয আল-“আকাদী, বিশর ইব্‌ন হিলাল আস্-সাওয়াফ, তামীম 
ইব্নুল-মুনতাসির প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবূ বিশর আদৃ-দুলাভী, আবু জাফর আত্-তহাভী, আবূ “আলী 
নাহ্ভী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্নুশ্-শাদ্দাদ আশৃ-শাফিঈ', আবৃল-কাসিম সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ আত্-তৃবারানী, 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুঁআবিয়া ইব্ন আহমার আল-আন্দালুসী, হাসান ইব্‌ন রশীক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসা আল-মা"মুনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন । ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন,১৯১ *১-০৪9 1, 41২০1 le 738]13 ০১০০ ও 25) ০ ইমাম নাসাঈ’ 

ছিলেন তার যুগের ইমাম, তার ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রবীদ এবং তিনি সে যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । হাফিয আল- 

মিষ্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, ১১৪ 8৮৮ ০১১১৫] ১০১19 0১৪] 9 27৯3 3330 ৯৮ ১৯ নোলাই’ ছিলেন 
শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম | তিনি হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। 

তিনি 'ইলমুল-হাদীছের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সুনানুল-কুবরা ও সুনানুস্-সুগরা তার বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ । তিনি ৩০৩ 
হিজরী সনে মক্কায় গমনের পথে ইন্তিকাল করেন। আবু জা“ফর আত্-তৃহাভী (৩০৩ হিজরী) বলেন, £4 ৩২১৫ 42 ড৪ ৩০০ 44 

৯৮১৪ -ইমাম নাসাঈ’ ৩০৩ হিজরীর সফর মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. AY -10110| 00)811]1), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ৯৪-১০৪; 0১ 2 A) 00088 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.১২৫-৩৫; 

ZMK VE -00 8M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; 76107701018) -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; A) - 

07110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৬; 7 EK ৮} -00 (11, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-০৭; Ki ৮ ৫৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
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এছাড়া এ যুগে হাদীছ শাস্ত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ হলেন, আহমাদ ইব্‌ন 
মানী‘ আল-বাগাভী (মৃত ২২৪ হিজরী), না“ঈম ইব্‌ন হাম্বাদ আল-খুযা'ঈ (মৃত ২২৮ হিজরী), মুসাদ্দাদ ইব্‌ন 
মুসার্রাহাদ আল-বসরী (মৃত ২২৮ হিজরী), সা“ঈদ ইব্‌ন মানসুর (মৃত ২২৯ হি.)***, তীর সুনানি সা'ঈ ইব্‌ন 
মানসূর, আবুল-হাসান তুসী (মৃত ২২৯ হি.)*** তার চেহেল হাদীছ £ আবুল-হাসান তৃসী,আবুল-হাসান ‘আলী ইবৃন 
আল-জুঁদ আল-জাওহারী (মৃত ২৩০ হিজরী), ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুফী আল-মুসনাদী (মৃত ২২৯ 
হিজরী), ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঁঈন১৩” (মৃত ২৩৩ হিজরী), আবু খায়সামাহ্‌ যুহায়র ইব্‌ন হারব (২২৯ হিজরী), মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন সা'দ (মৃত ২৩০ হি.)১৯, “আলী ইব্নুল-মাদীনী১*” (মৃত ২৩৪ হিজরী), আবু-বকর ইব্‌ন আবু শায়রাহ২১,আবু 


২৩৬. 


২৩৭. 


২৩৮. 


২৩৯. 


১৫-১৮; | (Ww 061-1100, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; 711)6)7॥11)6]-1000॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; 76) 
AY -1 0006] -| 00807, প্রাপ্তক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; A 10800 gh huni Nk প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২০৯-১০; A) -06॥. 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 888-8৫; A) -1/01 04-9 0১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৯; ॥]। 07] 000), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৮০-৮১; ZEK Zk -kw 8071 10211, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬; Dr. Muhammad Zubayar 5100101, Hadith 
Literature, P-112-113; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-431. 

এই কিতাবে অনেক ছুলাছিয়াত আছে। সংকলকের প্রকৃত নাম সা'ঈদ। উপনাম আবু “উছমান। পিতার নাম মানসূর ৷ তার বংশ 
পরিক্রমা হলো, আবু “উছমান সা“ঈদ ইব্‌ন মানসুর ইব্‌ন শু'বা মারুযী। তিনি তালিকানীর অধিবাসী ছিলেন । তিনি বালখে বসবাস 
করতেন । তবে জীবনের শেষ দিকে তিনি মক্কা মুঁআয্যামাকে নিজের বসবাসের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং সেখানেই ২২৯ 
হিজরী সনের রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট হতে মুয়াত্তা এবং অন্যান্য হাদীছ শ্রবণ করেন। 
তাছাড়া তিনি লায়স ইব্‌ন সা'ঈদ, আবু “আওয়ানাহ্‌, ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে ইমাম 
আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ (র) প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) তাকে খুবই সম্মান ও প্রশংসা করতেন । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । আবু হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন । 

দ্র. শাহ “আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী, 6] | ॥0| 0] 0%, (করাটী: এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, তা.বি.) পৃ. ১২৪-২৬ 

একে ‘আরবীতে আরবা“উন বলা হয়। গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবৃন আসলাম তৃসী সংকলন করেন। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম 
আবুল-হাসান। পিতার নাম আসলাম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সালিম আল-কিন্দী। 
তিনি তৃস নগরীতে বসবাস করতেন । তিনি ইয়াহীদ ইব্‌ন হারন, ফজর ইব্‌ন “আওন এবং ই'আলা ইব্‌ন “আবীদ প্রমুখ থেকে 
হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে নযর ইব্‌ন শামীল সহ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আর আবু বকর ইবৃন আবু দাউদ ছিলেন তার 
শিষ্য, যিনি বিশিষ্ট “আলিম ও কামিল ওলী ছিলেন। তিনি তীর সময়ের “আবদাল ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি “বলেন, আমি তার 
সংগে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাকে নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মত নেককার মনে হয়েছে । অধিকাংশ লোকেরা তাকে ইমাম আহমদ 
ইব্ন হাম্বালের সংগে তুলনা করতো । তিনি ২৪২ হিজরী সনের মুহর্রম মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 6}! 10] 0001 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭ 

তার প্রকৃত নাম ইয়াহ্‌ইয়া । উপনাম আবু যাকারিয়্যাহ্‌। পিতার নাম মু'ঈন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যাকারিয়্যাহ্‌ ইয়াহইয়া 
ইব্‌ন মু’ঈন ইব্ন “আউন ইব্‌ন যিয়াদ আল-বাগদাদী । তিনি ১৫৮ হিজরী সনে বাগদাদে জনুগ্বহণ করেন । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত 
করার পর, পিতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক লক্ষ দিরহাম হাদীছ শিক্ষার কাজে ব্যয় করেন। একপর্যায়ে তিনি এতই দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে 
পড়েন যে, পায়ের জুতা ক্রয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি হাশিম ইব্‌ন ইউসুফ, ইব্নুল-মুবারক, মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান 
ইব্‌ন তারখাস, ইব্‌ন “উয়ায়নাহ, ইব্নুল-মাহদী, “আবদুর-রাযযাক ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী যায়দ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা*ঈদ আল কাত্তান, 
আবদুছ-ছালাম ইব্‌ন হারব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, আহমাদ 
ইব্‌ন হাম্বাল, আবু যুর'আহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের পর তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন । তিনি নিজে বলেন, 
আমি নিজ হাতে লক্ষ, লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি । ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল বলেন, ০] ৯7 4 ৮১১৯ 0 

১১০১৯৯"তিনি যেটিকে হাদীছ মনে করেন না তা মূলতঃ হাদীছ নয় ।” তিনি ২৩৩ হিজরী সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 7001)6)7111)6]-100॥ , প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৯; A | -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭; A&R yh nk 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮; 8]! ৮) 0] 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-৭২; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, 170 15) 101 

BY n\n (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৫শ প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৪৪, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ॥8 11 ॥ 71 

॥V টা! 061 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৫-১৬; A -AW 0, 

প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩; A -10)01 0 07001 mb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪; 70101 77-0081. প্রাগুক্ত, 20 10, পৃ. ৪২৯-৩১ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিলাহ। পিতার নাম সাঁদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্ন সা‘দ ইব্‌ন মুনী‘ আল-কারশী আল-হাশিমী। তিনি ১৬৮ হিজরী সনে বসরায় জন্মুগহণ করেন। তিনি ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম, 


Dhaka University Institutional Repository 


২৪০. 


২৪১. 


ইব্‌ন “উমার, আবুল ওয়ালিদ আত্-তৃয়ালিসী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে হারিছ ইব্‌ন আবী উসামাহ্‌, আহমাদ 
ইব্ন ‘উবায়দ, আবু বকর ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, আহমাদ ইবৃন ইয়াহ্‌ইয়া আল-বালাযুরী, হুসাইন ইব্‌ন ফাহাম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন, $১০ ০ 0১ 44১ 5 211১0 081 9১৮ ১৮ ০ ২০: ইব্‌ন সা'দ 
আমাদের নিকট “আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । তার হাদীছসমূহ তার সত্যবাদীতার উপর প্রমাণ বহন করে । আবু যাহু বলেন, 
৮3৫] 0] ১৪১৪ প ৪৯ HH ১০ ১০০১৭ 5 এয OK 

দ্র. 7011)617111)61-1001 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পূ. ১০৯-১০; HRY KV il RY nv xmi BY ef, প্রাগুক্ত, 8১8-১৫; 100 
15] 101 BW nn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; AY -nv 0 1 0 -07॥ my, প্রাগুক্ত, ৩৪৯-৫০; A | -/10 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 
১৩৬-৩৭; ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী, 2১৫] 67 ॥॥% (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খি.)। ৯ম খণ্ড, 
পৃ. ১৮২ 

তার প্রকৃত নাম “আলী । উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন 
“আবদিলাহ ইবৃন জাফর ইব্ন নাজিহ আল-মাদীনী আল-বাসরী। তিনি ১৬১ হিজরী সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ 
শিক্ষার অদম্য উৎসাহে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করেছেন । তিনি মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, কুফা প্রভৃতি হাদীছের কেন্দ্র ও হাদীছ সমৃদ্ধ 
শহরসমূহে পরিভ্রমণ করে “আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা“ফর, হাম্মাদ ইবৃন যায়দ, সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ায়নাহ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল- 
কাত্তান “আবদুর-রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবু দাউদ আত্-ত্ুয়ালিসী ও সাঈদ ইব্‌ন “আমির প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দীছের নিকট থেকে 
হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি “আব্বাদ ইব্‌ন সুহাইব নামক 
একজন বর্ণনাকারী থেকে ৩০ হাজার হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু পরে এ বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তার সমস্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন । তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইসমা“ঈল 
আল কাযী, আবূ ই“আলা ও ইমাম বাগাভী (র) প্রমুখ । তিনি ২৩৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10। ৪ 110 00088 1, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪১; 701)6)7011)6)-1010 , প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৬; 70]. 
0081) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; 0110]-)07" |, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯; Aj -1 Wind 00)811]1), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ. ৩৩৯; ki ৮ ॥৪॥॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৫৯; A | -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; A ৮&০} 07011 প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩; ॥॥ -A] 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৩; ZEK Zk kw 001 -1021 1 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৪৫-১৪৮; 
AV -nv XQ 1 0 grim, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪; Zhi 7] -00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-২৯ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবূ বকর ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্ন আবী শায়বাহ ইব্রাহীম ইবৃন “উছমান ইব্‌ন খুওয়াসতাই আল “আব্বাসী আল-কুফী । তিনি আবুল-আহওয়াস্-সন্লাম 
জার্রাহ্‌, ইয়াহইয়া আল-কান্তান, ইসমা“ঈল ইব্‌ন “আয়াশ, “আবদুর-রহীম ইব্ন সুলাইমান, আবু মু'আবিয়া, ইয়ামীদ ইব্নুল- 
মিকদাম, ইসমা“ঈল ইব্‌ন “উলাইয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্‌, 
ইমাম নাসাঈ”, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আবু যুর“আহ, বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, আবু 
ই“আলা আল-মাওসিলী, হামিদ ইব্‌ন শু“আইব, ইউসূফ ইব্ন ই'আকুব আন্-নায়সাপুরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তার সংকলিত 
‘মুসনাদ’ ও “মুসান্নাফ তৃতীয় হিজরী শতকের একটি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ ৷ তার মুসান্নাফ গ্রন্থটি ফিক্হী তারতীব অনুসারে অধ্যায় ও 
পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
হাফিয ইব্‌ন কাছীর বলেন ১১: ১ 418 ১48 419 ১৯ ৮০৪ 153০ এমুসান্নাফ এমন একটি গ্রন্থ যে 
ধরণের গ্রন্থ তার সংকলনের পূর্বে ও পরে আর কেউ সংকলন করেনি ।' এ গ্রন্থের প্রত্যেকটিহাদীসে নব্বীর সঙ্গে সাহাবা ও 
তাবিঈনের কথা ও ফাতাওয়াও উদ্ধৃত হয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি হাদীছ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবি'ঈদের মতামত জানা যায়। 

দ্র. গা] € AW 0000 v প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৭; 7 hneyZ nhe) -( |, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯-৯১; 
Zhi 71-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২-৪৩৩; 0%) -৪0/ 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২; ২৯৯১1178810], 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৬৫; "| (| }-3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৭; A {| -৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; A ৪ 
)] 0081 ॥]| nk প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, 40) 6] ॥V % (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক 
রিসার্স, ১৪২১ হিঃ/২০০০ খি.) পৃ. ১০৯-১০; হাজী খলীফা, [0811১ (বৈরুত: দারু ইহ্‌ইয়াইত্-তুরাসিল-‘আরাবী, তা. বি), 
২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১২. AY -80॥10 01/8011017, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫; 6) | ৬) -॥ 0%, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭-১২৮ 
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বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন “উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌ (মৃত ২৩৫ হিজরী), ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই 
(মৃত ২৩৮ হি.)তার মুসনাদ ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই*২ আবু খায়সামা (মৃত ২৩৪ হি.)**, খলীফাহ্‌ ইব্‌ন খাইয়্যাত 
(মৃত ২৪০ হিজরী), ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হি.) তার মুসনাদ ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল,২৫ 


২৪২. তার প্রকৃত নাম ইসহাক । উপনাম আবু ই'আকুব । পিতার নাম ইব্রাহীম। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই“আকুব ইসহাক ইব্‌ন 


২৪৩. 


২৪৪. 


ইব্রাহীম ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মাতার আল-হানযালী আল-মারওয়াষী । তবে তিনি ইব্‌ন রাহওয়াই নামে বেশী প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তিনি ১৬১ হিজরী সনে নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্‌ন মুবারাক, আল-ফযল ইব্‌ন মুসা আস্‌-সীনানী, আল- 
ফুয়াইল ইব্‌ন “ইয়ায, মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান, “আবদুল-“আযীয ইব্‌ন আবদুস্-সামাদ আল-“আম্মী, “আবদুল ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
“আবদুল-ওহাব আছ্‌-ছাকাফী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ আল-কান্তান, আবূ বকর ইব্ন “আয়্যাশ, “আবদুর্-রহমান ইব্ন মাহদী প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে বাকীয়াহ্‌ ইব্‌ন মাখলাদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম, আহমাদ ইবৃন হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবৃন 
ইব্‌ন “ঈসা আসৃ-সুলামী, আহমাদ ইব্‌ন সনামাহ্‌, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, মূসা ইব্‌ন হারুন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল-মারযী, 
হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কৃব্বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। এটি তার একটি উৎকৃষ্ট মানের মুসনাদ গ্রন্থ ৷ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 
ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই এটি সংকলন করেন। তিনি এতে সহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন । তবে কিছু য‘ঈফ হাদীছ ও বর্ণিত হয়েছে। 
এটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত । হাকিম আন্-নাইসাপুরী এটিকে দ্বিতীয় স্তরের মুসনাদ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন । 

দ্র. গা] 2 AY 00080 প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৬৮; A] -0)7 0, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬২; 71012) 
70]1)6)-1000, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২-১৫;‘আবদুল-ওহাব আস্-সুবকী, 7 8K ৮ k & w! 80) -K চ V (বৈরুত: দারু 
ইয়াহ্‌উত্‌-তুরাসিল-‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি./১৯৯৪ খ্ি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩-৯৩; | 07-৪০৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৯১; KZ eyAy -1 0078) -1 0080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; ZEK Z} -00 (11, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-৯২; A! - 
ie Wind 01/801100, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪৩] -} ৷ ), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৫; | 0] 07] - 
A680, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০১; 08101-80% |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২; ৯৯; A -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৩৩৪-৩৫; ki 7 héhne, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭৩; ZEK U} -n৮৮৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৯; | 0) }-Bm w, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ZK ৮} -U0 ৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৩৫; A ৮৪ 0011 ৪ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩৫১; AY 71000 1 0-97 m৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৫১; হাকিম নাইসাপূরী, AY -gV LY 0) 0) 10] -॥V )0, ৪র্থ খণ্ড 
(আলেপ্স: তা. বি.) পৃ. ৫০ 

তার প্রকৃত নাম যুহাইর। উপনাম আবু খয়ছামাহ্‌। পিতার নাম হারব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু খয়ছামা যুহাইর ইব্‌ন হারব 
বাগদাদেই অতিবাহিত করেন। এজন্য তাকে আল-বাগদাদী বলা হয়। তিনি ১৬০ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি জারীল 
ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্‌, ইহাহ্ইয়া আল-কান্তান, আবু সুফইয়ান মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ, মারওয়ান ইব্‌ন মুঁআবিয়া, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন, 
ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ’ আবু যুর“আহ্‌, ইব্‌ন মাজাহ্‌, আবু হাতিম, ইব্রহীম আল-হারবী, আবু 
বকর ইব্‌ন আবীদৃ-দুনইয়া, বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, আহমাদ ইব্‌ন “আলী আল-মারওয়াহী, আবু ই“আলা আল-মাওসিলী, মুসা ইবৃন 
হারূন, আবুল-কাসিম আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম তাকে সত্যবাদী রাভী বলে আখ্যায়িত করেছেন । ইমাম 
নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী বলেছেন । আবু বকর আল-খত্বীব বলেন, ৪১০ ০4৯ 2 0৫ - 
তিনি ২৩৪ হিজরী সনে ৭৪ বয়স বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪010 00007 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৯-৪৯২; A) -61010| 00)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; 
701)6)7111)6]-100 , প্রাণ, তয় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; 70011 27-0 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; A -06॥. 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭-২৮; A -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২১১-১২; 81080) 00811 ॥॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩৩২; '} 0) )-3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪; Ki ৮ ৪৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮; 2607-00 8h, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪; ॥7 kV il RY nv xm 177, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-৪১৭; A -00 , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১ 

তার প্রকৃত নাম খলীফাহ। উপনাম আবূ ‘আমর ৷ পিতার নাম খয়্যাত। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আমর খলীফাহ্‌ ইব্‌ন 
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ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন নাসর আস্-সাঁদী (মৃত ২৪২ হিজরী) আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইব্‌ন “আলী আল- 
হালাওয়ানী (মৃত ২৪২ হিজরী),আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন নাসর কাশ্শী** (মৃত ২৪৩ হি.) তার মুসনাদে “আবদ 


২৪৫. 


২৪৬. 


ইয়াহইয়া আল-কান্তান, উমাইয়া ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মাহদী, হাতিম ইব্‌ন মুসলিম, “আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে 
হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী সাতটি বা তার চেয়ে বেশি হাদীছ শ্রবণ করেছেন, তাছাড়া বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, হারব 
আহওয়াষী, মুসা ইব্‌ন যাকারিয়্যাহ্‌ আত্-তুসতারী, “আবদান আল-জাওয়ালিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। ইব্‌ন আদী বলেন, $৯ 
2199 ৮% ৩১৪ ১১০ -‘তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। 

দ্র. ॥0॥ & ॥1000871 V প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; AV -0% 00101 0100)110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; 
| gw qv y-A\Bqw, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-৪৪; Zine yl nhey -K UV, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; LK |] - 
(0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬-৩৭; 78071 -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪; A | -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০; 
‘0১ )-Bm।|, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; i ৪h, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১; 1080] 00৫1 ॥]। nn প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৩৬৪ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ 
ইব্‌ন ‘আওফ ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন মাধিন ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন যুহাল ইব্‌ন ছা“লাবাহ্‌ ইব্‌ন “উকাবাহ্‌ ইব্‌ন সা‘ব ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন 
বকর ইব্‌ন ওয়াইল আযৃ-যুহলী আশৃ-শায়বানী আল-মারওয়াধী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬৪ হিজরী সনের রবী“উল-আওয়াল মাসে 
জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে জ্ঞান অন্বেষণে বের হন। তিনি মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান আত্-তায়মী, সুফইয়ান ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ আছ্‌-ছাওরী, কাষী আবু ইউসূফ, জারীর ইব্‌ন “আবদুল-হামীদ, খালিদ ইবৃনুল-হারিছ, বিশর ইব্নুল-যুফাদ্দাল, মু'আয ইবৃন 
মু‘আয, মু'আয ইব্‌ন হিশাম, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নৃমাইর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশর প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে বুখারী, 
ইব্নুল-মাদিনী, ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন, আহমাদ ইব্‌ন সালিহ, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । 
তার অনেক রচনাবলী রয়েছে, তার মধ্যে মুসনাদ গ্রন্থটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ । তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুসারে 
হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন । এ গ্রন্থে ত্রিশ হাজার হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তিনি প্রথমে মহানবী (সা)-এর নিকটতম সাহাবীদের 
হাদীছ নিয়ে এসেছেন, তারপর ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী এবং “আশারায়ি মুবাশ্শারা সাহাবীদের হাদীছ নিয়ে এসেছেন। 
তার এ কাজে তার পুত্র “আবদুল্লাহ সহযোগিতা করেছেন । তিনি নিজে বলেন আমি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই 
করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছি। এ গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বাল সহীহ হাদীছ নিয়ে এসেছেন । গবেষকরা কেউ কেউ বলেন এ 
গ্রন্থে ৩৮টি সমালোচিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবার কেউ বলেন ২৪টি মাউয়* হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইব্‌ন হাজার 
“আসকালানী সহ প্রমুখের দৃষ্টিতে সেগুলো মাউয়ু‘ হাদীছ নয় । ইমাম তাইমিয়া উল্লেখ করেন যে, এ গ্রন্থে কোন মাউযু* হাদীছ বর্ণিত 
হয়নি। তিনি এটিকে ইমাম আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ থেকে উত্তম বলেছেন । তার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আস-সুন্নাহ মুছিলুল- 
মু'তাকিদ ইলাল- জান্নাহ, কিতাবুয্-যুহদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

দ্র. ॥॥0\ 2 A wb 0, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৮৭; AY -007 hw, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৯; A -Bev, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২; 81080) 0810 nk প্রাগুজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬৬ 10 )-ট] 00, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩; 
(1 71811118, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৮৯; | -0 nd qb&bn nL, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮০; 7 011)8)7011)6] - 
(00, গ্রাণ্ক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৯৫; 7 EK ৮7 -11)08 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-২০;ইব্ন হাজার আল-“আসকালানী, A | 
(| | )-0]যা॥ ॥ (কায়রো: মাকতাবাতু ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাহ, ১৪০১ হি.), পৃ. ৪৮-৪৯ 

তার প্রকৃত নাম “আবদুল-হামীদ। উপনাম আবু মুহাম্মদ । পিতার নাম হুমায়দ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুল- 
হামীদ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন নাসর আল-কাশৃশী | সংক্ষিপ্ত করার জন্য লোকে শুধু ‘আবদ বলে থাকে এবং এভাবেই ‘আবদ ইব্‌ন 
হুমায়দ নামে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন । তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, আবদুর-রাজ্জাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর এবং হাদীছের অন্যান্য 
ইমামগণের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি 
হাদীছ শাস্ত্রের একজন স্বীকৃত ইমাম । একজন নির্ভরযোগ্য রাভী হিসাবেও তিনি সুবিদিত। ২৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। 
তার রচনাবলী অনেক রয়েছে এবং তন্মধ্যে এই মুসনাদখানিও রয়েছে এবং এটি মুসনাদুল-কাবীর নামে পরিচিত। তার এই 
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ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন নাসর কাশৃশী,ইব্ন আবী “আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-মাদানী (মৃত ২৪৩ হিজরী), 
‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুমায়দ (মৃত ২৪৯ হিজরী),মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম আস্-সুদুসী (মৃত ২৫১ হিজরী), ইমাম দারিমী 
(মৃত ২৫৫ হি.)***, ইব্‌ন সানযার (মৃত ২৫৮ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন সিনান আল-কান্তান আল-ওয়াসিতী (মৃত ২৫৯ 
হিজরী), ই'আকুব ইব্‌ন শায়বাহ্‌ (মৃত ২৬২ হিজরী), আবৃ মুসলিম আল্‌-কাশ্শী (মৃত ২৬২ হি.)” তার সুনানে আবু 
মুসলিম আল্‌-কাশ্শী, আবু যুর‘আহ আর্-রাষী (মৃত ২৬৪ হি.),'**মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহদী (মৃত ২৭২ হিজরী), বাকী 


২৪৭. 


২৪৮. 


২৪৯ 


মুসনাদের এমন নামকরণ করার কারণ হলো, এমন নির্বাচিত হাদীছ সম্বলিত “মুসনাদুস্-সগীর' নামে তার আরও একটি সংক্ষিপ্ত 
মুসনাদ আছে। তার লিখিত একখানি তফসীর গ্রন্থও রয়েছে, যা “আরব বিশ্বে বহুল খ্যাত এবং বহুল প্রচারিত । 

দ্র.6)110]-07 0%, প্রাগুক্ত, পৃ৮৬-৮৭ 

তার প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম 'আবদুর-রহমান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ 
১৮১ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন, ই“আলা ইব্‌ন “উবায়দ, জাফর ইব্‌ন “আওন, বিশর ইব্‌ন “উমার 
আযৃ-যাহরানী, মুহাম্মাদ ইব্ন বকর আল-বুরসানী, ওহাব ইব্‌ন জারীর, নযর ইব্‌ন শুমাইল, ‘উছমান ইব্‌ন “উমার ইব্‌ন ফারিস, 
“আবদুল-ওয়ারিস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আবু দাউদ, তিরমিযী, 
“আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া যায়লী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম দারিমী (র)-এর সংকলিত 
গ্রন্থটি মুসনাদ নামে ও সমধিক পরিচিত । এ গ্রন্থে বিপুল পরিমাণ সহীহ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায়, একে মুহাদ্দিছগণ সহীহ গ্রন্থ 
হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি হাদীছ সংগ্রহ করে সুক্ষতিসুক্ষভাবে যাচাই-বাছাই করে সনদের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে এ গ্রন্থে 
হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন । তীর হাদীছ গ্রন্থে ৩৫৫৭টি হাদীছ ১৪০৮টি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 

দ্র. ॥া0॥ ৪ AW WY ॥ প্রাগক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৪-৩২; Z hneyZ 010)6]-1000| , প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৮; 
ZEK VY} -nWe\ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪; 2K ৮7-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪-৩৬; 2 607-00 6M, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; 760071-0] 10, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৪; A | -&৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; ' } 0) )- 

টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; ki 7 ॥৪॥॥৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫; A ৮%? 00 6 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯- 
৩০; 8) | ৮) -9/ 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭; জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী, ?/1)618 4 % মিসর: মুস্তাকা আল-বায়তুল হালাবী, 
তা.বি.), পৃ. ১৭৪-৭৫ 

তীর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু মুসলিম ৷ পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুসলিম ইব্রাহীম ইব্‌ন 
“আবদুল্লাহ্‌ আল-কাশৃশী । তাকে কাশৃশী বা কাজজীও বলা হয়। তিনি বসরায় বসবাস করতেন । তার এই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থে 
অনেক ছুলাছিয়াত আছে । মুসলিম কাশ্শী যখন তার এ সুনান গ্রন্থ সংকলন, উত্তাদদের শোনানো এবং মুহাদ্দিছদের দেখানোর কাজ 
শেষ করেন, তখন এ নি'আমাতের শুকর হিসেবে তিনি এক হাজার দিরহাম গরীবদের সাদাকাহ্‌ করেন। তাছাড়া, যারা হাদীছের চর্চায় 
নিয়োজিত থাকতেন, তাদের বিরাট একটি দলকে এবং দেশের আমীর-উমরাদেরকে দাওয়াত করে আহার করান। এতে তার প্রায় 
হাজার দীনার খরচ হয়ে যায়। যেদিন মুসলিম কাশৃশী বাগদাদে আগমন করেন, সেদিন অনেক লোক তীর কাছ থেকে হাদীছের সনদ 
অর্জনের জন্য আসেন । তিনি হিজরী ২৬২ সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্ব.6]1181-00 0%, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২-২৪ 

তার প্রকৃত নাম “উবায়দুল্লাহ্‌। উপনাম আবু যুর'আহ। পিতার নাম ‘আবদুল-কারীম। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যুর‘আহ 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদুল-কারীম ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন ফারূখ আর্-রাধী | তিনি ২০০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি আবু 
মুসার্রাম, কাবীসাহ রে) খালাদ ইবৃন ইয়াহ্ইয়া, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, তাগরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিক প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেন। তিনি হাদীছ সংগ্রহের জন্য মক্কা, মদীনা,“ইরাক, সিরিয়া, জাযীরা, খুরাসান, মিসর প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেছেন । তিনি 
সনদসহ এক লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সত্তর লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করেছেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ইমাম 
আর্‌ দাউদ, ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ, ইমাম নাসাঈ, আরু “আওয়ানাহ, সা'ঈদ ইব্ন “উমার, ইব্‌ন আবী হাতিম, 
মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন আল কাতান প্রমুখ । তিনি ২৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ৷ € A 00090) Vv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৭৫; AY -nV 01 01 -0য 0১, প্রাগুক্ত, ৩৪৫-৪৬; ZK Ly - 
(0&8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৯; A | -06 10110 00001 0॥1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৭; 2777 -nbey 018 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; 7101)8)7111)61-1001, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২২৬; LEKWY- (৫ &॥, প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৫৩-৫৪; A | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; A b&b? JH প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; | 0) |-টা] , প্রাগুক্ত, 
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ইব্‌ন মাখলাদ*** (মৃত ২৭৬ হি.),ইবৃন আবী ‘উষরাহ্‌ আহমাদ ইব্‌ন হায্ম (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ হাতিম আর্‌- 
রাযী** (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইব্রাহীম ইবৃন ইসমা“ঈল আত্-তুসী (মৃত ২৮০ হিজরী), আবূ যুর'আহ আদৃ- 
দিমাশকী*২ (মৃত ২৮১ হিজরী), হারিছ ইব্‌ন আবী উসামা*** (মৃত ২৮২ হি.) তীর মুসনাদে হারিছ ইব্‌ন আবি 


১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ki ৮ 6৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮০; A) -৮' UU q৮&০n, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩- 
৫৬ 


. তীর প্রকৃত নাম বাকী । উপনাম আবু “আবদির্-রহমান। পিতার নাম মাখলাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদির্-রহমান 


বাকী ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-আন্দালুসী আল-কুরতুবী। তিনি ২০০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্গ্রহণ করেছেন । 
ফার্রূখ, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, হারমালাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবু কুরাইব, আল-বুন্দার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার 
ওযীর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উমার আল-লুবাবাহ্‌, হাসান ইব্‌ন সা'দ আল-কিনানী, হিশাম ইব্‌ন ওয়ালিদ আল-গাফিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। “মুসান্নাফু বাকী ইব্‌ন মাখলাদ” তার একটি মূল্যবান হাদীছ গ্রন্থ । এগ্রন্থে তিনি ১৩৫০ জন সাহাবীর নামের 
ক্রমাধারানুযায়ী হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন । এ গ্রন্থে হাদীছগুলো ফিক্হী তারতীব অনুসারে সাজানো হয়েছে। মুহাদ্দিছগণ মনে 
করেন যে, এটি প্রথম গ্রন্থ যার হাদীছগুলো ফিক্হী গ্রন্থের আলোকে সাজানো হয়েছে। 

দ্র. ॥10। ৪ A) 00007) Vv প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯৬; 00 -8100॥1 01/901001), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. ৬২১-২২; 
AY -0JZMW, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫১7 00017] -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯-৩১; 08 ১) -D' ৪), প্রাগুক্ত, 
৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৮৫; ZEK} -n৮৮) 019 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-২৩; 26807 -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২; A) - 
(৫১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; A b&b} 081 || প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৮৭; ' | 0) }-3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; 
kihi 78801, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; (01 0৮} -18 ০৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২ 


২৫১. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু হাতিম ৷ পিতার নাম ইদ্রীস। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্রীস 


২৫২. 


ইব্নুল-মুনযির ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মিহরান আল-হানযালী আল-গাতাফানী আর্-রাধী ।তিনি ১৯৫ হিজরী সনে রায় শহরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ২০৯ হিজরী সনে তিনি হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হন। পর্যায়ক্রমে “ইরাক, মিসর, 
বাহরাইন, রামাল্লা, রোম এবং সিরিয়া সহ প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল- 
আলা আল-আনসারী, আবু না“ঈম, “আফ্ফান, “উছমান ইব্‌ন হাছীম আল-মু'আয্যিন, আবু মুসহির আল-গস্সানী, সা“ঈদ ইব্‌ন 
আল-'আত্তার, আবুল হাসান “আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কান্তান, আবু “আমর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইবৃনুল হাকিম প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। আল-আনসারী, তিনি আল-জারহ্‌ ওয়াত্-তা“দীল শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন । ২৭৭ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]। 8 A 00081 ৮ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৬৩; 701)017011)6)-1000, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫; 
71101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭-৬৯; 0 0810 0109801101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৮-২৯; A - 
0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; A { -06।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮-৯৯; A bb 08101 ||) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৮৯; 104)-81] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; (hi ৮০৪৪, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩২১; | 07]-8010, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ZEK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯;৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-১১; (71611 -| 01108) - 
| 00807, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮; A | -A 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুর্-রহমান । উপনাম আবু যুর'আহ। পিতার নাম ‘আমর । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যুর'আহ “আবদুর- 
রহমান ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন “আবদিল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন “আমর আন্-নাসরী আদৃ-দিমাশকী। তিনি ২০০ হিজরী সনের পূর্বে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি আবু নাঈম ফযল ইব্‌ন দুকাইন, হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, “আফ্ফান ইব্‌ন মুসলিম, আবু মুসহির আল- 
আল-হাশিমী, আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে আবু 
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উসামা,ইব্রাহীম ইব্নুল-“আসকারী (মৃত ২৮২ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ আল-হারিস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী 
উসামাহ্‌ যাহির আত্-তামীমী (মৃত ২৮২ হিজরী), ইব্‌ন আবী ‘আসিম আহমাদ ইব্ন “আমর আশ্-শায়বানী (মৃত 
২৮৭ হিজরী), আহমাদ ইবৃন ‘আমর আল-বাধ্যায (মৃত ২৯২ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্‌ন মাঁকাল আন্-নাসাফী (মৃত 
২৯০ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল-মারওয়াযী, আবু বকর আল-বাষ্যার*** (মৃত ২৯২ হিজরী), ইউসুফ ইবন 
ই“আকুব আল-কাযী*** (মৃত ২৯৭ হিজরী), “আস্-সুনান' (০১4), জাফর আল-ফিরইয়াবী২৫* (মৃত ৩০১ হিজরী), 


২৫৩. 


২৫৪. 


২৫৫ 


“আব্বাস আল-আসাম্মী, আবু ই“আকুব আল-আযরা‘, আবু জা“ফর আত-ত্বহাবী, আবুল-কাসিম আত্্‌-তববারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। তিনি ছিলেন তার সময়কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন । দামিশকেই ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. |] ৪ AW 00080 V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৬; AY -10010| 01)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮ 
ত্ববাকাতুল-হানাবালাহ্‌, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৬; Z neyZ nhe) -K ১, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫; ZK 2} - 
(0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪-২৫; ZEK } -U ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; A) -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; 
(01 1&11116, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২ 
তার প্রকৃত নাম আল-হারিছ। উপনাম আবু মুহাম্মদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-হারিছ 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন আবী উসামাহ্‌ আত্-তামীমী আল-বাগদাদী। তিনি ১৮৬ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। পিতামহের সাথে 
সম্পর্কিত করে তাকে ইব্‌ন আবি উসামাহ্‌ বলা হয়ে থাকে । তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং বনী তামীম গোত্রডূত। তিনি 
“আবদুল-ওহাব ইব্‌ন আবী “আতা, বিশর ইব্‌ন “উমার আষ্-যাহরানী, ইয়াধীদ ইবৃন হারুন, রওহা ইব্‌ন “উবাদা, কাছীর ইব্‌ন 
কুনাসাহ, আবু না“ঈম, “আফ্ফান, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, আবু “উবায়দ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু বকর 
ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তবারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ, আবু বকর আন্-নাজ্জাদ, “আবদুস্-সামাদ আত্‌্- 
তুসতী, আবু বকর আশৃ-শাফিঈ', আবূ বকর ইব্‌ন খল্লাদ আন্-নাসীবী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হুসাইন আন্-নাযরী আল-মারওয়াষী 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণে কুপ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আরু হাতিম, ইবৃনে 
হিব্বান, ইব্রাহীম জাবরাতী, দারাকুতনী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তিনি ২৮২ 
হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ॥0V 21100008061 ৮ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯০; ZK ৮-008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯-২০; 
761077-006), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; A) -e' ng 01081101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬০; A {| -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪০৫; 11118810119) প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; A | -0] 2, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫০; 07110] - 90" |, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮- ৭৯১৪] | Wy -g pw 0১, প্রাগুক্ত, পৃ৮৭-৮৮ 
তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম “আমর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আমর 
ইব্‌ন “আবদিল-খালিক আল-বাসরী । আল-বায্যার তার উপাধী। আল বাযযার বলা হয়ে থাকে বীজ বিক্রেতাকে, তিনি ছিলেন 
মু'আবিয়া আল-জুমহী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইবৃন ফায়াষ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে “আবদুল-বাকী ইব্‌ন 
কানি‘, মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আব্বাস ইব্‌ন নুজাইহ, আবু বকর আল-খাতলী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হাসান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । 
তার রচিত গ্রন্থের নাম মুসনাদুল-কাবীর | শেষ বয়সে তিনি ইস্পাহানে চলে যান এবং সেখানেই “ইলমুল-হাদীছের দারসে নিজেকে 
নিয়োজিত রাখেন। ইমাম নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি 
অধিক ভুল করতেন। ইমাম দারেকুতনী বলেন, তিনি সনদ ও মাতানে ভুল করতেন । তিনি ২৯২ হিজরী সনে সিরিয়ার রামাল্লা 
শহরে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. 72111017-00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩-৫৪; 10178811115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭ 10 ]-0] এ, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; A -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২; 0%) -80%' 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; A || - 
007110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র.), ॥ ])]-0)1) (বৈরুত: মাকতাবাতু আল- 
Et ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী/ ২০০২ খ্রি.), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; 8] | 11-07 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. 
৯০; A -A , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৯ 


তার প্রকৃত নাম ইউসূফ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম ই‘আকুব ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসুফ ইব্‌ন ই‘আকুব 
ইব্ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইবৃন যায়দ ইব্‌ন দুরহাম আল-আযদী আল-বাসরী আল-বাগদাদী । তিনি ২০৮ হিজরীতে জনুগ্রহণ 
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আবু বকর আল-বারদীজী*** (মৃত ৩০১ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ আল-হানজাভী (মৃত ৩০১ হিজরী), আবুল- 
“আব্বাস আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান (মৃত ৩০৩ হিজরী), আল-কাসিম আল-মাতরায১” (মৃত ৩০৫ হিজরী) “আল- 


২৫৬ 


২৫৭ 


২৫৮ 


প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু “আমর ইব্নুস্-সাম্মাক, আবু সাহল আল-কান্তান, “আবদুল-বাকী ইব্‌ন কানী', 
কায়সান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি পর্যায়ক্রমে বসরা, ওয়াসিত, প্রাচ্য অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন । তিনি “আস- 
সুনান গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন । তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, ছ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান ও অকুতোভয় । 

দ্র. গা] € AY Why 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৭; Z Ki} -00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৬৬০; 7607 
0j 6) -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; A | -0}Z, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; Z EK ৮} -00 801, প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৯১; AV - 00101 01/8811011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২; 100 )-ট1] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; A! - 
66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; ki ৮ ॥৪॥৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪; 0110]-)07 ' |, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; 
wi AVY -RbY, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; A b&? J মা |] প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০ 

তার প্রকৃত নাম জাফর উপনাম আবু বকর । পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর জাফর ইবৃন মুহাম্মদ 
ইব্নুল-হাসান ইব্নুল-মুস্তাফায আল-ফিরইয়াবী আল-কাযী ৷ তিনি ২০৭ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২২৪ 
হিজরী সনে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করি। তিনি খুরাসান, “ইরাক, হিজায, শাম, মিসর, জাযিরাহ্‌ ভ্রমণ করে, তথাকার বিখ্যাত 
খালিদ, কুতায়বাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদ, আবু মাস'আব আয্-যুহরী, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ জাফর আনৃ-নুফায়লী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আল-বারমাকী, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয, মুহাম্মাদ ইবৃন মুসাফ্ফা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। তার থেকে আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, আবু বকর আশৃ-শাফিঈ, আবুল-কাসিম আত্-তৃবারানী, আবুত্-তাহির আয্-যুহলী, 
“উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর-রহমান আয্‌-যুহরী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাফিয ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা । 
তিনি তুকী সাম্রাজ্য হতে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন এবং ফায়নাওয়ার অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন 
করেন । তিনি জ্ঞানের আধার ছিলেন । 


দ্র. ॥॥0\ ৪010 00000 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-১০৪; Ay wud 01081)110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৬-৮৭; 
॥1-0)7 0, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬; 2 8K Z 20) 018] -॥V %0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৪; 104 y-Bm| 0. 

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; ZK ৮-00 ৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৯৪; A {| -0৫॥) প্রাপ্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম হারূন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন 
রাওহা আল-বারদীজী আল-বারযা“ঈ। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি আবু সাঈদ আল- 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু “আলী ইব্নুস্-সাওয়াফ, আবূ বকর আশৃ-শাফি“ঈ, আবু আহমাদ আল-“আস্সন, আবু 
আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবুল-কীাসিম আত্-তাবারানী, “আলী ইব্‌ন লু'লু* আল-ওয়ার্রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক 
দেশ সফর করেছেন এবং গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন৷ ইমাম দারেকুতনী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ৷ 

দ্র. গা] ৪1000108071 ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৪; A) -811000101 01)901101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৮; 
76770] 010) -nv X, প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; ZK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬-৪৭; 76817] 

0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; A -06॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 88১; 17160 | -| qd xe] -| 00800, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 
১৪৫ 

তার প্রকৃত নাম আল-কাসিম। উপনাম আবু বকর । পিতার নাম যাকারিয়া । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আল-কাসিম ইব্‌ন 
যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-বাগদাদী । তবে তিনি “আল-মাতরায” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি 
সময়ে অথবা তারকিছু পূর্বে জন্যগ্রহণ করেন । তিনি সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ আল-জারজারাঈ', ইসহাক ইব্ন 
মূসা আল-আনসারী, আবু হাম্মামুল-ওয়ালিদ ইব্‌ন শুজা‘, আবু কুরাইব, “আব্বাদ ইবৃন ই“আকুব আর্-রওয়াজিনী প্রমুখ থেকে হাদীছ 
শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু বকর আল-জা“আবী, “আবদুল-“আযীয ইব্‌ন জাফর আল-খিরাকী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুযাফ্ফার, আবু 
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মুসনাদ’ (১০), আবু ই‘আলা আল-মাওসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী)*** তার মুসনাদে আবু ই“আলা মাওসিলী,আবু 
বকর আর্-রইয়ানী*** (মৃ. ৩০৭ হিজরী) ‘আল-মুসনাদ’ (২১), মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তবারী২* (মৃত ৩১০ 
হিজরী) প্রমুখ । 


২৫৯. 


২৬০ 


হাফস আয্-যায়্যাত প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন । তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী । 
তিনি ৩০৫ হিজরী সনের সফর মাসে ৯০ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. ॥10। ৪010 WN প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০; A / -81 00010 ৫৮৪০০, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; A) - 
0}Z, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; 28K 20) 018] -॥V %0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯; Z Ki} -0d 811, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৭; 78K } -!0 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১২; A | -086॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪88৯; ; ki Zh 
10118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Z hneyZ nhey -K /), প্রাগুক্ত, ৭,খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৬১; 20112] -71111)8, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 
৩১৪ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ই“আলা । পিতার নাম “আলী । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই“আলা আহমাদ ইবৃন 
“আলী ইব্নুল-মুছান্না ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মাওসিলী। তিনি ২১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের 
তিন তারীখ জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র পনের বৎসর বয়সে 'ইলমুল-হাদীছ শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হন। তিনি আহমাদ ইব্ন 
হাতিম আত্‌-তৃভীল, আহমাদ ইব্‌ন জামিল, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, আহমাদ ইব্‌ন 
আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে আবূ “আবদির-রহমান আন্‌-নাসাঈ’, আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবুল- 
ফাতহ আল-আযদী, আবু “আলী আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন্-নায়সাপুরী, আত্-তবারানী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম 
আল-মুকরী" প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন । তার এই গ্রন্থটি অধ্যায়ানুক্রমিক এবং সাথে 
সাথে সাহাবীগণের নামের অনুক্রমিকও | আবুল-ই“আলা জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন । আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই 
তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তার “ছুলাছিয়াত' শ্রেণীর রিওয়ায়াতের সংকলনও রয়েছে। ইব্‌ন হান্নান তাকে “ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য 
রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, হাফিয ইসমা“ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্নুল-ফযল (তামীমী) প্রায়ই বলতেন, আমি মুসনাদে 
আদনী এবং মুসনদে ইব্‌ন বনীর মত অনেক মুসনাদই পড়েছি। কিন্ত এসব মুসনাদকে মুসনাদু আবুল-ই“আলার তুলনায় নদী নালা 
বলে মনে হয়। আর সেগুলোর মুকাবালায় মুসনাদে আবুল-ই“আলা মনে হয় যেন অকুল সমুদ্র । তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি ৩০৭ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪ AW Wb V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. ১৭৪-৮০; A -610110| 01/80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১২; 
76770) 010] -1)0, প্রা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩০; ZK 7] -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; K 7 eyA\ - 
| 00708] -| 00100, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; 78K 7-004, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; A -৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
8৫১-৫২; hi 18018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; | 0.7} -॥৪ ০%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ' 04 }-Bmj w, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A ৮&০? J ৷৷ ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১১৪) | ৬) -9/ 0%, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৫ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম হারূন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবন হারূন 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবূ বকর আল-ইসমা“ঈলী, ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল-কিরমীসীনী, জাফর 
ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ফান্নাকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি “আল-মুসনাদ' (২১১১) গ্রন্থকার । আবুল ই“আলা আল-খলীলী 
তাকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন । তিনি আরো বলেন তার ফিকহ্‌ বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। 

দ্র. ॥॥0\ 2 A Wb 1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮; AV -6100010 010811]1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; 
71101 7-00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২-৫৪; 0716) -| qd x ej -| 0080, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; 
76177-006), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯; A | -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২; hi ৮ ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭; 
wi AVY; -RbY, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


২৬১. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু জা“ফর। পিতার নাম জারীর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা“ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর 


ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন কাছীর আত্-তবারী। তিনি পারস্যের কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী তৃবারিস্তান নামক স্থানে ২২৫ হিজরী সনে 
জনুগ্রহণ করেন । আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, “তিনি ২১৪ সনে তৃবারিস্তানের আমূল নামক স্থানে জন্গ্রহণ করেন এবং 
শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। জনুস্থানের নামানুসারে তার নাম তৃবারী রাখা হয়। এ নামেই তিনি অধিক 
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এ যুগে হাদীছ সংগ্রহের কাজ শেষ হয় এবং সহীহ্‌, গায়রে সহীহ্‌সহ সকল হাদীছ সনদসহ চিহিত করে দেয়া 
হয়। আসমাউর্-রিজাল শাস্ত্রের পূর্ণতা লাভ করে। হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা ও নির্ধারণ করা 
হয়। “উলুমূল-হাদীছকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করানো হয় । “ইলমুল-হাদীছের উপর ন্যুনতম মৌলিক 
কোন গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায়। কেননা তখন হাদীছ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। 

“আব্বাসীয় খিলাফাতকাল ছিল তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ । এ সময় মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও 
মতবাদের উদ্ভব হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এর প্রভাব থেকে “ইলমুত্‌-তাফসীরকে 
মুক্ত করণের লক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্‌ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর চর্চার অনুসৃত ধারা অনুযায়ী এ যুগে যে 
সকল মনীষী তাফসীর চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু “উবায়দ আল- 
কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (মৃত ২২৩ হিজরী), সা“ঈদ ইব্‌ন মানসূর আল-খুরাসানী (মৃত ২২৭ হিজরী), সুরায়জ 
ইব্‌ন ইউনুস আল-বাগদাদী (মৃত ২৩৫ হিজরী), ইমাম আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কুফী (মৃত 
২৩৫ হিজরী), ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই ইব্‌ন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৩৮ হিজরী), শায়খ আবী 
মারওয়ান “আবদুল মালিক ইব্‌ন হাবীব আল-কুরতুবী (মৃত ২২৯ হিজরী), ইসমা“ঈল ইব্ন ইসহাক আল- 
জাহদামী (মৃত ২৪০ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হিজরী), আবু হাতিম সাহ্‌ল ইব্‌ন মুহাম্মাদ 


ইসরাঈল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা“শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামীদ আর্-রাষী, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘, আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্নুল- 
মুসা, তামীম ইব্নুল-মুনতাসির, আহমাদ ইব্নুল-মিকদাম আল-“ইজলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবু 
শু'আইব “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হাসান আল-হার্রানী, আবুল-কাসিম আত্-ত্ববারানী, আবূ বকর আশৃ-শাফি'ঈ, আবূ আহমাদ ইব্‌ন 
“আদ্দী, মাখলাদ ইব্ন জাফর আল-বাকারহী, আবুল মুফায্যাল মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ আশৃ-শায়বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এতিহাসিকদের অন্যতম | পবিত্র কুরআনুল-কারীমের তাফসীর রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 
তিনি ছিলেন স্বয়ং মুজতাহিদ, কারো তাকলীদ করতেন না। ইমামুল-আইম্মাহ ইবৃন খুযায়মাহ বলেন, “পৃথিবীতে মুহাম্মদ ইবন 
জারীর এর চেয়ে অধিক জ্ঞাণী আমি আর কাউকে দেখিনি ৷” হাম্বালীগণ তার উপর অত্যাচার করেন ৷ আবু হামিদ আল-ইসফারাইনী 
বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইবন জারীর (র.)-এর তাফসীর অর্জন করার জন্য সফর করে চীন দেশে যায়, তবুও এ সফর অস্বাভাবিক 
হবে না। তিনি হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, “ইলমুল-কিরা'আত, মা“আনী প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন ।” সিরাষী তাকে একজন 
মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন । ইমাম নববী (র) বলেন, “উম্মাহ-এর ইজমা অনুসারে তাফসীর-ই-তবারীর সমকক্ষ কোন 
তাফসীর সংকলিত হয় নি।” তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ৷ তার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: আল- 
আদাবৃল-হামীদা ওয়াল-আখলাকুন্-নাফীসা, ইখতিলাফুল-ফুকাহা, তারীখুর্-রিজাল, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলুক, জামি“উল-বায়ান 
ফী তাফসীরিল-কুরআন, তাহযীবুল-আদাব, কিতাবৃল-বাসীর ফিল-ফিকহ, আল-জামি“ ফিল-কিরা*আত প্রভৃতি । 

দ্র. ইব্‌ন নাদীম, A -w 1 | (বৈরূত: মাকতাবতুল খায়্যাত, ১৮৭২ খি.), পৃ. ২৩৪; ॥1] 2110 008১6) V প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৮২; | 00107]-/1801), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯১-৯২; A -086॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; 0710] - 
007 |. প্রাপ্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০; || ৮) -%, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; A -৷৪' nd 01)9)11]1, প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ৮৪৬-৫০; KK ॥৷}৮, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইসমা‘ঈল পাশা আল-বাগদাদী, 1 0Y} -O wid 0 A mg Oj 
0001 dw | 0/110॥ sg 0]॥))) 00010011110) (বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.),৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭; 
জুরধী যায়দান, 7॥)01-/0 06) -) 1107] -0॥ ॥৪('॥ (বৈরূত: দারু মাকাতাবাতিল-হায়াত ১৯৮৩ খ্ি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১- 
৩২; 7600770)] 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩৬; 70101 77-008)1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০-১৬; 
76007-00 (11, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-১১; hi 7 81018) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; | 0 )-ট]া] 10, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ২৭৯; A b&b 0781 ॥। nKপ্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১স। 07] -8 101), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৬; K 7 eyA - 
| 000) -| 0080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৪;॥ | -0)71010. প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৭ 
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আস্-সিজিস্তানী (মৃত ২৪৮ হিজরী), তাফসীরে আবু হাতিম,১৯আবু হাফ্‌স “আমর ইব্‌ন “আলী আল-বাহিলী 
(মৃত ২৪৯ হিজরী), রাহওয়াই ইব্‌ন “উবাদ আল-কায়সী (মৃত ২৫০ হিজরী), ইমাম দারিমী (মৃত ২৫৫ 
হিজরী), আবু সাঁঈদ “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা“ঈদ আল-কিন্দী (মৃত ২৫৬ হিজরী), ইব্‌ন “আবিস্-সাল্জ আল- 
বাগদাদী (মৃত ২৫৭ হিজরী), ইসমা“ঈল ইব্‌ন যায়দ আল-কান্তান (মৃত ২৬০ হিজরী), হাফিয আবু 
“আবদিল্লাহ (মৃত ২৭৩ হিজরী), বাকী ইব্‌ন মাখলাদ (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুতাইবা*** 
(মৃত ২৭৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবু মানসূর 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আল-আযহার আল-হারওয়াভী (মৃত ২৮২ হিজরী), হাফিয বাকী ইব্‌ন মাখলাদ 
আল-কুরতুবী (মৃত ২৮৬ হিজরী), আবু হানীফা ইব্‌ন দাউদ আন্-নাহ্ভী (মৃত ২৯০ হিজরী), মা“কাল আন্‌- 
নাসাফী আল-হানাফী (মৃত ২৯৫ হিজরী), ইমাম আবু “আবদির-রহমান আহমাদ ইব্‌ন শআইব আন্‌-নাসাঈ 
(মৃত ৩০৩ হিজরী), তাফসীরুন্-নাসাঈ২৬ আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপুরী (মৃত ৩০৩ 
হিজরী), আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ আল-ওয়াসিতী (মৃত ৩০৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর 
আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ হিজরী) তার রচিত তাফসীর গ্রন্থ “জামিউল-বায়ান “আত্-তা"বীলে ‘আঈ আল- 


২৬২. তাফসীরে আবী হাতিম (র) সনদসহ একক তাফসীর বিল-মাস্ছুরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ গ্রন্থটির পুরো না হলো. ০) ১ 
০০-71) +শ]3 9 6 কী] alld) ০০1১৮ =| এই গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে বিভক্ত । এই 
গ্রন্থে তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত, সাহাবী ও তাবি*ঈগণের বাণী সনদসহ উল্লেখ করেছেন৷’ তিনি এ ক্ষেত্রে সব থেকে সহীহ 
সনদ বের করে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাফসীর বিল- মা"ছুর নিয়ে সংকলন। নিজস্ব কোন মতামত প্রদান বা 
একটিকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেননি । এতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১৯৫৪১টি | এ গ্রন্থে অনেক রিওয়াত উল্লেখ 
করা হয়েছে, যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও উবাহু সেভাবে কিংবা সে মানের সনদে পাওয়া যায় না। এ 
গ্রন্থের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া অনেক তাফসীর সংরক্ষিত হয়েছে। যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থে তাফসীর বিল-মা*ছুরের উল্লেখ রয়েছে, 
তার অধিকাংশই তাফসীর-ই-আবী হাতিমির দ্বারাই হয়েছে। 
দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, 20 % প্র 10110) 010 | || 0010 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, 
১৪২৭ হি./২০০৬ খি.), পৃ. ১৩৪-৩৬ 

২৬৩. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুসলিম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদৃ-দিনওয়ার । তবে তিনি কুতাইবা হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ । তিনি ২১৩ হিজরী সনে বাগদাদে, মতান্তরে 
কুফায় জন্গ্রহণ করেন এবং ২৭৬ হিজরী সনের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি দিনওয়ার শহরের কিছু দিন বিচারকের দায়িত্বে 
বিশ্ববিখ্যাত । তার হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে গরীবুল-হাদীছ, “উয়ুনুল আখবার, কিতাবুল-মাসাঈল ওয়াল-জাওয়াবাত, তৃবাকাতুশ্‌-শু“আরা, 
কিতাবুল-খইল, কিতাবুত্-তাকফিয়া, আল-আশরিবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাফসীরু গরীবিল-কুরআন এক খণ্ডে বিশাল গ্রন্থটির 
পাণ্ডুলিপি মিসর, ইস্তাম্বুলে রয়েছে। এটি নতুন সংস্করণে বৈরুতের দারু মাকতাবাতিল-হিলাল থেকে ১৪১১ হি./১৯৯১ খি. প্রকাশিত 
হয়েছে । তিনি এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও কুর'আনের আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে, অন্য আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। 
কখনও কখনও সনদ বিহীন হাদীছ ও উল্লেখ করেছেন । 
দ্র. ইব্ন কুতাইবা, 710] ॥ ৫) -( ৮A (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল-হিলাল ১৪১১ হি./১৯৯১ খি.), পৃ. ৬৭, ৭০, ৭৯; 
7185 10010 0011 | 01610, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৬ 

২৬৪. দুই খণ্ডে রচিত এই তাফসীর গ্রন্থে ৭৬৬টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল তাফসীরে ৭৩৫টি আর বাকিগুলো পরিশিষ্ট । মূল তাফসীরে 
৯টি সূরা ব্যতীত সকল সূরার তাফসীর বির-রিওয়ায়িত সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে একটি সূরার পরিপূর্ণ তাফসীর না করে, বিশেষ 
বিশেষ আয়াত বা স্থানের তাফসীর করা হয়েছে। মহানবী (সা.), সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈদের তাফসীর সনদসহ উল্লেখ করা 
হয়েছে। এটি তাফসীর বির্-রিওয়ায়িত হওয়ায়, এ গ্রন্থের গুরুত্ব “উলামায়ে কিরামদের কাছে অনেক বেশী । 
দ্র. ইমাম নাসাঈ, 21011 1)॥00 (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু কুতুবিস্-সাকাফিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পূ. ১৫৮-৫৯; 
7185 10100 001 | | 00810, প্রাণ, পৃ. ১৬৭-৬৮ 
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কুর'আন’ (J! ১০৮১৬৮১০৬১৮১১) এটি তীর অনবদ্য রচনা ।২৬ শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনুস্- 
সিরী আন্‌-নাহভী (মৃত ৩১০ হিজরী), আবু ‘উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (মৃত ৩১১ হিজরী) । 
‘আব্বাসীয় যুগে “ইলমুল-ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতোপূর্বে ‘ইলমুল-ফিকহের কোন স্বাতন্ত্ 
রূপ ছিল না। এ যুগে কুর'আন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফিক্হ শাস্ত্র রচনা শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে 
ফাতাওয়া কেন্দ্র গড়ে ওঠে ।২৬৬ তন্ুধ্যে সাতটি কেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল । যথা মদীনা, মক্কা, কুফা, বসরা, 
সিরিয়া, মিসর এবং বাগদাদ । 

ইমাম শাফি'ঈ* (র) (মৃত ২০৪ হিজরী) আবুল-“আব্বাস ইব্ন সুরায়জ২৬” (মৃ. ৩০৬ হিজরী) তাকে 
“শায়খুশ্‌-শাফিিয়্যাহ' বলা হয়। 


২৬৫. 


২৬৬. 


২৬৭. 


তিনি সুদীর্ঘ চলিশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুসলিম জগতে হাদীছের ভিত্তিতে যত 
প্রমাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি মর্যাদা ও মানগত দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এতে 
নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তত ও তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা গবেষকগণ এ রচয়িতাকে 
যেমন মুফাস্সিরকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তেমনি এ গ্রন্থকে ইমামুত্-তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি 
এ গ্রন্থে রিওয়ায়েত নির্ভর তাফসীরের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে আয়াতের তাফসীর করেছেন, সে সম্পর্কে আল 
কুরআনের অন্য কোন আয়াতে ব্যাখ্যা আছে কি না? এ ধরণের ব্যাখ্য পাওয়া গেলে তিনি সর্ব প্রথম তা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর 
বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কুরআনের পর হাদীছকে গুরুতৃপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন । প্রতি আয়াতের তাফসীরে সনদসহ মহানবী 
(স), সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈ ও তাবে তাবি‘ঈদের উক্তি পেশ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত । ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় 
সীমিত করেন। তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করার জন্য তিন বৎসর যাবৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সাহায্য কামনা 
করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার অশেষ রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। আলামা সুয়ূতী বলেন 
তাফসীর ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারীর মত আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি । “আবদুল-হামিদ ইসফারাইনীর মতে, যদি কোন 
ব্যক্তি শুধু তাফসীর ইব্‌ন জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করে তবে এটি তার জন্য বাড়া-বাড়ি-কিছু হবে না 

দ্র. ড. জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী, A -BZK ৮ 030) ) -(৮A (বৈরূত: দারু ইহ্য়াইল-উলুম ১৪০৭ হি./১৯৯৭ খি.), ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৫৪০; ই'আকৃত আল হামাভী, 00 0)-[)' | (কায়রো: মাতবা'আতু “ঈসা আল-হালাবী, ১৯৩৬ থ্রি.), ১৮শ খণ্ড, পৃ. 
৪২; আবু জা“ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী, 8 ॥]0)) -€1]) 0)71)) -( ৮0৬ (বৈরুত: দারুল-মা“রিফাহ, ১৯৮৭ 
খি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, 9] mi 00101 | 21018 01] ৬ (রাজশাহী: সেন্টার ফর 
ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খি.), পৃ. ৭৫ 

আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ‘আব্দুল্লাহ্‌, 80108 14 | || 081 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ 
হি/১৯৯৭ খি.), পৃ. ৩৬ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইদ্রীস। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ 
ইব্নিল-মুক্তালিব ইব্ন “আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই আল-কারশী আল-মুত্তালিবী আশৃ-শাফি“ঈ আল-মাক্কী । তিনি তৎকালীন সিরিয়ার 
“আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে আল-কুরআন ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক 
মুখস্থ করেন। অতপর তিনি মুসলিম খালিদ যানজী (র)-এর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান-এর নিকট 
হানাফী ফিক্হ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাদীছের একজন পণ্ডিত ছিলেন । তার লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, কিতাবুল-উম্ম, 
কিতাবুল- মাবসূত, আস্-সুনানুল-মা*সূর, মুসনাদুশৃ-শাফি'ঈ ইত্যাদি। তিনি ২০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0\ 2 A 008১6] ॥ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫-১২; | 001 01 -A 6, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৯; ইব্‌ন হাজার 
আল-‘আসকালানী, 2১৮] -2'॥॥% (বৈরুত: দারুল-ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩; 
20101 7-0081 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১-৬৩; A -9}Z॥, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৪০; AY -168 Wind 0108 
॥॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩২-৪০; “উমার রিযা কাহ্‌হালাহ্‌, 0010) 00 9% (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসনাহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রী.), ২য় খণ্ড পৃ. ১১৬; 7 yA -| 007] -| 00800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১-২৭; 
kihi YW héhwnie, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯-২৪; ' } 0) ॥-ট]] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯; A b&b y 6h ni প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২২১-২২; A -86॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯ 
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এ সময় ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) (মৃত ২৪১ হি.) কর্তৃক হাম্বালী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তার এ 
মাযহাব সিরিয়া, নয্দ এবং বাহরাইনে প্রসার লাভ করে।** ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর সময়কালে হাম্বালী 
মাযহাবের উল্লেখযোগ্য ফকীহ্‌ হলেন, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (মৃত ২৩৮ হিজরী), আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানী১? (মৃত ২৭৩ হি.), আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-মারুজী (মৃত ২৭৫ 


২৬৮ 


২৬ 


২৭০. 


চর 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-আব্বাস। পিতার নাম “উমার ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস আহমাদ 
ইব্‌ন “উমার ইব্‌ন সুরাইজ আল-বাগদাদী আশৃ-শীফি'ঈ। তীকে শায়খুশৃ-শীফি'ঈয়্যাহ' বলা হয়। তিনি ২৪০ হিজরী সনের 
কাছাকাছি সময় জন্গ্রহণ করেন । সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্‌ তার শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া তিনি হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্‌- 
যাঁআফরানী, “আলী ইব্‌ন ইশকাব, আহমাদ ইব্‌ন মানসূর আর্-রামাদী, “আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদৃ-দূরী, ‘আব্বাস ইব্‌ন 
“আবদিল্লাহ্‌ আত্‌-তুরকুফী, আবু দাউদ আস্-সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদিল-মালিক আদূ-দাকীকী, হাসান ইব্‌ন মুকরিম প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আবুল-কাসিম “উছমান ইব্ন বাশার আল-আনমাতী আশৃ-শাফি'ঈর কাছ থেকে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের 
জ্ঞান অর্জন করেন। তার থেকে আবুল-কাসিম আত্-তৃবারানী, আবুল-ওয়ালিদ হাস্সান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ফকিহ, আবু আহমাদ 
ইব্‌ন গিতরীফ আল-জুরজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তার রচিত গ্রন্থের নাম আর্রাদ্দু “আলাল-মুখালিফীন মিন আহলির্-রায় 
ওয়া আহলুয্-যাহির' ৷ তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা । তিনি ৩০৬ হিজরী সনে ৫৭ বছর ৬ মাস বয়সে জমারি'উল-আওয়াল মাসে 
ইন্তিকাল করেন। তিনি সীরাষ-এর কাষী পদে দায়িত্ব পালন করেন । তার রচিত গ্রন্থের তালিকায় চারশত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। 


দ্র. 0 2 AY 00006 V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০১-২০৪; A) -61010| 01)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮; 
ZEKVY}-0d 8M, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৪০; ZEKVkkw BY - (৪1 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১-২৪; AY -1 0X) - 

| 00807, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; ZEK 20) 010) -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৮-২০; | 000 00]. ॥100, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭; A) "pL, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; A | -&6॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; A 
bh 61081 ॥1| NKপ্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; | 0) )-3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬; Ki ৮ 8811115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
২৯-৩১ 

11) -Bn| 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ২৭৩ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু বকর । উপাধি আছরাম। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর 
আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানী আল-ইসকাফী আল-আছরাম আত-তু*ঈ। তিনি আহমাদ ইবৃন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য 
ছিলেন। তিনি আবূ নাঈম, “আফ্ফান, আল-কী“নাবী, আবুল-ওয়ালিদ আত্-তয়ালিসী, হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, আহমাদ ইব্ন 
ইব্‌ন ইসমা“ঈল, “আমর ইব্‌ন “আওন, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, আবূ জা“ফর আন-নুফাইলী, ইব্‌ন আবী শায়বাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ 
শ্রবণ করেন । তার থেকে ইমাম নাসা*ঈ, মুসা ইব্‌ন হারূন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ, “আলী ইব্ন আবী তাহির আল-কাযভীনী, “উমার 
হাদীছের উপর তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। 

দ্র. গা] € AY 0009001 V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৬; 7100171-00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৫৭০-৭২; 
Khv 71811115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; 7EK } -॥৮৪) ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭০; Z EK 7-00 6, প্রাগুক্ত, 
পৃ. ২৫৯-৬০; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; 7 ney 010)6]-10101 , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১৯৭-৯৯ 


২৭১. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ 


ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-মারুযী । তার পিতা খুওয়ারিযমিয়্যাহ্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । মাতার নাম ছিল মারুযিয়াহ্‌। তিনি আহমাদ ইব্‌ন 
হাম্বাল, হারুন ইব্‌ন মা‘রূফ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মিনহাল আদৃ-দারীর, ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার আল-কৃাওয়ারীরী, সুরাইজ ইব্ন 
ইউনূস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, “উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু 
বকর আল-খল্লাল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা ইবৃনিল-ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ ইবৃন মাখলাদ আল-'আত্তীর প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি 
একজন উচু স্তরের মুহাদ্দিছ ও হাম্বালী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ্‌ ছিলেন। 

দ্র. mi 2A why 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৭৬; Zeyh -| 00008] -| 01180, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; 
ZMK VE -00 8M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১-৩৩; 7105] -11060 ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৪৫; A) -&6॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Kh ৮ ৪h, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; A ৮&৪ 0] ৫101 প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৮৪; A) - 


0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫ 
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হি.), ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ (মৃত ২৯০ হি.)১২, হাম্বালী মাযহাবের পাশাপাশি এ সময়ে যাহিরী মাযহাব 
নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা আবু সুলাইমান দাউদ আযৃ-যাহিরী (মৃত ২৯৭ হি.)১৩। 
একই সময় মাযহাবে তৃবারী নামে আরো একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে । যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
জারীর আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ হি.)। তিনি শাফি'ঈ ফিক্হ চর্চা করতেন। তাই শাফি“ঈ মাযহাবের সাথে 
“আকীদায় তেমন কোন পার্থক্য ছিল না।২ কিন্তু এ মাযহাবদয়ের স্থায়ীত বেশী দিন ছিল না। সময়ের 
ব্যবধানে তাদের বিলুপ্তি ঘটে ।২৭৫ 


বশীর ইব্ন গিয়াস মুরীসী (মৃত ২২৮ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিমা'আ আত্-তামীমী (মৃত ২৩৩ হিজরী), 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন শু“জা সালজী (মৃত ২৬৭ হিজরী), হিলাল ইবৃন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মুসলিম আল-বাসরী (মৃত 
২৪৪ হিজরী), আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন “ইমরান (মৃত ২৮০ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন “উমার আল-খস্সাফ 


২৭২. তার প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ । উপনাম আবু “আবদির-রহমান । পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদির- 
বাগদাদী। তিনি ২১৩ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও হাদীছের শিক্ষা অর্জন 
করেন। তার থেকে ৩০ হাজার হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবু বকর 
ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ আদ্‌-দৃলাবী, মুহাম্মাদ ইবৃন আবী বকর 
আল-মুকাদ্দামী, মুহাম্মাদ ইবৃন জাফর আল-ওয়ারকানী, আহমাদ ইবৃন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খাতমী, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান আল-বালখী, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয, মানসুর ইব্ন আবী মুযাহিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার 
থেকে ইমাম নাসা'ঈ, আল-বাগাভী, ইব্ন সা“ঈদ, আবু বকর ইব্‌ন যীয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ, আবু বকর আশৃ-শাফি“ঈ, 
সুলাইমান আত্-তৃবারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাম্বালী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. 10 2 AY 00087 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫১৬-২৬; 2K ৮7-00%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬৬; A - 
07110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭; 7 hneyZ nhey -K |, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭-0818 00)10॥), 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২২; ; kV 81018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; | 0 )-]া] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১; A) - 
(6১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮; আন্‌ 0160 ৷৷ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬ 

২৭৩. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম বকর। পিতার নাম দাউদ ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন 
ইব্‌ন ‘ঈসা আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে নিফতাওয়াই, কাধী আবূ ‘উমার মুহাম্মাদ ইবৃন ইউসূফ 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন ফকীহ, স্বীয় যুগের অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি “আযৃ-যাহরাহ্‌* (৯১১1) 
নামক ফিকহ গ্রন্থের প্রণেতা । তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি আবুল-'আব্বাস ইব্‌ন 
সুরায়জ-এর সাথে বিতর্ক (৯1১) করতেন । তার চমৎকার একটি কবিতা রয়েছে। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে শাফি“ঈ 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন নাদীম বলেন, ১ 519০ ৮০ ৬9 219 ৫5 ১০13 ১৯০ 0৯ এ ৪০ এ % 
সে) €9| এ -"তিনি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট সমাধান না পেলে “ইজমার উপর নির্ভর করতেন । কিয়াসকে তিনি গ্রহণ করতেন 
না৷’ ইলমুল-ফারাইযের উপর তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে । তিনি ২৯৭ হিজরী সনে ৪০ এর উর্ঘ বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা]॥ ৪10 wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১৬; ॥| -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; A | -0)71110, প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৮-১০১; kV 78810108, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; 100]-ট] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; আন্‌ 
bR gh Sh প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; | 01 071 -110010, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬১; KZ eyA | qu xe) - 
| 00, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০; / -'৪' nA 01)8110॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫৭-৬০; খতীব আল-বাগদাদী, 7 ॥ 1) 
৪॥| ॥ (বৈরত: দারুল-ফিক্র, তা. বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৬৩ 

২৭৪. {V1} -3॥] 10, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬ 


২৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪ 
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(মৃত ২৬১ হিজরী), বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা ইব্‌ন আসাদ (মৃত ২৯০ হিজরী), আবু হাযিম ‘আবদুল- হামীদ 
ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয (মৃত ২৯২ হিজরী) প্রমুখ । 

‘ইলমুল-কালাম 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর যুগে ‘ইলমুল-কালাম*** শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়।*** ‘আব্বাসী যুগের 
(১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলের উদ্ভব হয়, তবে তখন 
মুতাযিলাগণই আগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর “ফিকহুল আকবর’ গ্রন্থটি এ সময়ে রচিত 
হয়।২৮ আবুল-হুযাইল আল-আল্লাফ (মৃত ২৩৫ হি.) ছিলেন এ যুগের একজন বিশিষ্ট তাকীক। তিনি ছিলেন 
তখনকার মুঁতাযিলা মতবালম্বীদের প্রধান । তিনি অনুসারীদের নিকট হুযাইলা হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন । 
আহ্মাহ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-মুরতাদী (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, “আমি যাহিয ও আবু হুযাইল থেকে 
অধিক তাকীক আর কাউকে দেখিনি ৷’ তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত থেকে তিনশত পংক্তির কবিতা আবৃত্তি 
করেন। যা তাকে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ।১৯ বাগদাদে বিশিষ্ট কালাম শাস্ত্রবীদ আবু “আলী 


২৭৬. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান বলেন, 443: 431১ 5৪ ৫১) এ ১৯% 05 22১81 89৬] 5১৭ ও৪ ES & ১৫ ৪০ 
2০৪1 ০90 ০০ ০0 BIE 25 সি 92 ইত 09393 05005 গস ও DEN ত্র ও ৮ গাও - 
“ইলমুল কালাম এমন এক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে আল্লাহ তা'আলার একতৃবাদ, তার পবিত্র সত্তার গুণাবলী, কার্যাবলী অতপর নবী ও 
রসূলগণের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইসলামী “আকীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কালাম শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে রাসূল গণের নিষ্পাপ 
হওয়া, ইমামাতের মাস*আলা সমূহের আলোচনা ও অন্তর্ভুক্ত করে । 

8200]-01] W, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২ 

২৭৭. ফিকহ শাস্ত্রের পর “ইলমুল-কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কুর'আনুল-কারীমের কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার যাত (সত্তা) ও 
সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলো তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রাখে । এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাই এর সমাধানে কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় । যেমন, নবী কারীম (সা.), সাহাবী ও তাবে'ঈগণ 
সাদৃশ্যতা থেকে আলাহ তা“আলাকে পবিত্র বলে স্ব-পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তবে একদল আলাহ্‌ তা'আলার সত্তাকে 
মানুষের হাত-পায়ের চেহারার মত রয়েছে বলে ধারণা করে। তাদের এমন ধারণার প্রতিবাদ করেন আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল- 
জামা'আতের অনুসারীগণ। তারা সাহাবীগণের উক্তিগুলোর পাশাপাশি, এ ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করার জন্য যুক্তিভিন্তিক দলীল 
উপস্থাপন করেন। এ সময়ে গ্রন্থাবলী গ্রীক ভাষার অনুদিত হলেও মুসলমানগণ সেগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। 
মু'তাষিলা, কাদারিয়া, জাহামিয়্যাহ সম্প্রদায় এগুলোর দ্বারা নিজেদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাতে 
থাকেন। আবুল-হাসান আল্-আশ“আরীর অভ্যুদয় হলে তিনি আহলুস্-সুননাহ ও মুঁতাযিলার মাঝামাঝি মত পোষণ করেন। 
দ্রজুরজী যায়দান, 7॥ yA V we] -) 1107] -0 080 (বৈরূত: দারু মাকাতাবাতিল-হায়াত, ১৯৮৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬- 
১৭ 

২৭৮. |] -টা] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; উল্লেখ্য যে, ইমাম বাযদূবী (র) (মৃত ৩৯০ হি./১০০০ খ্রি.) বলেন, 'ফিকহুল-আকবর' গ্রন্থে 
ইমাম আবু হানীফা (রে) আল্লাহ তা'আলার সিফাত, তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকা, কাজের সংকল্প করার 
পর বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান, মাখলুকের সকল কর্মের সৃষ্টিকারী আল্লাহ, বান্দার কল্যাণ দান আল্লাহ 
পাকের উপর ওয়াজিব নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন। 
দ্র. ফখরুল-ইসলাম বাষদূবী (পাকিস্তান: তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮ 

২৭৯. মূল “আরবী, 
কি Ail ০৪ ৩৯ ০১ ৯০ 0৬০ 005 49৩ 250০9 পক এ ০৭০০ Al SE ০2 ও 

এ এটি 45S তই কন আও AS তই আজে LANG BHA লো Cs il ET ডি ক শীত আন 


দ্র-28)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮ 
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মুহাম্মদ আল-জুব্বাঈ”” (মৃত ৩০৩ হি.) মু‘তাযিলা মতালম্বীদের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি এ মতবাদ সম্পর্কে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন ।১”১ 

“আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য 

“আব্বাসীয় যুগে “আরবী ব্যাকরণ তথা “ইলমুন্-নাহু ও “ইলমুস্-সরফের বিকাশ সাধিত হয় । কুফা ও বসরায় 
“ইলমুন্-নাহু চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে ।৯৮২ এ সময় এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। “ইলমুন্-নাহভ চর্চার 
উৎকর্ষ সাধনে যারা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ই‘আক্ুব ইব্নুস্‌- 
সিক্কীত** (মৃত ২৪৪ হিজরী), আবূ ইসহাক আয্-যুজাযী আন্-নাহ্ভী৯৮* (মৃত ৩১১ হি.)। 


২৮০. 


তে 


২৮ 
২৮ 


২৮৩. 


২৮৪. 


ad 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম ‘আবদুল ওহ্হাব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আলী মুহাম্মদ 
ইব্ন আবদুল ওহ্‌হাব আল-বাসরী আল-জুব্বাঈ আল-মুতাযিলী। তিনি শায়খুল-মু'তাযিলা এবং শায়খুল মুঁতাযিলা আবু হাশিম- 
এর পিতা । তিনি বসরার মুঁতাযিলা নেতা আবু ইউসুফ ই“আকৃব ইব্‌ন “আবদুল্লাহ আস-সাহহাম আল-বসরীর কাছে কালাম শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। তবে জুব্বায়ী (৬২৯) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাম“আনী-এর মতে, জুব্বায়ী বসরায় একটি 
জনপদের নাম ৷ ই“আকৃত আল-হামাভীর মতে, এটি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি নহরের নাম। 

দ্র. ON 2 AY Wb 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৩-৮৪; A | -0॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 88৫; A) -007110, প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪; Kk ৮৮৫৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; | 0) -3॥) ও. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; আন্-)॥ 80৪ 
huni প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; | (u! 027 -A 69, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৯; 0761 -1 007] 
| 00100, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; AV -৮ 8 00081011010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৯৮; (00181, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩২৬; ZV AYA V wej -) 1007) -80 02011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৭ 

| 001 077-110018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮ 

ZL) -Bn| এ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; 7॥ 0001 0) -] 0107) -A Vi weg mn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯ 

তার প্রকৃত নাম ই'আকুব। উপনাম আবু ইউসুফ । পিতার নাম ইসহাক। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই“আকৃব ইব্‌ন ইসহাক 
আস্-সিক্কীত আল-বাগদাদী আন্-নাহভী আল-মু'আদ্দিব। তিনি ছিলেন নাহ্ভ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত । তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, “আমি 
নাহভ শাস্ত্রে আমার পিতার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলাম । আমার পিতা অভিধান ও “আরবী কবিতা রচনায় আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী 
ছিলেন । নাহ্‌ভ ও তর্ক শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন “ইরাকের খ্যাতনামা নাহ্ভবিদ ৷ তিনি ২০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। 
তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. gi 2 AY 00/8)7 ৮ প্রাগুক, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৯; Aj -81100101 0৮81101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯; 
| 01 077-11001), পরাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫-৪০১; আন্‌ 8 $6 ৪ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; 72061 1, 

প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; k ৷ ৮ 881116, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২০৩; A {| -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ 

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সার্রী আয্-যাজ্জাজ আল-বাগদাদী । তিনি একজন নাহু শাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিদ । তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরী সনে 
জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি ফাতাওয়া যাচাই-বাছাই করে চুড়ান্ত রূপ দেন এবং নাহুর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আল-মুবর্রাদ-এর 
শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ৩১১ হিজরীতে জমাদিউল-আখিরাহ মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল 
করেন। খলীফা আল-মুতাযিদের মন্ত্রী “উবাইদুলাহ এবং তার পুত্র তার কাছে “ইলম অর্জন করেন। অতপর আল-মুবার্রাদ আয- 
যাজ্জাজের হাতে তুলে দেন। তিনি সনদ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনামূলক তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন। তার তাফসীর গ্রন্থটির নাম 
“মাঁআনিল কুর'আন? (0।১এ] ৭০৭) । যা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইমাম কুরতুবীসহ অনেক মনীষী তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে 
অনেক অবদান রেখেছেন। এ ছাড়াও তীর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে, “আল-ইশতিকাক", (লকুল-ইনসান', “আল- 
আমালী”, “ফা*আলতু ওয়া আফ‘আলতু আল-মুসনাসু', “ই'রাবুল-কুর'আনট “মুখতাসারু ই“রাবলি-কুর'আন ওয়া মা*আনীহি’ ও 
“মা'আনিল-কুর'আন ওয়া “ইরাবুহু। 

দ্র. ॥া]। ৪ A 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; A -007 0100, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৭; আবূ যাকারিয়া 
আন-নাভূবী, Zhe) -A mg 0 | 01 -111% (বৈরূত: দারুল কুতুবিল-“ইলমিয়া, তা-বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; | 0107 - 

A Bow, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১; | 0) )-01] w, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; 
wi 071-18 01), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ১৯৮; আন্-00 6] 6 (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; A -16 10010 01/801100, 


৬১১ 


Dhaka University Institutional Repository 


“আরবরা সবসময়ই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জাহিলী যুগেও কাবা গৃহের “উকাজ মেলায় প্রতিবছর সাহিত্য 
প্রতিযোগীতার আসর বসতো । যাদের কবিতা শ্রেষ্ঠতব লাভ করতো, তাদের কবিতা কাবা গৃহের দেয়ালে 
স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো ।*** তবে জাহিলী যুগের সাহিত্য চর্চার প্রকৃতি ও ধারা ছিল 
সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ৷ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর যুগ থেকে এর প্রকৃতি ও ধারার পরিবর্তন সাধিত হয় । 
“আব্বাসীয় যুগে ‘আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আবু “উছমান 
আল-জাহিয** (মৃত ২৫০ হিজরী), আবূ সা“ঈদ আস্-সুক্কারী** (মৃত ২৭৫ হিজরী), ইব্‌ন কুতাইবাহ্‌ 
আদ্‌-দিনাওয়ারী*”” (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আবীদ্‌-দুনইয়া*”* (মৃত ২৮১ হিজরী), 


২৮৫. 
২৮৬. 


২৮৭. 


২৮৮. 


প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭-৮; A -A 10, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; ই“আকৃত আল-হামাভী, 0 0) -D' ৪ (বৈরূত: দারুল 
ইয়াহ্‌ইয়াইত্‌-তুরাসিল “আরাবী, তা. বি.),প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭ 

আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, A | ৫)117 1 B ৷৷৷ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খি.), পৃ. ৪৮-৪৯ 

তার প্রকৃত নাম ‘আমর । উপনাম আবূ “উছমান পিতার নাম বাহর। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “উছমান “আমর ইব্‌ন বাহর 
ইব্ন মাহবুব আল-বাসরী আল-মুঁতাযিলী। তবে তিনি জাহিয নামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন । তীর দাদা কাযারা ছিলেন হাবশী দাস। 
তিনি আবু ইউসুফ আল-কাী, ছুমামাহ্‌ ইব্‌ন আশরাস প্রমুখ থেকে হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আবু ‘উবায়দা 
আল-আসমা“ঈ ও আবু যায়দ আল-আনসারীর নিকট থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি আল- 
আখফাশের কাছ থেকে নাহু ও ব্যকরণ শিখেছেন । মু‘তাযিলা পণ্ডিত আন্-নাজ্জামের কাছ থেকে কালাম ও ধর্মতত্ত শিখেছেন [তিনি 
হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক সহ প্রমুখের কাছ থেকে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ।তিনি “আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে 
অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, “কিতাবুল-বুখালা,“আল-বায়ান ওয়াত্-তাবি“ঈন, কিতাবুল-হাইওয়ান, 
কিতাবু খলকুল-কুরআন, “কিতাবুল-ইমামাহ' “কিতাবুল-ই“তিযাল' ইত্যাদি । 

দ্র. |] ৪ ॥10 ॥])80 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬-৩০; 08} -D' ৪ প্রাণ্ুক্ত,১৬শ খণ্ড পৃ. ৭8; ‘উমার ফারুক, 
ZV Ly -AV 08) -0018॥ (বৈরূত: দারুল-“ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৬৯ খি.), ২য় খণ্ড পৃ. ৩০৩; | -08৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৩৫৯; 10107881016, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৩১; ॥ [1]-0711), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯৩; 9) -BOL |, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩০০; | 001 07 -A (80, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৭৫; A) -৷৪' nd 01)91101, প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ৪৭৯ 

তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু সাঈদ । পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা'ঈদ আল- 
আবী সুফরাহ আল-আযদী আল-মুহাল্লাবী আস-সুক্কারী আন-নাহভী । তিনি ২১২ হিজরী সনে বসরায় জন্গ্রহণ করেন। তিনি 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'ঈন সহ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী, আর্-রীয়াশী, 
“উমার ইবৃন শাব্বাহ্‌ থেকে আরবী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন। তীর থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-হাকীমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদুল-মালিক আত্-তারীখী, আবু সাহল ইব্‌ন যীয়াদ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। আল-খতীব আল-বাগদাদী বলেন, ৩ 
ANI AK ০৫ ০4০ ১9 cdl ০৪ BL 0৪১ তিনি “আরবী সাহিত্য, অভিধান ও নাহু শাস্ত্রে 
তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বসরায় যে সকল সাহিত্যিক “আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন, 
তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ৷ তিনি ২৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. mq ৪ AY why Vv প্রাগক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১২৬-২৭; || 05710, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; 0781 0018 
| 0৬৪০n৷, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; 7॥01)60॥ 0 , প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-২৯৭; 0001-0" ৪), প্রাগুক্ত, ৮ম 
খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৮; আয্-যুবায়দী, 2 ৫K ৮ ৪)118)0 | 0 -] | » (কায়রো: মাতবা‘আতুস্-সামী আল-খানিজী, ১৯৫৪ খি.), পৃ. 
২০০; “উমার ফারুক, ZL) -AV' 0৫] -0 6) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৭৮ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম কুতাইবাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বাহ্‌ আদৃ-দিনাওয়ারী । তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবু 
হাতিম আস্-সিজিস্তানী প্রমুখের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফকীহ্‌, সাহিত্যিক, 
অভিধানবেন্তা ও নাহু শাস্ত্রবিদ । তার সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, “কিতাবুশ্‌-শির ওয়াশ্‌-শু“আরা' । 

দ্র. AV -8 Wind 0/88]0॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩; /| -07 111, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬-৭৭; ZV Lye, 
প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; kh Y h&॥৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯; A | -86।) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; 2) 1} -3॥] 0, প্রাগুক্ত, 
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আবুল-আব্বাস আল-মুবার্রাদ** (মৃত ২৮৬ হিজরী), ইবৃনুল-বিসামী আল-বাগদাদী** (মৃত ৩০২ হিজরী), 
ইব্‌ন দুরাইদ**২ (মৃত ৩২১ হিজরী) অন্যতম । খলীফা আল-মুকতাদিরের খিলাফাতকালে ‘ইলমুল্‌-লুগাতের 
বিশেষজ্ঞ কাযী ইউসুফ ইবন ই‘আক্ব (মৃত ২৯৭ হিজরী) ছিলেন অন্যতম । ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি 
পরবর্তীদের জন্য অভিধান বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষতার পথ সুগম করেছেন।*** “আরবী অভিধান রচনার 
মাধ্যমে “আরবী ভাষাকে মানুষের কাছে সহজতর করে তোলা হয়। 


২৮৯. 


২৯০. 
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২৯২. 


২৯৩. 


তার প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উবায়দ ইব্ন সুফইয়ান ইব্‌ন কীায়স ইব্‌ন “আবিদ্‌-দুনইয়া আল-কারশী । তিনি ২০৮ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ 
করেন। “আরবী সাহিত্যের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০০ এর উর্ধে। তন্মধ্যে “আল-ফারায,বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্‌র গৃহ শিক্ষক ছিলেন৷ তিনি ২৮১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. dN ৪/10 0009061 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-০৪; A | -0)71110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; A) -181 gn 
| qW&bnw wn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭-৫৮; ZK ৮7-0৫ 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৭-৭৮50 V7 - 
| 00807, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৯; ZEK ZY} -00 64, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯; 2 1 ye" V , প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৯) 
81081 gp 6hwni |), প্রাগক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯৮; A -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০8; 21108170116) -K , প্রাগুক্ত, ৫ম 
খণ্ড, পৃ.৯৭ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ইয়াধীদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন “আবদুল-আকবার আল-আযদী আস্-সামাল। তিনি ২১০ হিজরীতে আযদ গোত্রে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি আল- 
জারমী, আল-মাসিনী, আবু হাতিম আস্-সিজিস্তানী প্রমুখ মনীষীর নিকট শিক্ষার্জন করেন । তিনি স্বীয় যুগে “আরবী ভাষা ও সাহিত্য 
এবং নাহু শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আল-কামিল, কিতাবুল-মুকতাযিব, কিতাবুত্-তা“আযী ওয়াল- 
মুরাছী, কালামুল-“আরব প্রভৃতি । 
দ্র. হান্না আল-ফাখুরী, AY -R 800 1/7॥)1] -AY ue] -0.॥ ৪% (বৈরূত: দারুল-জাইল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭৪৬- 
৪৭; উমার ফারুক, £1) -AV wej -) 0101) -0॥ 000 11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭ 
তার প্রকৃত নাম “আলী। উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন 
মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মানসূর । তিনি ইব্‌ন বিসাম নামে পরিচিত ছিলেন । তবে তিনি ইব্‌ন বিসাম আন্দালুসী (মৃত 
৫৪২ হি.) নন। আল-বিসামীর মাতা বিনতে হামদূন আন্-নাদীম । ইব্‌ন বিসাম নিন্দা কাব্যের বিশিষ্ট কবি ছিলেন । তার কাব্যের 
করেছেন। একদা তিনি তার পিতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 
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তার বিখ্যাত কোন কাব্য গ্রন্থ নেই। তবে মুনাকাযাতুশৃ-শআরা (প1)৯এ| ০০৪.) আল-আহওয়ায ও উমার ইবন আবী 
রবী“আহ-এর জীবনী সম্পর্কে রচনাবলী রয়েছে। যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেনি। 
দ্র. Aj -010 |, প্রাপ্ত, পৃ. ১৫০; 0॥ 0} -| 00805, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩; | 00101-/1601), প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৫২; 78001 08] -) 1007) -8॥ 0৫00, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু বকর। পিতার নাম হাসান । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান 
ইব্‌ন দুরায়দ আল-আযদী | তিনি ২২৩ হিজরীতে বসরায় জনুগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হন। আস্-সিজিস্তানী, আর্-রিয়াশী 
ও মাঈর ভাতিজার নিকট থেকে “আরবী ব্যাকরণ এবং “আরবদের নিকট “আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট 
অভিধানবেন্তা ছিলেন । সাহিত্য ও নসবনাসা বিষয়েও তার সমান পাণ্ডিত্য ছিল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রস্থাদি হচ্ছে, কিতাবুল-মাকৃছুর 
ওয়াল-মামদূদ, আল-জামহারাহ ফীল্-লুগাহ, কিতাবুল-ইশতিকাক, ছিফাতুস্-সারজ ওয়াল্‌-লিজাম, কিতাবুল-মালাহিন, কিতাবুল- 
মুজতাবা, কিতাবুস্‌-সিহাব ওয়াল-গয়ছ, আখবারুর্-রুওয়াত প্রভৃতি । তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. উমার ফারুক, 7॥10)11 6] -1 1001) -0॥ 080) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; আহমাদ হাসান আযৃ-যাইয়াত, 
ZN Ly -AV 0৫) -0012) (বৈরূত: দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ২৭৪-৭৫ 
জুরজী যায়দান, 7॥)0)01 wej - 0107] -0॥ 0601, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; A | -0॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; 
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ইতিহাস 
ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর সময়কালে ইতিহাস শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থাদি 
বিস্তার লাভ করে। সে সময়ের এতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবন চরিত, সাহাবা-ই-কিরাম, তাবিঈ, 


তাবি-তাবি‘ঈ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ্‌, আদিব ও এঁতিহাসকগণের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা 
করেন ১5 


এ সময়ের উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক ছিলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ" (মৃত ২৩০ হিজরী), তিনি ছিলেন এ 
যুগের একজন প্রখ্যাত এঁতিহাসিক। তিনি “আত্-তৃবাকাতুল-কুবরা' নামক মুহাম্মাদ (সা), সাহাবী ও 
তাবি“ঈগণের জীবনী সম্বলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপনের ক্ষেত্রে এ 
ধরণের গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ “তারীখুর- 
রুসূল ও “তারীখৃ-উমামুল-মুলুক' শিরোনামে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি মুসলিম জাতির 
জন্য অমুল্য সম্পদ। এ গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে “আব্বাসীয় যুগের ৩০২ হিজরী/৯১৫ খ্রিস্টাব্দ 
পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। এছাড়া আবু জাফর আল-বালাযুরী২৯* 


২৯৪. 7 ).)-ট] 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬ 

২৯৫. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম সাঁদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবৃন 
সাদ ইব্‌ন মানী‘ আল-বসরী আল-ওয়াকিদী আল-বাগদাদী। তিনি ইব্ন সাঁদ নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন । তিনি ১৬৮ 
হিজরী সনে বসরা নগরে জনুগ্রহণ করেন । তিনি বনু হাশিমের একজন মাওলা ছিলেন । ইব্‌ন সা“দ হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ 
করেন এবং বহু বিশেষজ্ঞের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি বসরা এবং বাগদাদে তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন । এছাড়া 
সর্বশেষে তিনি বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন এবং আল-ওয়াকিদী-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ইব্‌ন সাদ তার কাতিব নিযুক্ত 
হন এবং তার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হিশাম ইব্নুল-কালবীর অধীনে আনসাবও অধ্যয়ন করেন। ইব্‌ন সাদ ১৮৯ 
জন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি যেরূপ জ্ঞান অর্জন করে নিজে ধন্য হয়েছিলেন, তেমনি জ্ঞান অপরকে বিতরণ 
করেও নিজেকে ধন্য করেছিলেন । তার অসংখ্য ছাত্র ছিল। খতীব আল-বাগদাদী রে) বলেন, |; ৯৬] 4৯1 95 0 -“তিনি 
“আলিম ও বিদ্বান ছিলেন ৷’ ইব্‌ন তাগরী বারদী বলেন, .৯৮| 091৫ 4০ 185 Ll ৬৯ ০ ১০৩ এ 0 তিনি 
ছিলেন ইমাম, “আলিম, বিদ্বান, সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়নকারী এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে গ্রন্থ সংকলনকারী ৷’ ইব্‌ন সাদ) 

১৯ ছাড়াও _১৬:-]| 4১৪০ নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন । বিখ্যাত এই মহান সাধক ২৩০ হিজরী সনের 

জামাদিউল আখির মাসের ৪ তারীখ বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ঢা] 2A 00)00) ॥ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪-৬৮; 70116] nh, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫১7101001 7]-00 81, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 8৪২৫; A -07 111, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬১-৬২; A [ -8:10018 01081 011৪ প্রাণ্ুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. 
৩০৯; | 001 071-/1801), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৫২; (71601 -| qd xj -| 0080, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৭৫; 
(0 71811119, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯; তাযহীবু তাহযীবুল-কামাল, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.১০৯-১০ 

২৯৬. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু জাফর ৷ পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া । তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু জা“ফর আহমাদ ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল-বাগদাদী আল-বালাযুরী। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দামিশক, 
বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন । তিনি হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালিহ আল-“ইজলী, “আফ্ফান, আবু 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক । তার রচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল, “ফাতুহুল বুলদান' 
ও “আনসাবুল-আশরাফ' । যা ইতিহাস জগতের অমূল্য সম্পদ । বালাযুর বা কাজু বাদামের রস পান করে তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে 
এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ১ ৪ A] 00)8)7| ৮ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; 0॥ 0৮} -| 00800, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৫৫-৫৭; K 7 ey 
AY -l 00708) - 0080, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৭; || 1))-0)11), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৯২; A -৮ 0018 


| 010-1011001 0 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৬-৪৭ 
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(মৃত ২৭৯ হিজরী), ইব্‌ন কুতাইবা (মৃত ২৭৬ হিজরী) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, আবূ জা“ফর 
মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্্‌-তৃবারী (মৃত ৩১০ হিজরী)। তীর রচিত “তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলৃক' 
(441 9.+১1393) নামক গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক অন্যতম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা 


হয়। 


২৯৭ 


এ যুগে “ইলমুত্‌-তাসাউফ*১” চর্চায় অনেক মনীষী নিজের জীবন উৎস্বর্গ করেন। আল-জুনাইদ আল- 
বাগদাদী৯* (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবু উছমান আল-হীরী সাঈদ ইব্‌ন ইসমাঈল” (মৃত ২৯৮ হিজরী), 
আবু ‘আবদুল্লাহ ইব্নুল জাল্লা*” (মৃত ৩০৬ হিজরী) প্রমুখ । 


২৯৭. 


২৯৮ 


২৯৯. 


এতে তিনি পূর্ববর্তী এতিহাসিকগণের চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ করেছেন । তাছাড়া তিনি এতে এমন কতিপয় ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন 
যা ইতোপূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি । তিনি সূচনা হতে ৩০২ হিজরী সন পর্যন্ত এতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেন। অতপর আবীব ইব্‌ন 
সাদ আল-কুরতুবী (মৃত ৩৬৬ হি.) সিলাতু তারীখিত নামক গ্রন্থে ২৯১ হিজরী সন হতে “আব্বাসী খলীফা মুকতাদিরের শাসনামলের 
শেষ (মৃত ৩২০ হি.) পর্যন্ত আলোচনা করেন। 

দ্র-28)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬ 

ড. ইব্রাহীম মাদকুর বলেন, . 9১] ৯০০৩ এ] 9১1911985৬৭ 988359৮5905 (০৪৪) 

-আত-তাসাউফ" (৪২1) হচ্ছে আচরণ বিষয়ক পদ্ধতি যা সংযমীর সাথে দণ্ডায়মান, গুণের সাথে সজ্জিত, যাতে অন্তর পবিত্র 
হয় এবং আত্মা উন্নত হয় । 

দ্র. A -0001-| 0010 (দেওবন্দ: মাকতাবা যাকারিয়া, ১ম সং, ১৩৯২ হি/১৯৭২ ঘ্রি.), পৃ. ৫৮৮ 

তার প্রকৃত নাম আল-জুনাইদ। উপনাম আবুল-কাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবৃল-কাসিম আল- 
জুনাইদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্নুল-জুনাইদ আন্‌-নাহাওয়ান্দী আল-বাগদাদী আল-কাওয়ারীরী। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময় 
জনুগ্রহণ করেন । তাকে শায়খুস্-সৃফিয়্যাহ বলা হয়। তিনি আস্-সারিয়্যি আস্-সাকাতী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে 
ইব্‌ন “আলওয়ান প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ, তাপস, মোহমুক্ত, কুতুব বা বহুমূখী প্রতিভার 
অধিকারী এবং যুগের শায়খ । তিনি ২৯৮ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন । কারো মতে, ২৯৭/২৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
তিনি আস্-সিররী আস্-সাকতী, হারিস আল-মুহাসিবীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আবূ সাওর-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। 
তার আল-মাকামাত (44410 কারামাত (৮১) রয়েছে । সততা ও পারস্পারিক লেন-দেনের সম্পর্কে তার কল্যাণকর বাণী 
রয়েছে। 

দ্র. ॥॥0\ ৪ A 0])8)71 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৯; | 81010 010-011011| প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬৭-৬৯) 
আবু নাঈম আল-ইস্পাহানী, ॥] 07] Av y qv qv Ze} A॥।-W 010 কোয়রো: মাকতাবাতুল-খানিজী, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫-৬৫; 7 EK ৮} -n॥৮) ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩-৪৬; ইব্নুল-জাওযী, 
md YZ nim | (হান অজ্ঞাত: দারুল মা‘রিফাহ্‌,তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-২৪; | 08 27 -A 60, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৩৭৩-৭৫; সিরাজুদ্দীন আল-মিসরী, 26K ৮1 -A ॥ 0 (কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খি.), 
পৃ. ১২৬-৬৭; 7 EK Wk &k wl BZ 7 -K ei v, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৭০; ॥ -0)7 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; A ৮ 
)76081॥11 nN, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৯; | 0) }-3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; kh ৮ 6h, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী, 72.) | 0) -ট1] , তাহকীক: ফাহীম শালতুত (কায়রো: আল-হায়'ওয়াতুল 
মিসরিয়্যাতিল “আম্মাহ, ১৯৭৪ থ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; A | -&৫।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫; |10 ৪ AV 00)8)8। 1, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ৬৬; আস্-সুলামী, “আবদুর রহমান, 28 ৮ ॥6॥॥ 0 ॥ (কায়রো: মাকতাবাতুল-খানজী, ১৯৮২ খ্রি.) পৃ. ১৫৫-১৬৩; 
ইব্নুল মুলাকিন, 2 6 ৮} -A | 0॥ (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৩ খু.), পৃ. ১২৬-৩০ 

তার প্রকৃত নাম সাঈদ উপনাম আবু “উছমান । পিতার নাম ইসমাঈল ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “উছমান সা“ঈদ ইব্‌ন 
ইসমা“ঈল ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মানসুর আন্-নায়শাপুরী আল-হীরী আস্-সূফী। তিনি ২৩০ হিজরী সনে রায় নগরীতে জন্মগ্রহণ 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে আবু “আমর আহমাদ ইব্‌ন নাসর, আবু “আমর ইব্‌ন মাতার, ইসমাঈল ইব্‌ন নুজায়দ 
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দৰ্শন শান্ত 


‘আব্বাসীয় শাসনামলে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় দর্শন চর্চাও উন্নতি লাভ করে।*?২ যুক্তির মাধ্যমে সত্যে ও তত্তে 
উপনীত হওয়ায় পন্থাকেই দর্শন বলা হয়। ইসলামের দর্শনের মূল ভিত্তি কুর'আন ও হাদীছ হলেও পরবর্তীতে 
পারস্য ও গ্রীক চিন্তাধারায় প্রাচ্যের প্রভাব মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে 1১০১ 

এ যুগে যে সকল মুসলিম মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় দর্শন শান্ত্রেও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাদের মধ্যে ইব্‌ন 
ইসহাক আল-কিন্দী**(মৃত ৮৭৩ খ্ৰিষ্টাব্দ) অন্যতম । 


৩০১ 


৩০২. 


৩০৩, 


৩০৪. 


প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি নায়শাপুরের শায়খ, ওয়ায়িয বা বক্তা, বিশিষ্ট যাহিদ বা তাপস ও মোহমুক্ত এবং বিশিষ্ট সুফী 
সাধক ছিলেন । তিনি ৬৮ বছর বয়সে ২৯৮ হিজরীর রবিউ“ল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-আরিফ আবু হাফস আন- 

নাইশাপুরীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি ‘ইরাকে হুমায়দ ইব্নুর্-রাবী হতে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি অতিশয় মর্ধাদাসম্পন্ন ছিলেন 
এবং মাকবুল দুঁআর অধিকারী ছিলেন। 

দ্র. ॥॥0\ 2 AW 00080 V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৫; ॥] 07701 ॥ 01 0170007] -॥॥1-0| 01 প্রাগুক্ত, ১০ম 
খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৫৫; A) -0)7 110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৯-২১; ॥10 ৮ ॥-॥ | 0118 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩-৪৪; 

| 001071-110 018, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৭০; 76071 A | 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪৩; (71611 -| 0M xe) - 

| 0080, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫; A) -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬; মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন আস্-সুলামী, 

761 mm 0 (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি/১৯৯৮ খি.), পৃ. ১৭০-১৭৫; || -08 10118 
| 01080111011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৭০-৭১ 

তার প্রকৃত নাম আহমদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ আহমাদ 
করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের আদর্শ ছিলেন। তিনি রজব মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. ॥10॥ ৪ A] 00)8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; আহমাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ আল-ইস্পাহানী, ॥] 07)-00|  0v 
| qv ZkeK wy -Anm-W GV (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; A) - 

0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; LEK V7 -AV | 0V প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৩; 12181517100] -1 0080, 

প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; A | -৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; A -& ng 01080011011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮- 

০৯; A&R 6] 8111 WL, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭ 

৬৬. Monotgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology, P-41; History of the Arabs, P-370. 


Sayyed Abdul Hai, Muslim Philosphy (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1982), P.192; 
A Short History of Islam, P.P 124-125. 

তীর নাম আবূ ইউসুফ ই“আকুব ইবৃন ইসহাক আল-কিন্দি । তিনি ৮১৩খিস্টাব্দে কুফায় জন্মুগহণ করেন। বাগদাদে অধ্যয়নের সময় 
তিনি গ্রীক, পারসিক ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন । শিক্ষা গ্রহণের পর আল-মামুনের অনুবাদ কার্যক্রমে যোগদান 
করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট দার্শনিক ৷ তিনি এরিষ্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থ “আরবী ভাষায় অনুবাদ করে দর্শন 
শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করেন। তাকে “আরবদের দার্শনিক বলা হয়। তিনি দর্শনকে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা 
সমূহের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন । তিনি প্রথম মুসলিম দার্শনিক যিনি নব্য প্ল্যাটোবাদি ধারার সাথে প্লাটো ও এ্যারিস্টটলের 
মতবাদের সমন্নয় সাধনের চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন গণিতবিদ, ভৌগলিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্রবিদ, চিকিৎসাবিদ, 
জ্যোতির্বিদ্যা । বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৩৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। 


দ্র.Dr. M. Ahmed, An Introduction to Islamic culture and Philosophy, Part-Il (Dacca:Mullick 
Brothers,1963), PP-50-53; History of the Arabs, P-370; CF.Manzoor Ahmad Hanifi, Short 


৬৬) 


Dhaka University Institutional Repository 


চিকিৎসা বিজ্ঞান 


‘আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে “ইরাক ও হিন্দুস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন । খলীফা 
আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্র সময়কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইব্‌ন মাসাওয়াইণ* (মৃত ২৪৩ হিজরী), হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক (মৃত ২৬০ 
হিজরী), আবু বকর আর্-রাষী*”* (মৃত ৩১৩ হিজরী) ৷ তার চিকিৎসা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। 
তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। তার অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে “কিতাবুল-হাভী”*০ 


৩০৫, 


৩০৬. 


৩০৭. 


৩০৮, 


History of the Arabic Lliterature,(Lahore: SH. Muhammad Ashratf,1964),PP-71-72;Islamic 
philosophy and theology, PP-45-47; Arabic Literature, PP-65-66; Sayyed Abdul Hai, Muslim 
philosphy, P.192; A Short History of Islam, P.P 124-125. 

তার নাম আবু জাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাসাওয়াই। তিনি “আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। ২৪৩ হিজরী সনে 
তিনি ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. History of The Arab, 1. 363. 

তীর প্রকৃত নাম হুনাইন। উপনাম আবু যায়দ। পিতার নাম ইসহাক । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যায়দ হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক 
আল-“ইবাদী ৷ তিনি “আব্বাসীয় শাসনামলের প্রাথমিক যুগে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসবিদ ছিলেন৷ তিনি ইউনানী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । তিনি 
ইকলিদিসের গ্রন্থটি ইউনানী ভাষা থেকে “আরবীতে অনুবাদ করেছেন। ২৬০ হিজরী সনে সফর মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ AW 00001 1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; A] -08৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পূ. ৩৭৩; A) 61001010008 
1101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৭; A -0}72, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬০; | 01 0717-810018, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
২১৭-১৮; A -W ng |, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম যাকারিয়া । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন 
যাকারিয়া আবু বকর আর্-রাধী আত্-তবীব। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক । ইউরোগীয়দের নিকট রাষীনামে 
সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসক ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন । দর্শন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা 
করেন। শৈশবে বীন বাজিয়ে গান গাইতেন। চলিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাজীবনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সম্পর্কে ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান মন্তব্য করে বলেন, তিনি মানসুর ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নূহ আস্-সামানীর সাথে মিলিত হয়ে তার জন্য “কিতাবুল মানসূর ফিত্-ত্বিব’ রচনা করেন। তিনি জালীনূসের 
চিকিৎসা বিদ্যাকে উজ্জীবিত করেন। পরবর্তীতে তার চিকিৎসাবিদ্যাকে ইব্‌ন সিনা পূর্ণতা দান করেন। রাষী যখন তার অধিবেশনে 
বসতেন, তখন তার পেছনে দলে দলে ছাত্ররা বসতো । কোন ব্যক্তি এ মজলিসে আসার পর যার সাথে প্রথম সাক্ষাত হতো, তাকে 
রোগের বর্ণনা দিলে সে সামর্থ হলে সমাধান দিতো । নচেৎ রাষী তার সাথে কথা বলতেন । রায় ও অনারব অনেক দেশে তার সুদৃঢ় 
অবস্থান ছিল। তিনি জ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা রাজা, আমীরগণের সেবা করেছেন । কারো কারো জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন । তার ইন্তিকাল 
সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়; ৩১১ হি./৩২০ হি./৩২৫ হি./৩৬০ হিজরী সনে । তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৩১১ হিজরী 
সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা ৪ AV) WF ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫; A) 80081 008]1]1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০; 
| qw 0/7-/1$01), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬১; | 0 )-ট] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; (7180 -1 qd Xe) - 
| 003, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; A ৮৪০} 80 8101 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; KV 17 8810108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; A -॥ ৷৷" |, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯; A) - 6০, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; ZX )-Bm এ, 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫ 

এটি ৩০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ । চিকিৎসকগণের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ । ইব্নুন্-নাদীম এ গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ 
করেন । আর্-রাযী এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী চিকিৎসক ও তার যুগের সব চিত্সিকের মতামত, পরামর্শ এবং তাদের গ্রন্থাবলী বিক্ষিপ্তভাবে 
ছড়ানো রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি একত্রিত করেছেন । কে কি বলেছেন তীর নামসহ উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের একটা 
হস্তলিপি ব্রিটিশ যাদুঘরে, অন্য কপিগুলো মুনীখ, অক্সফোর্ড ও ইসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ফারাগুত এ গ্রন্থটি ল্যাটিন 
ভাষায় অনুবাদ করেন । এটা দু'বার মুদ্রিত হয়। একাধিক ব্যক্তি এটি সংক্ষিপ্ত করেন। 

দ্র. জুরজী যায়দান, 2 XA V we] -) 1107) 10000 11, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭) ড. রশীদুল আলম, ঢুযা॥ 0 11] 1811 (ঢোকা: 
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং, ২০০৯ খি.), পৃ. ৩০৫-০৬ 
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‘কিতাবুত্-তিব আল-মানসূরী’*”। তারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, গ্রীকদের 
লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতেন।*** হুনাইন ইব্‌ন ইসহাককে 
খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করলে, তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন 
করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি খাদ্য, পুষ্টি, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও রোগের ওষধসমূহ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন ।২১, 


খলীফা মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌ চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তিনি গ্রীক ভাষায় 
রচিত গ্রন্থাদি ‘আরবীতে অনুবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যা পরবর্তীতে সাবিত ইব্‌ন কুর্রার মাধ্যমে 
পরিপূর্ণতা লাভ করে । এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রস্থাদি রচনা করেছেন, ইব্‌ন বাকতাইশু । তিনি চিকিৎসা 
শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য চক্ষু, দন্ত, চর্ম, পরিপাকতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধান 
নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি শিশু রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রীক ও 
সিরিয়া ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রস্থাদি “আরবী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার পিতা হুনাইন ইব্‌ন 
ইসহাক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ।১১২ ইব্‌ন নাদীম বলেন, “তিনি বিশুদ্ধ “আরবী ভাষী হিসাবে 
তার পিতাকে হার মানিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও খলীফাগণের সান্নিধ্যে থাকতেন । 
চিকিৎসা বিষয়ক তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে গ্রীক ভাষায় রচিত “আরবী ভাষায় অনুদিত হয়নি এমন 
গ্রন্থ হল, “কিতাবুল আওদিয়াতিল-মুফরাদাতি “আলাল-হুরুফি”, “কিতাবু তারীখুল-আতিববা' 1১৯৩ 

এ সময়ে “আব্বাসীয় খলীফারা চিকিৎসকগণকে উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া হাজ্জের সময় সকল চিকিৎসকগণকে একত্রিত করার জন্য সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতেন । যেখানে চিকিৎসকগণ তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, একে অপরের সাথে 
আদান-প্রদান করতেন । উক্ত সেমিনারে উদ্ভিদের বিভিন্ন ওষধী গুণাগুন নিয়েও আলোচনা করা হত ।২১$ 


ভূগোল শান্তর 


ভূগোল শাস্ত্রে এ যুগে ভৌগলিকগণ অনন্য অবদান রাখেন ।১*: কিবলা নির্ধারণ, হাজ্জ যাত্রা, নৌবাণিজ্যসহ 
প্রভৃতি প্রয়োজনেই মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন ।+ এ যুগেই সর্বপ্রথম দিকদর্শন ও 


৩০৯. এ গ্রন্থের কপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাহ, অক্সফোর্ড, ইসকুরিয়াল লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। আল-কারীসুনী এ 
গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে মুদ্রিত হয়। 
দ্র. পূর্বোক্ত 

৩১০. 28 )0]-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯ 

৩১১. 077 0&1015) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭ 

৩১২. 2॥)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৬ 

৩১৩. মূল ‘আরবী, 
ES ০৭ HS ds... dM ০০ ০৪৫১ ৪৪১৩৭ Lal 55015 ওই এ ০০ ২38 AL ELS: as ol UH LS এএ 

.৪৩৮ট। Eb ২৩৫০ ০৪৪০৯ ৮০ 52০৬৭] 22২1 এ ৬৬ 2৯০০ UAB Ls ০৯০ El জও 

দ্র. AY -Wng 1 , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫; 211} -3॥| 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬ 

৩১৪. 2॥)0]-ট]া] 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬ 

৩১৫. John P- 1৬190018501, Muslim Institutions, P-196; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-41; A survey 
of Muslim institutions and culture, P-187. 

৩১৬. History of the Arabs, P-383;; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-41; A Survey of Muslims 


Institutions & culture, P-187. 
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দূরবীন যন্তেরও আবিস্কার হয়।*** আল-খাওয়ারিযমী১” (মৃত ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) তার বিখ্যাত সুরাতুল-“আরদ 
(পৃথিবীর চিত্র) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। পারস্য বংশড়ুত ইব্‌ন খারদাযাবাহ্‌ (মৃত ২৯৭ হি.) “কিতাবুল- 
মাসালিক ওয়াল-মামালিক’ শিরোনামে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ভৌগলিক দিক নির্দেশনায় তার এ 
গ্রন্থটি ‘আরবী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দখল করে আছে। এটি একটি প্রামানিক তথ্য 
সম্বলিত গ্রন্থ (D৭0৭ 0৪5০) যা ভ্রমণকারীদের জন্য সমুদ্র পথে দিকনির্দেশনা প্রদানের সহায়ক ভূমিকা পালন 
করে থাকে । এ গ্রন্থের আলোকে মানুষ দিজলা নদী, চীন ও ভারতে ভ্রমণকারীদের দিক নির্দেশনায় অনন্য 
ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আর্মেনীয়া, ইরান, ভারত, মিসর এবং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমনে 
যথেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে ।১৯ এ সকল ভৌগলিক বিবরণ থেকে তৎকালিন মুসলিম বিশ্ব ও সমসাময়িক 
পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। 

গণিত শাস্ত্র 

“আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় গণিত শাস্ত্রে মুসলমানগণ অবদান রাখেন। 
মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় গণিতের প্রতি । এ বিদ্যা তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বহু সমস্যা-সমাধানে 
সহায়তা করে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, উত্তরাধিকারী বন্টন, ক্ষতিপূরণের 


হিসাব ইত্যাদি | উল্লেখ্য যে সাবিত ইব্‌ন কুর্রা আল-হার্রান*২০ (মৃত ২৮৮ হিজরী), আল-খাওয়ারিজমীত২১ 
(মৃত ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) যিনি “হিসাবুল-জাবর ওয়াল-মুকবাবালা' গ্রন্থটি রচনা করেন। আল-জাবর শব্দটি 


৩১৭. Scohpy, 0. Gepgrophy of The Muslim of the Middle Ages, Vol. 51৬ (American: Geographical 
Review, 1850.), P. 262; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, টা] &0। B ৷৷ (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪ খি.), পৃ. ৫২৫; 
gy g mi 2॥ 00, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ 

৩১৮. তার নাম আবূ “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসা আল-খাওয়ারিযমী । তিনি পারস্যর অন্তর্গত আবুল-রদের দক্ষিণে খিভা প্রদেশের 
খাওয়ারিযমে ৭৮০ খিস্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী । তিনি ছিলেন ভূগোলবিদ ও গণিতবিদ । 
তার রচিত সুরাতুল-'আরদ (পৃথিবীর চিত্র) নামক ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ ভূগেন এক অনবদ্য সৃষ্টি । এ গ্রন্থে তিনি ৬৯ জন পণ্ডিত 
ব্যক্তির সহযোগিতায় পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকিত করেছেন । তিনি ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন । 
দ্র. A -018 |, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; 0) 9 7 100 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭; Huda Al-Alam, The Religions 
of the World (London : Minorsky, 1973.), P. 9; History of the Arabs, P-379; A Survey of 
Muslims Institutions and culture, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-42. 

৩১৯. 28)0]-ট]] ০. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২ 

৩২০. সাবিত ইব্ন কুররা ছিলেন বাহরানের কর্ণধর। তার খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি তার আস্থা অর্জন 
করেছিলেন ৷ তীর কারণে সাবিয়ার মানমর্যাদার বৃদ্ধি পেয়েছিল । তিনি খলীফার নিকট অতী মর্যাদাশীল একজন ব্যক্তি ছিলেন। 
দ্র.) g mf ZN 116), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; শামসুল হক, ॥15' 4 781 010 msMV{b 9 (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ১৯৯২ খি.), পৃ. ৬১; আবদুল মওদুদ, ঢু] ] 0 ॥ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ খি.), পৃ. ১৬-১৭; History of the 
Arabs, P-379; A Survey of Muslims Institutions and culture, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, 
P-42. 

৩২১. মূসা আল-খাওয়ারিজমী একজন শ্রেষ্ঠ গনিতবিদও ছিলেন। গণিত বিষয়ে তিনি নিরলস গবেষণা করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেন। তিনি ভারতীয় গণনা রীতি অনুসরণ করে ‘কিতাবুল হিন্দ’ নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেখানে তিনি ‘আরব গণিতে 
শূন্যের ‘০’ ব্যবহার দেখান । যা পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়। তার অনবদ্য গ্রন্থ “হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা'। 
গ্রন্থটি ইউরোপে অনুদিত হয়ে ১৬ শতাব্দি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হিসাবে পঠিত হয়। “আল-জাম ওয়াত্‌- 
তাফরিক' নামেও একটি গণিত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। 
দ্র. (jg mf ZN - 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; [64 PP | MO 11111) mY 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; (yg 011 
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭; History of the Arabs, P-379; A Survey of Muslims Institutions and culture, P- 20; 
Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-42. 
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Al&ebra থেকে উৎগত ৷ এ গ্রন্থটি ‘আরবী ভাষায় রচিত বীজগণিতের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে । দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রোমোনার জিরাডির দ্বারা ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে এ গ্রন্থ ষষ্টদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিতের প্রধান পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়। তার এ গ্রন্থের মাধ্যমে 
ইউরোপে /১18০19 (বীজগণিত)-এর পাঠ প্রবতির্ত হয়। এবং এ বিদ্যা এ্যালজেব্রা নামে পরিচিতি লাভ 
করে। জাবির আল-বাত্তানী** (৮৫৮-৯২৯ খরিস্টাব্দ)। সে সময় ত্রিকোণমিতিতে আবুল-ওয়াফাও তৈয়ব 
(মৃত ৮৫০ খ্ৰিষ্টাব্দ), আল-কিন্দি** (৮১৩-৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), মুহাম্মাদ ইবন “ঈসা আল-মাহানী ও সাবিত ইবৃন 
কুর্রা (৮২৬-৯০১ খ্রিস্টাব্দ) অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন এবং প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন ।২৫ 

খুরাসানের “আলিম ও হাদীছ বিশারদগণ সুন্নী ধর্ম মতাবন্বী। বিশেষত শাফি'ঈ ও আশ‘আরী জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করেন এবং মু'তাযিলা ও কারামাতিয়া ফিরকাগুলো ধর্মভিত্তিক ও দার্শনিক আন্দোলন 
সমূহের ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করে । চরম পন্থী শী'আ ইসমা“ঈলীগণ পূর্বাঞ্চলে কিছু সমর্থন লাভ করে এবং 
খুরাসানী বুধিক ও আধ্যাত্মবাদীরা সুফী মতবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য এটি 
সুবিদিত যে, খুরাসান এবং সাধারণভাবে পূর্ব “ইরানী এলাকা ৩য় হিজরীতে নতুন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের 
নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।১৯ 


শিক্ষা বিস্তারের প্রতি এ যুগে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল এবং শিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল । 
এসময় মসজিদ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়৷ কতিপয় বিশিষ্ট “উলামা-ই কিরাম এ 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন । তৎকালীন মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে মাদ্রাসা সাদিয়া, মাদ্রাসা নিযামিয়া, 
ও নাইসাপুরের মাদ্রাসা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এসকল মাদ্রাসা ইসলামী জ্ঞান প্রসার ও ইসলামী বিদ্বান 
তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো । তাই এ যুগকে “শিক্ষা বিপ্লবের যুগ’ বলেও অভিহিত করা হয়। 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (রে) এ শিক্ষা বিপ্লবের যুগ লাভ করেছিলেন । শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ 
সময়ের শিক্ষা আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য । 


৩২২. আল-জাবর শব্দ হতে এ্যালজে্বো নামের উৎপত্তি। আল-জাবর শব্দের অর্থ ভগ্নবস্ত জোড়া লাগানো অথবা অসম্পূর্ণ কোন বস্তুকে 
সম্পূর্ণ করা, নতুন বিদ্যায় এর সমীকরণের উভয় পাশ্বর্কে এমনভাবে সাজানো যাতে সংখ্যাগুলো সবই ধনাতৃক হয়। তার রচিত 
গ্রন্থে দ্বিতীয় অংশের নাম আল-মুকাবালা যার অর্থ এক জাতীয় সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়া। 
দ্র. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, টা] ॥0। BY nim, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪; 00] 0] 28 10], প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭; ড. মুহাম্মদ 
তা 900 Avh-nmb 078৫8 Ogi 00801007070 [11.]: 100 270 Zi Ae W (রাজশাহী : 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪ 


৩২৩. আহাদ রলভীবির জারী SECC ভিন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ৷ তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের 
উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গতির তির্যক নির্ধারণ করেন। 


দ্র. 0] 9 ms 41 Bi nm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; 0যা| 9 0)॥ ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭ 

৩২৪. তার নাম আবু ইউসূফ ই“আকুব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী। তিনি ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কুফায় জনুগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে 
রিসনাহ ফী ইস্তিখরাজি মারকাযিল-কৃমার মিনাল-আরযি এবং কিতাব ফীল-বারাহীনাল মাসাহিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ৷ 
দ্র. হান্না আল-ফাখুরী, 7 2) -A V 06] -A 6) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮-৭৯; ঢুযা॥ 0 90%) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৬ 

৩২৫. History of the Arabs, P-379; An Introduction to Islamic culture and philosophy, p-93-95. 


৩২৬. টা] X৮৮, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
মুহাম্মাদ ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জীবনী 


নাম ও বংশ পরিচয় 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌” (র.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর* ইমামুল-আয়িম্মাহ উপাধীতে বেশী খ্যাতি লাভ 
করেন।* তীর পিতার নাম ইব্‌ন ইসহাক, বংশ পরিক্রমা হলো, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্‌* ইব্নুল- 
মুগীরাহ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন বকর আস্-সুলামী« আন্-নায়শাপুরী* আশৃ-শাফি“ঈ' ৷” 


১. LINE): শব্দের (০) বর্ণে পেশ, যা (3) বর্ণে যবর, (৬) ইয়া বর্ণে সুকুন দ্বারা পঠিত হয়। শেষ অক্ষর মীম । খুযায়মাহ 
দ্বারা আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ আন্-নায়সাপুরীর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। 
দ্র. ॥| § pe 0)7111)00] -/ 10118, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৪২; আস্-সাম“আনী বলেন, 
১৩ জা এ! সা 9১৬ এগ LESS bs OED 2598 sl ০3 sl শেড Ladle 2 ৯৯১১ 

EAM ৩১৪৮০০৪০৯৭০ ৪ 8৯৯৭ ০১৯১৯ ৪ ৪৯ ০৯১০৯ 

দ্র. AY -Abme, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪ 

২. Kh WZ héhine, রাজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; A Gh ৷, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; A 0৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; 
20101 7-0061, প্রাপ্তকত,২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০; Ve 00 0008)61 1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; 26018 
kw 809]-1001 1 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ 

৩. 1 -086॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২10107881), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২; ZK ৮} -00 811) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৭২০; 10॥ ৪110 0008) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; 72610718600] 80/)-10210 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯; 
101 0177-800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; A) -A ৮৪, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২; খায়রুদ্দীন আযৃ-যিরিকলী, ॥ | -A 1 
(বৈরূত: দারুল-কুতুবি লিল-মালা“ঈন, ১১শ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯; মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর আল-কান্তান বলেন, 

ASN পিএ ০১৯ ২০ ২০৪ 
-“তিনি মুহাদ্দিছগণের নিকট ইমামগণের ইমাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন৷’ 

দ্র. Av -W my 17281 -0]2 8 & 0॥1(বেরত: দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি.), পৃ. ১৬ 

8. AY -GBev, প্রাণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; kV ৪৪, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২; A -৪' qn! 00801101, প্রাগুজ, 
১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯; A / -A] , প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯; আল-ইয়াফি‘ঈ বলেন, 2৯১৯ ০১ ৪৯ ৩১২৪. 
দ্র. [i AZ} -২০৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৫... Aun 0) (৮1) : শব্দের ০১৯ সীন বর্ণ পেশযুক্তযা যবর যুক্ত উচ্চারণের বিপরীত ৷ ₹১| লাম বর্ণটি যবরযুক্ত উচ্চারণ । এটি 
দ্বারা বনু সুলাইমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনু সুলাইম ছিল, তদানিত্তন “আরব জাহানের প্রখ্যাত গয়লান গোত্রের একটি বিশেষ 
বংশের নাম । ইব্‌ন খুযায়মাহ এ বংশে জন্মগ্রহণ করায় উক্ত বংশের সাথে সম্বোন্ধ করে তাকে আস্-সুলামী বলা হয় । বনু সুলাইমের 
সাথে নিসবাত করতে ইসমি তাসগীরে সুলামী ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তির বংশের সাথে নামের এরূপ সম্বোন্ধকে “আরবী 
ব্যাকরণের পরিভাষায় ইসমি মানসুব বা সম্বোন্ধ সূচক বিশেষ্য বলা হয়। 
দ্র. AY -Ame, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮; AV & 66 d XZ nhxej -/ 10116, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-২৯ 

৬. mech (0244) ! নায়সাপুর খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর । এখানে শত শত ‘আলিম ও জ্ঞানীব্যক্তি জন্ুগ্রহণ করেছেন। 
হাফিয মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম তীর রচিত তারীখ নায়সাপুর গ্রন্থে এ সকল ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করেছেন। এ 
গ্রন্থটি আট খণ্ডে বিভক্ত । ই‘আকৃত আল-হামাভী নায়সাপুর সম্পর্কে বলেন, 

Les 3S ২0৯ I OB Sb LB ০ লি এ ৪১০ ০১] ৬১৬৭ dais ০0০০৪ ৩০১ ২৪০ ২৪১০ AS 
-“এটি একটি বিরাট এবং মহা মর্যাদা সম্পন্ন শহর । এটি সম্মানিত ব্যক্তিগণের খনিস্বরূপ । জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ঝর্ণাধারা স্বরূপ । আমি 
যত শহর ভ্রমণ করেছি, এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।' এ শহরের অপর নাম “আরব শহর । এর প্রশংসায় জনৈক কবি 
বলেন, 
১285 533 ৩3৮ এ ৯ ০১ ০৮ ৪০০১ ও ০এ 
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জন্ম ও জন্মস্থান 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপূরের এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন ।৯ তার জন্ম তারীখ নিয়ে জীবনীকারবৃন্দ এঁক্যমত পোষণ করেছেন । তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত- 
পালিত হন ।”° 


১০, 


-“নায়সাপুরের মত ভূমন্ডলের কোন উত্তম শহর নেই । আর মহান আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রতিপালক এবং ক্ষমাশীল ।' 
এ শহরটির দৈর্ঘ্য ৮৫ মাইল এবং প্রস্থ ৩৯ মাইল । আবূ “আওন ইসহাক ইব্‌ন “আলী এর বর্ণনামতে নায়সাপুরের দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল 
এবং অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ । আর প্রস্থ ৩০ মাইল । এটিকে আল-ইকলীম আর্-রবি“ (৫5111 7331) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ 
শহরের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, সাবূর নামক একজন প্রখ্যাত সুধী এ 
শহরটি পাশ দিয়ে গমন করেন, আর এতে অনেক নলখাগড়া ছিল বিধায় এ নামে অভিহিত করা হয়। আরও কেউ কেউ বলেন, 
ইয়াসাবুরের সৈন্যরা সাবুরকে হারিয়ে ফেললে সাবুর এর সঙ্গী-সাথীরা তাকে খোজার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে । তাদের খোজার সীমা 
নায়সাপুরে পৌঁছলেও সেখানে তারা তাকে পেলোনা। তখন তারা বললো নায়সাপুর নেই অর্থাৎ সাবুর নেই। অবশ্য পরে তারা 
তাকে ইয়াসাবুর এর সৈন্যদের নিকট পান। অনুসন্ধানকৃত সঙ্গী সাথীদের মুখনিসৃত নায়সাবুর শব্দটি পরবর্তীতে নিশাপুর নামে 
আখ্যায়িত হয়। এ অঞ্চলটি খলীফা ‘উছমান ইব্ন “আফ্ফান (রা) স্বীয় চাচাত ভাই “আবদুল্লাহ ইব্‌ন “আমির ইব্‌ন কুরায়য-এর 
সহযোগিতায় হিজরী ২৯ সালে মুসলমানদের দলে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ শহরে যে সকল সুধীজনের প্রতিভা বিশ্বব্যাপী 
আলোচিত হয়, তাদের মধ্যে ইবৃন খুযায়মাহ্‌, হাফিয ইমাম আবু “আলী আল-হুসায়ন ইব্‌ন “আলী ইব্ন যায়দ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন 
দ্র. ই'আকৃত আল-হামাভী, 000-৫) | (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; A! - 
॥ 10116, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪-৮৫; A m&mnn A mémEw 0010 | 010] Phy, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১ 
তিনি ইমাম শাফি‘ঈ (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে তাকে আশৃ-শাফি“ঈ বলা হয়। আস্-সাম“আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) 
বলেন, 

eile 455 GL OST AN ES 

-“তিনি শাফি‘ঈ মতাবালম্বী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফিকহী শাফি“ঈর জ্ঞান অর্জন করেন!” 
দ্র. AY -Ame, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪ 
॥া]॥ ৪ AV) Wb V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; 7 EK 20) 010] -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 88১; 10 02} - 
Awd, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; 09 0)-00 0 90%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১; || 7280 -gmZ & 0110 
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; ZEK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী বলেন, 
৩০৯ All ০৩ 552 9২ El 9২ OA 0৪29৯ BE ৬১০৯০ 
দ্র. ZK Zk kw 00/1-121॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী বলেন, 
GOALIE lll ০৪ ০৪ lo ০৯ 5০৯৯৭] ০৯২১৯ ০৪ ৯৬] ০৯ ১০৯৯৭ ১৬ ঠা 

দ্র. 71100177-00 01) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০ 
76770] 010) -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২; 70111) -00 811) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৭২০-২১; 2607] - 
(181, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩১ (117 ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; A b&b 6081] ॥1& প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; তাজ 

Us ০১১১০ ০০১৩ 2৭ 59৯৮০ ওই ০৯ 

- ২২৩ হিজরী সনের সফর মাসে তার জন্ম। 
দ্র. ZK Zk kw 00/1-1(21॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১১০; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী বলেন, 

৩8৪45 ০৪১১০ ০১৩4৭ আও 

-তিনি ২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন । 
দ্র. mi ৪/1] 00000) ॥ পাগক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫ 
া]॥ ৪10 why \ 1, প্রাগক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; তৃeK Yk &k wl 0020-1(810, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১১০; 20010] - 
(৫81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; ৷ ৮ ॥৪॥॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; A | -861, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২ 
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বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) শৈশবকাল পিতৃগৃহে অতিবাহিত করেন। তার শৈশবকালীন অবস্থার ক্রমালোচনা সংক্রান্ত তথ্য 
বিশদভাবে জানা যায়নি । তবে তিনি পিতৃ-মাতৃ ক্রোড়ে অত্যন্ত শ্রেহমায়া-মমতায় নিবিড় পরিবেশে প্রতিপালিত হন । 
এ পরিবারের বেশীর ভাগ সদস্যই ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিদগ্ধ পণ্ডিত । তারা জ্ঞানচর্চার পথে সিদ্ধহস্ত ভূমিকা পালন 
করতঃ প্রবৃদ্ধি ও প্রসারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে কুণ্ঠবোধ করতেন না। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ রে.)-কে জ্ঞান অন্বেষণে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। তৎকালীন যুগে হাদীছ অভিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসার ঘটলে তিনি জীবনের প্রথমভাগেই এ প্রকার অভিজ্ঞানের বুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠেন।১ তিনি 
প্রাথমিকভাবে নায়সাপুরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল লোকজন হাদীছ 
অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে থাকেন ।১২ 


হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করারপর বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ শুরু করেন। 
এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন সা“দ+ (মৃত ২৪০ হি.)-এর নিকট গমন করার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা 
(র.) বলেন, “আমি তখন কুর'আন মুখস্থ করলাম (এরপর অনুমতি প্রার্থনা করলে) আমার পিতা আমাকে বললেন, 
“আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো, যতদিন না তুমি নামাযে পূর্ণ কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারো” । ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 
বলেন, “আমার খুবই ইচ্ছা ছিল বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ হযরত কুতাইবা (র.)-এর নিকট থেকে হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ 
করবো । তাই আবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম । অতপর তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন ।** আমি তখন মারভে 
গিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম থেকে হাদীছ শ্রবণ করলাম। ইত্যবসরে কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন সাদ মৃত্যু বরণ করলেন ।** 
তখন ছিলো ২৪০ হিজরী সন। এরপর তিনি ২৪০ হিজরী সনে জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করতে বের 
হন এবং মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন । তার ভ্রমণ ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি অধিক সংখ্যক হাদীছ শ্রবণ করেন, তারপর সেগুলো পরিমার্জন করেন এবং লিপিবদ্ধ 
করেন। তিনি সে সময়ে খুরাসানে একজন বড় মুহাদ্দিছ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ফলে ইমামাত ও হাদীছ 
সংরক্ষণের সিলসিলা তার পর্যন্ত পৌছে” 


১১. gi ৪010 00906 Vv প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫১7100017] -00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১ 
১২. 7011 1-00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১; qv AY 00)8)7| | ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫ 
১৩. তিনি একজন ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি ২৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর । 
তার থেকে ইমাম বুখারী (র) ৩০৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন । ইমাম মুসলিম (র) ৬০৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
দ্র. ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী, 2 ॥॥)] 67 ॥11)8 (বৈরুত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খরি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২০-২১ 
১৪. মূল “আরবী, 
ASG তি ৪৯ ES; লে OB 0১০8 এ ও] ৬৯ IIMB: OB ANE এ! 29১1 ও কম SE 
cd 93০5০ এ cls 
দ্র. ॥0N 2 AW wb Vv প্রাগুভ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৭১70077201 010) -10 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩7 2K 2} - 
(৫01, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২ 
১৫, 20110157-00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২ 
১৬. মূল ‘আরবী, 
০০এ১১ e220 isd -2২৯] 9 ACY এ! Sls ad 2885 Ao) ১৯৯০ এও 


দ্র. 7K 7-00৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১ 
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হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সতের বছর বয়সে হাদীছ শ্রবণের জন্য বিভিন্ন দেশ, শহর, বন্দর ভ্রমণ করেন। তিনি যে সকল 
স্থান ভ্রমণ করেন এবং সেখানে যাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন তারা হলেন, নায়সাপুরে*' ইসহাক ইব্‌ন 
রাহওয়াই, মারভে “আলী ইবৃন মুহাম্মাদ, রায়ে”” মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহ্রান, বাগদাদে” আহ্মাদ ইব্‌ন মানী‘, বসরায়** 
বিশর ইব্ন মু‘আয আল-“আকদী, কুফায়** আবু কুরাইব, হিজাযে ‘আবদুল-জব্বার ইব্নুল-“আলা', শামে মুসা ইব্‌ন 
সাহল আর্-রমলী, জাযীরায়* “আবদুল-জব্বার ইব্ন “আলা, মিসরে ইউনুস ইব্‌ন “আবদিল আলা, ওয়াসিতে 


১৭. 


১৮, 


১৯, 


২০. 


২১. 


২২. 


bum (0৫০১) ! ‘ইরানের খুরাসান প্রদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর । এই শহরের দিকে সম্বোন্ধিত মনীষীগণের 

সংখ্যা গণনায় শেষ করা যাবেনা । এই নামটির উৎস প্রাচীন ফারসী নিউ-শাহপুর (সুন্দর শাপুর) শব্দ থেকে । জার্মানী ভাষায় বলা 

হয় নিউ-শাপুর, ফারসী ভাষায় নিশাপুর এবং “আরবীতে এর সঠিক উচ্চারণ হ'ল নুন বর্ণে যবর যোগে নায়সাপুর (+০১) । 

দ্র. AY -AWme, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; 0টি 0)-৫] 8, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৪; টা] x ek KU, প্রাগুক্ত, 

১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৪ 

| (০): পারস্যের মেদিয়া অঞ্চলের একটি নাসরী। এর পূর্ব সীমান্তে খুরাসান মরু ভূমি, দক্ষিণে খুযিস্তান, পশ্চিমে “ইরাক, উত্তর- 

পশ্চিমে আযারবায়যান অবস্থিত । এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ শহর, যাতে রয়েছে বহু ফল-ফলাদি এবং বহু কল্যাণমূলক বস্তু । এ শহর ও 

নায়সাপুরের মাঝে ১৬০ ফারসাখের দূরতৃ । আল-“ইরানী বলেন, ‘রায়’ শহরটি ফায়রূয ইবন্‌ ইয়াযদ জুরদ নির্মাণ করেন এবং “দারু 

ফায়রূষ’ নামে এ শহরটির নাম করণ করেন। আল-ইসতাখারীর মতে এ শহরটি ইস্পাহান থেকে অনেক বড় । তিনি আরও বলেন, 

মাশরিকে প্রোচ্যে) বাগদাদের পর এর চেয়ে জনবহুল কোন শহর নেই। ই'য়াকৃত আল-হামাভী বলেন, আজকের জনাকীর্ণ এ রায় 

শহর “আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের খিলাফাতকালে (১৩৬-১৫৮হি./৭৫৩-৭৭৪ খর.) যখন মাহদী এখানে আগমন করেন, তখন 

তিনি এটি নির্মাণ করেন। তিনি এ শহরের চারপাশে পরিখা খনন করেন এবং সেখানে একটি জামি মাসজিদ নির্মাণ করেন ।” 

দ্র. 00 01-6] 1), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২-৩৩; ইবন খালদূন, 0 ॥/ 0॥চপ্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩ 

৪1 V (১১) ! “আব্বাসীয় খিলাফাত কালে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং আধুনিক “ইরাকের রাজধানী । এটি দিজলা 

(টাইগ্রীস) নদীর উভয় তীরে যথাক্রমে ৩৩? ২৬১৮ উত্তর দ্রাঘিমা এবং ৪৪০ ২৩৯ পূর্ব অক্ষরেখায় অবস্থিত । বহু শতাব্দী পর্যন্ত এটি 

মুসলিম বিশ্বের তামাদ্দুনিক রাজধানী ছিল। ১২৫৮ খিষ্টাব্দের পর এটি প্রাদেশিক রাজধানী এবং “উছমানিয়া শাসনামলে বাগদাদ 

বিলায়াতের কেন্দ্র হয়। ১৯২১ খিষ্টাব্দে আধুনিক “ইরাকের রাজধানী হয়। বাগদাদ শহরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অগণিত মাসজিদ 

আর হাম্মাম বা গোসলখানা । হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবের বড় কেন্দ্র ছিল এখানে । এখানেই ছিল গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচীন 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বাগদাদের মাসজিদগুলো ছিল জ্ঞান চচরি অন্যতম কেন্দ্র। 

দ্র. AV 876 dx Znhxej -0 00116, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২;সম্পাদনা পরিষদ, টা] 10 18110 (ঢাকা: ইসলামিক 
বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খি.), ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৭ 

emi / (১১) ! এটি শামের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান। খলীফা “উমার ইব্নুল-খত্তাব (রা)-এর শাসনামলে ১৭ হিজরীতে 

“উতবাহ ইব্ন গযওয়ানের মাধ্যমে বিজিত হয়। ইব্ন “আসাকীর (র)-এর মতে ১৩ হিজরীর রবী“উল-আওয়াল মাসের ৫ দিন 

অবশিষ্ট থাকাবস্থায় সিন্ধির মাধ্যমে মুসলমানগণ এই শহরটি জয় করেন এবং এটিই মুসলমানদের হাতে শামের প্রথম বিজিত শহর । 

এই শহরের দিকে নিসবত করে অনেক মুহাদ্দিছকে “আল-বাসরী (০) বলা হয়। 

দ্র. AY ৪ 86 0)07111)6] -/ 10108, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; || -॥ 10], প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬ 000] ey 0, 

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০-২৩ 

K ৪ V (355) : ইসলামের প্রাথমিক যুগে “ইরাকে বসরার সঙ্গে স্থাপিত দু'টি শহরের অন্যতম | “ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের 

প্রসারে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। বসরার ন্যায় এখানেও প্রায় তিন শতাব্দিকাল 

ব্যাপী ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করেছিল। অতপর কুফার অবনতি হ'তে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর ধ্বংস ঘটে। 

বর্তমানে অতীতের সামান্য কিছু চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেগুলির প্রায়ই আবার পরবর্তীকালে সংস্কার করা হয়। 

দ্র. AY -Ame, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭; (8) -৫) ' ৬, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৬১ 

80000185১১৯) : ‘জাযীরা’ শব্দের অর্থ মূলত দ্বীপ, উপদ্বীপ । এটি বিশাল নদীসমূহের মধ্যবর্তী এলাকা সমূহ অথবা মরু ময় 

কোন বিস্তৃত স্থান দ্বারা মহাদেশের অবশিষ্ট অংশ হ'তে বিছিন্ন কোন এলাকা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এতদ্যতীত এর দ্বারা 

কোন উপকূলীয় অঞ্চল এবং মরদ্যানকেও বুঝানো হয়। এখানে জাযীরা দ্বারা আন্দালুসের সবুজ উপদ্বীপকে (+! ১২০] 2১৪১৯ 


4১১5) নির্দেশ করা হয়েছে। 
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মুহাম্মাদ ইব্ন হারব প্রমুখ ।* এছাড়া “ইরাক, সহ বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে, সেখানকার বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছগণের 
নিকট থেকে অসংখ্য হাদীছ শ্রবণ করেন। ফলে হাদীছ শ্রবণের মধ্যদিয়েই তাঁর জীবনের এক ক্রান্তিকাল সময় 
অতিবাহিত হয়।২৫ 


আস্-সাম“আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, ** 
০৪9 209 21০] ভা! ৭৯৪ 
-“তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য “ইরাক, শাম ও মিসর গমন করেন!” 
খায়রুদ্দীন আযৃ-যিরিকলী বলেন, ** 
১০৪ 5০8১৯132৮13 Gl এ! ৭০৯০৪ 

-“তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য “ইরাক, শাম, জাযীরাহ্‌ ও মিসর গমন করেন ।' 
আল-ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন,” 

১১3০9 ৭] ০1০ 459 ১০৪9 91০13 2৮3 ১৯ ভা! ৭৯০৪ 
-তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজায, শাম, “ইরাক ও মিসর গমন করেন। এবং সেখানে আল-মুযানী ও অন্যান্যদের 
নিকট থেকে ফিকহ্‌ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন!’ 
মুহাম্মাদ আবু যাহু বলেন ২৯ 

৮৯১99 ১০০৪3 8১৯19 2019 ৪৪19 Aly 23 ভি ভা! ৭৯০ 

-€তিনি রায়, বাগদাদ, বসরা, কুফা, শাম, জাযীরাহ্‌, মিসর ও ওয়াসীতে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করেন ।' 


দ্র. AV ৪ ge 0)201108] -॥ 10118, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮; টা] 0081010॥ ঢোকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
১৪১২ হি/১৯৯২ খি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১ 

২৩. খা! (১০০) : মিসর ইব্‌ন হাম ইব্‌ন নূহ (আ.)-এর নামানুসারে মিসর নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত নাসরীর দিকে সম্বন্ধিত করে 
অনেক “উলামা-ই কিরামের নামের সাথে “আল-মিসরী” (১) শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। মিসর শব্দটি দ্বারা মিসর দেশ ও 
উহার রাজধানী বুঝায়। মুসলিম শাসনামলের গোঁড়ার দিকে মিসর নাম বর্তমানে এবং সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠাকাল হ'তে 
কায়রো নাসরী (১১১) নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নাসরী বা নাসরী সমষ্টির 
নামরূপে মিসর এর উল্লেখ পূর্ব হ'তেই পাওয়া যায়। 
দ্র. 00 0)-৫] ৬, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড , পৃ. ১৬০-১৬৭; | -॥ 1016, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড , পৃ. ৩৪০-৪১; টা] 0)181110॥ 
(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খি.), ১৯শ খণ্ড, পৃ. ১৯২-২২৮ 

২৪. মূল ‘আরবী, 
A 8 SEO C00 STE MOTE ০ 
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১১১০) 

২৫. ইব্‌ন খুযায়মাহ(৷৷৷৷৷ 966 |.|110॥10 তাহকীক, ড. মুহাম্মাদ মুসত্তীফা আল-আ'যামী, ভূমিকা (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল- 
ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০) ৫, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, রর 8৬২; kV 218110115, প্রাণ, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭ 

২৬. Ay -AWme, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪ 

২৭. 81 -)10 0. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 

২৮. 1107] -0 00), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

২৯. AY -10701 01 -07 0৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭ 
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ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জ্ঞানের উদারহণ 

আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহল আত্-তুশী ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইমাম ইব্‌ন 

খুযায়মাহ্‌ (র.) একজন জ্ঞান বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তার নিকট থেকে বৃহদাংশ “ইলম অর্জনের সৌভাগ্য অনেকে 

অর্জন করেছেন। 

আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আত-তামীমী বর্ণনা করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন 

খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর চেয়ে অধিক ভাল সুনাম অর্জন করেছে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি দেখিনি । যিনি অসাধারণ ধী 

শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে সুনান গ্রন্থের পুরোটাই মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।*১ 

আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর বলেন, আমি ইবৃন খুযায়মাহ্‌ থেকে শুনেছি, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 

৪০ ৬০৪ এ ওঠ চা ০19 4302 dl 15 BM 0৯০ ০৪: 04৪ 211১৯ oy 401 0931 ০১০ 
দাত 

-আপনি কোথ থেকে এ “ইলম বা জ্ঞান প্রদত্ত হলেন ? তিনি জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যমযমের পানি, 

যে তা পান করবে, আমি যমযমের পানি পানের পর আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ফলপ্রদ “ইলম তথা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা 

করতাম ।*২ 

ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, “তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা ফিক্হ, (হাদীস) মুখস্থকরণ (হাদীস) 

সংকলন এবং তা থেকে বিভিন্ন মাস'আলা সমূহ বের করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একজন শীর্ষ স্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তি 

ছিলেন । তিনি হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানে এমন উচ্চন্তরে পৌছেছিলেন যে, তিনি সনদ সহকারে সুনানসমূহ বর্ণনা করতে 

পারতেন যা তার পূর্বে আমাদের অন্য কেউ পারতো না। তিনি আমৃত্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন 

করেছিলেন, পাশাপাশি দ্বীনের ক্ষেত্রে ও চুড়ান্ত একনিষ্ঠ ছিলেন।” 

আবুল-হাসান ইব্‌ন হামদুভীয়াহ আস্-সানজানী বলেন, 

4৭ Ale এ ৩৪০৪ 2৮০৯ 09 3৯ ০১ ৯৭ ৪৯] মা ও৪ ৩০১০৪ 
-আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-এর ব্যাখ্যা কৃত হজ্জ সংক্রান্ত একটি বিষয় আমার গোচরীভূত হল। আমি উপলব্ধি 
করতে পারলাম যে, এটি এমন এক প্রকার (ব্যোখ্যাকৃত) জ্ঞান, যে বিষয়ে আমাদের কোন দক্ষতাই নেই।”*? 


ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আশৃ-শাশী বলেন, 
iS Al 03 ০৫৯] ১১০ ANS all OX 289 এ ৫ AL রা ET 
রঃ ১৩ %া IG oA 9৯ ০১ ১০৯৪১ 4৫০ Y is All 98 AD 1০ 2 Hk ১ ১3 43) 


-আমি একদা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, উজার নীরা 
বললেন, আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, যখন আল-মুযানী ও ইব্ন “আবদিল-হাকামের মধ্যে বিতর্ক 


৩০. 7811 7-00 4M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪ 

৩১. পূর্বোক্ত 

৩২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১ 

৩৩. মূল “আরবী, 
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দ্র. ইব্‌ন হিব্বান, 2 0 72 090K ৮ (মিসর: দারুল কুতুব, তা.বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬ 

৩৪. ইমাম হাকিম আন্-নায়সাপুরী, 01007] 10) -10)0 (বৈরূত: দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খি.),পৃ. 
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সংঘটিত হয়েছিল, তখন মুযানীকে বলা হয়েছিল, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতামতকে রদ বা 
প্রত্যাখ্যান করেছেন । মুযানী বললেন, “মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আন্-নায়সাপুরী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এ কাজ 
সম্ভব নয় ৷’ তখন আবু বকর বললেন, “ব্যাপারটি এমনই ছিলো ।”৫ 
8642 a SSE EN LB BERLE ALE EES SEL SE 
CET ০০০৪ ০১ ৩ ২১ ৬: Gh ৮ I ০: 4) Als ALS Ie LORS এ als 
২৪ ৪0৪ OB 2১3 03 48০ ৩৬ রে ১002৭ ৬০৪৪ 
CEA EEL 035 ০৬৪৯৯ ৪৯ 1) 005 1১ 3 ১145 ৩ : ১০] 08 41১৯ ৮৭ ০8০৯৯৭48০33 
এ পে হে ৪ 
“আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি একদা মুযানীর মজলীসে উপস্থিত ছিলাম । তখন 
মুযানীর কাছে এক ব্যক্তি ১০ 45 এ-১৪ বা ইচ্ছার কাছা-কাছি হত্যাকারীর ব্যাপারে জানতে চাইলেন। প্রশ্নুকারী 
মুযানীকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তার কুর*আনুল-কারীমের মধ্যে হত্যাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হল 
ইচ্ছাকৃত হত্যা অপরটি ভুলক্রমে হত্যা। অথচ আপনারা হত্যাকে কেন তিন ভাগে বিভক্ত করতেন এবং এর স্বপক্ষে 
“আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুদ“আন-এর হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছেন ? একথা শুনে মুযানী চুপ হয়ে 
গেলেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বললাম, এ মতের সপক্ষে আয়্যুব ও 
খালিদ আল-হিয্যা থেকেও হাদীছ বর্ণীত হয়েছে। প্রশ্নকারী আমাকে বলল, “উকবাহ ইব্‌ন আউস কে ? আমি 
বললাম, তিনি বসরার একজন পণ্ডিত যার থেকে ইবৃন সীরীন গুরুত্বের সাথে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নুকারী 
মুযানীকে বললেন, “এ ব্যাপারে আপনি বিতর্ককারী না এই ব্যক্তি (ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌) ? মুযানী বললেন, “যখন কোন 
হাদীছের ব্যাপারে বিতর্ক আসে, তখন সে (ইব্‌ন খুযায়মাহ) বিতর্ক করে । কেননা সে হাদীছের ব্যাপারে আমার থেকে 
বেশী জ্ঞানী ৷'** 


হামদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু'আদ্দাল বলেন, 

A 12২83 :0 ১৯ ১৪ কো ৬০৪ ও ০২ SNM ১০ 0৭ 098 ৪৯০১ ৬ এ এ ৬০ ৬৪৭ 
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তা তি “তোমাদের ধ্বংস হোক! তিনি 

আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবেন । আমরা তার ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবো না। কেননা তিনি একজন অনুসরণযোগ্য 

হাদীছের ইমাম 1” 


হাকিম বলেন, আমি “আমর ইব্‌ন ইসমা“ঈলের কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) মাজলিসে 
ছিলাম, তিনি আমার অবস্থান দীর্ঘ করার আবেদন জানালেন । সুতরাং আমি আমার বাম হাত দিয়ে তাকে ধরলাম, 
কারণ অধিক লিখার জন্য আমার ডান হাত কালো হয়ে গিয়েছিল । অতপর তিনি কলম না নিয়েই আমার বাম পার্শ্বে 
বসলেন। তার এক শিষ্য আমাকে আবেদনের স্বরে বললেন, আপনি যদি আমার শায়খকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন। 
অতপর আমি আমার ডান হাতে কলম নিয়ে তাকে ধরলাম, অতপর তিনি আমার ডান পার্শ্বে বসলেন ।*” 


৩৫. MN ৪0100008071 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭ 

৩৬. 7011177-0081॥1) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২; া0॥ 2 AW Wh ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১; ZEK Wk 
kw &01-1021॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩ 

৩৭. 76770) 010] -1 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬; 0১ 2A) 00)807| ॥ ১৪শ খণ্ড, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩৭৬-৭৭ 

৩৮. 76071800 BL)-KEi VY প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১ 
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স্মৃতি শক্তি 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ৷ তিনি বহুসংখ্যক হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। এ সম্পর্কে 
আবূ আহমাদ আদৃ-দারিমী (র.) বলেন,** 
৩১৭৩৪ pn EHS এ LU OBS ALE HST 0B 2০19 9০ ELISE ELS 4৯66 থে ৬৪ 


4214059) 
-‘আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, শায়খ আপনার কত সংখ্যক হাদীছ মুখস্থ রয়েছে। তিনি আমার মাথায় আঘাত 


করে বললেন, ‘তুমি অনর্থক কথা বেশী বলো, এরপর তিনি বললেন, হে বৎস! এমন কোন সাদা কাগজে কালো 
জিনিস লিখা ছিলো না, যা আমি জানতাম না!’ 


স্বভাব-চরিত্র 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ছিলেন সততার মূর্ত প্রতীক । সত্য কথা বলা ও সৎ পথে চলা তার চারিত্রিক ভূষণকে প্রশংসিত 
করে তুলেছে। কোন ধরণের বিপদ-আপদ তাকে স্পর্শকাতর করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তিনি সীমাহীন 
দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন প্রকৃত বীর পুরুষ হিসেবে তিনি সামান্যতম অন্যায়ের কাছে মাথা নত 
করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একদা তিনি আমীর ইসমাঈল ইব্‌ন আহমাদের নিকট থেকে একটি 
হাদীছ শ্রবণ করলেন। যার সনদের মধ্যে সংশয় বিরাজমান ছিল । শ্রবণ মাত্রই হাদীছটি তিনি বর্ণনাকারীর মত রদ 
করলেন এবং গৃহত্যাগ করলেন । এহেন পরিস্থিতিতে আবূ যার আল-কাষী তাকে এ কথা অবগত করালেন যে, এ 
হাদীছটি প্রায় বিশ বছর যাবৎ ভুল বর্ণনা চলে আসছিল যা প্রত্যাখ্যান করার মত দুঃসাহস কেউ দেখাতে আসেন নি। 
এতদশ্রবণে তিনি বললেন যে, আমি ভুল হাদীছ শ্রবণ করবো অথচ প্রতিবাদ করবোনা ? এটি কোনক্রমেই আমার 
জন্য সমীচীন হবে না ।*১ 


মহানুভবতা তার চরিত্রের এক বিশেষগুণ। বদান্যতা ও দানশীলতা তার চরিত্রকে অলংকৃত করে প্রশংসার আসনে 
অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি এমন একজন দানবীর ছিলেন যে, কখনও কখনও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী অকাতরে দান 
করতে সামান্যতম কুগ্ঠবোধ করতেন না । ফলে দেখা যায় যে, তিনি এক পোষাক একবার পরিধান করতেন 1১২ 

আবূ আহমাদ আদৃ-দারিমী বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-এর একটি পরিধেয় বস্ত্র ছিলো, যেটি তিনি পরিধান করতেন 
এবং অন্য একটি পরিধেয় বস্ত্র দজঈরি কাছে থাকতো । যখন তিনি পরিধেয় বস্তুটি খুলতেন, তখন সেটি দান করে 
দিতেন। পরে দজীরি কাছে থাকা বন্ত্বটি নিতে যাওয়ার সময় অপর একটি পোষাক তৈরীর জন্য কাপড় নিয়ে 
যেতেন ।৯৩ 

প্রামান্য ভিত্তি হিসেবে এ কথা উল্লেখ্য যে, তিনি ৩০৯ হিজরীর জমাদিউল-আওয়াল মাসে বিশাল এক উদ্যানে 
ভোজসভার আয়োজন করেন । তিনি অনেক ছাগল, মেষ, মিষ্টি, বিছানা (রান্না) সরঞ্জমাদি ও বাবুচাঁ উপস্থিত করেন। 
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মুহাদ্দিছ সাহেবের সভায় যুবক ও বয়োজৈষ্ঠরা উপস্থিত হন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ধীরে 
ধীরে এগিয়ে আসেন। ভোজসভায় এত লোকের উপস্থিতি দেখাদিল যে, শহরে কোন বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বাকি ছিল না। 
বাবুচারা কেউ গোশত ভোনা করতে লাগলো, কেউ রুটি তৈরী করতে লাগলো । এমনকি অতিথিদের তৃপ্তিসহকারে 
আপ্যায়ন করানোর জন্য শহরের যেখানে যত রুটি ও ভোনা গোশত পাওয়া গিয়েছিলো, সবই উট, খচ্চর ও গাধার 
পিঠে করে ভোজসভাস্থলে আনা হয়েছিলো । ইমাম সেগুলো দিয়ে মেহমানদের তৃপ্তিসহকারে আপ্যায়ন করান। এভাবে 
তিনি প্রা়শইভোজসভার আয়োজন করতেন । যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গরীব, ভুখা ও নিন্নশ্রেণীর লোকদের আপ্যায়ন 
এবং সর্বশ্রেণীর লোকদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সমাবেশ ৷ 


সম্পদ সঞ্চয়ে তার যথেষ্ট অনীহা ছিল। কোন সম্পদ বা বস্তু তার হস্তগত হলে, তিনি তা আহলুল-“ইলমদের নিকট 
বন্টন করে দেয়াকে শ্রেয় মনে করতেন । সাদাসিধে ও সহজ-সরল জীবন যাপন তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ওযনের 
পরিমাপ জানতেন না। দশ ও বিশ-এর মধ্যে পার্থক্য করতে জানতেন না। কখনও এমন হতো যে, কেউ তার নিকট 
থেকে দশ টাকা ধার নিলে তিনি তা পাচ টাকা মনে করতেন ।£৫ 


তাকৃওয়া 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) অত্যন্ত তাকৃওয়াবান ছিলেন। যে কোন বিপদের সময় তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর পূর্ণ মাত্রায় 
নির্ভরশীল ছিলেন। এ সম্পর্কে এক দিনের ঘটনা উল্লেখ্যযোগ্য । ঘটনাটি এই, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন আত্-তৃবারী 
বলেন, “আমি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন আত্-তৃবারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল-মারওয়াযী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আলাভীয়্যাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছ শ্রবণের জন্য মিসরে রবী” ইব্‌ন সুলাইমানের গৃহে 
উপস্থিত হয়ে তার নিকট থেকে ইমাম শাফি“ঈ (র.)-এর গ্রন্থের বর্ণনা শ্রবণ করছিলাম, এভাবে আমাদেও সেখানে 
তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হয়ে যায় । এ তিন দিন তিন রাত আমরা কেন খাদ্য গ্রহণ করিনি । আমাদের নিকট যে 
খাদ্য ছিল তা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো । মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারন বলেন, “আমি বললাম, আমরা একটি সমস্যায় 
পড়লাম । এ সমস্যার কথা কে বলবে ? আমাদের মধ্যে কেউ এ সমস্যার কথা বলতে পারলো না। অতপর আমরা 
বললাম, আমাদের মধ্যে খাদ্যের জন্য কারও দরজায় গিয়ে কড়াঘাত কে করবে ? মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন 
খুযায়মাহ (র.)-এর উপর এ কড়াঘাতের দায়িত্ব অর্পন করা হলো। তিনি বললেন, “আমাকে দু'রাকা+আত নামায 
পড়ার সুযোগ দাও । অতপর তিনি সিজদার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন । এমতাবস্থায় 
এক ব্যক্তি দরজায় কড়াঘাত করলো । আমাদের একজন দরজা খুলে দেখলো, মিসরের আমীর আহমাদ ইব্‌ন তুলুন- 
এর প্রতিনিধি আসছেন, যার সামনে ও পেছনে ছিল আলোকবর্তিকা । তিনি আমাদের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা 
করলেন ও সালাম প্রদান করে বসে পড়লেন । তিনি তার হাতকে আস্তিনের ভেতর প্রবেশ করে, সেখান থেকে একটি 
থলে বের করলেন, অতপর বললেন, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়ামী কে ? আমরা বললাম, ‘ইনি’! এরপর 
আগন্তক তার থলে তাকে প্রদান করলেন, যাতে ছিল পঞ্চাশ দিনার। অতপর বললেন, “আমীর আহমাদ ইব্ন তুলুন 
আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন, “এটি আপনি খরচ করবেন। এটি যখন শেষ হয়ে 
যাবে, তখন আপনাকে অনুরূপ দিনার পাঠাবেন।' অতপর আগন্তক বললেন, “মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলাভীয়্যাহ আল- 
ভীযান কে ? আমরা বললাম, ‘ইনি’! তাকেও অনুরূপ দিনার প্রদান করলেন ।” অতপর বললেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারুন 
আত্-তাবারী কে ? আমি বললাম, ‘আমি’, অতপর তিনি আমাকেও অনুরূপ দিনার প্রদান করলেন। অতপর বললেন, 
“মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খৃযায়মাহ কে ? আমরা বললাম, “এ সিজদারত ব্যক্তি ।' তারা বললো, “আপনি তাকে 
সিজদাহ্‌ থেকে মাথা উঠানো পর্যন্ত অবকাশ দিন।” অতপর তাকেও অনুরূপ দিনার দিলেন।” আমরা আগন্তক কে 
বললাম, “আমরা এ দিনার ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আপনি এর মূল রহস্য 
বর্ণনা করবেন।' আগন্তক বললেন, ‘আমীর আহমাদ ইব্‌ন তুলুন দিবসের মধ্যভাগে কায়লুলা অবস্থায় দেখলেন, 
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‘ঘুমের মধ্যে তাকে বলা হলো, “হে আহ্মাদ তুমি ইন্তিকাল করলে, যখন এঁ চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে যারা তিন দিন 
ধরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হলে, তুমি সে ব্যাপারে উত্তর প্রদানের দলীল তোমার জানা আছে 
কী ?’ তিনি ঘুম থেকে উঠলেন ও চারটি থলে তৈরী করে তার উপর তোমাদের নাম লিখে, সেগুলো তোমাদের নিকট 
পৌছানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন ।£* 


শিক্ষকবৃন্দ 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র) হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাদীছ শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ 
উৎসাহী ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 
এজন্য তিনি বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদগণের নিকট গমন করেন। তিনি যে সকল 
শায়খবৃন্দের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 

১. আহমাদ ইব্‌ন “আবদির-রহমান ইব্‌ন ওহ্হাব ইব্‌ন মুসলিম আল-কুরশী আল-মিসরী (মৃত ২৬৪ হিজরী) 1১? 

২. আহ্মাদ ইব্নুল-আযহার আল-বালখী (মৃত ২৬৩ হিজরী) ৷” 


৪৬. ইব্নুল-জাওষী, A -07110 dx Zu 0॥)) -0)1 | 0-0)0] (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ 
হি./ ১৯৯২ খ্রি.), ১৩শ খণ্ড পৃ. ৫৪ 

৪৭. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু “উবায়দুল্লাহ্‌। পিতার নাম “আবদুর-রহমান। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু “উবায়দুল্লাহ্‌ 
আহমাদ ইব্‌ন “আবদির-রহমান ইব্‌ন ওহ্হাব ইব্‌ন মুসলিম আল-কুরশী আল-মিসরী। তিনি বাহশাল নামে বেশী পরিচিত ছিলেন। 
তিনি তার চাচা ও দাদা থেকে অধিকাংশ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম শাফি“ঈ, বিশ্র ইব্‌ন বকর আত্-তিনীসী প্রমুখ 
থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তার থেকে ইমাম মুসলিম, আবু যুর'আহ্‌, আবু হাতিম, ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্- 
তৃবারী, আত্-তহাভী,আবদুর-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । আবু সা“ঈদ ইব্‌ন ইউসূফ বলেন, এ] ২3 
434 ৯3$ ) -তিনি একজন ছিকাহ্‌ এবং সদূক রাভী ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তার স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। আবু হাতিম 
(মৃত ২৭৭ হিজরী) তীকে ছিকাহ্‌ বলে উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী (র) তার জামি‘ গ্রন্থেও তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি একাদশ স্তরের সত্যবাদী রাভী ছিলেন। তিনি ২৬৪ হিজরী 
সনের রবি“উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেছেন। ইব্‌ন ইউনুস বলেন, ৫1 4১, ১৯১ ৪৪) ৪ ০৯০]| ১০ ০৪ ১৯ 5 EL 
0১855 ০১১$আবু আহমাদ ইব্‌ন “আবদির-রহমান ২৬৪ হিজরী সনের রবি“উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা] 2 0 00)801 1, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-২৩; 70107180 BZ) -K {| ৮ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬; Z ney 
70]1)6)-10001) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; 0)1))-80%' 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; KZ yA -| qd xe] - 
| 83, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১ 0 এ q ৮&০ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩; KV 0 81108, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A | -0৪॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৮;ইবৃন হাজার আল-‘আসকালানী, 7 ॥1)6] / ॥॥)৪ (বৈরূত: দারুল-ফিকর, 
১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; ইব্‌ন হাজার ‘আসকালানী, 2 | ৪] 67 ॥॥% (দেওবন্দ: মাকতাবাতুল 
আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮হি/১৯৮৮খি.), পৃ. ৮২; 2K 7-00 810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮ 

৪৮. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-আযহার ৷ পিতার নাম আযহার ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো আহমাদ ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন 
মানী‘ ইব্‌ন সালীত ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-'আবদী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ১৭০ সনের পর জন্ুগ্রহল করেন। তিনি তার যুগের 
খুরাসানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, রওহা ইব্‌ন “উবাদাহ, ই“আক্ব ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন সাঁদ, 
আবদুর্-রাজ্জাক, আদাম ইব্‌ন আবী আয়্যাস, হায়সাম ইব্‌ন জামীল, আবু “আসিম আন্‌-নাবীল, মারুফ ইব্‌ন হাসান প্রমুখ থেকে 
তৃবারী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্‌, ইব্রাহীম ইব্‌ন নাসর ‘আম্বারী, আহমদ ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুগল্লাস, 
আবু হামিদ আশৃ-শারকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে ছিকাহ্‌ রাভীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 24১1৯ 
এ৷ ৬৪ ৯১৯০ | ইমাম নাসাঈ ও ইমাম দারেকুতনী বলেন, 43 ০43 ১ সালিহ জাযারাহ বলেন, তিনি সদূক বা সত্যবাদী রাভী 
ছিলেন। ইব্‌ন নাসির উদ্দীন বলেন, 2৫৭] ০১০ (8১১০ 5১ ৩৫ | তিনি ২৬৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আহমাদ ইব্‌ন 
সায়্যার ও শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০১৪১ ০3৭3 ৪২১ 44 এএএ - তিনি ২৬১ হিজরী সনে ইন্তিকাল 


করেন । তবে ২৬৩ সন অধিক নির্ভরযোগ্য ৷ 
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আহমাদ ইব্‌ন “আবদাহ ইব্‌ন মুসা আদৃ-দাব্বী আল-বাসরী (মৃত ২৪৫ হিজরী) ।£৯ 
আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন যায়দ আদৃ-দাওরাকী (মৃত ২৪৬ হিজরী) 


৪৯. 


দ্র. Ni 2 0 | 00006 ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০-৩১; 0110]-)07 1, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ২১৩ My -g1W, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২; Z ney nhey -K |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪- ২৫; 28K ZY 720) 018) - nv 0, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, AY -01)) 0) ৪0110 (কাতার: ইদারাতু ইখইয়ায় আত্‌-তুরাসিল-ইসলামী, 
তা.বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২-0810 01098011011) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১; 207 -00 81, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; 
আবু হাতিম ইব্‌ন ইব্ন হিব্বান, (2 ৫0K (হায়দারাবাদ: দাইরাতুল-“উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খি.), ৮ম 
খণ্ড, পৃ. ৪৩; 7011)6] 71116, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬; A -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; kh Zhéhne, 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; 71012) 71110) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম “আবদাহ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ 
ইব্‌ন “আবদাহ ইব্‌ন মুসা আদ্-দাব্বী আল-বাসরী। তিনি বসরার বিশিষ্ট “আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন । তিনি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, 
“আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ, “আবদুল-ওয়ারিস, আবূ “আওয়ানাহ, ইয়ামীদ ইব্‌ন যুরা“ঈ, “আববাদ ইব্‌ন “ইবাদ, ফাযাইল ইব্‌ন 
“আয়ায, ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । ইমাম বুখারী (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল মুহাদ্দিছ তার থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া “উছমান ইব্‌ন খুর্রাযায, ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, যাকারিয়া আসৃ-সাজী, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, ইব্‌ন 
নাজিয়া, আবু যুর“আহ্‌, আবু হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবুল-কাসিম আল-বাগাভী হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ 
হিজরী) ও নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাভী হিসেবে অভিহিত করেন। ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী 
(র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) (মৃত ২৫৬ হিজরী) তার আস্-সহীহ 
ছাড়া অপর গ্রন্থে তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০৯ 444 ০১০ ভ$ এ 
0388 5 ০১:91) -তিনি ২৪৫ হিজরী সনের রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, $$ ১০ 
UHL 5 ০১05 এ টন 1১959 ০৬৪ তিনি ২৪৫ হিজরী সনের রমযান মাসের ১৫ তারীখ ইন্তিকাল করেছেন। 
সালাউদ্দীন খলীল আসৃ-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, ০৮ 5 ০১০) ০ 254 ৭193 = ৬৪9 -তিনি ২৪৫ হিজরী 
সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 70167 07 011)6. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫; 7॥11)6)7011)61-100| , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; 08101-80 |, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ২৫৯; A -011/)0)-: 01010, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; 01 -610110| 010901101% প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ৪৪১১ A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪৯; KV 8&1016, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০৫7 K 7 ৮990 7, প্রাগুক্ত, ৮ম 
খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪; (7161) | -1 qd xj -1 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১; 7 Ke] he, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২ 


. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ আহমাদ 


ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আফলাহা ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন মুযাহিম আদৃ-দাওরাকী ৷ তিনি হাফিয ই'য়াকুবের ভাই। 
তার পিতা ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য রাভী। তিনি সে যুগের একজন “ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তখন যারা এ ধরনের 
“ইবাদাত গুজার ছিলেন তাদের দাওরাকী বলা হতো । আবুল-হুসাইন আল-বাগদাদী বলেন, 04 ৭) ৮349 ৪ 14১৫ ০১ 04 
১১১2: ০০45] lS 3 EL আবার কেউ কেউ বলেন, 09211 4১৫] ০৫4] এ! 08৪03 9৯৮ এনএ 0৫ As 
13054 ৬৯ এ -তখন যারা পোশাকের সাথে লম্বা টুপি ব্যবহার করতো, তাদেরকে দাওরাকী বলা হতো । তিনি ১৬৪ হিজরী 
“আলাভিয়্যাহ্‌, ইব্‌ন ফুযাইল, ইয়াীদ ইব্‌ন হারূন, ইব্রাহীম ইব্‌ন মুনযার আল-হিজামী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর 
ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাহিলী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয ও হাদীছ সংকলক । আবূ 
হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “আমার পিতাকে তীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি তাকে সদূক রাভী বলে অভিহিত করেন। 
সালিহ আল-জাখতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন, “তিনি ৮০ বছর বয়সে ২৪৬ হিজরী সনের শাবান মাসে আসকার 
নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।” আবুল'আববাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস্-সিরাজ বলেন, 45 ০) ৬৪ EL, ০৯৯95 
এ তিনি ২৪৬ হিজরী সনের শা“বান মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. |] ৪ 01 00081 ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০-৩১; 70101 ৮7-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৫০৫; 76100] 
118] ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 8৪৫-৪৭; 7 011)2171111)6)-1010 , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩; | -A 10118, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ৩৫৩-৫৪; জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী, | 71] 8 £6 0)7111)] -A V৫ (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ 
১৪১১ হি./ ১৯৯১ খ্রি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; ZEK ৮} -80 81, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২৪; A | -0৪॥) প্রাপ্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১ 
(01718110115, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২১১; AV -00181 01098011011) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. 88৫7 A) -00710, 
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আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ ইব্ন সালিম আল-আষ্দী, আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬৪ হিজরী) ।** 
আহমাদ ইব্‌ন ই“সমা“ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুবাই আস্-সাহমী (মৃত ২৫৯ হিজরী)“ 
আহমাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন যিয়াদ আনৃ-নায়সাপূরী (মৃত ২৪৫ হিজরী): 


৫১. 


৫২. 


৫৩. 


প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১; A) -R in 0&0 5, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০; 7 nh] 07011), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
২; £ Ki ky 8 nhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম ইউসুফ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন 
পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি নায়সাপুরের বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয ছিলেন এবং তিনি মুহাদ্দিছে 
নায়সাপুর হিসেবে খ্যাত ছিলেন । ইমাম যাহাবী (মৃত ৭৪৮) বলেন, তিনি তার যুগে খুরাসানের মুহাদ্দিছ ছিলেন । তিনি কুফা, বসরা, 
হিজাজ, ইয়ামান, শাম ও জাহিরা সহ অসংখ্য শহর প্রদক্ষিণ করে, তথাকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 
“উবায়দ আত্-তানাফিসী, মূসা ইব্‌ন দাউদ, “আবদুর্-রাজ্জাক প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার নিকট থেকে হাদীছ 
বর্ণনা করেন ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, মাজাহ্‌, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবি তৃলিব, ইব্‌ন খুযাযমাহ, আবু হামিদ ইব্‌ন আশৃ- 
অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাঁর প্রশংসা করেছেন । ইমাম হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 2৫4 23 ৯০] ৪১৫ ০১১৯৯] ৯ ১ 
-তিনি একজন হাদীছের ইমাম, অধিক ভ্রমণকারী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিজরী) এবং দারে-কুত্নী 
(মৃত ৩৮৫ হিজরী), তাকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তার মধ্যে কোন 
দোষ-ত্রুটি নাই । ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাকে একাদশ স্তরের রাভী ও হাফিয বলে অভিহিত করেন । 
তিনি ২৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. gv 2 0 00)807| 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৮৮; 76720] 010) -10 70, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫; 
71101 7-00 6M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫-৬৬; 7 nhey Zhe, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; 7011)8)71011)8]-1001, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫; 10017881018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৭৮; A -0€॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮; A - 
RY nd 07801, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪; 2 Ki 2] 0111), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু হুযাফাহ। পিতার নাম ইসমাঈল । তার বংশ পরিক্রমা হলো আহমাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুবাই আস্-সাহমী আল-কুরাশী আল-মাদানী ৷ তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মালিক ইব্‌ন আনাস, “আবদুর- 
ইসমা*ঈল প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইয়াহইয়া ইবৃন আস- 
মাহামিলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ প্রমুখ । ইমাম দারে-কুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, এ]. ৫ €.০ ৫8 5৯ -তিনি ইমাম 
মালিক থেকে অধিক হাদীছ শ্রবণকারী ছিলেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন যে, তিনি একজন দুর্বল রাভী ছিলেন । খতীব আল-বাগদাদী 
বলেন, 423 ১2০৫ ০০৪ 93 4 তিনি বাতিল চিন্তার অধিকারী ছিলেন না । আবু আহমাদ আল-হাকিম বলেন, ৬১১৯] এ ১৯০ - 
তার হাদীছ পরিত্যাজ্য । তিনি ২৫৯ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন । শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 
0১959 ৯১০০৯ ৬০ 2১৭ ০০৬] ১৪? এমএ তিনি ২৫৯ হিজরী সনের “ঈদুল-ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mv ৪0 0080৮ 1, eo, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৭; 0710] - 907 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; 71011)8)7011)6]- 
(0 7 প্রাণ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯; A) - -0€॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২ KV ৮h, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম নাসর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ 
ইব্ন নাসর ইব্‌ন যিয়াদ আন্-নায়সাপুরী। তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, নদর ইবৃন শুমাইল, ইব্‌ন আবী ফুদাইক, আবু উসামাহ 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন আবু নু'আইম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, সালামাহ ইব্‌ন 
শাবীব, আবু “আরূবাহ আল-হার্রানী প্রমুখ । হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 2৯301 ১৫ ০১:০০ ৬৪ ৩৪১৯] ০81 43৪ ০৫ 
১৯॥3-তিনি স্বীয় যুগের হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ও হাদীছ অন্বেষণে অধিক ভ্রমণকারী । শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন, ০3955 ০১৯3919০১০১ 2৬ ৬৪ ৬৪9 - তিনি ২৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন । 

দ্র. ॥॥0V 2 A WEY ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; 70001 ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০-৪১ A -61 10118 
| q৮৪৷৮৷ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; ইব্নুল-জাযরী আদৃ-দিমাশকী, |] b&bnvd XZ 6K | -( ৮ ৮ (বৈরূত: দারুল- 
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আহ্মাদ ইব্ন মানী“ঈ ইব্ন “আবদির-রহমান আল-বাগাভী (মৃত ২৪৪ হিজরী)।% 
আহমাদ ইব্নুল-মিকদাম ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন আশ“'আস আল-বাসরী (মৃত ২৫৩ হিজরী) 


* আহমাদ ইব্‌ন শাইবান ইব্নুল-ওয়ালিদ ইব্‌ন হায়্যান (মৃত ২৬৮ হিজরী)” 
. আহমাদ ইব্‌ন সায়্যার ইব্ন আয্যুব আল-মারওয়াষী (মৃত ২৬৮ হিজরী)" 


৫৪. 


৫৫. 


৫৬. 


কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.),১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২; 70770] 018] -1 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
২২২-২৩; 28077 -00 4M, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১; 2011)8)7111)2]-10| , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৭ 

তীর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম মানী'ঈ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন মানী“ঈ ইব্‌ন 
“আবদির-রহমান আল-বাগাভী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬০ হিজরী সনে বাগদাদে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি আবু নদর হাশিম ইব্‌ন 
কাসিম, আবু দাউদ আত্-তয়ালিসী, “আবদুল মজীদ ইব্ন আবু রুয়াদ, আবূ নাসর ইসহাক দারাদিসী, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, সাঈদ 
ইব্‌ন আবু মারইয়াম, “আবদুর-রাজ্জাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন শুরাইহ্‌ ফকীহ্‌, ইব্‌ন 
আবু হাতিম, আবু “আওয়ানাহ, সার্রাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি নিজেই বলেছেন, 7 4১, (3৯31 ৯৯ ৩513 
৩২১৩ 0 ৬ 01১] -আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুর'আন তিলাওয়াত করি। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে 
শাওয়াল মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সালাউদ্দীন খলীল আস্‌- 
সিফাদী ০339 ০১৯3013012৭ 0195 ভই ৬৪ % -তিনি ২৪৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. mg ৪ 11000080710 প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩-৮৪; 71001)6171011)6)-10100) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; 
ZAKI} -0d 6M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১-৮২; 21011027670, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; ZEK WY -U0d 8h, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২; A) -' nl 00)8011011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; A -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮; 
(01017781010, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১; K 7 yA y -| qd x ej -| 0080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৫; M৫৮ - 
Wnv dx ZeEKVYE-KilVপ্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭; Avi Gm 7201 -077 5 8011, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫288 601, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-৬১; A -0)21010, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; 20007 -100151 ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩- 
৮৫; Ki ey VU unhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-আশ“আস। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-আশ“আস আহমাদ 
মু‘তামির ইব্‌ন সুলাইমান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ’, ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌, বাগাভী, ইব্‌ন আবী দাউদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, “আলী ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবাশৃশার, আহমাদ ইবৃন “আলী 
আজ্-জাওযাজানী, কাধী আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-মাহামিলী, হুসাইন ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম 
নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন, ০৫ 
১১৯ ২৯৮আবু হাতিম (মৃত ২৬৭ হিজরী) বলেন, তিনি সদূক রাভী ছিলেন । শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন,০১%৮ ১ ০১৯০) ৬১১৩ 255 ১৭০ ও ৩৬ - তিনি ২৫০ হিজরী সনে সফর মাসে ইন্তিকাল করেছেন। জালালুদ্দীন আস্‌- 
সুযৃতী (মৃত হিজরী) বলেন, ০৯%; ০১৯০১) ২১১৩ 4%, ০২ ৪৪ এ০- তিনি ২৫৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. গা॥ ৪ AW 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ২১৯-২১; ZEK 7-00 8M, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩-১৪; ZhneyZ hey - 
(), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২-০৩; 0)110]-80% |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; আল-(8 8৪, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৬৩; 
(0117 881018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৪০; A) -0110/0) & 01010, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ‘আবদিল-মু’মিন । পিতার নাম শাইবান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল-মু’মিন 
রওওয়াদ, “আবদুল-মালিক আল-জুদ্দী, মু'আম্মাল ইব্‌ন ইসমা“ঈল প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেন ইউসূফ ইব্‌ন মুসা আল-মারূযী, আবুল-“আব্বাস আল-আসাম্ম, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, “উছমান ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আস্-সামারকান্দী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু “আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম বলেন, তিনি একজন 
নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, তিনি একজন ত্রুটিযুক্ত রাভী। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত 
৭৪৮ হিজরী) বলেন ০১459 ০৫৯, ০৮ 4%, ১৪৭০ ডঃ তিনি ২৬৮ হিজরী সনের সফর মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 010 ৪/10 WUT ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৬; A) 81010 0&০ ॥৪প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; 9) - 
007 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; A -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; |} ৬) -9, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০; 
Kh hh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০; /| -0100)0)- A, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১ 


১২. 
১৩. 
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আহমাদ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-কাত্বান আল-ওয়াসিতী (মৃত ২৫৬ হিজরী) ৷ 
আহমাদ ইব্ন সাঈদ ইব্‌ন সখর ইব্‌ন সুলায়মান আদৃ-দারিমী আস্-সারাখসী (মৃত ২৫৩ হিজরী)।+ 


৫৭. 


৫৮. 


৫৯. 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম সায়্যার। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন 
ইব্‌ন হারব, ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর, ইসহাক ইবৃন রাহওয়াই, সফওয়ান ইবৃন সালিহ আদৃ-দিমাশকী সহ 
হিজাজ,“ইরাক, শাম, মিসরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, 
আহমাদ ইব্‌ন মাহবুব, হাজিব ইব্‌ন আহমাদ আত্-তুসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) ও ইমাম 
দারেকুতনী বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তার হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। ইবৃন আবী দাউদ বলেন, ৮৬২ ৫ 4 
১১৯॥ - তিনি হাদীছের হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। “আবদুল-হাদী আদৃ-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, ০১১) ৬৪ ৬৪ % 
08805 ০০ 0. এ ১৯১ - তিনি ২৬৮ হিজরী সনের রবী“উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেছেন । মৃত্যুকালে তীর বয়স 
হয়েছিল ৭০। 

দ্র. ॥া0॥ ৪ A 80) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০৯-১১; 28101700811) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৯-৬০; A) - 

60010 01)811]11) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; 28K Z 20) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০; 78K 2} - 

U0 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; 7111)2)7011)8]-1010) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; | - -&॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; 
ZEK VY kk w &071-10211 প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; kh V৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০; 1 OZ} - Rb, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; A ৮&০? 6] 811 ॥( প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৫৬ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ উপনাম আবু জাফর । পিতার নাম সিনান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জাঁফর আহমাদ ইবৃন সিনান 
ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-কাত্তান আল-ওয়াসিতী। তিনি ১৭০ হিজরী সনের কিছু পর জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি আবু আহমাদ 
সা‘ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন, আশৃ-শাফি“ঈ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম 
বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন আবু হাতিম প্রমুখ । আবু হাতিম আর-রাষধী (মৃত ২৭৭ 
হিজরী) বলেন, .43) ৫৯1 2. 9১ -তিনি স্বীয় যুগের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন’ নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন “তিনি বিশ্বস্ত 
রাভী ছিলেন? । ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি একাদশ স্তরের নির্ভরযোগ্য রাভী ও হাফিয 
ছিলেন'। তিনি ২৫৬ মতান্তরে ২৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন হাজার আল- 
“আসকালানীর (র) 52 তিনি 
009 - তিনি ২৫৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র া]। AV) 00071 v প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৪৬; ZMKIVYY-0d 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২১; ZK 2 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭-৯৮; Aj -16100101 01090110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪২; AY -RAinb 
| 02510), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; 761(67-0081, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১-৩২ 7 Ke] ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; 
ZhneyZ nhey-K WU), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০; 7611 Baw y- 

(}| ॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬; kV ৪৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু জা“ফর। পিতার নাম সা'ঈদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জাফর আহমাদ ইব্‌ন 
সাঈদ ইবৃন সখর ইব্‌ন সুলাইমান আদ্‌-দারিমী আস্-সারাখসী | তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সারাখস-এর 
অধিবাসী ছিলেন। তিনি সারাখসের কাযীর দায়িত পালন করেছেন । পরবর্তীতে তিনি নায়সাপুরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি আন্‌- 
নযর ইব্‌ন শুমাইল, জাফর ইব্‌ন “আওন, “আবদুস্-সামাদ ইব্‌ন “আবদিল-ওয়ারিস, আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আল-হাদরামী, হিব্বান 
ইব্‌ন হিলাল, “আলী ইব্নুল-হুসাইন আল-মারওয়াষী, “উছমান ইব্‌ন “উমার, আবু “আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার 
থেকে ইমাম নাসাঈ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল মুহাদ্দিছ, এছাড়া আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ্‌, “আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন হানী, আবুল- 
“আব্বাস আস্-সিরাহ, 55822 27 ইতিহাস, ও রিজাল শাস্ত্রের “আলিম ছিলেন। 
শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,.| ৯৪ এরা 45551 ২১) ৬৯] -দারিমী ছিলেন ইমাম, জ্ঞানী, 
ফকীহ্‌, হাফিয ও সুদৃঢ় রাভী’ । ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, ৬৪ ৬০ ৩০ CAB GAA Be HL 
এ) ২৯ আহমাদ ইব্‌ন সা‘ঈদ আদৃ-দারিমী মত কোন খুরাসানী পণ্ডিত আমাদের নিকট আগমন করে নি। ইবৃন হিব্বান 
(মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, .4১১৯ ৯.০ 5% 4% 5 -“তিনি ছিলেন সুদক্ষ, নির্ভরযোগ্য রাভী এবং হাদীছ প্রণয়নকারী’ । ইব্‌ন 


১৪. 
১৫. 
১৬. 
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আহমাদ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আর্-রিবাতী আল-মারওয়াধী আল-আশকার (মৃত ২৪৬ হিজরী)।১ 
আহমাদ ইব্‌ন খলীল আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৮ হিজরী) ।* 
আহমাদ ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন জুনায়দিব আত্-তিরমিযী আর্-রহ্হাল (মৃত ২৫০ হিজরী) ।*২ 


৬১. 


হাজার আল-“আসকালানী রে) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও হাফিয ছিলেন*। খলীল আস্‌- 

সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, ০3৫3 ০১: ২১১৩ 4৫ ৬৪% - তিনি ২৫৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0V ৪010 Wb ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪; 78K 70) 010] -॥V 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; 7 ৪) 
Ay 10076) -| 00805, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১; ZEK } -nb৮৪/ |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৫; || -8॥ 18 
| 07510), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; 2) 1 ৫011, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৯; 7॥11)67 87111), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 

পৃ. ৬৩; 7 Key CU nhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; 7 ney hey -K (V, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৪৫; ZK i; -0d 8h, 

প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮; A -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; 7 EK } -00 811, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; A b&b 67010] nk 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১; KV 1810116. প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৪০ 


. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম সাঈদ । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ 


ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আর্-রিবাতী আল-মারওয়াধী আল-আশকারখ। তিনি নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকি', 
“আবদুর্-রাষ্যাক, ওহ্‌হাব ইব্‌ন জারীর, সা“ঈদ ইব্‌ন “আমির আয্-যাব‘ঈ, ইসহাক আস্‌-সুলুভী, আবু আহমাদ আয্‌-যুবায়রী, আবু 
দাউদ আত্-ত্নয়ালিসী, ইউনুস ইব্ন আল-মুআ"দ্দাব থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, 
মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবু বকর ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ হাদীছ প্রমুখ । খলীল বলেন, .১ ৪. 94 -“তিনি ছিলেন হাফিয ও মুতকিন ৷’ শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ 
হিজরী) বলেন, .) 3% 02 451 Dial এ 8৯] নএ১। ৪5250 “তিনি রিবাতে অবস্থানকারী, ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ, 
রিবাতের শাসক ও নায়সাপুরে বাসবাসকারী ছিলেন'। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি 
একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও হাফিয ছিলেন’ খতীব আল-বাগদাদী বলেন, ৮]০ ১০৪ ১৫% 2 004 তিনি ২৪৩ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। শমিসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী বলেন, ০399 ০১০০19১২১2৭ ৬301 ৬৪% -আর্-রিবাত্ী ২৪৫ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন । “আবদুল হাদী আদৃ-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, ০১৫. 5 ০৯:০1) ৬১১৪ ৭%, ৩৯. - তিনি ২৪৩ হিজরী 
সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. |] 2 AV 00081 V প্রাণুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৯; 78770] 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০-২১; 
WZ ieyAy -| 00708) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪০; 76K 7} -n৮৪) 1, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১-০২; ZN A 
61 ॥। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৫; 2011)61 ৮, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২; 20107 0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০; 
ZKi xe CZ unhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; 7 neyZnhey -K |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; 78K} -॥0 81) প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৪০; ZK 77-0081) প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৮-৩৯; ॥ | -&৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৪৬; 107 881016, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬ 

তীর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু 'আলী। পিতার নাম খলীল। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন খলীল আল- 
বাগদাদী ৷ তিনি নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন । তিনি “আলী ইব্‌ন “আসিম, ইয়ামীদ ইব্ন 
হারূন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, রওহ ইব্‌ন “উবাদাহ, আবু নযর আল-কৃব্বানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম 
নাসাঈ, ইবৃন খুযায়মাহ্‌, ই“আকুব ইব্‌ন সুফ্ইয়ান, কাসিম ইবৃন আসবাগ, ইব্রাহীম ইবৃন আবী তৃলিব, হুসাইন আল-কৃব্বানী প্রমুখ 
হাদীছ শ্রবণ করেন । ইমাম নাসাঈ, আবু ইয়াহইয়া আল-খফ্ফাফ ও হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, “তিনি ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন ।' ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, “তিনি প্রবীণ রাভীগণের মধ্যে একজন । তার থেকে বাগদাদের কেউ 
হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তিনি খুরাসানে অবস্থানের কারণে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।” ইব্‌ন হিব্বান 
(মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে ছিকাহ্‌ রাভীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।” আল-কৃব্বানী বলেন, 93 ০৪) ০১৭১৪ ৩২১৬ 514 “তিনি 
২৪৮ হিজরী সনের রবি“উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেছেন । ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, ০৭4১০ 4১3] = 
০১০১৯ 0 45৪ 0১১৯৯ 4৯৯ 3 ০১৯৭ ১৯১২৬। ‘তিনি প্রবীন রাভীগণের একজন । যার থেকে বাগদাদের কেউ হাদীছ 
বর্ণনা করেনি । তিনি ছিলেন খুরাসানের অধিবাসী হওয়ার কারণ খুরাসানের অধিবাসীরা তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন!’ 

দ্র. ॥10। ৪10 Wb V প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩১-৩২; 7011)6)7111)6)-100॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; 0010] - 
907 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; Z hey nh, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯; 7 Ke] 61011), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ 


১৭, 
১৮. 
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আহমাদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন রশীদ (মৃত ২৫৮ হিজরী) ।** 
‘আমর ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন বাহর ইব্‌ন কানিয আল-বাহিলী (মৃত ২৪৯ হিজরী) ।* 


৬২. 


৬৩. 


৬৪. 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবৃল-হাসান। পিতার নাম হাসান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন হাসান 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, সাঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম, “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন নাফি প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, 
তিরমিযী, ইবৃন খুযায়মাহ, আবু হাতিম, 55552 78 ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৭4% 
JENS Dall a IK ০০৯ ০$ ১৭২; । ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন,-১২৷৷ 2০71 ২ 1 তিনি ছিলেন হাদীছের 
নিরাপদ আশ্রয় স্থান।' আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাকে সদূক রাভী বলেছেন। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে ছিকাহ্‌ 
রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০3৫45 ৩১০১০13 ০১১১৯ ৮:০৪ ৯১৭ 8% -তিনি ২৪৫ হিজরী 
সনের কিছু পর ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. 0 ৪ A) 0৮৪০} ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭; ZK 2} -00 8, প্রাগুকত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৬; 716807]- 

0061) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; 21178)7111)8]-110 7 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৮; KZ eyAY -l qW x ej -1 00180, 

প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৭; 28K 20) 010) -॥V 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; ZEK } -00 ৫%, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০; 
LEK VF -nbe 11 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৯; 2 nhey 670111)0) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬; 7K ey CU nhe, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ 

তীর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম হাফ্স। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আলী আহমাদ ইব্‌ন হাফস 
হাতিম, আবূ “আওয়ানাহ্‌, আবূ হামিদ ইবনৃশৃ-শারকী, আবূ হামিদ ইব্‌ন বিলাল আল-বায্যার, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন,১২৯| (৪ ০১১১০ 4৩ ০4৪ 9 “তিনি সদূক ও অল্পসংখ্যক হাদীছ বর্ণনা 
কারীদের অন্তর্ভুক্ত । তার হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই । আবু ‘আমর আল-মুস্তামলী বলেন, তি তিনি হাদীছের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতকে 
প্রাচুর্যময় করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, (8৫59 ০১০০১ ৩০ ৯৮৮ ৮১৯ এ ৬৪9 -তিনি ২৫৮ 
হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥ £AW Wh V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৮৪; (71810 -| 00706) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩; 
AY -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০; A - -বি॥1॥ 07810), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮; 2001)0171011)6)-1000 7 প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; 20116] 87011), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭; (01817880106, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৫৯; 
ZKi ey 6011)6, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ 

তার প্রকৃত নাম ‘আমর ৷ উপনাম আবু হাফস। পিতার নাম ‘আলী । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাফস ‘আমর ইবৃন ‘আলী 
ইব্‌ন বাহর ইব্‌ন কানিয আল-বাহিলী আল-বাসরী আস-সায়রাফী আল-ফাল্লাস। তিনি ১৬০ হিজরী সনের কিছু পরে জন্মগ্রহণ 
মু‘আয, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তীর থেকে সিহাহ সিত্তার সকল রাভী হাদীছ বর্ণনা করেছেন । এছাড়া 
আবু যুর“আহ্‌, আবু হাতিম, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মান্দার, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “তিনি 
বসরার একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর বলেন, “আমি তার কিতাব থেকে অথবা তার স্মৃতিস্থিত হাদীছ থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করতাম। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি হাদীছের হাফিয ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন৷’ হাফিয ইব্‌ন 
“আশকার বলেন, আমি আবু হাফস ফাল্লাসের ন্যায় এমন কাউকে দেখিনি, যিনি সবকিছুকে উপস্থাপন করতে পারেন । তিনি নিজেই 
বলেন, ‘আমি দার্শনিক ছিলাম না, তবে তিনি একাধিকবার ইস্পাহানে গমন করেছেন এবং সেখানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন’ 

দ্র. (৷ ৪ A WUD ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৭২; আল-মুনতাযাম, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; || 06, 

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭-৫৮; A | - 8010 07807, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৯; ZK 7-008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৪৮৭-৮৮; 7 hneyZnhey -( |, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬-৮৮; 7 nhey VU nh, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭; 
(01017781011, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৮; A ৮%? 8] 101 ॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; 70018]. ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. 


৪২৪ 
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‘আলী ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন মুসা আল-হিলালী আদ্‌-দারাবিজিরদী (মৃত ২৬৭ হিজরী) ।** 


. “আলী ইব্‌ন হুজ্র ইব্‌ন ইয়াস ইব্ন মুকাতিল ইবৃন মুখাদিস ইব্‌ন মুশামরিহ আস্‌-সা+দী (মৃত ২৪৪ হিজরী) ।৬৬ 


“আব্বাস ইব্‌ন “আবদিল-“আযীম ইব্ন ইসমা“ঈল আল-“আম্বারী আল-বাসরী (মৃত ২৪৬ হিজরী) ।** 


৬৫. 


উড. 


৬৭. 


তার প্রকৃত নাম “আলী । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম হাসান । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ্‌ “আলী ইব্‌ন 
ইব্নুশ্‌-শাকীক, হিব্বান ইব্‌ন হিলাল, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, আবু না“ঈম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম 
বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আবু যুর‘আহ্‌, আবু হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ হামিদ আশ্-শারকী, ইব্রাহীম ইবৃন আবী তৃলিব 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, তিনি ছিকাহ্‌ রাভী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল-ওহ্হাব 
আল-ফাররাহ্‌ বলেন, তিনি আমার নিকট একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন । মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ (মৃত ২৬১ হিজরী) 
বলেন, ৪০ ৷ ৮৯৪।-তিনি সন্ান্ত ব্যক্তির সম্লান্ত পুত্র ছিলেন। আবূ “আমর আল-মুসতামলী বলেন, $5১০ 5 ৯১০ - তিনি 
আমার নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী। 
দ্র. WN ৪0100008071 V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬-২৮; 7॥001177-00 81) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৩০; / | - 
0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩; A ৮&৪ 61781001018 প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৫৪; 7 hneyZ nhey -K 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ 
খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; Z hey 4 Nhe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪-৬৫; 7K 7 & 01112, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯ 
তার প্রকৃত নাম ‘আলী । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নামা হুজর। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান ‘আলী ইব্‌ন হুজ্র 
ইব্‌ন ইয়াস ইবৃন মুকাতিল ইব্‌ন মুখাদিস ইব্‌ন মুশামরিহ ইব্‌ন খালীদ আস্-সাঁদী আল-মারওয়ামী। তিনি ১৫৪ হিজরী সনে 
বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি জ্ঞানার্জন করার জন্য বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন । তিনি ইসমা“ঈল ইব্‌ন জাফর, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মাদীনী, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারূন, “ঈসা ইব্‌ন ইউনুস প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল- 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন হাকীম, ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল আত্-তুশী, “আবদান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়ামী, আবু বকর ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন হামযাহ্‌ বলেন, “তিনি বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের 
জন্য মারভে গমন করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয ৷’ আবু বকর খতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন, “৪১১ 4 
9 ২৯৪১৯ ০৬৩ 1.৯ ক ‘তার হাদীছ মারভে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য রাভী।' 
ইমাম নাসাঈ তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী হিসাবে অভিহিত করেছেন ।” 
mie AW 00087 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-১২; আল-মুনতাযাম, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৫-২৬; LK 7 
0j 010 -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; 72 1. 601, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪১৬; A -&6॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
রি ৪৯;7/00]-00 (1, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; A) - 7081 0807, প্রাণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৩; 70101 2} -0d 6h, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০; 701)6)7॥11)61-100॥, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ইব্‌ন ‘আসাকির, ॥ | -9R ৬) -9% 7 101 
(দামিশক: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি/১৯৮১ খি.), পৃ. ১৮৮-৮৯; 20102] 4, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯-৬০; 
(01017781010, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; A 6০৪ 6] 81 ॥), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; 70018]. ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. 
৩৯৯ 
তার প্রকৃত নাম আল-“আব্বাস। উপনাম আবুল-ফষল। পিতার নাম “আবদুল-'আযীম। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফষল 
মাহদী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ আল-কান্তান, সা“ঈদ ইব্‌ন “আমির আদ্‌-দাব'ঈ, আবূ দাউদ আত্-তয়ালিসী, মুঁআয ইব্‌ন হিশাম, 
আন্-নাবীল প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে সিহাহ্‌ সিত্তাহ*-এর সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেন। তাছাড়া ইমাম 
বুখারী (র.) তার “তালীক' গ্রন্থে হাফিয আম্বারী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। এ ছাড়া আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন আবী 
বুসতী, বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক আত্-তুসতীরী, যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আস্-সাজী, সাহল ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন 
হাতিম আর্-রাযী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ আল-হাযরামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ 
হিজরী) তাকে “সদূক' রাভী বলে অভিহিত করেছেন । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে “ছিকাহ * ও “মামুন' বলেছেন । ইব্‌ন 


২২. 
২৩. 
২৪. 
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‘আব্বাদ ইব্‌ন ই‘আক্ুব আর্-রওয়াজিনী আল-আসাদী আল-কুফী (মৃত ২৫০ হিজরী) 
“আব্বাস ইব্নুল-ফারাজ আর্-রিয়াশী আল-বাসরী আন্-নাহ্ভী (মৃত ২৫৭ হিজরী) ।১৯ 
“আব্বাস ইব্‌ন “আবদিল-“আযীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল-বাসরী (মৃত ২৪৬ হিজরী)" 


৬৮. 


৬৯. 


৭০, 


হাজার আল-“আসকালানী (র.) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের বয়োজোষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য রাভী ও হাফিয 
ছিলেন [তিনি ২৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥-7॥ ng 078710)0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬; 7681 -00 & প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩; 78) 600. প্রাগুক্ত, 
১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩৭; 7177 -11)08 01) প্রাণ্ক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫7 7 nhey nh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১; 2 Ki ky & 
Zhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; 710116)7 011)0]-100॥ , প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১; |] 2A 00000 ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. 
৩০২-০৩; 7017] -0 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪; A {| -0৫॥ প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; kV 7 081016. প্রাগুক্ত, 
ওয় খণ্ড, পৃ. ২১৫ 

তার প্রকৃত নাম ‘আব্বাদ। উপনাম আবু সাঈদ ৷ পিতার নাম ই'আকুব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা'ঈদ ‘আব্বাদ ইবৃন 
ই“আকুব আর-রাওয়াজিনী আল-আসাদী আল-কুফী ৷ তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদিল কুদ্দুস, ইসমা“ঈল ইব্‌ন “আইয়্যাশ, হুসাইন 
ইব্‌ন যায়দ ইবৃন “আলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্‌, আবু হাতিম, আবূ বকর 
আল-বাধ্যায, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন আবী দাউদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 445463 34 
4819) 5 “ঠৰ ৯৯ : ৩৪-ইমাম খুযায়মাহ “আব্বাদ ইব্‌ন ই'য়াকুবের হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন যে, আমাদেরকে 
বিশ্বস্ত রাভী বর্ণনা করেছেন৷’ আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী)বলেন, 4 “৫১-“তিনি ছিলেন হাদীছ বিশারদ ও নির্ভরযোগ্য রাভী ৷ 
দ্র. গা0। ৪/10 00)8)70 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৬-৩৮; A) -06), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৫৯; 7 01161701106] - 
(01, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; 07118] 807 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ডপৃ. ৪8-৪৫; 7 nhey 67011), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১৯৮-৯৯; kh 17 h&hne, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; A -16100101 01080110101 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, ৪৭৯; 7K 7 6 
Zhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১ 

তার প্রকৃত নাম ‘আব্বাস । উপনাম আবুল-ফযল ৷ পিতার নাম ফারাজ । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফযল ‘আব্বাস ইবৃনুল- 
ফারাজ আর্-রিয়াশী আল-বাসরী আন্-নাহ্ভী। তিনি ১৮০ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি ‘উবায়দাহ্‌ মামার ইব্‌ন মুছান্না, 
আবু দাউদ আত্-ত্য়ালিসী, আবু “আসিম আন্-নাবীল, আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদিল্লাহ্‌ আয্-যুবায়রী, আহমাদ ইব্ন 
খালিদ আল-ওহাবী, “উমার ইব্‌ন ইউনূস আল-ইয়ামামী, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, ওহাব ইব্‌ন জারীর প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা 
সুফইয়ান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাযরামী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী প্রমুখ ৷ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, | ১১৯ ০5 ০) -তিনি জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ 
হিজরী), আল-হাযরামী ও ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত রাভীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান আরো 
বলেন, (৬০:১৫) 4 “তিনি আসমা“ঈর হাদীছ সমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন ।” 

দ্র. ॥10 ৪ 110 000878॥ ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ৩৭২-৭৬; 7101)817110)6]-100॥) প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; 
Kini hgh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; A) -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; মুহাম্মাদ ইব্নুল-আনবারী, by 
AVY 60 dx 76107] -080 আরুদ্ন: মাকতাবাতুল মানার, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৫২-৫৩; 
70116] UV nhe, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০; 21010870011). প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩ 

তার প্রকৃত নাম “আব্বাস। উপনাম আবুল-ফযল । পিতার নাম “আবদুল-আযীম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল “আব্বাস 
ইব্‌ন “আবদিল-“আযীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন তারবাহ আল-“আনবারী আল-বাসরী | তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান, 
রাজ্জাক, আবু “আসিম আন্-নাবীল প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, আবু হাতিম, 
করেন । ইমাম নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী। তিনি ২৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন । 
দ্র. (V8 A 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৩; 28K 270) 010) -10 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০-০২; 
76107-10061 01, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৫; 281077-00 8100, প্রাণ্ক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩; 21011 57-00 81, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পূ. ৫২৪; A -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; k ৷ 7 ৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫; A -1( 0, প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫; / ny 01106) 1101 , প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১ 


২৫. 
২৬. 
২৭. 
২৮. 
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“আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ আস-সা‘দী আল-মারযী (মৃত ৩১১হিজরী) 

“আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদির রহমান আল-কুরাশী আন্-নায়সাপুরী (মৃত ৩০৫ হিজরী) ।*২ 
“আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা“ঈদ ইব্‌ন হিস্সীন আল-কিন্দী, আবু সাঈদ আল-কুফী (মৃত ২৫৭ হিজরী) 1 
“আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা ইব্‌ন “আবদিল-জব্বার আল-“আত্তার আল-বাসরী (মৃত ২৪৮ হিজরী)% 


৭১, 


৭২, 


৭৩. 


৭৪. 


তার প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু “আবদির্-রহমান। পিতার নাম মাহমুদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু “আবদির্‌- 
রহমান “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ আস্-সা“ঁদী আল-মারযী । তিনি হিব্বান ইব্‌ন মুসা, “আলী ইব্‌ন হুজর, “উতবাহ্‌ 
বর্ণনা করেন। আবু 'আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি ৩১১ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ‘আবদুল হাদী আদৃ-দিমাশকী (মৃত হিজরী) বলেন, 4৭ 4১39 ৮১১০ (৪২১1 4 5৪% -তিনি ৩১১ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥ ৪ AY) 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. ৩৯৯-৪০০; 78K ৮70) 010) -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; 
76॥7-00 81, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২; 70011 ৮) -॥0 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৮-১৯; A | -09।, প্রাপ্তকত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
8৬২; 1018 7 héhine, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬ 


তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদির্-রহমান ইব্ন শীরাওয়াই ইব্ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মাতলাবী আন্-নায়সাপুরী। তিনি ২১০ 
হিজরী সনের কিছু পর জন্গ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন রহওয়াই, ‘আমর ইব্‌ন যুরারাহ, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু‘আবিয়া আল- 
আবু সা‘ঈদ আল-আশাজ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-আখরাম, আবু 
“আলী আল-হাফিয, আবু বকর ইব্‌ন “আলী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাদ, আবু হামিদ আশৃ-শারকী, আবূ “আমর আল-হামদান প্রমুখ 
হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন ।ইবৃন “ইমাদ (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 45 ১১ 9 ১ 45১ 439৯ ০ ১৮ -ইবৃন শীরাওয়াই 
৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. ৷৷ 2A] W০৪০) ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৮; 70011 -00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৫-০৭; 70017] - 
0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-০৯; || -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪8৮; Kh ৮ ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু সাঈদ ৷ পিতার নাম সাঈদ । আবু সা“ঈদ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হিস্সীন আল- 
মুহাম্মাদ আল-মাহারাবী, মু'আয ইব্‌ন হিশাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফযল, ওয়াকী* ইবৃন আবী “উতবাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। 
তার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম, আবু যুর'আহ্‌, আবূ হাতিম, “উমার ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুজাইর, 
আবু বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন আবী হাতিম, ইব্‌ন আবিদ্‌-দুনইয়া, আবূ ই“আলা আল-মাওসিলী প্রমুখ 
মুহাদ্দিছ। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাভী বলে অভিহিত করেন । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) 
তাকে সত্যবাদী রাভী বলে মন্তব্য করেন। ইবৃন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, ‘তিনি দশম স্তরের 
একজন ছোট বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন? । 


দ্র. ॥॥0\ ৪ | 10 00)807॥ ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৫; 76720] 010] -॥V 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; 
761077-008), প্রাগুক্ত, পূ. ২২২; 2K ৮7-0৫%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১-০২; || -৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৩৬৯; kh 7 8810116, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; A) -10 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮; 2001)6)21001)6]-1001, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৪; 2101)2] € 0111), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-১৯; 7 K | 67 ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫ 
তার প্রকৃত নাম “আবদুল-জব্বার। উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম “আলা । তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু বকর ‘আবদুল-জাব্বার 
ইব্‌ন “আলা ইবৃন “আবদিল-জব্বার আল-“আত্তার আল-বাসরী | তিনি বসরায় জনুগ্রহণ করেন এবং মক্কায় বসবাস করতেন । তিনি 
তীর পিতা ইবৃন “উয়ায়নাহ্‌, ইবৃন মাহদী, মারওয়ান ইবৃন মু'আবিয়া আল-ফাষারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে ইমাম 
ইব্রাহীম আল-বুসতী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের যোগ্যতম শিক্ষক। 


৫৯১৯ 


২৯. 
. "আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশর ইব্নুল-হাকাম ইব্‌ন হাবীব ইবৃন মিহরান আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬০ হিজরী) ।% 


৩১. 


Dhaka University Institutional Repository 


‘আবদুল-মালিক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ আর-রক্কাশী আল-বাসরী (মৃত ২৭৬ হিজরী) ।** 


ইউসুফ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন রশিদ ইব্‌ন বিলাল আল-কান্তান (মৃত ২৫৩ হিজরী) ।** 


৭৫. 


৭৬. 


ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন এবং তার হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই।। ইবৃন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ 
হিজরী) বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন।’ আমি ইবৃন খুযায়মাহ (মৃত ৩১১ হিজরী) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ‘আমি 
বুন্দার ও তীর থেকে দ্রুত হাদীছ পাঠকারী আর কাউকে দেখিনি।’ আস্‌-সার্রাজ (মৃত হিজরী) বলেন, ১৫৯ এ 4 24 ৩১০ 
is 95 Gls ক A NI ৬২৮০৯ তিনি ২৪০ হিজরী সনের প্রথম মাস জমাদিউল-উলা মাসে মক্কাতে ইন্তিকাল 
করেছেন। 

দ্র. 201)8)7111)8]-101 7 প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; ইমাম বুখারী, A ৮ (7 1 08011 (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; AY 8] -10187, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯; 71116] 67116, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; mov eA W০৪০} ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪০১- ০২; || -66 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; 
ইব্‌ন আহমাদ আল-ফারিসী, ॥-0॥( 980% dx Zu xL AY -ey ॥] -॥0)0 (বৈরূত: মু'যাস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, ২য় 
সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫; 8 -R N04 07810 5, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২; Ni 88116, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩; 7 K 27 ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২ 


তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল-মালিক। উপনাম আবু কুলাবাহ্‌। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু কুলাবাহ্‌ 
১৯০ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন । তিনি তীর পিতা, আবূ ‘আমর আল-“আকদী, “উছমান ইব্‌ন “উমার ইব্‌ন ফারিস, আবু দাউদ, 
“আবদিল-“আযীয ইব্ন খাত্তাব, আবূ “আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ 
আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইব্রাহীম আশৃ-শাফি“ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ 
হিজরী) বলেন,44319) ৬3 ৪৯9) 9 42৪৯ ৩৭ ২০৯৯৪ UK ০091১ SLAY ৬৪ ll ১৫ ১১-০-তিনি ছিলেন 
সত্যবাদী রাভী ৷ যার রিওয়ায়াত বা বর্ণনাকৃত সনদ ও মতনে অনেক ভুল থাকতো । তিনি স্বীয় স্মৃতিস্ত হাদীছ থেকে বর্ণনা করতেন । 
সুতরাং তার বর্ণনায় অধিক সন্দেহ পরিলক্ষিত হয় । আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর আত্-তবারী (মৃত ৩১০ হিজরী) বলেন, শর) ৬ 
4১০ 4৫৯আমি তার থেকে অধিক সংখ্যক হাদীছ মুখস্তকারী আর কাউকে দেখিনি । ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, “তিনি 
একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন এবং তার সংগৃহীত হাদীছের অধিকাংশ তীর মুখস্থ ছিল ৷ 

দ্র. ZhneyZ nhey -K ), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৬৬; A | -002010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭তাহ্যীবুত্‌-তাহযীব, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮-৩১; 0%) 807" |, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১০; 21. 61, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫; 
|] ৪ AW Wb V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৭৯; 2K 7-00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮০; A) -06॥, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭-৯৮; Kh ৮ ৮৪৮৫, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯; ZEK } -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-৬৩; 7 Key & 
Zuhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫ 


তীর প্রকৃত নাম “আবদুর্‌-রহমান। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম বিশর । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুর- 
রহমান ইব্‌ন বিশর ইব্নুল-হাকাম ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন মিহরান আল-“আবদী আন্-নায়সাপুরী । তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তৃতীয় স্তরের গ্রহণযোগ্য রাভী ছিলেন। কতিপয় হাদীছকে তিনি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন । তিনি সুফইয়ান ইব্‌ন 
কাল্তান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, 
অভিহিত করেছেন । ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তার থেকে ২৩টি হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, ০৫১5 5 ০১০ 43 NI Eh) Os এ ৪১১০ A ৮৪০১ এ ১৪৪ ০১ ০৯৯০ ৯০ এমএ আবদুর রহমান 
ইব্‌ন বিশর ২৬০ হিজরী সনের রবী“উল আখির মাসের ১৮ তারীখ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 700)6] 6 011)6, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; 20110817011)6]-1001 , প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; |] eA 00087) v 
প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৪৪; A -R i 10 0280), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; 211 6 ॥. প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. 
২৭১; AY -0)210, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৬১; 7 Ki 7 ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭ 


ক 


৩২. 


৩৩, 


৩৪ 
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ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব আন্-নায়সাপুরী (মৃত ২৯৫ হিজরী)" 
ইব্রাহীম ইব্নুল-হারিছ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৫ হিজরী)।+ 
ইব্রাহীম ইব্‌ন ই“আকুব ইব্ন ইসহাক আস্-সাঁদী আল-জাওযাজানী (মৃত ২৫২/৫৯ হিজরী) ৷" 


৭৭. 


৭৮, 


৭৯, 


তার প্রকৃত নাম ইউসুফ । উপনাম আবু ই“আকুব। পিতার নাম মুসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই“আকুব । ইউসুফ ইব্‌ন মুসা 
ইব্‌ন রশিদ ইব্‌ন বিলাল আল-কাত্তীন। তিনি ১৬০ হিজরী সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের নিরাপদ আশ্রয়স্থল 
ইব্‌ন “আয়াশ, আল-ওয়াকী*, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, আহমাদ ইব্‌ন ইউনূস, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন মূসা প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। 
আবু কাসিম আল-বাগাভী, ইবৃন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সায়দ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, “তার 
থেকে হাদীছ গ্রহণে কোন বাধা নেই ।” ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (মৃত ২৩৩ হিজরী) বলেন, “তিনি সদৃক রাভী ছিলেন৷” 

দ্র. |] 21100008071 ॥ প্রাণ, ১২শ খণ্ড, পূ. ২২১-২৩; 211 61, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪-০৫; AV -7 0118 
| 076710), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩১; 71001760711) -K), প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; Z nheyZ & he, প্রাগুক্ত, 
৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৭; 2K ৮} 62111). প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২ 

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম আবু তবলিব। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ আবী তৃলিব ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ আন্-নায়সাপুরী আল-মুযাক্কী । তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবু 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আব্বদ, ইসমা“ঈল ইব্ন আবী খুবযাহ, “আবদুল্লাহ ইব্‌ন “ইমরান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করেন, আবু ইয়াহইয়া আল-খফ্ফাফ, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ । আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, »১--০ ৪44 
02095 ০১:০০) ০৯০৯ ইব্রাহীম ২৯৫ হিজরী সনের রজব মাসের ২ তারীখ ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. এ] ৪110 WEY 0 প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫১; 76770] 010] 1100, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৪৫; A | - 

6৫১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৭-২৮; 2 2} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৮-৩৯; 76801 -0 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩- 
৮৪; K Zeyh) -| 0078] - 0 BOY, প্রাণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৪; A) -007 010, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; ki 20118, 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪০০; /| -&. ৪ 01098011111) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৫ 

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবূ ইসহাক । পিতার নাম হারিছ। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্নুল- 
হারিছ ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল-বাগদাদী। তিনি মাওসিলে জনুগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে বেড়ে উঠেন। তিনি নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ 
খুযায়মাহ্‌, আবূ “আমর আল-মুস্তামলী, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব, আবু হামিদ ইব্নশৃ-শারকী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন 
আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ২৬৫ হিজরীতে৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, ০৮, 0১) ০০ 4%, এ9 ৬ ৬৪ % -তিনি ২৬৫ হিজরী সনের প্রথম মাসে ইন্তিকাল করেছেন । আবূ “আমর 
আল-মুস্তামলী বলেন, ০১৫ 5 ০১৮৭১ ০০৯ ৯১০৯৯] ও ৩১০ -তিনি ২৬৫ হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেছেন । 

দ্র. ॥॥0\ 2 A 00807) V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড পৃ. ২৩; 21001)6)7111)8]-1001) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; 7 eyA | - 

| 0008) -| 0 8017, প্রাণ্তক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; 2 nhey  nhe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; 20016)  nhe, প্রাগুক্ত, 
পৃ. ৮৮ 


. তীর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম ই“আকুব । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন 


ই“আকুব ইব্‌ন ইসহাক আস্-সাঁদী আল-জাওযাজানী ৷ তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন বকর আস্-সাহমী, ইয়াীদ ইব্‌ন হারূন, “আবদুস্‌- 
সামাদ ইব্‌ন “আবদিল-ওয়ারিস, আবূ “আসিম, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাৰ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে ইমাম আবু দাউদ, 
নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, আবু যুর“আহ্‌, আবূ হাতিম, ইবৃন জারীর আত্-তৃবারী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। জামালুদ্দীন আস্-সুযৃতী বলেন, ৬১৯১২) ১৮০] ১২ ০৪ এ -তিনি হাদীছের হাফিয ও একজন 
নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । খল্লাল বলেন, “ইব্রাহীম খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল তার থেকে হাদীছ বর্ণনা 


৫৯৩) 


৩৫. 
৩৬. 


৩৭. 
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ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাকীম আল-মুকাওভীম (মৃত ২৫৬ হিজরী)”, 
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আযৃ-যৃহলী আন্-নায়সাপুরী (মৃত ২৬৭ হিজরী)” 
ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন “উবায়দিল্লাহআল-মারওয়াষী (মৃত ২৩৮ হিজরী) 1৮৩ 


৮১. 


৮২. 


করেন এবং তাকে সম্মান করতেন’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, “তিনি একজন ছিকাহ্‌ রাভী ছিলেন।” ইব্‌ন ইউনুস 
বলেন, “তিনি ২৫২ হিজরী সনে দামিশকে ইন্তিকাল করেন।’ আবু দাহ্দাহ বলেন, “তিনি ২৫৯ হিজরী সনে যিলকাঁদ মাসে 
ইন্তিকাল করেন ।” জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী বলেন, ০3993 ০১৮৯১ ১3 31 4১৭ 2১৭ ৬৯৬৯ এ তিনি ২৫৬ অথবা ২৫৯ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 2011)2)7111)6)-1(000। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩; 1010 ৬118, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; 2 1011)67 86 1011)6. 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯; ZEK Z} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮; | -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২; 71016] & 
7111), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫ 

তার প্রকৃত নাম ইয়াহ্‌ইয়া। উপনাম আবু সাঈদ ৷ পিতার নাম হাকীম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা“ঈদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 
হাকীম আল-বাসরী আল-মুকাওভীমী । তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন ইব্রাহীম ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন দিরহাম আল-বাহিলী, আযহার ইব্‌ন 
সাদ আস্-সাম্মান, সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্‌, হাম্মাদ ইব্‌ন মাস'আদাহ্‌, আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ আত্-ত্য়ালিসী, 
সাফওয়ান ইব্‌ন “ঈসা, “আবদুল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারূন, ই'আকুব ইবৃন ইসহাক আল-হাদরামী প্রমুখ । তার 
আর্-রওয়ানী, ইব্‌ন খৃযায়মাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ তাকে হাদীছের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাফিয 
বলে অভিহিত করেছেন। আবূ হাতিম আল-বুস্তী ও ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, “তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও 
সংকলনকারীদের অন্যতম ছিলেন ।” আল-“ইজলী বলেন, “তিনি ছিলেন বসরার একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন । তিনি আবু “আওয়ানাহ্‌ 
থেকে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ।' আবু “আরূবাহ বলেন, “বসরাতে তার ও আবু মূসা আল-গানাযীর মত বিশ্বস্ত, পরহেযগার ও 
অধিক “ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি ৷’ ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি ছিকাহ, রাভী, 
হাফিয, “আবিদ ও দশম স্তরের হাদীছ সংকলনকারী ছিলেন ৷” 

দ্র. 0 2 A 0008)7 V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৯৯; ॥ | -0।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পূ. ৩৬৮; আল-R i 19 06810) 
প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৩৫; 2K ৮} - 008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৫; 7111)6)7111)2]-101। প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 
8২৯; ZEK VY} - 0081, পeক্ত, ২২৮; Z nhey 60111), প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৮-১৯; kh  h6hn৮৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২৫৫; 7K ey 67111), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯ 

তার প্রকৃত নাম ইয়াহ্‌ইয়া। উপনাম আবু যাকারিয়া । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া 
আল-লাহিকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর, সাহল ইব্‌ন বাক্কার, ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইবৃন মুআয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন নাসির উদ্দীন তাকে ছিকাহ্‌ রাভী বলে অভিহিত করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, ০৫ 
24309 এ 9] (55 ১৯০ এ! তিনি ছিলেন ফাতওয়াবীদ ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আযৃ-যুহলী বলেন, 71 ৷ 4) ২৪ 
দ্র. MN 2 AY Wb V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ২৮৫-৯৪; 2 EK ৮20) 08) -10 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৩১৭-৩১৮; 
70001 71-00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৬-৬১৭; A -0}2, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৬; 01) -BO 0, 
প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; 7 neyZ nhey -K), প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১; / -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; 
(01॥1708110118, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮; A ৮&৪ G৭ ০, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৫৪ 


. তীর প্রকৃত নাম ইসহাক । উপনাম আবু ই‘আক্ুব ৷ পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো আবূ ই'আকুব ইসহাক ইব্‌ন 


রাহওয়াই নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধারে হাদীছশাস্ত্রবিদ ও ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি ১৬১ হিজরী সনে নায়সাপূরে 
জন্গ্রহণ করেন। ১৮৪ হিজরী সনে হাদীছ অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন মুহাদ্দিছ-এর নিকট গমন করে হাদীছ শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন। 
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৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন বাহরাম আল-কাওসাজ আবু ইয়াকুব আল-মারওয়াযী (মৃত ২৫১ হিজরী) ।"* 
৩৯. ইসহাক ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-মাদানী (মৃত ২৪৪ হিজরী) ৷'* 


৮৪. 


৮৫. 


প্রমুখ থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন । তীর থেকে বাকী ইব্‌ন ওয়ালীদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন আদাম, আহমাদ ইবৃন হাম্বাল, ইয়াহ্‌ইয়া 
দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ ইবৃন নাসর প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) ও ইমাম 
আল-বায়হাকী (মৃত ৪৫৮ হিজরী) বলেন, ‘তিনি শাফি“ঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ।” ইমাম 
আহমাদ ইবৃন হাম্বাল(মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, “আমরা তাকে হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম একজন ইমাম 
হিসাবে গণ্য করতাম ৷’ তিনি নিজেই বলেন, “আমি সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ করেছি। এক লক্ষ হাদীছ নিয়ে গবেষণা করেছি। 
আমি একবার যা শুনতাম তা কখনো ভুলিনি ৷’ 

দ্র. ॥॥0৷ 2 A) 00)9001 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৭০; A) -&৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪-৩৫; A -71 6 
| 0৮%], প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; | 001 02} -A8 9, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-০১; ZMK} - 0d Mh, পeক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; Z neyZ he) -( (|, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২-১৫; 7111)67 U৮, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; 
71016] 62111), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯ 

তীর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই“আকুব। পিতার নাম মানসূর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন 
বাহরাম আল-কাওসাজ আত্-তামীমী আল-মারওয়ামী । তিনি ১৭০ সনের পর নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফইয়ান ইব্‌ন 
“উয়ানাহ্‌, ওয়াকি ইব্নুল-জাররাহ, ইয়াহইয়া ইবৃন সাঈদ আল-কান্তান, মুঁআয ইব্‌ন হিশাম, আন্-নযর ইব্‌ন শুমায়ল, ‘আবদুল্লাহ্‌ 
বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু দাউদ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম, আবু জুর“আহ্‌ আর্-রাষী, আবু বকর ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌, 
আবুল-“আব্বাস আস্-সিরাষ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যুহায়র প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি নায়সাপুরে বসবাস করতেন। 
ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তীর সম্পর্কে বলেন, .০১৯%- 2৪ 9৯ -“তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন’ ইমাম 
নাসাঈ (র) তাকে বিশ্বস্ত রাভী হিসাবে অভিহিত করেন । শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ হিজরী)বলেন, 43% ৪4) ধা 
.2৯ ১ -আল-কাওসাজ ছিলেন ইমাম, ফকীহ্‌, হাফিয ও হুজ্জাহ্‌* ৷ ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) 
বলেন, “তিনি একাদশ স্তরের সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন’ । খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, $১৮১ 2 ৬৪ ৬৪% 
U9 ০১১০০৯৩ ১৯] 254 91381 - তিনি ২৫১ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ৯ তারীখ ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥া]। ৪110 00)806| ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ২৫৮-৬০; 716) | -| 00008) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A | - 
761 07810), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; 70) 6॥1 0) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; 7 Ki 7] 07111)8, প্রাগুক্ত, পৃ. 
১০৩; Z hne yl nhey -101 , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; 7007 -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; 71101 67 -00 8, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৫২৪-২৫; AY -e Wind 00)9811] প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; 010১8160811 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পূ. ৩৯৮; A -&৫1, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; (01021811116, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Z EK V7 -n৮৮) 01, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-০৬ 

তার প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবু মূসা । পিতার নাম মূসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মূসা ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইবৃন 
ফকীহ, হাদীছের হাফিয ও অভিজ্ঞ “আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি কিছুকাল কুফাতে বসবাস করেন। এ জন্য তাকে কৃফীও 
বলা হয়ে থাকে। তিনি কিছুদিনের জন্য নায়সাপুরে কাষীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন । তার উল্লেখযোগ্য উত্তাদ ছিলেন, সুফইয়ান 
বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন, 434] 948২০ ৪ 433 038 ১৪ =| এ - ইমাম তিরমিযী রে.) ইমাম আবু মুসা আল- 
খাতমী থেকে সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেছেন । ইমাম নাসাঈ (র.) ও অন্যান্যরা তাকে ‘ছিকাহ’ রাভী বলে অভিহিত করেছেন । 
ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র.) তীকে দশম স্তরের সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত রাভী বলেছেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে হিমসে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. গা] € AY 00000 vপ্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪-৫৫; A -70181 07810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; 
76॥17-00 81, প্রাণ, পৃ২২৭ 71 60 1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; 2011)2] ৷, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; 
ZKi ey 61011)8, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; 7 011)8)71011)8]-1001 ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭70101171 -00 &॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 


Dhaka University Institutional Repository 


. ইসমা“ঈল ইব্‌ন মুসা আল-ফাযারী আল-কুফী (মৃত ২৪৫ হিজরী) ৷'* 

. ইআক্ুব ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আফলাহ্‌ আল-“আবদী (মৃত ২৫২ হিজরী)” 

. ই“আকুব ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন জুয়ান আল-ফারিসী (মৃত ২৭৭ হিজরী)”৮ 

. ইউনুস ইব্‌ন “আবদিল-আ“লা ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মায়সারাহ্‌ আস্-সাদাফী, আল-মিসরী (২৬৪ হিজরী)।৮* 


৮৬. 


৮৭. 


৮৮. 


৮৯. 


৫১৩-৫১৪; KZ ey -| 00708) -| 0080, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭ A -% 18010 01090110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ.৪৩৮; A) -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; k hi 7 পা ॥08, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১-০২ 

তার প্রকৃত নাম ইসমাঈল । উপনাম আবূ ইসহাক । পিতার নাম মুসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইসমা“ঈল ইব্‌ন 
রহমান ইব্‌ন আবীষ্‌-যিনাদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন 
মাজাহ, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবু ‘আরবাহ প্রমুখ । আবু হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত 
৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০৮০ ০১৯35 ০০ 2১৭ ভ ৬1১8 ০১০১ ৬৪% -ইসমাঈল আল-ফাযারী ২৪৫ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0॥ A] 000৪)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭; || -81010, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭০; /-] ge dx 
Znhxej AWme, প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০; Z'hne 7011)2] 10017 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৮৫; 9৮) 800 1, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩; A -৮' ৷ q&০n০% প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; A) -06), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; 
(10106881116, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২০৬; ? ॥11)8] he, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; 70016] & ৪, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০ 


তার প্রকৃত নাম ই“আকুব। উপনাম আবু ইউসুফ । পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইউসূফ ই“আকুব ইব্‌ন 
ইব্রাহীম ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আফলাহ্‌ ইব্‌ন মানসূর ইবৃন মুযাহিম আল-‘আবদী । তিনি ১৬৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি দারাভিরদী, ইব্‌ন আবী হাযিম, আবু মুঁআবিয়া, হাফ্স ইব্‌ন গইয়াস, ইয়াহইয়া আল-কান্তান, মারওয়ান ইব্‌ন 
মু'আবিয়া, আবূ “উসামাহ্‌, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারন, আবু “আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে একটি বড় দল হাদীছ 
বর্ণনা করেন। এছাড়া আবু যুর'আহ্‌, আবু হাতিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারন আর-রূ'ইয়ানী, আস্-সাগানী, ইব্‌ন আবী দাউদ, ইব্ন 
খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন মাখলাদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) ও খতীব 
আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, 3২2৬ 2৪ 04 -তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয ছিলেন । তিনি মুসনাদ 
বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেন । জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী বলেন, ০3১99 ০১৯৯9 088] +১৭ এ - তিনি ২৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. ॥॥0৷ ৪ A) 000887॥ ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪৩; 70077-008), প্রাগুক্ত, ২২৪; 701)617011)61-100|, 
প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; Z EK} 1108 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৫৫২-৫৩; ॥ -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; 
71101 7-00 (11) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; 10010 ৮০৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; 7 nhey & ১, প্রাগুক্ত, ৯ম 
খণ্ড, পৃ. 800; 7 Ki ey 6 01116, প্ৰাগক্ত, পৃ. ৬০৭ 

তার প্রকৃত নাম ই'আকুব। উপনাম আবু ইউসুফ । পিতার নাম সুফইয়ান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইউসূফ ই“আকুব ইব্‌ন 
সুফইয়ান ইব্‌ন জুয়ান আল-ফারিসী। তিনি ১৯০ হিজরী সনের শেষ দিকে জন্য্রহণ করেন। তিনি আবু “আসিম আন্-নাবীল, 
আবী মারইয়াম, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, সফওয়ান ইব্ন সালিহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবূ “ঈসা আত- 
তিরমিযী, আবু “আবদির রহমান আন্-নাসাঈ, ইব্রাহীম ইব্ন আবী তৃলিব, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান আস-সাফাভী, “আবদুর রহমান 
ইব্‌ন খিরাশ, আবু বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, আবু বকর ইবৃন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) 
বলেন, তার হাদীছ গ্রহণে কোন বাঁধা নেই। 

দ্র. ৷৷ ৪ A) 80087 ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮৪; 7620) 08] -॥V 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯-৮০; 
761057-00 8h, প্রাগুক্ত, ২৬২-৬৩; ZhneyZnhie)-K |, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২১-২২; ZEK Wy -11081 n, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; A | -৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯;,K ৷ ৮ ৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১-২২ 

তীর প্রকৃত নাম ইউনুস । উপনাম আবু মুসা । পিতার নাম ‘আবদিল-আ‘লা ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মূসা ইউনুস ইব্‌ন 
‘আবদিল-আ‘লা ইবৃন মূসা ইব্‌ন মায়সারাহ্‌ ইব্‌ন হাফ্স ইব্‌ন খব্বাব আস্-সাদাফী আল-মিসরী আল-মুকরী’। তিনি ১৭০ হিজরী 
সনের যিল-হাজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরের বিশিষ্ট ফকীহ্‌, কারী ও হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি কারী নাফি'-এর ছাত্র 
কারী ওয়ারশ-এর নিকট “ইলমুল-কিরা'আত শিক্ষা লাভ করেন । ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নিকট তিনি “ইলমুল-ফিক্হ শিক্ষা করেন। 


৫৯৬) 
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88. ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইবৃন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বারদ আল-ইয়াশকুরী আস্-সারাখসী (মৃত ২৪১ হিজরী) ৷** 
৪৫. আল-ফযল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব আল-খুরাসানী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৮২ হিজরী)” 


৯১. 


তিনি বহু সংখ্যক শায়খের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তীদের মধ্যে আহমাদ ইব্‌ন রিয্‌ক ইব্‌ন আবীল জারাহ আল-হারামী, 
ইব্ন “উয়ায়নাহ, সালামাহ ইব্‌ন রাওহ আল-আয়লী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাফ”, আস-সায়িগ, “আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব, আবু যায়দ 
“আবদুর রহমান ইব্‌ন আবীল গামার,উরওয়া ইব্‌ন মারওয়ান, আবুল হাসান “আলী ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন “আবদিল মালিক আস্-সাহমী 
শাফি'ঈ, আবূ হাতিম উল্লেখযোগ্য । তার নিকট থেকে ইমাম মুসলিম, নাসা*ঈ, ইবন মাজাহ, ইব্রাহীম “আসিম ইব্‌ন মুসা আল- 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ আত্-তৃহাভী, তার নিজ পুত্র আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন “আবদিল-“আলা, বাকী ইব্‌ন 
হারাভী, আবু হাতিম আর্-রাষী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে বহু সংখ্যক 
ছাত্র “ইলমুল-কিরা'আত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে মাওয়াস ইবৃন সাহল আল-মিসরী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল- 
ওয়াসিতী,'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হায়ছাম দুলবাহ, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাবী আল-মালাতী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ 
হিজরী) ও ইমাম নাসা'ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), তাকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন । ইমাম শাফি“ঈ বলেন, হে আবুল হাসান 
এই জামি মাসজীদের এই প্রথম দরজাটি দেখো । আমি দরজাটির দিকে দৃষ্টি দিলাম । তখন তিনি বললেন, এই দরজা ইউনূস ইব্‌ন 
“আবদিল-আলার মত একজন জ্ঞানীর প্রবেশের পরশ পেয়েছে । তিনি আরও বলেন, আমি মিসরে তার থেকে অধিক জ্ঞানী আর 
কাউকে দেখিনি । ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র.) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত ও ছোট রাভী 
ছিলেন। 

দ্র. 7 Ki ey 07 011)6, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩; Zunhey 4 nhe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১-৬২; ZneyZ nhey -K J , ১০ম 
খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; 0%) 807 |, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-১৭; A) - 8818 OLE O, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩; ॥\ & 
11010008710 ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৫১; 7681 -00 81, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; A {| -08৫॥। ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; ZK i Uy - 
008), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭-২৮; kh Zhe, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; ZEK kk w BqZ 1 -K2i v, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৭০-১৭৩, | ( (Z } -A 80%, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫১; ॥| -0}Z॥%, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৬ 


. তীর প্রকৃত নাম ‘উবায়দুল্লাহ্‌। উপনাম আবু কুদামাহ্‌ ৷ পিতার নাম সা‘ঈদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু কুদামাহ্‌ ‘উবায়দুল্লাহ্‌ 


ইব্ন সা‘ঈদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন বারদ আল-ইয়াশকুরী আস্-সারাখসী । তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, ইব্‌ন “উয়াহ্‌নাহ্‌, হাম্মাদ 
ইব্‌ন যায়দ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কান্তান, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবু “উসামাহ্‌, মু'আয ইব্‌ন হিশাম, ইয়ামীদ ইব্‌ন 
হারন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু যুর'আহ্‌, আবু হাতিম, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবু তুলিব, 
ইব্‌ন খ্যায়মাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া ইবৃন মুহাম্মাদ আযৃ-যুহলী বলেন, 1১২ ১৭৬ এ! আবু হাতিম (মৃত 
২৭৭ হিজরী) ও আবু দাউদ (মৃত ২৭২ হিজরী) বলেন, “তিনি ছিকাহ্‌ রাভীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) 
বলেন, 48০ 4১০94 ০১০ 08 ০০৯০ হ-“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী। আমরা যাদের থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছি, 
তীর ন্যায় খুব কমই ব্যক্তিকে পেয়েছি।” ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তুলিব (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, 3১ +৬* ০১৪ 154০ ০৪ - 

“আমাদের চোখে তার চেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী চোখে পড়েনি ৷’ 

দ্র. গা] ৪ AVY Wb ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩; 7101)6)71011)6)-100॥ 7 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; 
71101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০১; আল-“ইবার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩; 11 ৮&৮, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ১৯০; Z 111)6] U nhe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৮৯; 7K 7 & ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১ 

তার প্রকৃত নাম আল-ফযল ৷ উপনাম মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-ফযল ইব্‌ন 
মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি সা“ঈদ ইব্‌ন আবী মারয়াম, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালিহ, সা“ঈদ ইব্ন “উফায়র, 
ইয়াহইয়া আত্-তামীমী, ‘আমর ইবৃন ‘আওন, ইব্‌ন মুঁঈন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল- 
ইব্‌ন হুমশায, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই“আকুব আশৃ-শায়বানী, মুহাম্মাদ ইবৃন মু’আম্মাল,আবু হামিদ ইব্নুশৃ-শারকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 


৪৬. 
৪৭. 
৪৮. 
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আল-ফযল ইব্‌ন ই“আকুব ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-বাগদাদী আর্-রুখামী (মৃত ২৫৮ হিজরী)৯২ 
বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ আবু বাকারাহ আল-বাকরাবী আল-মিসরী (মৃত ২৭০ হিজরী) ।** 
বাহ্‌র ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী আল-মিসরী (মৃত ২৬৭ হিজরী) ৷ 


৯২. 


৯৩. 


৯৪. 


করেন । ইব্‌ন আখরাম বলেন, ৮%] ৪ ০0৬ ১১০ | হাকিম বলেন, 43 433 ০৯! শা 28 | মাস'উদ আস্-সিজযী বলেন, 
তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন । তিনি ২৮২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. ॥॥৷ ৪ 01000080710 প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-১৯; 28K 70) 010] -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; 
71101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬-২৮; 7 EK 7} -00 &, প্রাগুক্ত, ২৭৯-৮০; /| -0} 7, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, 
পৃ. ৩৫১; kh 18101, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭ 

তার প্রকৃত নাম আল-ফযল । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম ই‘আক্ুব ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস আল- 
বর্ণনা করেন । তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সা“ঈদ, ইব্‌ন মাখলাদ, ইব্‌ন 
মাহামিলী প্রমুখ ৷ ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন, 0045 ৮২০ ৫ 
4%; তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, আমি তার থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।ইব্ন মাখলাদ বলেন, ৮১৮০৯ ৪ ৩০ 
099 (১৯ ০245 13) - তিনি ২৫৮ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. qi ৪10 00807॥ ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পূ. ৩১৭-৩১৯; 2 8K ৮20) 018] -10 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; 71016) 
Zhe) -K WV, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; ZK 7-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৬৩; 7801 -00 81, প্রাগুক্ত, ২৫৫; 
(0117 881018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬১; A) -9R ০) -0% 2), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫; A | -/ 10106, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 
৯৫ 

তার প্রকৃত নাম বাক্কার । উপনাম আবু বাকরাহ্‌। পিতার নাম কুতায়বাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ্‌ ইবৃন 
আসাদ ইব্‌ন “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বাশীর আসৃ্-সাকাফী আল-বাকরাভী আল-বাসরী। তিনি ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রবিদ ছিলেন । বসরার 
ইমাম আবূ ইফসূফের শিষ্য বিলাল রাধির নিকটে তিনি ফিক্হ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। আবূ দাউদ আত্-তনয়ালিসী এবং ইয়াধীদ 
ইব্‌ন হারূনের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার নিকট থেকে ইমাম তৃহাভী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন “আওয়ানাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। খলীফা মুতারয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হিজরী/৮৪৭-৮৬১ খরি.)তাকে মিসরের কাযী পদে মনোনীত করেন । ইমাম সুয়ূতী 
(মৃত ৯১১ হিজরী) তাকে ন্যায় বিচারক, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ও আল্লাহ্‌ ভীরুবলে অভিহিত করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) তাকে 
বিশ্বস্ত রাভী বলেছেন। 

দ্র. 001 07)-810018, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮২; kh 7 ৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; A -06॥) প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; 11080161811 11, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০; 0 2 A] ॥॥ ০৪০3) ৮ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯- 
৬০০; ইব্‌ন মুলাক্কান, 76K ৮} -/॥ ॥ (V (কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খি.), পৃ. ১১৯; 
জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী, ॥]-0]॥ ॥ ৷ (বৈরূত: দারু ইয়াহ্‌ইয়াইল-কুতুবিল-“আরাবিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ 
খ্ি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; | 0 )-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩ 

তার প্রকৃত নাম বাহ্র। উপনাম আবু 'আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম নাসর। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ্‌ বাহ্‌র ইব্‌ন 
নাসর ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী আল-মিসরী | ইমাম আবু জাফর আত্-ত্ৃহাভী (মৃত ৩৩৯ হিজরী) বলেন, তিনি ১৭৪ হিজরী 
সনে জন্মগ্রহণ করেন। “আবদুল-ওহাব আস্‌-সুবকী (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন, ২9 43349 ৪১১ 9 ০১১3- %১০ ৯১১০ তিনি 
১৮০ অথবা ১৮১ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেছেন। তিনি সিরিয়ার খাওলানের অধিবাসী ছিলেন । তিনি ইব্‌ন ওয়াহ্হাব, ইমাম 
প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে জাকারিয়া আস্-সাজাজী, ইমাম তৃহাভী, ইব্‌ন যিয়াদ আন্-নায়সাপুরী, আবূ 
“আওয়ানাহ্‌, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, “আমরা মিসরে 
তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি’ আবু জাফর আত্-ত্বহাভী (মৃত ৩৩৯ হিজরী) বলেন, “তিনি একজন ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভী 
ছিলেন!’ মাসলামাহ্‌ ইব্নুল-কাসিম আল-আন্দালুসী বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ রাভী ছিলেন। বহুসংখ্যক রাভী তার থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করেন’ তিনি ২৬৭ হিজরী সনে শাবান মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন,১১%৬৮ ০ ০১৮১ ৮:5০ 455 003৯ (৪ ও৪% -তিনি ২৬৭ হিজরী সনের শা“বান মাসে ইন্তিকাল করেছেন। 


8৯. 
. মুহাম্মাদ ইবৃন “আলা ইব্‌ন কুরাইব আল-হামদানী (মৃত ২৪৮ হিজরী) ।৯* 


৫১. 
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মুহাম্মাদ ইবৃন “আবান ইব্‌ন ওয়াধীর আল-বালখী আল-মুস্তামলী (মৃত ২৪৫ হিজরী) 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদিল-হাকাম আল-মিসরী (মৃত ২৬৮ হিজরী) ৷** 


৯৫. 


৯৬. 


দ্র. ঠা] ৪ AV 00001 V প্রাগুজ, ১২শ খণ্ড পৃ. ৫০২-০৩; 7011817011)8)-1001, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; ZEK Uk 
kw 8071-10£1॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১২; A -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; Aj 71 intl 00010), 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; Z nhey £71111)6, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮; kV ৮&৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; 
ZK ie  nhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর ৷ পিতার নাম *আবান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন “আবান 
ইব্‌ন ওয়াধীর আল-বালখী আল-মুস্তামলী। তিনি হামদুইয়্যাহ নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘসময় (প্রায় দশ বছরের) 
অধিক সময় পর্যন্ত একনিষ্ভাবে হাদীছের খিদমাত করেছেন । তিনি “আবদুল-ওয়াহহাব আস্-সাকাফী, সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্‌, 
ইসমা“ঈল ইব্‌ন আল-উলুভী, ইব্‌ন ওয়াহ্হাব আল-বুনদার, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাত্তান, “আবদুর্-রায্যাক, মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া, 
মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবূ তৃলিব, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “আহমাদ, আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। ইমাম বুখারী তার থেকে ৩৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন৷ আল-মারওয়াষী বলেন, “আমি “আবদুল্লাহ্‌কে আবু বকর আল- 
মুস্তামলী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি তার সাথে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।” ইবৃন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, 
“তিনি একজন সুন্দর আলোচক, হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনকারী ছিলেন৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ 
হিজরী), ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী), ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য 
রাভী বলে অভিহিত করেছেন ।' 

দ্র ঠা] AY ॥])8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৭; 7620) 010 -11), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮; 9) - 
307' |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৩১; ZEK 2} -!0 8), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১; 21 60), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮০; 
AY -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; A) - RUNG 07610), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০১7011010). -00 8, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮-৫০০; 7 ney nhey -K (|, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; 7 nhey &/ nh, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪- 
৫1018 708110108) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; 70106) 62110) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫ 


তার কুনিয়াত আবু কুরাইব | তিনি ১৬১ হিজরী সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ বকর ইব্‌ন 'আইয়াশ, হুসাইন, ইয়াহইয়া 
ইব্‌ন আবী যায়দাহ্‌, ইব্নুল-মুবারাক, আবু মু'আবিয়া, মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান, সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ানাহ ইব্‌ন ইদ্রীস, শু'আইব 
ইব্ন ইসহাক, খালীদ ইব্‌ন মাখলাদ আল-কাত্তানী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া আযৃ-যুহলী, আবু যুর“আহ্‌, আবু হাতিম, মূসা ইব্‌ন ইসহাক, “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আহমাদ, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন “আলী 
আল-মারওয়াযী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-বুসতী, ইবৃন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ ৷ হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান বলেন, “আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, “ইরাকে আবু কুরাইব অপেক্ষা অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। 
আমার শিক্ষকগণের মধ্যে ইসহাক ইবৃন ইব্রাহীমের পরে আবু কুরাইব অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি ৷’ 
মধ্যে হাদীছ মুখস্থকরণ ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু কুরাইবকে প্রাধান্য দিতেন। কুফায় তার থেকে তিন লক্ষ হাদীছ প্রকাশ পায় ৷” 
মুসা ইব্‌ন ইসহাক বলেন, “তিনি তার থেকে এক লক্ষ হাদীছ শ্রবণ করেন । ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, 
অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন কাউকে দেখিনি ।' ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাষী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, “আমার পিতার নিকট তার 
সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে সদৃক বা বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন । ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী), ইমাম নাসাঈ 
(মৃত ৩০৩ হিজরী), আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) ও মুর্রাহ তাকে ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন৷” 

দ্র. ॥॥0\ 2 A WF ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৯৬; A | -0৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; AY -RY nd 008 
7108, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫২; ZK ৮7-00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-৯৮; 70176)7010)8)-10101) প্রাগুক্ত, ৮ম 
খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৪৮; 71010276711, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; 10018 7 881011, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৬; A ৫ 
bh 61001 | প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৪; 7 EK ৮7 -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২১ 


৯) 
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৫২. মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল-ওহহাব ইবৃন হাবীব আনৃ-নায়সাপুরী (মৃত ২৭২ হিজরী)” 
৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক আল-কুরাশী আল-মুখর্রিমী (মৃত ২৫৪ হিজরী) ।৯* 


৯৭. 


৯৮. 


৯৯. 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদুল্লাহ্‌ । পিতার নাম “আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্ন “আবদিল-হাকাম আল-মিসরী ।তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, 249 ০১১১ 085৫] 4%, ১-তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন ওয়াহ্হাব, আবু 
“আযীয, ইয়াহইয়া ইবৃন সাল্লাম, সা“ঈদ ইব্‌ন বাশীর আল-কুরাশী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাফি' প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর 
আত্-তৃহাভী, “আলী ইব্‌ন আহ্মাদ আল-“আল্লান, ইসমা“ঈল ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন বিরদান, “আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবু হাতিম, 
আবুল-“আব্বাস আল-“আসাম্মী প্রমুখ ৷ ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন, “সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবে“ঈগণের বক্তব্য ও 
মতামত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত মুসলিম ফকীহ্গনের মধ্যে তার মত কাউকে দেখতে পাইনি ৷’ ইব্‌ন আবু হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) 
বলেন, ‘আমি তীর নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী। মিসরের ফকীহ্গনের মধ্যে তিনি 
অন্যতম ৷ তিনি ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন । ইব্‌ন ইউনুস বলেন, “তিনি তার যুগের সবচেয়ে বয়স্ক মুফতী 
ছিলেন ।' হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) মাসলামাহ্‌ সুত্রে বলেন, “তিনি ‘ইলম ও দ্বীনের রক্ষক 
ছিলেন, বিশ্বস্ত রাভী ও হাদীছের মুহাদ্দিছ ছিলেন৷’ তিনি ছিলেন মুযানীর সাথে মিসরের সমসাময়িক মুহান্দিছগণের মধ্যে অন্যতম 
বিদ্যান ৷’ ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট ফিক্হ শিক্ষা লাভ 
করেন ।” সাদাফী বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও বিনয়ী ছিলেন।” তিনি আরো বলেন, “মিসরবাসীরা তার সমকক্ষ আর 
কাউকে মনে করতেন না ৷’ সাজী* (র) বলেন, “তিনি ইমাম শাফি“'ঈ থেকে কিতাবুল-ওসায়া সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। ' 


দ্র. ॥॥0 ৪ AW wb ৮ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-০১; 28K 20) 1010] -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩২; 
70001 VE -00 4M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮; A -007 10110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২০-২১; A -0০॥) প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৮৬; A || - 7081008107, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; | 0] 07)-01001), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১৯৩-৯৪; 2011)6)7111)6]-1001 । ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০; 20111)67 £71111)6, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৭; 00110] - 
907 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; ZEK Yk -kw 0801-10211 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭-৭১; 7077-00801, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; KV ৮&৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১; A &? 6] 81] ॥॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; ZK ৮] & 
Zhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ আহমাদ । পিতার নাম ‘আবদুল-ওহৃহাব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন “আবদুল-ওহ্হাব ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন মিহরান আল-‘আবদী আল-ফার্রা আন্-নায়সাপূরী। তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর 
জনুগ্রহণ করেন । তবে তিনি হামাক নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জাফর ইব্‌ন “আওন, ই‘আলা ইব্‌ন “উবায়দ, মাহাযির ইব্‌ন 
মুওয়ারির, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা, হাফ্‌স ইব্‌ন ‘আবদির্-রহমান আল-ফকীহ্‌, হুসাইন ইব্নুল-ওয়ালিদ, হাফ্‌স ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ 
আস্-সুলামী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন যাবালাহ্‌, আবূ “আবদির্- রহমান আল-মুকরী’, শাবাবাতাহ্‌ ইব্‌ন সাওয়ার, আল- 
ওয়াকিদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে আবুন্-নযর, বিশর ইব্‌ন হাকাম, আযৃ-যুহলী, আহমাদ ইব্নুল-আযহার, 
ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবুল-“আব্বাস আসৃ-সার্রাজ, আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই'আকুব ইব্‌ন 
আখরাম, হাসান ইব্‌ন ই“আকুব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। “আলী ইব্নুল-হাসান আদৃ-দারাবিজিরদী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও 
বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন৷ তিনি ২৭২ হিজরী সনে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. 701)81711)61-101 , পাগুক্৮ম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১ ZEKY 70) YG) -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৯৯; A || - 
18 inl 0)-10110018 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৪; KZ eyAy -l 00) ej -| 00800, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; 
70111 Vy -00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯; 28K 7} -00 811, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; A {| -08॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; 
mg\ 210 Why ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০৬-০৮; kh 88101, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬ 

তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু জাঁফর। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা“ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
হারূন, আবু “আমির আল-“আকাদী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মু“ঈন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, 
বকর আহমাদ ইব্ন আল-মারওয়াষী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, আমার পিতা “আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মুবারাক থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন। আমার পিতাকে তীর ব্যাপারে 


৫৪. 


৫৫. 


৫৬. 
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মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ইয়াধীদ আত-তৃসী (মৃত ২৪২ হিজরী)” 
মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন খালীদ আয্‌-যুহ্‌লী আন্-নায়সাপুরী (মৃত ২৫৮ হিজরী)। 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুসা আল-ইসফারাঈনী (মৃত ২৫৯ হিজরী) 


১০১, 


জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী । আবূ বকর আল-বাগিন্দী ও ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ 
হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন । ইব্‌ন “আকদাহ্‌ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীছের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন!’ 

দ্র. 701)6)7010)6]-1001। প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; Z2£EK Z 70) 010) -nV 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৯৭; 
78101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০-২১; ZEK 7-004, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১; 7 ॥111)6] & 01116, প্রাগুক্ত, ৭ম 
খণ্ড, পৃ. ২৫৭; 7 Ki 7 ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০; || -66, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; 10 2A 009)6| ॥ প্রাগুক্ত, 
১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৫-৬৮; 200 ৫001, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩; KV 81018) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩ 


. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আসলাম । তীর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইবৃন 


আসলাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ইয়াীদ আল-কিন্দী আল-খুরাসানী আত্-তৃসী। তিনি ১৮০ হিজরী সনে জন্ুুগ্রহণ করেন । তিনি ইয়াযীদ 
বুকাইর, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
২৪২ হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা॥ ৪ | 10 WY ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৫-০৭; 78K 70) 010] -1 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৩; 
AY -086॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; % 7 eyA -| 0076) -| 00800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; 7001 7]-008 1, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩২-৩৩; kV ৮ ॥৪॥॥৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; 10080780911 ॥( প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩৬৯; ZEK VY -Ud 6h, প্রাগুক্ত, ২৩৮; 0 -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৪; A 6 nl 01088110018 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ । পিতার নাম ইয়াহইয়া । তীর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইবৃন খালীদ ইবৃন ফারিস ইবৃনুয্‌-যুআইব আযৃ-যুহলী আন্‌-নায়সাপুরী । তিনি ১৭০ হিজরী সনে 
ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, বিশ্র ইব্‌ন আদাম, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, সাফওয়ান ইব্‌ন ‘ঈসা প্রমুখ থেকে হাদীছ 
হানিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “আমি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ব্যতীত হাদীছ বিষয়ে 
অধিক জ্ঞানী যুহরীর মত আমাদের সময়ে কেউ আগমণ করেনি । তিনি আমার নিকট হাদীছের ইমাম ৷’ “আবদুর্‌-রহমান ইব্ন আবু 
হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, “তার থেকে আমার পিতা হাদীছ সংগ্রহ করেছেন । তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন তীর যুগের হাদীছের ইমাম ৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযেগ্য রাভী ছিলেন৷’ ইমাম 
দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, “যে তার জ্ঞানের সল্পতা পছন্দ করে, সে যেন যুহরীর ত্রুটিযুক্ত হাদীছগুলো প্রতি দৃষ্টি দেয় ৷’ 
ইমাম আবু দাউদ (মৃত ২৭২ হিজরী) বলেন, “মুহাম্মাদ ইবৃন ইয়াহইয়া হাদীছের ইমাম ছিলেন ।' 

দ্র. 0\ 2 AW 0000) V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৯; 70770] 010] -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩; 
AY -Gev, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১১0716111 -| qu xe) -| WB, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৩; A -701| 078 
710), প্রাপ্তক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; ZK ৮} -00 &, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩০-৩২; kh ৫৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯- 
৬০; ॥10808 87801 N&প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮; 200 61 ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-২০; 7 hneyZ nhey -K WN, 
প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩২; 76K } - U0 &॥1, প্রাগুক্ত, ২৩৮; A -07 810, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; ZEK 


1161] (প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ 


৫৭. 
৫৮, 
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মুহাম্মাদ ইবৃন ইয়াধীদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন কাছীর আল-“ইজলী আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৮ হিজরী)।১০৩ 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন জা“ফর, কারো কারো মতে, আবূ বকর আস্-সাগানী (মৃত ২৭০ হিজরী) ১8 


১০২. 


১০৪, 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা আল-ইসফারাঈনী। তিনি আবূ নযর, সাঈদ ইব্‌ন “আমির, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, আবু “আসিম, আবু 
মুসহার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল “আব্বাস আস্-সার্রাজ, আবূ “আওয়ানাহ্‌, মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাজাই প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, 22901 ০9 2) dl ১১০ % ৩৪ 
88099 ০১০০০৯$ LS 4১০ 2৯0 5১ ০৪ -আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-ইসফারাঈনী ২৫৯ হিজরী সনের যিল-হাজ্জ মাসের তীরবীয়া 
পাঠের দিনগুলিতে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. qu 2 AV why V ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; 701020] 010] -10 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩; (71511 1 - 
| qd x] -| 0080, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; A | -$৪॥, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২; 7607 -00 41, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
২৪৬; 710101177-00 &M, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৪; kh  8810108, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩ 


. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু হিশাম। পিতার নাম ইয়াধীদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হিশাম মুহাম্মাদ ইবৃন 


ইয়াধীদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন রিফা“ঈ ইব্‌ন সাম'আহ্‌ আল-“ইজলী আল-বাগদাদী। তিনি আবুল আহ্ওয়াজ সাল্লাম, 
মুতবলিব ইব্‌ন যীয়াদ, আবু বকর ইব্‌ন “আয়্যাশ, হাফ্স ইব্‌ন গীয়াছ, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আজলাহ্‌, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামান প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ, আহমাদ ইবৃন যুহাইর, ইব্‌ন খৃযায়মাহ, ইব্‌ন সা“ইদ, 
হাদীছ বর্ণনা করেন । ইব্‌ন মুহরিয বলেন, “ইবৃন মু'ঈনকে তীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “আমি তীর হাদীছ গ্রহণে কোন 
ক্রুটি দেখি না। আল-“ইজলী বলেন, “তিনি কুফী ছিলেন । তার রিওয়ায়াত বা বর্ণনা গ্রহণে কোন সমস্যা নেই । তিনি মাদাইনের 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ইমাম বুখারী বলেন, “আমি মুহাদ্দিছগণকে তার দুর্বলতার ব্যাপারে এঁক্যমত পেয়েছি ৷’ হুসাইন ইব্‌ন 
ইদ্রীস বলেন, “আমি “উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “আবু হিশাম আর্-রিফা“ঈ একজন সৎ চরিত্রবান 
ব্যক্তিত ও কুর'আনের কারী ছিলেন৷’ তিনি আরও বলেন, “আমার দাদাও “উছমানকে আবু হিশাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন, তিনি অন্যের চুরিকৃত হাদীছ রিওয়ায়াত বা বর্ণনা করেছেন ।” ইব্‌ন “আকদাহ্‌ বলেন, “মুহাম্মাদ আল-হাযরামী ইব্‌ন 
নিকট বর্ণনা করিও না। কারণ, তিনি হাদীছ চুরি করেন৷’ ইব্‌ন আবু হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, “আমি আমার পিতাকে তার 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে য'ঈফ রাভী বলে অভিহিত করেছেন ।” ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) ও বারকানী তাকে 
বিশ্বস্ত রাভীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন ৷’ 

দ্র. গা]॥ ৪110 Wb ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ১৫৩-৫৬; (71618 | -| 01706) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; 
॥ 1 -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; 9%) -807 ॥ , প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; Kh 7 ॥৪॥৷॥৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ২২৬; 71116)71011)2]-10। প্রাগুক্ত, ৮শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০; A) -॥ 10118, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৩; 7116] & 
7111), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৯৪; 2 K 67 81110) প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম ইসহাক । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক 
ইব্‌ন জাঁফর আস্-সাগানী আল-বাগদাদী ৷ তিনি বাগদাদে অবস্থানকারী ছিলেন। মূলতঃ তিনি খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল তথা বাগদাদ, বসরা, কুফা, মদীনা, মক্কা, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করে বহু সংখ্যক 
মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি ইয়াধীদ ইব্‌ন হারন, “আবদুল-ওহ্হাব ইব্‌ন ‘আতা, আবু বকর শুজা ইব্‌ন ওয়ালীদ, 
মুহাযির ইব্‌ন মুওযার্রা, ই“আলা ইব্‌ন “উবায়দ, রাওহ ইব্‌ন “উবাদাহ, আহওয়ায ইব্‌ন জাওয়ার, সাঁঈদ আবি মারইয়াম, আবদুল- 
“আলা ইব্‌ন মুসহির, আল-আসওয়াদ ইব্‌ন “আমির, আবুল-ইয়ামান, সা“ঈদ ইব্‌ন “আমির আয্-যুরা'ঈ, জাফর ইব্‌ন “আওন আবুন্‌- 
“উমার আদৃ-দুরী, ইব্‌ন মাজাহ, “আবদান আল-আহওয়ামী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সাঈদ আবু “আওয়ানাহ, ইব্ন আবী হাতিম, 
“আব্বাস আল-“'আসম প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), “'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন খিরাশ, ইমাম 
দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) এবং আল-খতীব (মৃত ৪৬৭ হিজরী), তাকে “ছিকাহ' ও “মামূন' রাভী বলে অভিহিত করেন। ইব্‌ন 
হাজার আল-“আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ 


হিজরী) তার থেকে ৩২ হাদীছ বর্ণনা করেন। 


৫৯. 


Dhaka University Institutional Repository 


মুহাম্মাদ ইবৃন ইসমা“ঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্নুল মুগীরাহ্‌ ইব্‌ন বারদিযবাহ্‌ আল-বুখারী (মৃত ২৫৬ হিজরী) ।** 


৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সাঁঈদ আল-‘আবদী (মৃত ২৯১ হিজরী) ।*** 


১০৫. 


১০৬. 


দ্র. 7॥1)6] Znhe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৩; 7770] 010] -॥ 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-৬৯; Z hneyZ nhey - 
(), প্ৰাগ্ক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৬; 10॥ ৪/10 ॥॥ ০৪০9) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯২-৯৫; ZK 7-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৫৭৩-৭৪; A) -0}2Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪০; A) -06।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০; {7 ey Aj - 0118] - 

| 00800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৮; ZEK  } -Ud (0, প্রাগুক্ত, ২৬০; 2% 6 ॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; A -R Vind 088 
710), প্রাপ্তক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; (৷ 7811) প্রাগুক্ত, 3য় খণ্ড, পৃ. ৩০১ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইসমা“ঈল । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
হাফিয, রিজাল ও হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি “উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-আনসারী, 
ইমাম মুসলিম, নাসা'ঈ, আবূ হাতিম, আবু যুর“আহ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ সহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। কুর'আনের পর 
সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের সংকলক । তিনি ২৫০ হিজরী সনে নায়সাপুরে আগমনের পর ইমাম মুসলিম তার শিষ্যত্ব গহণ করেন 
এবং তার থেকে উপকৃত হন। এমনকি হাফিয “আলী ইব্‌ন “উমার দারেকুত্নী মন্তব্য করেন,০৮৯93 4 ৪১ এ ও | সস- 
যদি ইমাম বুখারী রে.)-এর শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ ইমাম মুসলিম (র.)-এর না হতো, তবে মুসলিম (র.)-এর পদমর্যাদা লাভ 
করতেন না এবং ইমাম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ইমাম মুসলিম (র) ও তার শায়খের মহান মর্যাদা ও হাদীছে তার 
অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার তিনি ইমাম বুখারী (র.)-এর দুই চোখের মাঝে চুম্বন করেন এবং বলেন ৫৪1 ০১ 
4105 0৪ ৩৯১৯] 5১859 ০৪১৯৪] ৭3 OLY ULL ১ -হে শিক্ষকগণের শিক্ষক, হাদীছ বিশারদগণের শিরোমণি, 
হাদীছের দোষ-ক্রুটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরূপ মহান ব্যক্তি! আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বণের অনুমতি প্রদান করুন । “আল্লামা 
খতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তার জ্ঞানের 
প্রতি গভীর দৃষ্টি আরোপ করেন এবং পূর্ণভাবে তার অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (র.) যখন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে নায়সাপুর 
আগমন করেন তখন ইমাম মুসলিম (র.) তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং সার্বক্ষণিক তার মাজলিসে গমন শুরু করেন। 

দ্র. 21011)8] 20118) প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১- 8৭; ZEKY70j 018] -nv 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩- ৪৫7 | 0॥100]- 

A, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৮৮-৯১; 7111)617110)6)-1001, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৪১; 0। € AW 0008)71 v 
প্াপ্তক্ত,১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৭১; LK WY - -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; 7 yA -l qd x ej -l 00808, 

প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৫০; 1) -807 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩; A | -0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, ১১৩- ১৯71) 
৪01 1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪; | 8018 07801, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮-৪৯; AV - ntl 01088110010 
প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২-২৪; kN ৪, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২-৫৫; 7 EK Yk &k Ww 60} -K | V প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২১২- 
8১; ZEK YZ} -0d 4M, প্রাগুক্ত, ২৫২-২৫৩; A -&6॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; A 6০} $/8॥৷ (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৩২-৩৪ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম সাঈদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন সা“ঈদ ইব্‌ন ইব্‌ন “আবদির্-রহমান ইব্‌ন মূসা আল-“আবদী । তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্ুগ্রহণ করেন৷ তিনি 
জ্ঞান আহরণের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গমন করেন এবং তথাকার বিখ্যাত “উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
বুকাইর, ইউসূফ ইবন “আদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান আল-“আওয়াকী, সা“ঈদ ইব্‌ন মানসূর, আহমাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন ইউনূস, 
মুহাম্মাদ আল-“আয়শী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, আবু হামিদ ইব্নুশ্‌-শারকী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, 
ইসমাঈল ইব্‌ন নুজাইদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে ছিকাহ্‌ রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে 
ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার নামাযের জানাযায় ইমামতি করেন। 

দ্র. 76107011010] -1 70, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮-৭০; |1]॥ ৪ A) 0008)7॥  প্রাণ্ভ,১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৮১-৮৯; 
ZAKI Vy -0d 6h, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৭- ৫৯; AY -0)20110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, ২৯; 267 -10061 প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৮; A 76 0018 qb&bnig প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৭; kN Y hth nie, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; 70018 
kw BOY} -KEiV প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৮৯-২০৭; ZEK } -00 4, প্রাগুক্ত, ২৯১; A | -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০-২১; 


Zhneyl hey -K WV, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮-৯ 


৬১৯. 


৬৩. 
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মুহাম্মাদ ইবৃন “ঈসা ইব্‌ন ইয়াধীদ আত্‌-তামীমী আত্‌-তৃরাসুসী (মৃত ২৭৬/৭৭হিজরী)*** 


. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন হাম্মাদ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৭৯ হিজরী)**” 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার ইব্‌ন “উছমান আল-“আবদী আল-বাসরী (মৃত ২৫২) হিজরী)1১ 


১০৯. 


. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম ‘ঈসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন “ঈসা ইব্‌ন 


ইয়াধীদ আত্-তামীমী আত্-তরাসুসী । তিনি আবু “আবদির্-রহমান আল-মুকরী", আবু নাঈম, আবু আল-ইয়ামান, আল-'আফ্ফান 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবন করেন। তার থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবু “আওয়ানাহ আল-ইসফারাঈনী, আবুল “আব্বাস আদ্‌-দাগুলী, 
বর্ণনা করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, | 9 ৯8819 21৯1 ১১৫১এইবন “আদী বলেন, ৪১১১ ১০ 3১০ ৪ 9১ 
১১৯॥ইববান হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তার “আছ্‌-ছিকাত” গ্রন্থে বলেন, তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক ভুল করেছেন। 
আস্‌্-সিফাদী বলেন, ০১০9 ০১০. 254 ৬৪ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, তিনি ২৭৬ হিজরী সনে ৯০ বছর 
বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 76720) 1010] 1000, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; ॥া]॥ ৪ A) 0000৮| ॥ প্রাগ্ুভ,১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৬৫; 
78110177-00 61, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০১-০২; (718) -| qd x ej -| 00 80, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৮; 00110] 
B07 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯০ 


. তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম জাবির। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 


ইব্ন জাবির ইব্‌ন হাম্মাদ আল-মারওয়াধী । তিনি খুরাসান, হিজাজ, “ইরাক, মিসর, শাম সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করে হুদবাহ্‌ 
“আলী ইব্‌ন হুজর, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আহমাদ ইব্‌ন সালিহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে ইমাম বুখারী, ইব্‌ন 
খুযায়মাহ, আবু হামিদ ইব্নুশ্‌-শারকী, আবুল-“আব্বাস আদৃ-দাগুলী, আবুল-“আব্বাস আল-মাহবৃবী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । 
হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 41541 ২৯ $$ 44৮ 4৫১১ 43০১ 2১৯ 9১ । তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে 
মারভে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 76720] 080- 100, প্রাগ্ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৫২; 0)101-807 |) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; 7 hneyZ 0116] - 
(0), প্ৰাপ্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০76।(]-0 8, প্রাণ, পৃ. ২৮৬; গা] ৪110 0000৮] ॥ প্রাপ্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮১- 
৮২7॥|171-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৪৫; Kh 18111, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম বাশৃশার। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন বাশৃশার 
ইব্‌ন “উছমান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন কায়সান আল-“আবদী আল-বাসরী । তিনি হাফিয বুনদার উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বসরার 
শহরে কাপড় বুনোনোর কাজ করতেন । তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন যুবাই, মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান, মারহুম ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয আল- 
“আত্তার, “আবদুল-আযীয ইব্‌ন “আবদিস্-সামাদ আল-“আম্মী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর গুনদার, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ, “আবদুল- 
ওহ্হাব আস্-সাকাফী, “উমার ইব্‌ন “আলী, আত্-তুফাভী, বাহয ইব্‌ন আসাদ, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মাহদী, মুঁআয ইব্‌ন মুঁআয, 
মু'আয ইব্ন হিশাম, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারূন, ওকী+, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, “আফ্ফান, আবুল-ওয়ালীদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেন। তার থেকে সিহাহ সিত্তাহ-এর সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু যুর“আহ আর্-রাষী, আবু হাতিম আর্‌- 
নাজিয়্যাহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আল-“ইজলী তাকে “ছিকাহ' রাভী ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ 
করেছেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাকে “সদূক' বা বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন । আবু দাউদ বলেন, ০০ 4৫ 
১১৯ | ১৯০০৯ ৬০1৯২ ১১আমি বুনদার থেকে পঞ্চাশ হাজার লিখেছি। “ইজলী বলেন, ১১২): 4% -তিনি অধিক 
হাদীছ বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাভীদের অন্তর্ভুক্ত । ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে "4; ১ ০]---"বলে মন্তব্য করেছেন। 
ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন'। তিনি ২৫২ হিজরী সনে 
৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 70167 8011), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৫; 78K 70) 080 -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৪0॥00)-00 0. 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০; ?101)8)7111)8]-101 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 8৯-৫১;Z 00] -00 6h প্রাপ্তক্ত, প.২২৬; ॥N 2 
॥1000/8071 V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৪৯; 70101 27-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১১-১২; Aj -ve qin 00৪ 


৬৪. 
৬৫. 
৬৬. 
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মুহাম্মাদ ইবৃন মুসান্না ইব্‌ন ‘উবায়দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন দিনার আল-‘আনাযী (মৃত ২৫২ হিজরী) *** 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব ইব্ন ইসহাক আন্-নায়সাপুরী আর-গিয়ানী (মৃত ৩১৫ হিজরী) ৯১ 
মুহাম্মাদ ইবৃন মিহ্রান আল-জাম্মাল (মৃত ২৩৯ হিজরী)।+১২ 


৯১০, 


১১১, 


১১২, 


01101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; 70). 6011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; A -7॥10 08710) প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. 
২১৪; A) -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; (76011 -| 006] -| 0080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০; ki Z hh e, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৩৯; A -07 ৷, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; A ৮-০? $]- (প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু মূসা । পিতার নাম মুছান্না। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবৃন মুছান্না ইবৃন 
‘উবায়দ ইবৃন কৃয়স ইব্‌ন দীনার আল-‘আনাযী আল-বাসরী। আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ্‌র মৃত্যুর বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
মু'আবিয়া, মু'আয ইব্‌ন মু‘আয ৷ তার থেকে সিহাহ্‌ সিত্তার সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু যুর“আহ্‌, আবু 
হাতিম, আবু ই“আলা, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্ন সা‘আদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । আবু “আরূবাহ 
বলেন, “আমি বসরাতে আবু মুসা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকিমের মত অধিক বিশ্বস্ত রাভী আর কাউকে দেখিনি ৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত 
৩০৩ হিজরী) বলেন, “তার মধ্যে দোষক্রটি নেই । তবে তীর গ্রন্থে তিনি কিছু সংখ্যক গরীব হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আবু সা'দ 
আল-হারূভী বলেন, “ইমাম যুহলিকে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে হাদীছের হুজ্জাহ বলে অভিহিত করেন।’ আবু হাতিম 
(মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “তিনি সহীহ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।’ খতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) 
বলেন, “তিনি পরহিজগার ও সদূক রাভী ছিলেন ৷” 

দ্র 0 210 00801, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৩-২৬; 770) 080 10), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪-৮৫; 010] - 
90" |. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; 70116170116] - (01. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১; 7017] -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. 
২২৬70). 60, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Aj -81 00181 00-11101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; A) -&6॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; A - RUNG 08710, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ZK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
CSS;A b-bR 6781 i 118 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২; 7111 -| qd x] -| 0180, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১-৭২; 
(110 8811116, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; A -0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১;Z 01102]  nhe, পুত, বম খণ্ড, পৃ. 
৪০১-০২ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম মুসায়্যিব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন শাহীন, ‘আবদুল-জব্বার ইব্নুল-“আলা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিম আল- 
বা‘লাবাক্কী, হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান আল-“আনসী, আবু সাঈদ আল-আশাজ্জী, ইব্রাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল-জাওহারী, মুহাম্মাদ 
যুহরী, ইউনূস ইব্‌ন “আবদিল-আ-লা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবূ বকর ইবৃন খুযায়মাহ, আবু হামিদ ইব্নুশ- 
হাদীছ বর্ণনা করেন। আবুল-হাসান আল-হাজ্জাজী বলেন, “তিনি সহজ ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব কাদতে কাদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ।' আবু ইসহাক বলেন, “মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব হাসান 
ইব্‌ন আবকার মত কীদার কারণে অন্ধ হয়ে যান ৷’ 

দ্র. 2011)81 87011)8) প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮; mov 2 AW 00071 ॥ প্রাগুজ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪২২-২৬; 76067 
0) 080 -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০২; 7687 -00 84, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩; A) -6110110| 010881101, প্রাগুক্ত, 
১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০; ॥॥ -0৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; ZK ৮-00, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৯-৯১১/1/-08 608 
huni প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৪৭ K 7 eyA | -| 0008) -| 01180, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; KV ৪৬018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃ. ৭৫; ' | 01)-0] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম মিহরান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবৃন 
ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাতান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, 


৬৭. 
৬৮. 
৬৯. 
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মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি" ইব্ন আবী যায়দ, আল-কুশায়রী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৪৫ হিজরী)১১৩ 
মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্‌ন সালামাহ্‌ ইব্ন জারূদ আল-জারূদী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৯১ হিজরী)১* 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমাইদ ইবন হায্যান আত্-তামীমী (মৃত ২৪৮ হিজরী) 


১১৩, 


১১৪. 


১১৫, 


আবু জুর'আহ্‌, আবু হাতিম, আহমাদ ইব্‌ন “আলী আল-'আব্বাদ, মুসা ইব্‌ন হারূন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম তৃয়ালিসী প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনা কারীদের একজন এবং বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন ।” আবু 
বকর আঁয়ান বলেন, “খুরাসানে আমার তিনজন শিক্ষক ছিলেন। তার মধ্যে প্রথম কুতায়বাহ্‌, দ্বিতীয় মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান, তৃতীয়ত 
হচ্ছেন “আলী ইব্‌ন হুজ্র।' ইমাম বুখারী (মৃত ২৫৬ হিজরী) বলেন, “তিনি ২৩৯ হিজরী সনের প্রথম মাস মুহার্রাম মাসে অথবা 
তার কাছাকাছি সময়ে ইন্তিকাল করেন ।' 

দ্র. MON ৪10 ॥0)8)7| V প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৫; 2 1. 611, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪১৩; A | -0০॥) প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; A -7॥10 07810), প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; ZK ৮} -00 6, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮; 
Zhneyl nhiey -K WV, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম রাফি‘ | তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
আহমাদ আয্-যুবায়রী, আবু দাউদ আত্‌-ত্বয়ালিসী, হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবু বকর আল-হানাফী প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। তার থেকে ইমাম ইবৃন মাজাহ্‌ ব্যতীত সিহাহ্‌ সিত্তার সকল ইমাম, এছাড়া আবু যুর‘আহ্‌, আবু হাতিম, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী 
তুলি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আযৃ-যুহলী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, ইবৃন আহমাদ আত্-তারসী প্রমুখ 
মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি', ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), মাসলামাহ্‌ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাকে “ছিকাহ্‌* বা 
বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তার নিকট থেকে ৩৬২টি হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন 
হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও “আবিদ ছিলেন? । 

দ্র. গা]॥ 2A 00088 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ২১৪-১৮; 76770) 08010), প্রাপ্বক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; Z ney 
Zunhey-K |, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; 7 60077 -00 64M, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫; A -8 0014 00-18110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. 8৪২; A -86॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; ZK ৮} -00&, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৯-১০;A $b gh 
1001 N&প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; 21501 -| 00006) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫; kh 6 hh, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ২০৯; A -0)71110, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৮; 21116] &/ 2, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৫০ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম নযর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন নযর ইব্‌ন 
সালামাহ্‌ ইব্‌ন জারদ আল-জারূদী আন্-নায়সাপুরী । তিনি ইসহাক ইবৃন রাহওয়াই, ‘আমর ইবৃন যুরারাহ্‌, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, 
মাস'আদাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আদৃ-দাওরাকী, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ আল-জারাইরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন । তীর থেকে 
ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন মানসূর আল-কাধী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। “আবদুর্-রহমান ইবৃন আবী হাতিম বলেন, ১৬১) 3৪ ১১০ ৯১5 
-তিনি একজন সত্যবাদী হাদীছের হাফিয ছিলেন । তিনি ২৯১ হিজরী সনে রবী“উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mi 2A 00)00। v প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৪১-৪৪; 7770] 080 -1 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯০; 7 hey 
701)6)-1001 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; A | -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১; ZEK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭- 
৯৮7 70101 77-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩-৭৪3০ ৮-০? 6h ॥( প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯; Kh 88115, 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; A) -0}Z ৷, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ । পিতার নাম হুমাইদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন হুমাইদ ইব্‌ন হায়্যান আত্-তামীমী । তিনি ছিলেন রায়ের বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয । তাকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়। তিনি 
সুলাইমান, না“ঈম ইব্‌ন মায়সারাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, 
আবু যুর“আহ্‌, সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জাযারাহ্‌, হাসান ইব্‌ন “আলী আল-মা“মারী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, 
মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তৃবারী, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু যুর“আহ্‌ (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, “যে 
ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দকে পায়নি, সে যেন দশ হাজার নতুন হাদীছ সংগ্রহের মুখাপেক্ষী হলো ।” আবু আহমাদ “আস্সাল 
বলেন, “আমি ফাযলাককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি একদা মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দের স্মরণাপন্ন হলাম তখন তিনি হাদীছের 
সনদকে মতনের সাথে মিলাচ্ছিলেন।' আবূ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ বলেন, “রায় শহরে যতদিন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমাইদ জীবিত 


৭০, 


৭১. 
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মাহমুদ ইব্‌ন গয়লান আল-‘আদাভী, আবূ আহমাদ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৩৯ হিজরী) ।*** 
মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬১ হিজরী)।+১ 


১১৬. 


১১৭. 


থাকবেন, ততদিন “ইলমের চর্চা হতে থাকবে ৷’ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (মৃত ২৩৩ হিজরী) বলেন, “তার হাদীছ গ্রহণে কোন বাধা 
নেই ৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, “তিনি ছিকাহ্‌ রাভী নন ।' ই“আকুব ইব্‌ন আস্-সায়বাহ্‌ আস্-সাদূসী বলেন, “তিনি 
অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন!’ 

দ্র. ॥0॥ 2 A) 0008061 ॥ প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫০৩-০৬; 70). 6010) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯; A | -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; /|-7010| 07810), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; ZK ৮} -00 4, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৪৯০; 7 ney 
Zunhey-K |, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; 2011)67 & he, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; Kh  h॥6॥॥৮, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, 
পৃ. ২২৩-২৪ 

তার প্রকৃত নাম মাহমুদ । উপনাম আবূ আহমাদ । পিতার নাম গয়লান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ মাহমুদ ইব্‌ন 
গয়লান আল-আদাভী আল-মারওয়াষী । তিনি হাদীছের হাফিয ও বাগদাদে বসবাসকারী ছিলেন। তিনি ওয়াকী‘, ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌, 
“আবদুর্-রাষ্যাক, সা'ঈদ ইব্‌ন ‘আমির, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, আবূ দাউদ আত্্‌-তবয়ালিসী, মু'আবিয়াহ্‌ ইব্‌ন হিশাম প্রমুখ থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করেন। তার নিকট থেকে ইমাম আবূ দাউদ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম । এছাড়া আবূ হাতিম, আবু যুর“আহ্‌, 
আযৃ-যুহলী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-কাসিম আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসা'ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত 
রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বাল (র) (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, “আমি তাকে “ইলমুল-হাদীছের একজন 
বিশেষজ্ঞ বলে জানি এবং ‘খলকুল-কুর’আন’ অস্বীকার করায় কারাগারে ছিলেন। ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ 
হিজরী) তাকে দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেন। 

দ্র. 21001)67 67 nhe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২; 21011)6] UV nh, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৮; 2100161710112]-110॥ , প্রাগুক্ত, ৮ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; ZK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৬; ॥0 2A) ॥॥০&০৪) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৪; 
ZEKYY-0d&W, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০; A)[ -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; A b&b 81-1001 11 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩৬১; kh 6 0811108, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৭৮ 

তার প্রকৃত নাম মুসলিম । উপনাম আবুল-হোসাইন। উপাধি “আসাকিরুদ্দীন। পিতার নাম হাজ্জাজ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, 
আবুল-হোসাইন মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ওয়ারদ ইব্ন কুশায় আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপুরী । অধিকাংশ 
রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমাম মুসলিম (র)-এর মৃত্যু ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন । এই হিসেবে তার জন্মকাল ২০৬ 
হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত । চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরী সনে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন। তিনি বায়তুল্লাহৃতে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিছগণের নিকট 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ইমাম “আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামাহ আল-কা“নাবীর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ 
করে তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । কুফার হাফিয আহ্মদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউনুস এবং অপর একদল মুহাদ্দিছ থেকেও 
হাদীছ শ্রবণ করেন। খুরাসানের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আন্-নায়সাপুরী, কুতায়বাহ ইব্‌ন 
সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । ইমাম বুখারী (র) নায়সাপুর আগমন করলে ইমাম মুসলিম (র) তাকে 
শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার নিকট হাদীছ বিষয়ক বিশাল জ্ঞানভাপ্তার হতে জ্ঞানারোহণ করেন । রায়ের মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইবৃন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন আবী “উমার এবং “আবদুল-জব্বার ইব্নিল-“আলা" প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর থেকে হাদীছ 
বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তিরমিযী (১টি হাদীছ শ্রবণ করেছেন), ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসহাক আস্-সায়রাফী, ইব্রাহীম 
ইব্‌ন আবী তৃলিব, ইব্রাহীম ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামযাহ, ইব্রাহীম ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুফইয়ান আল-ফকীহ, আহমদ ইব্‌ন 
ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইব্ন দাউদ আল-খফ্ফাফ, সাঈদ “আমর আল-বারযাহ আল-হাফিয, সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী 
আল-হাফিয, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদ ইব্‌ন হুমাইদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আদৃ-দুওয়ারী আল-“আক্তার, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
সাঈদ, আবু “আওয়ানাহ আল-ইসফিরাইয়ানী। ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম আর্-রাষী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, % 4 ৭: 
১১১৯] 28১০ 41 493 ‘মুসলিম রে) একজন ছিকাহ বা বিশ্বস্ত রাভী। তিনি হাদীছের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম । হাদীছ 
সম্পর্কে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি রয়েছে।” ইব্‌ন তাগরী বারদী বলেন, +২| 4০3 LY 2:০5 ০১ 2৯] ৩$ ০০ 
০৯] ৯৮০ 5০১% ০৯৯৯ 9 “মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম হাদীছের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাহ ছিলেন। 
তার উপনাম আবুল-হুসাইন। তিনি ছিলেন নায়সাপুরের অধিবাসী এবং “আস্-সহীহ' গ্রন্থের প্রণেতা ৷’ হাফিয আহ্মদ ইব্‌ন “আলী 


৭২, 
৭৩. 


৭৪. 
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যায়দ ইব্ন আখযাম আত্-তা'ঈ আন্-নাবহানী আল-বাসরী (মৃত ২৫৭ হিজরী) (১১৮ 
খীয়াদ ইব্‌ন আয্যু ইবন যীয়াদ আত্‌-তুসী আল-বাগদাদী (মৃত ২৫২ হিজরী) ৯ 
নাসর ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন সুহবান আল-আযদী আল-জাহ্দামী (মৃত ২৫০ হিজরী) 


১১৮, 


১১৯. 


১২০. 


আল-খতীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, ৮১২ ১২ ৬১০ 4453) ১৯1 ০১5 “মুসলিম (র) ইমামগণের অন্যতম 
এবং হাদীছের হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত ৷’ 

দ্র. ॥॥0\ ৪010 Wb V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৮; 70176] Che, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫১; 7600] - 
N৮৮) 110 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৭; 76072011080 -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৯; | 090 01-01080), 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৯৬, Z ne yZ 011)8]-100 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ZK 7] -0081, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৫৮৮-৯০; A -110010| qb&০n০॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫১-৫২, ॥ -0৫॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫; A) - 
(0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; A -9} 2, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; A ৮&৪ 6/6 (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
8২-৪৩; 10) Z hh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১; /i 8.৮) -॥ ০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯-৩০; 7007] -00 6, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-৬৫ 

তার প্রকৃত নাম যায়দ। উপনাম আবু তৃলিব। পিতার নাম আখযাম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু তৃলিব যায়দ ইব্‌ন আখযাম 
আত্-তা’ঈ আন্-নাবহানী আল-বাসরী। তিনি আবু দাউদ আত্‌-তবয়ালিসী, ইব্‌ন মাহদী, আবূ কুতাইবাহ্‌, মুঁআয ইব্‌ন হিশাম, 
মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে আবু হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্ন আবী ‘আসিম, আবূ বকর 
আল-বাধ্যায প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), ইব্‌ন হিব্বান (মৃত 
৩৫৪ হিজরী) ও ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন ।' তিনি ২৫৭ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. mdi 2A Why V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬১; 7 ॥16)71011)6)-1001) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; 2 1 
60011, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৭; A | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; 2K ৮) -0৫ ৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৫৪০) kh YY héhne, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; | -0)71010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০; 76077 -00 8, প্রাগুক্ত, 
পৃ. ২৪০-৪১; ?001)6) & nh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১ 

তার প্রকৃত নাম যিয়াদ। উপনাম আবু হাশিম । পিতার নাম আয়্যুব। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হাশিম যিয়াদ ইব্‌ন আয়ুব 
ইব্‌ন যিয়াদ আত্-তৃসী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদ্রিস, মারওয়ান ইব্‌ন 
মু'আইয়্যাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-ওয়াসিতী, মুঁতামির ইব্‌ন সুলাইমান, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন, ইয়াহ্ইয়া ইবন আবী 
ইব্ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । আল-মারওয়ামী বলেন, “তোমরা তার থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করো । কারণ তিনি ছিলেন 
শু“বাহ্‌ ইব্‌ন হান্নাদের সমপর্যায়ের।' আবু হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, “তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত 
৩০৩ হিজরী) বলেন, “তার সত্যবাদীতার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই ৷’ তিনি অন্যত্র বলেন, “তিনি একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন’ 
ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন ।' ইসহাক সিরাজ বলেন, “তিনি মূলত তৃসে জন্মগ্রহণ 
করেছেন । বাগদাদে বেড়ে ওঠেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, “আমার জন্ম ১৬৬ হিজরী সনে আর আমি ১৮১ 
হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেছি ।” ইব্‌ন কানি‘ বলেন, “তিনি ২৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন ৷’ 

দ্র. mi 2 AV why V ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২০-২৩; ZEK Z 20 018] -10)0, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯; 767] 
(৫81, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২৫; 76077 -n৮৮) 10, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-২০; 21/৫), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; 
ZMK Vy -00 481, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮-০৯; AVY -Ri ng 07610), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; AV 61 10010 01088110118 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; kh ৮৪৮%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; A { -06॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; Z ne yZ nhiey - 
(0. প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; A -0}Z 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; ZK ৮ ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮ 

তার প্রকৃত নাম নাসর। উপনাম আবূ ‘আমর । পিতার নাম “আলী । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আমর নাসর ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন 
নাসর ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন সুহবান ইব্‌ন উবায় আল-আযদী আল-জাহ্‌দামী আল-বাসরী | তিনি ১৬০ হিজরী সন থেকে ১৬৫ হিজরী 
সনের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি হাদীছের হাফিয ও হাদীছ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন । তিনি ইয়াধীদ 
“আবদিল-“আযীয আদ্‌-দারাওয়ারদী, “উমার ইব্‌ন “আলী, “ঈসা ইব্‌ন ইউনুস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে তার 
পুত্র ও সিহাহ সিত্তার সকল রাভী হাদীছ বর্ণনা করেন। এছাড়া ইমাম যুহ্রী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আলী আল-মারওয়াযী, ইব্‌ন 


৭৫. 


৭৬. 
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আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন আস্‌-সব্বাহ্‌ আয্‌-যা“আফরানী (মৃত ২৬০ হিজরী)+১ 
আল-হুসাইন ইব্‌ন হারীছ ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন সাবিত আল-খুযা“ঈ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৪৪ হিজরী) ।**২ 


ছাত্রবৃন্দ 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র) একাধারে ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছের হাফিয, হুজ্জাহ্‌, ফকীহ্‌, হাদীছের শিক্ষক ও 
হাদীছের ইমাম ।১২১ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি “ইলুমল-হাদীছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে 


১২১, 


১২২. 


১২৩. 


বলেন ও তার ব্যাপারে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন’ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ফারহায়ানী বলেন, 'নাসর ইব্‌ন “আলী আমার 
নিকটে প্রতিথযশা ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ৷’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) ও ইব্‌ন খর্রাশ তাকে ছিকাহ্‌ রাভী বলে অভিহিত 
করেছেন।' 

দ্র. গা]॥ 2 A] 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পূ. ১৩৩-৩৬; 2) 1. 6॥1 0, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮; A 06, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; A -A ng 02/0 8, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 8৬৬; 70101 0] 0081, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৫১৯; 2001)6)7011)2]-100 | প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২০১-০২; 20111)2). 67 nh, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৯৫; 1102৪ 
10116, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩; 20018) ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১ 

তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ “আলী । পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আলী আল-হাসান 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন আস্-সব্বাহ আল-বাগদাদী আযৃ-যাঁআফরানী। তিনি ১৭০ হিজরী সনের কিছু পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
বাগদাদের যাঁআফরান নামক স্থানে বসবাস করতেন বলে তাকে যা“ফারানীও বলা হতো । তিনি ইব্‌ন উয়ায়নাহ, আবু মু'আবিয়া, 
ইব্‌ন আবী “আদি, মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া, ইয়ামীদ ইব্‌ন হারূন, “আবদুল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, ইমাম শাফী“ঈ প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। তীর থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবূ “আওয়ানাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ, ইব্‌ন যিয়াদ আনৃ-নাইশাপুরী প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন 7১3৫ 53191 dle ০১৬৯ 2 ০4৯১৯ 9 এ ও৪ ০3৪০ এ 
০৯ তিনি ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উচ্চাঙ্গের বর্ণনাকারী এবং অধিক হাদীছ 
সংগ্রহকারী ছিলেন। ইমাম নাসাঈ ও ইব্‌ন হিব্বান বলেন, “তিনি ছিকাহ্‌ বা বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।' তিনি ২৫৯ হিজরী সনের রবিউছ্‌- 
ছানী মাসে রবিবার ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন মানদাহ্‌ বলেন, “তিনি ২৬০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন ।' ইব্‌ন মাখলাদ বলেন, “তিনি 
রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. |] ৪1100008071 V ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৪;| 01 0/)-/1801), প্রাপক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪; ZEK Z} -0d 6, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ॥ | -007110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০; 7 EK 220) 010) -1 %0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২০২-০৩; 
20). el’, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-১০; Zhi 7]-00 81, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৫-২৬; ZhneyZ nhiey -K J, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
৩১৫; 76871881000) (211 প্ৰাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; ॥-0&6॥। ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; kN 7 ॥&া 18, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫; A ৪০ 80 81॥]1 ৷, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১ 78018] 67 ॥॥%, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ 


তার প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবু “আম্মার । পিতার নাম হারীছ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আম্মার হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস 
ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন কুতবাহ্‌ আল-খুযাঁঈ আল-মারূযী। তিনি মাওলা ছিলেন। আল-ফযল ইব্‌ন মুসা আস্-সিয়ানী, 
হাতিম, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, ওয়াকী‘ প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌ ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল 
নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাকে “ছিকাহ্‌* বলে অভিহিত করেন। ইব্‌ন হাজার আল-“'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাকে 
তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে হজ্জ থেকে ফিরার সময় করমীসীনে ইন্তিকাল করেন । 
শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ০৮৪১ 0১৯39 01 45 ৩৯ 9৪ ০০৯ এ. -তিনি হজ্জ থেকে ফিরে ২৪৪ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ৷ ৪10 000801 ॥ প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. 8৪০০-০১; Kh ৮.৪, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ.২০২; A -0৫॥, প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; 2011)67 81119, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; ZK 7 ৮, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২; 2 hneyZ nhey - 
(10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮ 

॥1] 2A 000-070 V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫ 
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পড়ায় হাদীছ অন্বেষণকারীরা তীর সান্নিধ্যে আগমন করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তীর নিকট 
থেকে যে সকল শিষ্য হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
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আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন “আব্বাস আশৃ-শাফিঈ (মৃত ৩৭১ হিজরী) 
আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবদুওয়াই আল-হুযালী আন-নায়সাপুরী (মৃত ৩৮৫ হজরী)১ 
আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মিহরান ইস্পাহানী আন্-নায়সাপুরী (মৃত ৩৮১ হিজরী) ১২৬ 


আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন “উবায়দ ইব্‌ন আবী মারওয়ান আদ্‌-দবী আল- 
মারওয়ানী আন্-নাসয়াপূরী (মৃত ৩৮১ হিজরী) 1১১৭ 


১২৪. 


১২৫. 


১২৬. 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন 
ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন “আব্বাস আল-জুরজানী আল-ইসমা“ঈলী আশৃ-শাফি'ঈ । তিনি শাফিঈ মতাদর্শের একজন শায়খ 
ছিলেন। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন । তিনি কিশোর বয়সে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করেন। ২৮৯ হিজরী সনের পর হাদীছ 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসরূক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-মারওয়াধী, আল-হাসান ইব্‌ন “আলাওয়াই আল-কা্তান, জাফর ইব্‌ন 
জা“ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন লাইছ আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিয়্যান আযহার, মুহাম্মাদ ইব্ন “উছমান ইব্‌ন আবু সুওয়াইদ, 
“ইমরান ইব্‌ন মুসা আস-সাখতিয়ানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্ন সামায়াহ আবু ই“আলা আল-মাওসিলী, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আল-হাকিম, আবূ বকর আল-বারকানী, হামযাহ্‌ আস-সাহমী, আবূ হাযিম আল- 
“আবদুভী, আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাশানী, আবু সাঈদ আন-নাক্কাশ, আবৃল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী আত্-তৃবারী, 
হাফিয আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্রীস আল-জারজারা'ঈ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি ফিকহ্‌ ও হাদীছের ওপর গ্রন্থ রচনা 
করেন। হাকিম বলেন, ইসমা“ঈলী তার যুগের একজনই ছিলেন (যার তুলনা কেউ নেই)। তিনি মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের শায়খ 
ছিলেন। তিনি ৩৭১ হিজরী সনের রজব মাসে শুরুর দিকে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪10 81) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৬; || -007 1010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮৩; ZK V7 - 
0081) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৯৪৭-৪৯; (718 -1 qd xe] -| 00805, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ZEK Z} -Ud 6h, 
প্রাগুক্ত, ৩৮২-৮৩; A { -& 0019 qb&০n॥।প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪০৫7 A ৪ 6] 6h ॥, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৪; 
kh Y héhne, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; ZEKVKkw BOL} - (21 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৭-৮; || -ট৫॥ , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ১৩৭; i 0৮} - ৪%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯৮; ' } 0 )-া] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবৃল-হাসান। পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইবৃন 
বকর ইব্ন খুযায়মাহ্‌, হাতিম ইবৃন মাহবুব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে তার ছেলে, আল-হাকিম, আবু সাদ আল- 
কানজারষী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮৫ হিজরীর রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. Ni ৪110 0)8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; A -॥ 1011, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু বকর। উপাধী শায়খুল ইসলাম । পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, 
আবূ বকর আহমাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন মিহরান আল-ইস্পাহানী আন্‌-নায়সাপুরী। তিনি ২৯৫ হিজরী সালে জনুগ্রহণ করেন। 
থেকে হাকিম, ইব্‌ন মাসরূর, আবু সা'আদ কানজারূযী, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ‘আলিয়্যাক, আবু সা'দ আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম 
আল-মুকরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। “উমার ইব্‌ন আহমাদ যায়দ বলেন, তিনি ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন৷’ হাকিম (মৃত 
৩৪৯ হি.) বলেন, “তিনি ছিলেন তার যুগের কারীগণের মধ্যে অন্যতম । আমাদের দেখা কারীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় আদিব 
ছিলেন । যাদের দু'আ কবুল হয়, তিনি তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন ৷’ তিনি ৩৮১ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10॥ ৪ AW wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০৬-০৭; A 60811 ॥৪ প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩; A) -&৫॥, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৫৮; A -06 0018 q৮&০n৷॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০; Vi ৮ 6৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 


পৃ. ৪২৪ 


নি. টি ER 
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আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী) 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন জা“ফর আন্-নায়সাপুরী আল-বাহীরী (মৃত ৩৭৫ হিজরী)*** 
আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন বাকাওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৭৯ হিজরী)১০ 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদূন আল-খুরাসানী আশৃ-শারমাকানী (মৃত ৩৬৬ হিজরী) 


১২৭. 


১২৮, 


১২৯. 


১৩০, 


১৩১. 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু নাসর ৷ পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ নাসর আহমাদ ইব্নুল- 
হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন “উবায়দ ইব্‌ন আবী মারওয়ান আদৃ-দাবী আল-মারওয়ানী আন্‌-নায়সাপুরী । তিনি ইব্‌ন 
আবু হাফস ইব্‌ন মাসরূর, আবূ সাদ কানজারূধীসহ অন্যরা হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮০ হিজরীর শাবান মাসে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. রা] ৪110 Wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫ A -06।। প্রাণুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫10 ?7ঞ1116, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 
পৃ. ৪২১ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ 
প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন, তিনি এককভাবে প্রায় বিশজন রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তীর থেকে 
আল-হাকিম, আবূ সাঈদ আল-কানজারযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। 
তিনি ৩৮০ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪110 WN ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫, A -06।) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬; ki 7 ঠা 116, প্রাগুক্ত, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃ. ৪২১; A -$100116, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১; AV ৪ pie d xZnhxej - Ame, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৪৮ 
তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম মুহাম্মাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন আহমাদ ইবৃন 
করেন। তার থেকে আল-হাকিম আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাফিয, আবু ‘উছমান সাঈদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী, আবু সাঈদ 
আল-কানজারূযী, “আমর ইব্‌ন মাসরর প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আস্-সাম'আনী বলেন, তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন। তিনি ৩৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ 11000108061 ॥ প্রাণ, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৬৭; আল-আনসাব, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৯৭-৯৮; A & pe dx 
Zunhyxej -AWme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪১1051881), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০০; A -0€॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৪৪ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু হামিদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হামিদ আহমাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বাকাওয়াই আন্-নায়সাপুরী। তার থেকে ‘আকদাহ্‌, আসমান, আবু “আলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
তিনি অনেকবার হজ্জ করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হুজ্জাহ। তিনি ছিলেন তার যুগের অনন্য মুহাদ্দিছ, হাফিয ও হাদীছ 
সংরক্ষণকারী ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী । ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হি.) তাকে দেখে বলেন, “আবু মুহাম্মাদের জীবন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা.)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য নিরূপণকারী ৷’ তিনি ৩৭৯ হিজরী সনে ৫ই রমযান ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. ॥1-09॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪; kh  ॥৪৷৷৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৭ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ উপনাম আবুল-ফযল ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফযল আহমাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদুন ইব্‌ন বুনদার আল-খুরাসানী আশ্-শারমাকানী। তিনি আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, মুসাদ্দাদ ইব্‌ন কাত্নান, 
ইব্‌ন খৃযায়মাহ, আবুল-কাসিম আল-বাগাভী, আবু ‘আরূবাহ্‌ আল-হার্রানী, আবুল-হাসান ইব্‌ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেন। তার থেকে আল-হাকিম,আবু সা'দ আল-মালীনী সহ হাদীছ অন্বেষণকারী একটি বৃহৎ দল তার থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। হাকিম বলেন, 2) 88৫9 ০০২31 এএ]। ৪ ০১১৯ ০৩৩ 0৪০০৭ এএ | তিনি ৩৬৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল 


১১৯ 


Dhaka University Institutional Repository 


আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপুরী আল-হানাফী (মৃত ৩৫৮ হিজরী)+২ 


. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল হীরী আনৃ-নায়সাপুরী (মৃত ৩৫৩ হিজরী) 
. আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন মুহাম্মাদ ইবৃন হাম্মুওয়াই আনৃ-নায়সাপুরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)১* 
. ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন “আদৃদী ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুবারকজুরজানী (মৃত ৩৬৫ হিজরী)।+ 


১৩২. 


১৩৩. 


১৩৪. 


১৩৫, 


দ্র. 010 2 AW wb) V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৭; || -/ 10116, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; 0001-61 0, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-সা‘ঈদ ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহল আত্‌-তৃবাসী ৷ তিনি ইমাম আবূ ইসহাক আল-মারওয়াযীর ছাত্র ছিলেন । তিনি ইবৃন খুযায়মাহ্‌, ইয়াহইয়া ইবন 
সাঈদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। মাযহাবের ওপর তার একটি বিশাল তা‘লীকাত রয়েছে, যার একহাজারটি জুয রয়েছে। 
তীর থেকে আল-হাকিম সহ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি ৩৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন । 

দ্র. ॥॥0\ ৪010 Wb V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১১২; ZK Zk kw BZ 1021 প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, 88; AV & pe d x 
Znhxej -AWme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু সাঈদ । তাকে আল-জাওয়ারীও বলা হয়। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা 
হলো, আবু সা“ঈদ আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ ইবৃন ইব্রাহীম আন্‌-নায়সাপুরী আল-হানাফী ৷ তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আস্‌-সারাজ, আবু 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আল-হাকিম, “উমার ইব্ন মাসরূর, আবু সাঁদ আল-কানজারযী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন ফিকহ বিষয়ে শিক্ষাকতা করেছেন ও ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি ৩৮৩ হিজরী সনের রমাযান মাসে 
প্রায় ৯০ বছরের কাছাকাছি বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. (৷ 2 A] 00)81 ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০; ইব্‌ন সালিম আল-কুরশী, A J -AY 0] - 01)00101)760001] - 
৷ (৷ (আল-হিজ্র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১-৪২ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু নাসর | পিতার নাম হুসাইন ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাঈদ আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্মুওয়াই ইব্‌ন হাসকুওয়াই আন্-নায়সাপুরী আল-ওয়ার্রাক আল-মু'আয্যিন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল- 
মাসারজিসী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আস্-সারাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাকিম, আবু সাঁ'আদ আল-কানজারযী 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি তাফসীরুল-কাবীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন । তিনি অনেক সম্পদশালী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী 
ছিলেন। তিনি ৩৮১ হিজরী সনে শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mi ৪/1] 00000) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪২৪ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু আহমাদ । পিতার নাম “আদ্দী। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ “আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন “আদ্দী ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুবারাক ইব্‌ন কাতান আল-জুরজানী। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি নয় বছর বয়সে প্রথম হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন । ২৯৭ হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন । 
তিনি বুহলুন্‌ ইব্‌ন ইসহাক তানুখী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উছমান ইব্‌ন আবী সুআইদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া মারওয়াধী, আনাস ইব্‌ন 
হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে শিক্ষক আবুল-“আব্বাস ইব্‌ন “উকদাহ্‌, আবু সাঁদ মালিজী, হাসান ইব্‌ন রামিন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদিল্লাহ ইব্‌ন “আবদুকিয়াহ্‌ হামযাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ সাহমী, আবুল-হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন “আলী হাদীছ বর্ণনা করেন। হামযাতুস্‌- 
সাহমী বলেন, 


4২০81১08535 লও ৪৯০ এ ভি CAG ৩৭০ 08 ৩০ AIS আন এট লে UF A ০5 ৩ 3০ ৩8 CS 


-‘ইব্ন “আদ্দী ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছের হাফিয । তার যুগে তার মত হাদীছ শান্ত্রের পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তীর থেকে দু'সন্তান “আদৃদী ও আবু যুর'আহ্‌ উভয়ই হাদীছ বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছেন ৷’ হাফিয ইব্‌ন “আসাকির বলেন, 4৪ ০১৯1 1০ 2 5 | আবুল-ওয়ালীদ রাজী বলেন, “ইব্‌ন “আদৃদী ছিলেন একজন 
হাফিয, তার থেকে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই ৷’ হামযাতুস্-সাহ্‌মী বলেন, “তিনি ৩৬৫ হিজরী সনের জমাদি“ছ-ছানী 
মাসে ইন্তিকাল করেন৷” 

দ্র. WN ৪ AV WF V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৬; 70017] -00 6%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪০-৪২; A - 
02, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৪৫; A -৮' ৪ 01/11011 (প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫7 A | -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় 
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১৪. 
১৫. 
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ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন আহমাদ আল-খুরাসানী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬৭ হিজরী)*** 

ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন সাখতাওয়াই আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬২ হিজরী)১ 
ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন মাহফুয ইব্‌ন মা“কাল আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)” 
ইসমা“ঈল ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মীকাল (মৃ ৩৬২ হিজরী) ** 


১৩৬. 


১৩৭. 


১৩৮, 


১৩৯. 


খণ্ড, পৃ. ১২১; ') 0) -3৷] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; 10102881018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৪৫; A ৪ 608 
hi ॥), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫ 


তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবুল-কাসিম । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম ইব্রাহীম ইবৃন 
ইব্‌ন খুযায়মাহ, আহমাদ ইব্‌ন “আবদুল-ওয়ারিছ আল-“আস্সাল, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, মাকহুল আল-বৈরতী, ইব্‌ন জাওসা 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তাছাড়া তিনি খুরাসান, শাম, “ইরাক, হিজায ও মিশরে গমণ করে তথাকার মুহাদ্দিছগণের কাছ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আল-হাকিম, আস্-সুলামী, আবু হাযিম আল-“আবদৃভী, আবুল-“আলা মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী 
আল-ওয়াসিতী, আবূ “আলী আদৃ-দাক্কাক প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। “আবদুর্-রহমান আস্‌-সুলামী বলেন, তিনি নায়সাপূরের সূফী 
শায়খ ছিলেন। তিনি কুর'আন ও হাদীছের সংমিশ্রনে কথা বলতেন। তিনি কুর'আন ও হাদীছের পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানের প্রতি 
মনোযোগ দেন, যেমন হাদীছ মুখস্থকরণ, ইতিহাস, পারস্পরিক লেনদেন ও সাঙ্কেতিক জ্ঞান ইত্যাদি। তিনি ৩৬৭ হিজরী সনে ৬৫ 
বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । তাকে ফুআইলের কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়। 

দ্র. গা ৪1100008071 ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৭; / | -৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ১২৫; 10 1-2া] 0, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; K 7 eyA Y -| qd xe] -| 0080, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; A wR gh 6h wi nk reo, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৩; 10187 ০৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; | -0)71010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫৬ 

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, আবুল-“আব্বাস আছ্‌-ছাকাফী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মূসা ইব্‌ন ‘আব্বাস আল-জুওয়ায়নী, 
আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন আল-হাযরামী, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে 
সন্তান মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-মুযাক্কী, আবু না'ঈম আল-ইস্পাহানী, আবু তুলিব ইব্‌ন গায়লান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
খতীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত রাভী ও অধিক হজ্জ পালনকারী ৷ তিনি নিজেই বলেন, আমি 
হাদীছের খিদমাতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছি ও অনেক দিনার খরচ করেছি এবং বাগদাদে গমন করেছি। তিনি ৩৬২ হিজরী সনে 
শাবান মাসে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10। ৪/10 00/8) ৮ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৫; A {| -0)7 010 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭; K 7 eyAY - 
| 01108) -| 0080, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১; AV -ve" Wnt qb&bnপ্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪২; A | -661, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; kh Y hh ৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৮ 

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহফুয ইব্‌ন মাঁকাল আন্-নায়সাপুরী। তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, 
আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, আবৃল-“আব্বাস আছ্‌-ছাকাফী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আল-হাকিম 
সহ আরো অনেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তিনি ৩৮১ হিজরী সনের রবী“উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mdi 2A wh V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪২৬ 

তার প্রকৃত নাম ইসমাঈল । উপনাম আবুল-‘আব্বাস । পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস 
খুযায়মাহ্‌, “আলী ইব্‌ন সাঈদ আল-আসকারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু “আলী আল-হাফিয যদিও তিনি 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি তিনি ৩৬২ হিজরী সনের সফর মাসে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


১৬ 


১৭. 
১৮. 
১৯. 
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খলীল ইবৃন আহমাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল আল-হানাফী (মৃত ৩৭৮ হিজরী)।+ 
দা‘লাজ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন দা‘লাজ ইব্‌ন “আবদির্-রহমান আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৫১ হি)১১ 
বিশর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াসীন আনৃ-নায়সাপুরী আল-হানাফী (মৃত ৩৭৮ হিজরী)।১২ 


১৪০. 


১৪ 


তে 


১৪২, 


দ্র. গা]॥ ৪ A) 0008)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭; জামালুদ্দীন আল-কিফতী, ৪1081018৪00 0 101)61)8 
॥॥৮ (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু আল-কুতুবুস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৬; A) -06॥, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪; KV ৮ ৷ 6, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০ 

তার প্রকৃত নাম খলীল ৷ উপনাম আবু সা'ঈদ। পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা“ঈদ খলীল ইব্‌ন আহমাদ 
মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল আস্-সিজযী আল-হানাফী । তিনি ২৮৯ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন । যিনি সামারকন্দের বিচারপতি ছিলেন । 
তিনি আবুল-কাসিম বাগাভী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-“আব্বাস আস্-সাররাজ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম 
আদৃ-দায়বুলী আল-মাক্ী, ইব্‌ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আল-হাকিম, আবু ই“আকুব ইসহাক আল- 
কৃর্রাব, “আবদুল-ওহ্হাব ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-খক্তাবী, জাফর আল-যুস্তাগফিরী, আবু যার হারাভী, মৃহাল্লাম ইব্‌ন ইসমা“ঈল হারাভী 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তার হাদীছ উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে । তিনি ওয়াজ-নসীহতে ও বক্তৃতায় মানুষের মধ্যে সেরা ছিলেন ৷” 
হাকিম বলেন, “তিনি তার যুগে রায় অধিবাসীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন । আর তিনি বাগ্মীতায় মানুষের মধ্যে উত্তম ছিলেন ।” 
তিনি ৩৭৮ হিজরী সনে ফারগানাতে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. |] ৪/10 WY ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮; A | -0॥) প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ১৫১; A] -071110) প্রাগুক্ত, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩০; A -0 0810 q৮&০n৷॥॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৩১; kh 81011, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
8১৩; $1)8)0 80910 1 MKপ্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭ 


. তীর প্রকৃত নাম দা*লাজ। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ দা'লাজ ইব্‌ন 


আহমাদ ইব্‌ন দাঁলাজ “আবদির্-রহমান আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২৫৯/২৬০ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি “আলী ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম দারেকুত্নী, ইব্‌ন জুমাই“ আল-গস্সানী, আবু “আবদিল্লাহ আল- 
হারাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ ইব্‌ন ইউনূস তাকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, আমি 
আমার শিক্ষকদের মধ্যে দা'লাজ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য রাভী কাউকে দেখিনি । আবু “আলী ইব্‌ন শাযান, ইব্নুল-ফযল আল- 
কাত্নান, ইবন আবীল-ফাওয়ারেস ও অন্যরা বলেন, তিনি ৩৫১ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসের দশদিন বাকি থাকতে 
ইন্তিকাল করেন। আবু “আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম ভুল করে বলেন, তিনি ৩৫৩ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারীখ ইন্তিকাল 
করেন । 

দ্র. 0 2 A) (০৪০%) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩০-৩৫; ZK 7]-00 (11, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮১-৮২; 70071 
kw 8071-1021॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১-৯৩; ॥॥ -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭-৮৮; A) -0}Z, প্রাগুক্ত, ১৪শ 
খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৭; A -৪' 1010 01/9011]11) প্রাণ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-৫৯; | 0 07 -A 6%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
২৭১-৭২; kh Yhéhine, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০; A b&b 6081 001 01 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; 28007 0041, 
প্রাগুক্ত, ৩৬১-৬২ 

তার প্রকৃত নাম বিশর। উপনাম আবুল-কাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম বিশর ইব্‌ন 
আল-হানাফী । তিনি সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি দিন-রাতের অধিকাংশ সময় 
আল্লাহর তাসবীহ্‌ পাঠ ও নামাযের মধ্যে থাকতেন। তিনি সৎ ও সুফী ছিলেন। তিনি নাইসাপুরে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক 
প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে হাকিম, “আবদায়ী, আবু সা“দ কানজারুযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবু 
“আলী বলেন, তার “আওয়ালীর একটি অংশ আমার হস্তগত হয়েছে। ৪৫৩ হিজরী সালে আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
হামদুন সুলামী তার সূত্রে রিওয়ায়াত করেন । তিনি ৩৭৮ হিজরীর রমযান মাসে ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


২০. 
২১. 
২২. 


Dhaka University Institutional Repository 
মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরাওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী)১ 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী ইব্ন “ইসমা-ঈল আশৃ-শাশী আশৃ-শীফি'ঈ (মৃত ৩৬৫ হিজরী)১ 
মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপূরী আন্-নাহভী (মৃত ৩৫২ হিজরী)১ 


. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্নুল-কাসিম আল-গাষী (৩৭৭ হিজরী)১১ 


১৪৩, 


১৪৪. 


১৪৫, 


১৪৬. 


দ্র. WN ৪10 0)8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৬ খণ্ড, পূ. ৩২৮-২৯; A | -086॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১১10॥ Yh éhne, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবৃন 
“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরাওয়াই আন্-নায়সাপুরী । তিনি ২৮১ হিজরী সনে মদীনার ফারিস নামক স্থানে জনুগ্রহণ করেন। 
তিনি আল-হুসাইন ইব্‌ন সুফইয়ান, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-“আব্বাস আছ্‌-ছাকাফী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে 
মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদিল-“আযীয আল-কীস্সার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩৮০ 
হিজরী সনে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mi 2A wh প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০২-০৩ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম 'আলী। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আলী 
ইব্ন ইসমাঈল আশৃ-শাশী আশৃ-শাফি“ঈ আল-কীাফ্ফালুল-কাবীর । যিনি স্বীয় যুগের ইমাম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন । তিনি আবু 
বকর ইব্ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী, “আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক আল-মাদা"ইনী, মুহাম্মাদ ইবৃন মুহাম্মাদ আল-বাগিনদী, 
শ্রবণ করেছেন । তিনি 5৯] 4:3২ এবং ৩১৯ নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবূ ইসহাক বলেন, তিনি ইব্‌ন সুরাইজ 
থেকে ফিকহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন । তিনি ফিকহ সম্পর্কে ২0১] ১ নামক গ্রন্থ রচনা করেন । তার থেকে ফিকহ্‌ শাফিঈ 
সম্প্রসারিত হয়। তার মৃত সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। শায়খ আবু ইসহাক আস্-সিরাজী তার ৮৬৫ ৬ নামক গ্রন্থে ৩৩৬ 
হিজরী সনের কথা বলেছেন । হাকিম বলেন, তিনি ৩৬৫ হিজরী সনে শাশে ইন্তিকাল করেছেন। তবে অধিকাংশ রিজাল গ্রন্থে ৩৬৫ 
সনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । আবু সাঁদ আস্-সাম“আনী বলেন, তিনি ২৯১ হিজরী সনে জন্ুগ্রহণ করেন। ইব্ন সাম“আনী বলেন, 
তিনি ৩৬৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ১ ৪ AW WYN V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৫; | 08107]-11801), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০০-০১; 
ZEKV kk w BY} -K2i প্রাপক, তয় খণ্ড, ২০০-০২; A ৮&৪ 671] প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫; K 7 eyA\ - 
| 00706] -| 0080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫; | 0 |-টা] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ১২২; k hv ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৪৬ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আমর ৷ পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
২৮৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । খলীলী বলেন, তিনি নায়সাপুরের হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি আবু ই/য়ালা আল-মাওসিলী, 
খুযায়মাহ, আবু ‘আরূবাহ্‌ আল-হার্রানী, ইব্ন আবী দাউদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । হাকিম বলেন, 4331 49 ০4 
8৫ ৫ 9১9 ০4৮১৯ ০৮৯ ৩১৪ তিনি ৩৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. (১ ৪110 wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পূ. ৪৯-৫০; (7601 -| 0006] -| 00807, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪; 
আল-খতীব আল-বাগদাদী, 7 ॥) 01 00 ঢালা 0 (বৈরূত: দারু আল-গুরাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), 
২য় খণ্ড, পৃ. ১০০; 80৫81 ৪1৪ 00 01 10106108000, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু আহমাদ । পিতার নাম আহমাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্নুল-কাসিম ইব্নুস্-সার্রি ইব্নুল-গিত্বরীফ ইব্নুল-জাহম আল-“আবদী আল-গিত্বরীফী আল-জুরজানী 
আর্-রিবাত্ী আল-গাযী । তিনি ২৮০ হিজরী সনের কিছু পর জন্ুগ্রহণ করেন । তার পিতা নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন । দিহরিস্তানের 
রিবাতে বসবাস করতেন । আর রিবাতেে আবু আহমাদ জনুগ্রহণ করেন। জুরজানে বেড়ে ওঠেন। তিনি আবু খলীফাহ্‌ আল-জুমাহী, 


২৪. 
২৫. 


Dhaka University Institutional Repository 


মুহাম্মাদ ইবৃন আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন ‘আলী আল-হীরী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৭০হিজরী) ৷*** 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান আল-হীরী আন্-নাহভী (মৃত ৩৭৬ হিজরী)১৮ 


১৪৭. 


১৪৮, 


প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে তার বন্ধু ইমাম আবু বকর আবুল-“আলা আস্-সার্রী ইবন ইসমা“ঈল ইব্‌ন ইমাম 
আল-ইসমা“ঈলী, কাষী আবৃত্-তয়্টাৰ আত্-তৃবারী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৭৭ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল 
করেন । 

দ্র. গা]॥ ৪10 0০০%) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৬; ZK 71-00 8, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯৭১-৭৩; 7010] - 
0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭-৮৮; A) -A৮m৪, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭; AY & 78 00071011000] -Abme, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৩৮৫; KZ yA -1 0076] -| 00800, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; A{ -&6॥ , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; kh 718 
10118. প্রাপক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১১; ॥ ৷) - 0%, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৯৬ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম আহমাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইবৃন ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন সিনান আল-হীরী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২৭৩ হিজরী সনে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয়্যুব আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইবৃন ইব্রাহীম আল-বৃশানজী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন না‘ঈম, হাসান 
জুনাইদ, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর থেকে আবু বকর আল-বারক্বানী, 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন “ঈসা, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্রাহীম ইব্‌ন কৃত্নান, আবূ সাঈদ আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইউসূফ আল-কারাবীসী, আহমাদ ইব্‌ন আবী ইসহাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্‌ন যুরাইস থেকে হাদীছ শ্রবণের জন্য 
তার পিতার সাথে রায় যান। তাছাড়া তিনি তুস ও তামীম গমন করেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ২৯১ হিজরীতে খুয়ারিযমে গমন 
করেন। তিনি সেখান থেকে দু'বার হজ্জ করেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, তিনি কুর'আনের হাফিয ছিলেন, হাদীছ, ইতিহাস, 
রিজাল, ফিক্হ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন এবং ফাতওয়া দানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৫৬ হিজরী সনের সফর মাসের ১১ তারীখ 
শনিবার ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ A) FY V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৬; A -06॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; kv 0881016, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু “আমর ৷ পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন সিনান আল-হীরী। তিনি ২৮৩ হিজরী সালে জনুগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতা হাফিয 
আবূ জাফর এর সাথে “ইরাক, জাযীরাতুল “আরব, “আজম প্রভৃতি স্থানে সফর করেন। তিনি নিজেই হাদীছ সংগ্রহ করেন, সাথে 
সাথে সংরক্ষণ ও বাছাই করেন। তিনি “আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার রয়েছে এতিহাসিক জীবন চরিত। তিনি ২৯৯ 
হিজরী সনে মাত্র ১৬ বছর বয়সে হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান আনৃ-নাসা*ঈর কাছে গমন করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের জন্য আহওয়াযে 
“আবদান, মাওসিলে আবু ই“আলা, জুরজানে “ইমরান ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মুজাশি' আস্-সাখতীয়ানী, বসরাতে যাকারিয়্যা আস্-সাজী ও 
খল্ফ আদৃ-দুওয়ারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তুবারীর কাছে গমন করেন। তাছাড়া তিনি আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন “আবদিল- 
“আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন মুঁআয আন্-নাসাঈ, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরাওয়াই, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান আল-বাগিনদী, 
ইব্ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, আবু “আবদুল্লাহ্‌ আল-হাকিম, আবু সা“ঈদ 
আন্-নাক্কাশ, আবু হাযিম আল-*আবদূতী, আবুল-“আলা সা“ইদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-হারাভী, আবু না'ঈম আল-ইস্পাহানী, আবুল- 
ফাত্হ ইব্‌ন আবীল-ফাওয়ারিস, আবু হাফস ইব্‌ন মাসরূর, আবুল-হুসাইন “আবদিল গাফির আল-ফারিসী, আবু সাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদির্-রহমান আল-কানজারযী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদূন আস্-সুলামী, আবু “উছমান সা“ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল- 
বাহীরী, মুহাম্মাদ ইবন “আবদিল-“আযীয আন্-নীলী আশৃ-শাফি'ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন, তীর একটি কন্যা 
সন্তান ছিল। এরপর যখন তার স্ত্রী ইন্তিকাল করেন, তখন থেকে তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে মাসজিদে অবস্থান করতেন । অতপর 
যখন তিনি অন্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাকে হীরে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একাধারে কারী ও 
নাহুবীদ ছিলেন। হাফিয মুহাম্মাদ ইবৃন তাহির আল-মাকদিসী বলেন, তিনি শী"য়া মতাদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৭৬ হিজরী যিলকাদ 
মাসের ২৮ তারীখ ৯৩/৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


১৬ 


২৬. 
২৭. 
২৮. 


Dhaka University Institutional Repository 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা ইব্ন ‘আমরুওয়াই আন্‌-নায়সাপুরী আল-জুলুদী (মৃত ৩৬৮ হিজরী)১৯১ 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন “আব্বাস আন্-নায়সাপুরী, আল-বাসরী, কারাবাসী (মৃত ৩৭৮ হিজরী) টি 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আন্-নায়সাপুরী আল-কারাবীসী (মৃত ৩৭৮হিজরী)১+ 


. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসমাঈল আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬৮ হিজরী)১২ 


১৪৯. 


১৫০, 


১৫১, 


দ্র. ॥া0॥ ৪ AW 0009061॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৮; /| -007 010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২০; A) -086॥. 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; Kk hv ৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; KK 7 eyA | -| 00008) -| 010 8007, প্রাপ্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৩৫; } ৮) -9%W, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৯-৫০০; 0%) - 807 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৫; 70101 
kw 8071 -1021 ॥ প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, ৬৯-৭০; A ৮? gh প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু আহমাদ । পিতার নাম ‘ঈসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা 
“আবদিল্লাহ, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-“আব্বাস আসৃ্‌-সার্রাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। 
তার থেকে আবু ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-হাকিম, আহমাদ ইবৃনুল-হাসান ইব্‌ন বুনদার, আবু সাঈদ “উমার ইবৃন মুহাম্মাদ, আবূ সাঈদ 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। হাকিম বলেন, তিনি একজন উচ্চ স্তরের সুফী ছিলেন । তিনি ৩৬৮ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসের ২৪ 
তারীখ ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪10 whi ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০৩; Aj -0 10018 01/8011011 ৪্রাণুক, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; A || - 
Ame, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৪; AV 8 76 dx Znhxej -Abme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; AV -gpZhy, 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭; A -0৫।, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯; kh hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০; (718) - 
| 01100) -| 00180, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮-০৯; A b&b 6h ॥1প্রাণ্ক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৮ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু সাঈদ ৷ পিতার নাম বিশর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা“ঈদ মুহাম্মাদ ইবৃন বিশর 
আবুল-কাসিম বাগাভী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আল-হাকিম, আবু সা‘দ কানজারযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। “তিনি ছিলেন হাফিয আবুল-হুসাইন আল-হাজ্জাজীর জামাতা । তিনি ৩৭৮ 
হিজরী সনের জমাদি“উল-আখির মাসে ৮১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ AVY 00/80 প্রাগুক্ত, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৫-৪১৬; A -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২; 10178 8101, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৪; 7 1] -টা] 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু আহমাদ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপুরী আল-কারাবীসী । তিনি ২৯০ হিজরী অথবা কিছু পূর্বে জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি 
মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুসায়্টিব আল-আরগায়ানী, “আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু 
আহমাদ আল-জারূদী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন মানজুয়া, আবূ হাফস ইব্‌ন সারওয়ার, সা“ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল- 
কাযী, আবূ “উছমান সা“ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ০01 246 5৫ A 
৬১] ৪৭০ ৫ ১৯৭] ১,১১ ০৫৫, নামক গ্রন্থ রচনা করেন। হাকিম বলেন, তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন । তার অনেক লিখনি 
রয়েছে। তিনি শাশ ও তুস নাসরীর কাযী ছিলেন। অতপর নায়সাপুরে ফিরে যান এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার “ইবাদাত ও লিখনির 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৩৭৮ হিজরী সনে রবী“উল-আওয়াল মাসে ৯৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪ 11010008060 ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭৬; [i 0] -1801), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; ZK iV; - 
0081) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭৬-৭৯; 78K ৮7-004, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮-৮৯; A | -&6॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩; 
(10171811116, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৫; KZ yA -l 00008) -| 01080, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; A ৪ 


bh 66h wi ॥1) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭ 


৩০, 
৩১. 


৩২. 


Dhaka University Institutional Repository 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘উবায়দুল্লাহ্‌ আল-জুরজানী (মৃত ৩৬১ হিজরী )** 
মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-হানাফী আল-‘ইজলী আস-সু‘লূকী আন্‌-নায়সারপূরী (মৃত ৩৬৯ হিজরী)** 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান ইবৃন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান আত্-তামীমি আল-বুসতী (মৃত ৩৫৪ হিজরী)১ 


১৫২, 


১৫৩, 


১৫৪. 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই“আকুব ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-হাজ্জাজী আন্‌-নায়সাপুরী । তিনি ২৮৫ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। 
সাকাফী, আহমাদ ইব্‌ন জা“ফর, “ইল্লান ইব্‌ন সায়কুল, আবুল-জাহম ইব্‌ন তুল্লাব, আবুল-হাসান ইব্‌ন জাওসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইউসুফ আল-হারাভী, আবূ “আরূবাহ্‌ আল-হার্রানী, “আলী ইব্‌ন “আব্বাস আল-মাকানি“ঈ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার 
থেকে আবু “আলী আল-হাফিয, আবু বকর ইব্‌ন আল-মুকুরী, যদিও তারা দু'জনই বয়সে তার থেকে বড় ছিলেন । আবু “আবদুল্লাহ্‌ 
হাকিম বলেন, আবুল-হুসাইন আল-হাজ্জাজ একজন নেক্কার বান্দা, নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন । আবু “আলী আল-হাফিয 
বলেন, আমার সঙ্গীদের মধ্যে আবুল-হুসাইনের মত এত অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও নির্ভরযোগ্য রাভী কেউ ছিল না। তিনি ৩৬৮ 
হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. nV € A WY V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পূ. ২৪০-৪২; A) -A ৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; A 8 66 dx 
7111) -AWme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; ZK} -004, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৪-৪৫; 2607-00 8, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৮২; A { -06, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০; Kh ৮ ॥&॥॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; 7 ey J - 
| 01100) -| 0010, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৬; A ৪০} 6] 001 ৪প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইবৃন “উবায়দুল্লাহ আল-জুরজানী । তিনি “ইমরান ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মুজাশি“ঈ, আস্‌-সার্রাজ, ইব্ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন জাওসা 
প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর থেকে আবু নাঈম আল-হাফিয প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ৩৬০ হিজরী সনের পর 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mq\ ৪1100) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৭১; 7001 77-008), প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯৮৪; 76817] -00 811. 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু সাহল। পিতার নাম সুলাইমান । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাহল মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
সুলাইমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন হারন আল-হানাফী আল-“ইজলী আস-সু'লুকী আনৃ-নায়সাপুরী। তিনি একাধারে 
শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্‌, ভাল বাগ, নাহুবীদ, মুফাস্সির, ভাষাবীদ ও সুফী ছিলেন । হাকিম বলেন, তিনি ২৯৬ হিজরী 
সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সর্বপ্রথম ৩০৫ হিজরী সালে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.)-এর কাছ থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জণ করেন । তাপর 
আবু “আলী মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদিল-ওহ্হাব সাকাফীর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন । অতপর ইস্পাহানে গমন করে, সেখানে চাচা 
আবু তৃয়্যিব সু'উলৃকীর শরণাপন্ন হন। ৩৭ বছর বয়সে নাইসাপুরে গমন করেন। এরপর পরিবারবর্গ নিয়ে ইস্পাহান ত্যাগ করেন। 
“আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবু হাতিম, বাগদাদে ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবদুস্-সামাদ হাশিমী, ইব্নুল-“আত্মারী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেন । আবুল-“আব্বাস নাসাঈ বলেন, “আবু সাহল সু“উলুকী “ইলমুত্-তাসাউফ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । তিনি 
‘আল্লামাহ্‌ শিবলী, “আবু “আলী সাকাফী ও মুহারতাস প্রমুখ থেকে তাসাউফের দীক্ষা অর্জন করেন। “ইলমুত্-তাসাউফ সম্পর্কে তার 
দেখিনি ।' আবু “আবদুল্লাহ্‌ হাকিম বলেন, “আবু সাহল একাধারে শহরের একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, মুফতী এবং শাফি“ঈ 
মতাবলম্বীদের মধ্যে খুরাসানে বেশী তার্কিক ছিলেন। এতদসতেও তিনি একাধারে সাহিত্যিক, নাহুবীদ, অলংকার শাস্ত্রবিদ, অসহায়, 
নিঃস্বদের সঙ্গী ছিলেন৷’ হাকিম বলেন, তিনি ৩৬৯ হিজরী সালের যিলকাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত 
৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৩১১৩১ ৬১:৯9 ০০০৫ 2৯ ৯২১০৪] ৬১ ৬৪ ০৬৯ 581 ৬৪৯-আবূ সাহল ৩৬৯ হিজরী সনে যিল-কাদ মাসে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. | 0101 -810010, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৪-০৫; 0 ৪ A] 0000 প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৯; A - 
66১, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ' } 0) )-] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; 10010788111, প্রাগুক্ত, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪- 
a¢; KZe AY -1 000] -| 0080, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫; 10807617811 01) প্রাণ্ক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪০-৪১; 
ZEKVE Kw &071-10211. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৬৭-৭৩; 28K 2} -99 ৷৷৷ 18, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-৫৩ 


৩৩, 
৩৪. 


৩৫. 
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মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন ইব্রহীম ইব্‌ন “আসিম আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৬৩ হিজরী)১৬ 
মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন মাহমুওয়াহ আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী)" 
মুহাম্মাদ ইবৃনুল-হুসাইন ইবৃন ইব্রাহীম ইব্ন “আসিম আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৬৩ হিজরী) 1১৫৮ 


১৫৫, 


১৫৬. 


১৫৭. 


১৫৮, 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবু হাতিম। পিতার নাম হিব্বান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
হিব্বান ইবৃন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন মুঁআয ইব্‌ন মা“বাদ ইব্‌ন সাহীদ ইব্‌ন হাদিয়্যাহ্‌ ইব্‌ন মুর্রাহ্‌ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ 
তামীমী আদৃ-দারিমী আল-বুসতী। তিনি ২৭০ হিজরী সনে বুসত শহরে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি হাফিয, ইমাম, “আল্লামাহ হিসেবে 
রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ রিষকুল্লাহ্‌ আস্-সিজিস্তানী, আবৃল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হারূন আয্-যাওযানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আহমাদ ইব্‌ন মানসুর নূকাতী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । ইব্‌ন হিব্বান বলেন, “তিনি ২২ 
শাওয়াল ৩৫৪ হিজরী মুতাবিক ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন ৷” 
দ্র mo\ ৪1100008071 ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯২-১০০; ZK 7-00 8%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০-৯২৩; A) - 
66১, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; kV 7 hgh৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫- ৮৬ A b&b} gh 6h uni nk ere, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
৩৯২; AV -08 001 qb Gbnig wn kee, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১; 0) -307 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; 01 OZ} - 
ie প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮; | 0 7-0) ও, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; A -1 008) -| ৫৫80, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ZEK Zk -kw 8071-10211 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৩১-১৩৫; || ]0))-0011), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭; 
760]. (04, প্রাগুক্ত, ৩৭৫-৭৬ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ 
মুহাম্মাদ ইব্নুর্-রবী আল-জীযী, যাকারিয়া ইব্ন আহমাদ আল-বালখী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে ইয়াহ্‌ইয়া 
ইব্‌ন “আম্মার আল-ওয়াইয, “আলী ইব্‌ন বুশরা আল-লাইছী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৬৩ হিজরীর রজব মাসে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ৷ 8 A] 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০; ZMK Vy -0d 8M, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৪-৫৫; K 7 ৪) 
Ay 007] - 0080, প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫67 &k w Bq 7 -K 2 1. প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; A) - 
66, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬; kh 78101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭76] -00 8, প্রাগুক্ত, ৩৮৩ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ সা“ঈদ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাঈদ মুহাম্মাদ 
হাফিয প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে আল-হাকিম, “উমার ইব্‌ন মাসরূর, আবু সাদ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৮০ হিজরীর রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥া॥ ৪/1] wb ॥। প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবৃল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ 
ইব্নুল-হুসাইন ইব্রাহীম ইব্‌ন ‘আসিম আল-আবুরী, আস্-সিজিস্তানী। তিনি সিজিস্তানের আবুর নামক স্থানে জন্যগ্রহণ করেন । তিনি 
জ্ঞানার্জনের জন্য “আরব, সিরিয়া ও খুরাসানে গমন করেন । তিনি ইব্‌ন খৃযায়মাহ ও তীর সমসাময়িক মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা 
হাদীছের হাফিয, উত্তম বর্ণনাকারী, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি “মানাকিবুশৃ-শাফি“ঈ' 
শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩৬৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. A -86॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬; Kh 7 88101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; (71601 -| 00706] -| 01807, 


প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫ 
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৩৬. হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান ইবৃন ‘আমির আন্‌-নাসা’ঈ (মৃত ৩৭৪ হিজরী) ৷ 

৩৭. হুসাইন ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন দাউদ আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৪৯ হিজরী) । 

৩৮. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ মাসারজিসি আন্‌-নায়সাপুরী (মৃত ৩৬৫ হিজরী)১৬ 
রচনাবলী 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছ অভিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় কর্মজীবনের এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি 
লিখনীর কাজে অতিবাহিত করেন । তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।১৬১ তীর প্রণীত রচনাসমগ্র পাঠকদের জন্য 
মনের খোরাক, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশগ্রন্থ, জ্ঞান অনুসিন্ধৎসু ব্যক্তিদের জন্য জ্ঞানাগার। তিনি তার 
রচনা সম্পর্কে বলেন,১৬২ 
421 05 এ 033 ও৪11 ৯৯ তত ০ 
-“আমি সাদার উপর যত কালো লিখেছি (যত হাদীছ লিখেছি) সবই অবগত আছি ।' 


১৫৯. তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম “আলী ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আলী আল-হুসাইন ইব্‌ন 
“আলী ইব্‌ন ইয়ামীদ ইব্‌ন দাউদ আন্-নায়সাপুরী। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি ২৯৪ হিজরী সনে সর্বপ্রথম 
হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, “আলী ইব্‌ন হুসাইন, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শীরাওয়াই, জা“ফর ইব্‌ন আহমাদ, 
“উছমান ইব্‌ন সুওয়াইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে ইব্‌ন মানদাহ্‌, আল-হাকিম, আবু তাহির ইব্‌ন মাহমিশ, 
বলেন, $2৯4 ৪.০ il bn BES 0৩215 ২৬১৯॥ ৪১৩১ ৬৪ 4০০ ৮ হাকিম বলেন, 1931 3০০৯ 5৪ ০ ৯ ৩৪ 
45 ২১১৩9 ০১৯:)13 &:এ 25 আবু “আলী ৩৪৯ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা] ৪ A] 0008)? ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৫১-৫৯; “আবদুল্লাহ আল-হুমায়দী, Ru! 02} -9KZ vem dx Zvi XL 
0] 018] -॥1' | যা (তিউনিস: দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খ্র.), পৃ. ২৭৬-৭৭; A&R Gh 
huni ॥1$ প্রাণ্তক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০; ki ৪৫, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭; A -08 nd 01088011011 প্রাণতক্ত, ১৫শ 
খণ্ড, পৃ. ২৪৩; A | -0} 2, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৮ 

১৬০. তীর প্রকৃত নাম আল-হুসাইন। উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আলী আল-হুসাইন 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন মাসারজিসি আন্-নায়সাপুরী | তিনি ২৯৭ হিজরী সনে 
ইব্ন “আবদিল-আ'লা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি “আল-মুসনাদুল কাবীর' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আল-হাকিম বলেন, 
তিনি যুহরীর হাদীছ সংকলন করেছেন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আয্-যুহলী থেকে আরো বৃদ্ধি করেছেন । তিনি ৩৬৫ হিজরী 
ইমামতি করেন। 
দ্র. ॥10। ৪ A] 00/8) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৯; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ১২০-২১ 10 } -B ০, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; ZK ৮} -00 6, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৫-৫৬; 7 yA -1 gw xiej -| 00800, প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০-২১; 81080881901 018 প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; kV ৪৫, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; 
AV -w nd 0088] 081) প্রার্তক, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৬৫; A -07 010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪ 

১৬১. মুহাম্মাদ “উজাজ আল-খতীব, A ৫) 71008] 671 { ॥ (কায়রো: মাকতাবাতু ওহাবাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ 
খি.), পৃ. ৪৬৭ 

১৬২. ZK i 7-00 &, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; তৃeK } -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪ 
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আল-হাকিম তার ‘উলুমিল-হাদীছ গ্রন্থে (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,* 
All Gm US 9১505 Be ০০ LH এও EIS GOI ৩১১০ oa LOE OL ৫3৬ 

. ৮19৯ 2895 25 53 ৬০১৮ হঞ এ 5১৯4০ 2৯ ও 
-“ইব্ন খুযায়মাহ্‌র মর্যাদা আমার নিকট অনেক পৃষ্ঠাব্যপী বিধৃত আছে। আর তার রচনাবলীর সংখ্যা মাস'আলার 
কিতাব ব্যতীত ১৪০টির বেশী। তার লিখিত মাস'আলার কিতাব একশত খণ্ডের । তার তিন খণ্ডে লিখিত বারীরাহ্‌ 
ফিকৃহ হাদীছ বিষয়ক গ্ৰন্থও রয়েছে ৷’ 
জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন,১ 

5১৯ 20 ৩০ SST [এ] ০৩ এ এ 9৮ UES 98৯20 5 খ ৪০ LFA 
-তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাস'আলার কিতাব ব্যতীত ১৪০টির বেশী । তার লিখিত মাস'আলার কিতাব একশত 
খণ্ডেরও বেশী ৷’ 
মুহাম্মাদ আবু যাহু অনুরূপ মত প্রদানের পর বলেন,১* 
51২ 252 লো 21559 
-তার হজ্জ সংক্রান্ত মাস*আলার গ্রন্থটি পাচ খণ্ডে বিভক্ত ।” 
খায়রুদ্দীন আযৃ্-যিরিকলী বলেন, 
All ১০০৯৭] ১৮০৩ ৮৮০3 WSL ais EMS ৯৬ ৪৫ তা ১৪০০ ৩০৭ ৯১ 
Ab ৩০২৯৭ 4১৩ 28১৯ ৩৪ ০৯০ 

-“তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশত চল্লিশটির বেশী। তার মধ্যে কিতাবুত্-তাওহীদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির্-রবসহ 


ছোট-বড় বহুসংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। মুখতাসারুল মুখতাসারু যা সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ নামে পরিচিত । এটি তিন খণ্ডে 
সমাপ্ত ৷’ 


তিনি যে সকল রচনাগ্রন্থ অনবদ্য অবদানের পরিচায়ক হিসেবে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করেছেন তন্ুধ্যে প্রসিদ্ধ 
কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হলো, 


১. কিতাবুল আশরিবাহ (১১। =) 

কিতাবুল ইমামাহ (24১1 2045) 

কিতাবুল আহওয়াল (এ) ১৯১। 54৫) 

কিতাবুল ঈমান (০/-৪31 43) 

কিতাবুত তাফসীর (445) 24) 

কিতাবুস সাদাকাত (-3৩১]| 245) 

কিতাবুস সালাতিল কাবীরাহ (5৯এ| এ | ৪30৫) 


চিজ, এটি C90 Gc 


১৬৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭২৯ 

১৬৪. 0৯০০ , পৃ. ৩১৪ 

১৬৫. AY 10001 0 07 0১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭ 
১৬৬. A) -/10 0. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 
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৮. কিতাবুল জিহাদ (২ =45) 

৯. কিতাবু ছিফাতি নুযুলিল কুরআন (04 05> 4 459) 
১০. কিতাবুল জানায়িয (৮১৯ ০446) 

১১. কিতাবুল ফিতান (0% 4305) 

১২. কিতাবুল লিবাস (০43]]| 245) 

১৩. কিতাবুল মানাসিক (4১১ 20) 

১৪. কিতাবুস্-সিয়াম (০3 ৮444) 

১৫. কিতাবুল ওসায়া (০91 245) 

১৬. কিতাবুল কাদর (-এ] 4৬5) 

১৭. কিতাবুয যিহার (১৮51 245) 

১৮. কিতাবুত তিব্ব ওয়ার রিকা (৪) 5 =! 04) 

১৯. ফাযলু “আলী ইব্‌ন আবী তালিব রো.) (6০:2০) 4২045 ন ৪০০০ ১২০৪) ৯৮ 


এ সকল রচনাবলী ছাড়াও সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) তার একটি অনন্য রচনাগ্রন্থ। অনুসৃত পদ্ধতি, বর্ণনাভঙ্গি ও 
উপস্থাপনের মাধূর্যতা গ্রন্থটিকে মান মূল্যায়নে অতুলনীয় করে তুলেছে ।১১” 

কিতাবুত্-তাওহীদ 

কিতাবৃত্-তাওহীদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর অন্য আরেকটি সমাদৃত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের মৌলিক 
বিধিবিধানগুলো উপস্থাপন করেছেন । ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) যে সকল গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন কিতাবুত্- 
তাওহীদ (১৯ %]| 205) তন্মধ্যে অন্যতম । এ গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত সুন্দর ৷ গ্রন্থকার এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রশংসা করে, তার সিফাতের মহান্তু ও তাৎপর্য সুনিপুন বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসামূলক 
বাক্যটির শাব্দিক বর্ণনা ভূমিকা অংশকে প্রাণবন্ত করেছে। যেমন*৯, 

all 41১) ৯০৮০1) LAS 4594 ৮ ১১৪ Al ০৭ LAN ৯ 0) 4৪ 08] Ul ৯] 


“শাহাদাতুল-ইলাহ' (4131 544) এ ভূমিকা একটি সন্নিবেশিতরূপ । এভাবে বর্ণনা এসেছে”, 

ASL ই ১৩ 5145 ১9 2৯৮০ আসর ৪০৯9 ৪৪১1০২1১০৮০ 1598 15 তা] এএম এ| ১ of ily 
41. nin all ০০ ৭] 9515 AS 08 SE called 5৪ ৫৯] 43৪ ওই 0৯০] 

শাহাদাতুর্-রসূল (৯.১ ৪২৬৪) এর ভূমিকার অংশ বিশেষ । এভাবে বর্ণনা এসেছে+১, 


১৬৭. (76701), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-৯৮ A গাগা AY -1021 | প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; ॥10॥ 21010008071 ॥ প্রাগুক্ত, 
৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; 2K ৮} -00 81, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪ 

১৬৮. mn Bek 1|100॥10ভূমিকা, প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫ 

১৬৯. K 722] 6781), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭ 

১৭০. 17187 6781) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮ 

১৭১. CRO 
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5১) BE ০৯৯: 0৯৬] ২১ 4৯5 ক] ES sian yp ALOT এ|। ০9৩ ai All 425 ball এ 01 Sel 
০55 AS 99 AS ০৪] ০1০ ০১৫৮৪] 531 ৯২৪ ১৫০ Lal এ 
সার্বিক দিক থেকে এ গ্রন্থটিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার একতৃবাদ সত্তাগত ও গুণগত বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অত্র 
্ন্থটিতে স্থান পেয়েছে। 
সুনিপুন উপস্থাপনা ও গতিশীল বর্ণনা সম্বলিত যে সকল পাঠ গ্রন্থটির মান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে 
সেগুলো হল-কিতাবুস্-সাদাকাহ (৪২ 543), কিতাবুস্-সালাত (৯১ 2145), কিতাবুস্-সাওম ( 5455 
rl), কতাবুল-ইমামাহ (AL) ALS), কত বুস্-সিয়াম (৮ ALS), কত বুল- জহাদ (এ LS) 5 
খুরাসানের যে সকল মণীষী হাদীছ চর্চায় নিজেদের উৎসর্গ করে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছের কাতারে নিজেদের নাম স্মরনীয় 
করে রেখেছেন তাদের মধ্যে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)ও একজন । শুধু তাই নয় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে আজো 
ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে আছেন । বিশেষ করে তার রচিত “আল-মুসনাদ আল-কাবীর” এর জন্য । 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) কিতাবৃত্-তাওহীদের মধ্যে মুসনাদ আল-কাবীর এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একইভাবে তিনি 
মুখতাসার, এর মাঝেও কিতাবুল-কাবীরের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি প্রশ্নের সূত্রপাত হয় যে, 
তিনি কি আল মুসনাদ আল-কাবীর কে প্রথমে রচনা করতো, তা সংক্ষেপ করে মুখতাসার করেছেন ? নাকি আল- 
মুসনাদ আল-কাবীর পাণ্ডুলিপি আকারে রচনা করেছিলেন ? যার মাঝে এমন কিছু বিষয় ছিল যেগুলো বাদ দিয়ে 
মুখতাসার করেছেন । 


তিনি সাধারণত অতীতকালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন তার ভাষ্যানুযায়ী 42৯১৯ ৯১২৯ ১ ইত্যাদি এ 
ধরণের আরো যে রূপগুলো হতে পারে তার এ অতীতকালের ক্রিয়ারপের ব্যবহার এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে 
তিনি “আল-মুসনাদ আল-কাবীর” গ্রন্থটি পরিপূর্ণভাবে সংকলন করেছিলেন । কিন্তু আমরা কখনো কখনো একে তার 
রীতি-নীতির পরিপন্থি পেয়ে থাকি। যেমন তিনি আল-মুখতাসার নামক গ্রন্থের ২০০ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি ইমামা 
নামক গ্রন্থে “বাবুল নাশি ইলাল-মাসজিদ” অধ্যায়টিকে সনদ প্রদান করেছি। অতপর ২৬২ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি 
অতিসত্তুর কিতাবুল ইমামার মধ্যে =| এ]! ১৭] সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অথবা তার কিছু অংশ বিশেষ উপস্থাপন 
করব। কিন্তু তিনি কিছু সময় বিলাম্বনান্তে পূর্বের কথা প্রত্যাখ্যান করে ২৭৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি এ বিষয়ে 
কিতাবুল ইমামার মধ্যে বর্ণনা করেছি। 


জ্ঞাতব্য বিষয় হলো উপরোক্ত আলোচনায় যে সকল পৃষ্ঠার উদ্বৃতি দিয়ে কিতাবুল ইমামার বিভিন্ন পরিচ্ছেদসমূহ উল্লেখ 
করা হয়েছে উহা তার একশত পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। 


এতদসত্টেও তিনি একবার বলেন, ১৯ ২৪ আবার বলেছেন, ১৯১ »১১ ৫১ । এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে 
একথা বলতে পারি যে, (১) নিশ্চয়ই ইব্ন খুযায়মাহ্‌ এ গ্রন্থখানি তার রচিত “মুসনাদ আল-কাবীর” এর 
সংক্ষিপ্তরূপ 1১৭৩ (২) আল-মুসনাদ আল কাবীর গ্রন্থটি পরিপূর্ণরূপে সংকলন করা হয়নি, বরং কখনো এমন কিছু বিষয় 
কাবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা মুখতাসার নামক গ্রন্থের মাঝেও দৃষ্টিগোচর হয়। আবার মুখতাসারের প্রতি 
এমন কিছু বিষয় এর সম্বন্ধ করা হয়েছে যা আল মুসনাদ আল-কাবীরের প্রতি করা হয়নি ।**8 


ইন্তিকাল 


১৭২. 0766 
১৭৩. mM Bek 1110011) প্রাণ্ক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮ 


১৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯ 
২৩১ 
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বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ৩১১ হিজরীর যিল-কা‘দাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল 
করেন ।১* তার অনুজ প্রতিম আবু নাসির, তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন । নামায শেষে তাকে বাড়ীর কোন 
একটি কক্ষে সমাহিত করা হয় । পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে পরিণত হয়।*** 
তার মৃত্যুর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আহলুল “ইলমরা শোকগাথা রচনা করেন। যার একটি চরণ হল 
নিম্নরূপ, 

09] Ell এ) Ld # las Cinna Sl 0৪ 

P08 all 9৯ 03 এ) 0 * ds এ] ০5 ০9৮ 
-“হে ইব্‌ন ইসহাক! আপনি আপনার জীবনকর্ম প্রশংসিত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। অতএব প্রবল বৃষ্টি মেঘ 
আপনার কবরকে সিক্ত করেছে। আপনি প্রত্যাবর্তন করেননি, বরং “ইলমই প্রত্যাবর্তন করেছে । আমরা আপনাকে 
সমাহিত করিনি বরং সে সমাহিত হয়েছে । 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত 
ইবৃন খ্যায়মাহ্‌ রে.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, ফকীহ, সাহিত্যিক । সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে বিশেষত ধর্মীয় 
অঙ্গনে তার অসাধারণ অবদান রয়েছে। জ্ঞান ও মানে তার অতুলনীয় ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট 
“ইলমুর রিজাল শাস্ত্রবিদ ও গ্রন্থ প্রণেতাগণ । নিম্নে তাদের কয়েকজনের প্রশংসামূলক মন্তব্য সন্নিবদ্ধ হল, 
১. ইব্‌ন আবী হাতিম আর্-রাষী (মৃত ৩২৭ হি.)বলেন, ১১১০ 24 9১9 “তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী 
ছিলেন ।”১৮ 
২. আসৃ-সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হি.) বলেন, .৯ঞ]| 5৪ 443% ৪০ 9১:০০ ৫৯1 98] -তীর জ্ঞানের অগ্রগামিতার 
ব্যাপারে তার যুগের ব্যক্তিরা এক্যমত পোষণ করেছেন ।”১ 
৩. আল-ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৭ হিজরী) বলেন,১৮? 2৯2৮০ 321 ৫9০ ১৯ ০৪ ৪১৯৭] ৬১ ১৯ 


১৭৫. A b&b ghd nL, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২০৯; ZK ৮7-008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩০; AV Gum 07101 - 
0778 001) প্রাণ্তক্ত, পৃ. ১৬; pi AVY} -R bw, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; | -॥V 001 0) -9॥W 0১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; 
জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ুতী বলেন, .১১-এ ১৯ ০০ 23.9590, $3০ ৪২ 45 ১১৪০ | (5১:০5 5০9 -তিনি প্ৰায় নব্বই বছর বয়সে 
৩১১ হিজরীর যিল কা“দাহ্‌ মাসে ইন্তিকাল করেন ।' 
দ্র. ZEK VY} -00 4M, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪ 

১৭৬. ZEK Vk kw 007)-121॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২ ॥॥৷ Bek L]09॥& প্রাগুক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; আস্‌- 
সার্মআনী বলেন, ১১২ ২৬৯? ৯১১ ৬৪ ৪১9 -“তাকে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি 
কবরস্থানে পরিণত হয় ৷’ 
দ্র. A -810118, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; ইবৃনুল জাওযী বলেন, 

১085 SBM এট ৩০০৪০ 5০3 ৩০ ৪০৯৯ ক 68১9 মুন ৯১৬ Cs Bad) GS এসএ এন ALIS OY ১৪ সা জে 
দ্র. A) -0)7 110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬ 

১৭৭. mn Bek | |100 11) প্রাণ্ক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১ 

১৭৮. ইব্‌ন আবী হাতিম, ॥(71810 | -7॥ | & 06710) (ৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা. বি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬ 

১৭৯. AV -AWme, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪ 

১৮০, i 07] - bw, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯৮ 
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৪. আল-ইমামু আবুল “আব্বাস ইব্‌ন সুরায়জ বলেন,১৮১ ৯৯) ৮৮১৯ 0১5 ৬ ত ALS BAS BIL ০৫১ 
ARG als, 48০ dll le 4 ‘তার নিকট ইব্‌ন খুযায়মাহ কথা বলা হল, অতঃপর তিনি বললেন, “তিনি 
তুলিদ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছ থেকে দোষ-ত্রটি বের করেন ।” 

৫. ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী)বলেন,১৮২০৯০] ১৫০) 4৯ ৬৪ 2১২ ৩ ৭১৪ 1 ল আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ 
(র.)-এর মত হাদীছের সনদ ও মতন সমূহের মুখস্থকারী অন্য কাউকে দেখিনি ৷” 

৬. ইমাম দারেকুত্নী বলেন,১৮০১০]| 2১১০ 5% ৮৭ 94 ইবন খুযায়মাহ (র.) হাদীছের লদ্ধ প্রতিষ্ঠ ইমাম 
ছিলেন, তিনি নির্ভযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার কোন তুলনা হয় না। 
সিডনি 


-হিব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) রিতা রত রত ভারেতর কোন সুরাহকে মুখস্থ করে 
থাকেন!’ 
৮. জালালুদ্দীন আস্-সুযূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন,১৮৫ 
AY ELS LN) AL) ll CH BAS LSS 

৯. ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হি.)বলেন,১৬ 

[64] ofl 0 AS UG 55 CUA কা 932 ০৮ Lele Liss A ০০১২। 4৯5 ce ৩০5 

4238 2০৯১৯ ০১ ৪১৯ ৩১ ১০৯০ 9149০ OF 

-আমি পৃথিবীর বুকে এমন কাউকে দেখিনি যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর চেয়ে উত্তমভাবে 
সুনান মুখস্থ করণের কাজ করেছেন। যিনি সহীহ্‌-এর শব্দসমূহ, যিয়াদাতসমূহ যথাযথভাবে মুখস্থ করেছেন, এমনকি 
যেন সুনান গ্রন্থটি তার চোখের সামনে ছিল ।” 
১০. ইব্‌ন রবী” ইব্‌ন সুলায়মান বলেন,১৮৭৬৭ 440 ০ ১3৫1 ০৭ 0২৪৯এ। “তিনি আমাদের নিকট থেকে যে কল্যাণ বা 
উপকার লাভ করেছেন, আমরা তার থেকে অনেকাংশে বেশী উপকার লাভ করেছি ৷’ 


181. ZAK} -0d 4M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮; ॥10 2A) 0008)61 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩ 

১৮২. i AZ} -W 01), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

১৮৩. ZK ZY} -0d 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮; ॥]। 02} -18 ০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; ki Z hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃ. ৫৭; A&R 61811 1, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; A! - -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; ZEK Wk 
kw &8071-1021 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২70] -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪ 


১৮৪. ZK 71-00 &, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; | 02} -॥৪ ৮%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; kh 7 ঠা ॥18, প্রাগুক্ত, ৪র্থ 
খণ্ড, পৃ. ৫৭; ॥|-&6॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; 2 EK k kw 807)-10210 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; gi 2 
AY 00087 v প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ZEK } - 0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩ 

১৮৫. Z7EK YZ} -U0 4M, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩ 

১৮৬. 01001 0]-00 811, প্রাগ্ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; 2600180001-1021॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; থা] & 
AY why ॥ প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; 1 0177-00101, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; Kh ৮ ০&৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 
পৃ. ৫৭; 8] -(6, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২2 607-00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪ 

১৮৭. |] 2 AY) wbhby \ v, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১; 107 88101, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; ZEK Yk kw Bay - 


(21 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮ 
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১১. আবূ বাশার আল-কাত্বান বলেন,১৮” 

0৬ A 899১ ৫819 25943 dh ৪1০5 ১59১ 4305 8 9৩ দু] ০১1 ১০৭১৯ ০১ ১৯০ 
59 4315 এ]| 1০ | 0১9 2৯ ৬৯৯৯ ৯০ ঝি ১ ১৭] 

“ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.)-এর এক প্রতিবেশী যিনি আহ্লুল-“ইলম ছিলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন একটি বোর্ডের উপর 


রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছবি । আর বোর্ড থেকে ঘষে ঘষে ময়লা পরিস্কার করছেন ইবৃন খুযায়মাহ্‌ । এ স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার 
বললেন, “এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সুন্নাহকে জীবিত করবে ।' 


১২. তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী বলেন,১”৯ 


০৯9] abil ৮৯ ০0১৯] ও ০45 Ys ৩৯ ও ৪ ১2 ১ sl ১৭5 ০৯] ll ০১ ১৫৯] 
৬৬ ৬২১৪১ dass a etl all ৩৯৯ ড৭এ ১৯০৪ 28০ নিও cel lsh Ac ০৯৭ ৯0382 88303 
1১391১৯43০৯ 919 558৯] 3 ০০ কী ও 4২০০০ EH ১৯৬1১ Ade ABV ৩৪ alll 
fl) 9১9 ১ 869 দত ঠা] শি ০০০ ৬০০৪ এডি slam US ডল GB ৯৯০ 4০9০5 2 ০০০১ ৩ EE 

Tay 
‘তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন মুজতাহিদ, ঝড় সাগর এবং তিনি উচ্চ মাপের পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। যা ছিল 
অত্যন্ত যুক্তিপূর্ন এবং প্রজ্ঞাপূর্ন । যা ছিল সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে। তার সমপর্যায়ে কেউ পৌছতে পারেনি এবং তিনি বিভিন্ন 
প্রকার জ্ঞানকে সংকলন করেছিলেন। তার স্তর এতটাই সু-উচ্চে পৌছে ছিল যেখানে নক্ষত্র তাকে স্পর্শ করতে পারবে 
না। তিনি এমন একটি সময় নায়সাপুরে বসবাস করতেন, যেখানে বিভিন্ন প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তিদের চারণভূমি 
ছিল। তার পাণ্ডিত্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । সর্বস্তরের মানুষ তার সাক্ষাতে ধন্য হত শুধুমাত্র দূর্ভাগারাই তার 
সাক্ষাত লাভে বঞ্চিত হত। তার ফাতাওয়াসমূহ ছিল সুক্মতা ও গভীরতার দিগ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ । তার জ্ঞান এ সমস্ত 
মানুষদেরকে আলোকিত করত যারা অন্ধকারে ছিল। এ বিষয়গুলো কী করে অসম্ভব হতে পারে যখন তিনি ছিলেন 
সকল ইমামদের ইমাম ।” 


১৩. খায়রুদ্দীন আযৃ্-যিরিকলী বলেন,১৯ 
৬৪১৯০ ০345 049 ১১০০ ৪ HUES ALL LOG ঠা উপ ৯৭১৯ ৩৪ ৪৯৬ ৩১ ১৯৯ 
মুজতাহিদ ও হাদীছে র পণ্ডিত ছিলেন ।' 


১৮৮. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৭৩; 761(7180 60) -( 21 প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ.১১৮; 7 01001 7] -80&1, প্রাপ্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৭২৮ 


১৮৯. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১;পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, পৃ.১১৮;পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮ 
১৯০. A) -A 00. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 


7120 Aa 


mn 8৫819100115] 101 1078] xl 11910] 0 0811 
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তৃতীয় অধ্যায় 
সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌্র শর্তসমূহ 
প্রথম অনুচ্ছেদ 


সংকলনের ক্ষেত্রে শর্তসমূহ 
ইব্ন খুযায়মাহ (র.) তার সংকলিত “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ” গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্তারোপ 


করেছেন। তার মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে রাভীর (বর্ণনাকারী) সাথে সম্পৃক্ত এবং কিছু শর্ত রয়েছে সনদের সাথে 
সম্পৃক্ত। হাদীছ গ্রহণে তা শর্তাবলী নিম্নে আলোচিত হলো । 


হাদীছটি সহীহ হওয়া 


এই গ্রন্থটিতে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছটি ০:৯০ (বিশুদ্ধ) হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। 
আর ০৯০ (বিশুদ্ধ) হওয়ার জন্য শর্ত হলো, হাদীছটির সনদের মধ্যে €458) বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারবেনা, রাভী বা 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে 211১০ -এর গুণ পূর্ণ মাত্রায় থাকতে হবে, একজন ১.০ রাভী অপর ১.০ রাভী থেকে হাদীছটি 
বর্ণনা করতে হবে এবং রাভী ০১৯ দোষে দোষী হবেন না। তবে কতিপয় হাদীছের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে 
যেমন কোন বর্ণনাকারী তার উপরোক্ত বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করেছেন কি না তা নিয়ে সংশয় 
রয়েছে । অথবা এমন রাভীর বর্ণনা করেছেন যার 21১০ ও ০১৯ সম্পর্কে জানা নেই । এমন ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি 
স্পষ্টভাবে উলেপ্চখ করেছেন । এমনকি যে সমস্ত রাভীর 21১০ ও £23 সম্পর্কে জানানেই, সে সমস্ত রাভীর হাদীছ 
তিনি নিজে তো বর্ণনা করেনই নি বরং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন৷ যেমন তার গ্রন্থের একটি শিরোনাম 
এভাবে নির্ধারণ করেছেন] 

০৯ 91015235501 8951 ৩ oA cs ০1 2] ৪ ওল এ] 59198 Lo আও 
-রাতের বেলায় এক হাজার আয়াত পাঠের ফযীলাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। যদি হাদীছটি 5৯-০ (বিশুদ্ধ) হয়। 
কেননা উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবু সারিয়াহ্‌ (রা.)-এর “আদালাত নন্যোয় নিষ্ঠ) ও জারাহ্‌ (সমালোচনা) সম্পর্কে আমি 
জানি না।১ 
তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-একই দিনে জুমু‘আহ্‌ ও “ঈদ একত্রিত হলে জুমু“আহ্র নামায না পড়ার অবকাশ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । যদি হাদীছটি 
০০ (বিশুদ্ধ) হয়। কেননা হাদীছটির বর্ণনাকারী ইয়াস ইব্‌ন আবী রামলাহ্‌র “আদালাত ও জারাহ্‌ সম্পর্কে আমি 
জানিনা ।২ 
অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) এ ধরণের হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন । তার মধ্যে গুরচতবপূর্ণ শর্ত 
হলো, রাভীর 411১০ বা ন্যায়পরায়ণতা, ৮০ বা সংরক্ষণ ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে এবং সনদটির বর্ণনা 
পরম্পরা ০১০4 (অবিচ্ছিন্নতা) হবে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছরা কোন হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব শর্তের ব্যাপারে একমত 
থাকবেন। তবে তিনি বর্ণীত হাদীছটি ১.১ (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বিরোধী হওয়া) ও 54০ (সুক্ষ ত্রচটি থাকা) হওয়ার 


১. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, সার্বিক সহযোগীতায়: সালিহুল-লাহ্হাম, ৷৷ Bek L ০9 ॥&(বৈরূতঃ 
মু'য়াস্সাসাতুর্-রয়্যান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮হি./২০০৭ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮ 
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ব্যাপারে স্পষ্টকারে কিছু বলেন নি। কেননা তিনি হাদীছটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে মাতান বা মূলবক্তব্যের ব্যাপারে কোন 
শর্তারোপ না করে বরং রাভী বা বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার শর্তারোপ করেছেন। ফলে তিনি এ ধরণের হাদীছকে 
সহীহ বলেন নি এবং এঁ হাদীছ দ্বারা দলীলও উপস্থাপন করেন নি। তথাপিও তীর হাদীছ গ্রন্থে দেখতে পাই যে, তিনি 
বর্ণীত হাদীছটি সহীহ হওয়া ও রাভী গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টিকে গুরচত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। আর ইবৃন 
খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর মত হলো, বিশিষ্ট সকল মুহাদ্দিসই এই দু'টি বিষয়কে হাদীছ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত করবেন 
এটিই স্বাভাবিক ৷ 


খতীব আল-বাগদাদী (র.) আবূ ‘আলী আল-হুসাইন ইব্ন “আলী আন্-নায়সাপুরী (র.)-এর সনদে বর্ণনা করেন, 
3903 ০2 855 এ (১১৯৯০ 783 ৮০59 ০২১১৯ ৮৪ ওই ০৯ ০১2০৬ ALS ৬০ El sill 2১৯৪ এ 
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হাদীছ শাস্ত্রের আকাশের নিচে মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই। তন্ধ্যে 
সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) এর পর সুনানু আবী দাউদ, আবু “আবদির্-রহমান আন্-নাসাঈ , আবু “ঈসা আত্‌- 
সনদটি ৬ (বিচ্ছিন্নতা) হওয়া, একজন ০১০ বা ন্যায়পরায়ন রাভী অপর একজন ১.০ বা ন্যায়পরায়ন রাভী 
থেকে বর্ণীত হওয়ার পাশাপাশি বর্ণনা পরম্পরা রসূলুলপ্াহ্‌ (স.) পর্যন্ত পৌছানোর শর্তারোপ করেছেন। তারা স্বস্ব 
গ্রন্থের জন্য এ ধরণের শর্তকে আবশ্যক করে নিয়েছেন ।* 
কখনো কখনো ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা রয়েছে এমন কিছু হাদীছকে কোন একটি নির্দিষ্ট 
পরিচ্ছেদে একত্রিত করেছেন । যেমন তিনি একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-হযরত হাসান থেকে বর্ণীত, তিনি ছাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন, যে নিজে শিঙ্গা 
লাগায় ও যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে৷” 
তিনি উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন, যে সকল হাদীছ উলেণ্ডখের পর, হাদীছের শেষে আমি এ কথা বলিনি 
“হাদীছটি ০০৯০ বা বিশুদ্ধ” এমন ক্ষেত্রে (বুঝতে হবে) হাদীছটি আমার শর্তের আওতাভুক্ত নয়। আর উপরোক্ত 
হাদীছের রাভী হাসান হাদীছটি ছাওবান থেকে বর্ণনা করেন নি। তিনি বলেন, এরপরও এই সনদের ভিত্তিতে 
ছাওবানের হাদীছটি আমার কাছে সহীহ্‌ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । 
যে সমস্ত হাদীসের সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি বরং ৮০ (বর্ণনা পরম্পরায় বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে 
নিজস্ব বর্ণনা পদ্ধতির স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এ সমস্ত হাদীছ তার গ্রন্থে উলেপ্চখ করেন 
নি। তাই সে সনদের বিচ্ছিন্নতা সৃ্ম হোক না কেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, 
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- আমি হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর সুত্রে বর্ণীত আবুল-“আলিয়াহ্‌্র হাদীছ লিপিবদ্ধ থেকে বিরত থেকেছি। হাদীছটি 
“হযরত “আঈশা (রো.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (স.) রাতে তিলাওয়াতে সিজদাহ্‌ আদায়কালে বলতেন, 
আমার মস্তক ওই সত্তার সামনে অবণত, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং চক্ষু ও কর্ণকে (দর্শন ও শ্রবণ শক্তির দ্বারা) 
বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, তিনিই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার ।” কেননা উক্ত হাদীসের রাভী আবুল- 
“আলিয়াহ্‌ ও খালিদুল-হিযাই-এর মাঝখানে একজন রাভী আছেন যার নাম বর্ণনা পরম্পরায় উলেণ্ডখ না করেই রাভী 
হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ।* 


হাদীছটি হাসান হওয়া 


তিনি এই গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছটি ০ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কারণ তিনি 4১১ ০০৯০ ও 
১৯ ০৯ এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। যেমন ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র.) বলেছেন, ইব্‌ন খ্যায়মাহ্‌ 
(র.) 4১৯ ০৯০ ও ২৯১৯ ০৯৬৯ এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। যেমন পূর্ববর্তী ঈমামগণ ১১৯ ০৯০ ও ০৯ 
৬১১৯ পার্থক্য করেছেন । আর তারা সংজ্ঞাগত পার্থক্য না করলেও ৩০১: £১১ -এর উপর ভিত্তি করে পার্থক্য 
করেছেন । ফলে, ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.)-কে সে সমস্ত মুহাদ্দিছদের দলভুক্ত করা হয় যারা, 3১৯ ০:৯০ ও ০১১৯ 
৭১৯ এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তবে তিনি যে সমস্ত পরিচ্ছেদে তার শর্ত শিতিলকৃত হাদীছ একত্রিত করেছেন, 
সে সমস্ত পরিচ্ছেদে এ ধরণের হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন। যার ফলে তীর অন্যান্য সহীহ গ্রন্থ থেকে সহীহ ইব্‌ন 
খুযায়মাহ-এর মর্যাদা একটু নিম্স্তরে নেমে গেছে। ইব্‌ন হাজার “আসকালানী রে.) আরো বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ ও 
ইব্‌ন হিব্বান তাদের শর্তের আলোকে যে সমস্ত হাদীছ ‘সহীহ্‌’ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, সে সমস্ত হাদীছই স্বীয় 
গ্রন্থে উলেপ্চখ করেছেন। কারণ তারা বলেছেন, 4১১৯ ০ হলো 4১১২ ০৯৯ এর একটি প্রকার, ভিন্ন কিছু নয়।” 
তিনি 4:১৯ ০:৯০ ও ১১১৯ ০৯ এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি তার প্রমাণ হলো, তিনি দ্বিতীয় স্তরের রাভীদের 
বর্ণীত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যে স্তরের রাভীদের হাদীছ ইমাম মুসলিম 4/-34]| উলেপ্চখ করেছেন । এ 
স্তরের রাভীদের মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক, উসামাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ আল-লীতী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আজলান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আমর ইব্‌ন “আলকামাহ্‌ প্রমুখ উলেপ্চখযোগ্য । তিনি তাদের থেকে বর্ণীত হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে 4১ ০০০ ও 
১১৯ ০১৯ এর মাঝামাঝি হুকুম দিয়েছেন । তবে এঁ সমস্ত হাদীসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ত্রচটি দৃশ্যমান না হলে, তিনি 
সেগুলোকে ০৯০ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সেগুলোর মধ্যে হাদীছ সহীহ হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান ৷” 


সনদটি শক্তিশালী হওয়া 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সনদকে দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া শতাঁরোপ করেছেন । এমন ক্ষেত্রে রাভীদের একজনকে ৭১৬০ 
হওয়া শর্তারোপ করেছেন। এমন গুণ উলেণ্টখের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে অস্পষ্টতা দূরিভূত করা অথবা একটি বর্ণনা 
57555777792 
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-(ইব্ন খুযায়মাহ বলেন) আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুলপ্চাহ্‌ ইব্‌ন “আবদিল-হাকাম, তাদের নিকট বর্ণনা 

বলেন: আমি ইয়াধীদ ইব্‌ন আবী হাবীব এবং “উবায়দুলণ্টাহ্‌ ইব্‌ন আবী জাফর থেকে শ্রবণ করেছি, যারা দু'জনই 
দেশের জন্য মোনিতুল্য । তারা উভয় বলেন, সন্ধির চুক্তির ফলে মিসর বিজিত হয়েছে।” 


পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩ 

ড. সফা জাফর “উলওয়ান, 01011818৫81 |1001181)1051 wl gw 00110), প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৫৯০-৯১ 
পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১ 

mx Bek | |10011, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০৫১, পৃ. ৮৭৯ 
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Dhaka University Institutional Repository 


উলিণ্ডখিত হাদীছের সনদে লাইছ তার দু'শায়খকে দেশের জন্য মোনিতুল্য বলে তাদের বিশেষত্য বর্ণনা করেছেন। 
অথচ লাইছ আহমাদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যিনি 4% (নির্ভরযোগ্য রাভী) হলেও “উবায়দুলণ্টাহ্‌ ইব্‌ন আবী 
জাফর থেকে দুর্বল রাভী। আর তার বর্ণনা ইয়ামীদ ইব্‌ন আবু হাবীব (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা আরো শক্তিশালী 
হয়েছে। ইয়ামীদ ইব্ন আবু হাবীব একদিকে যেমন ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাভী, অপরদিকে তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী 
থেকেই হাদীছ বর্ণনা করতেন ।+ 
অনুমান নির্ভর হলেও 4% (নির্ভরযোগ্য) রাভী হওয়া 
যেমন জুমু'আহ্র দিন গোসল সম্পর্কিত হাদীছ, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির, তৃহির বলেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার, তাদের 
নিকট ইয়াহইয়া অর্থাৎ ইব্‌ন সাঈদ, তাদের নিকট ইব্‌ন “আজলান, তিনি সা+ঈদ ইব্‌ন আবী সা“ঈদ থেকে, তিনি 
তার পিতা থেকে, তিনি “আবদুলপ্চাহ্‌ ইব্‌ন ওদীয়াহ থেকে, তিনি আবূ যার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: 
রসূলুলপ্তাহ্‌ (স.) বলেছেন জুমু'আহ্র দিন যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করে অথবা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, 
উৎকৃষ্ট পোষাক পরিধান করে এবং আলণ্ঢাহ্‌ ও তার পরিবারের জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন, তা শরীরে 
লাগিয়ে; (মাসজিদের কাতারে) দু'জনের মাঝে ফাক করে অগ্রসর না হয়, তাহলে সেই জুরমু'আহ্‌ থেকে অপর 
জুযু‘আহ্‌ পৰ্যন্ত আলণ্ডাহ্‌ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন৷” 


হাদীছটি তিনি তার শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার (যিনি বুনদার নামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন) থেকে শ্রবণ করেছেন। 
তিনি বলেন, এ বিষয়ে (গোসল অধ্যায়) বুনদারকে অনুসরণ করেছেন, এমন কারো ব্যাপারে আমি জানিনা । তিনি 
আরো বলেছেন, অনেক সময় দানশীলতাও (মানুষের মধ্যে) হাস পেয়ে থাকে ।২ 


= (দুৰ্বল) রাভীর বর্ণনা গ্রহণ করা 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-কে কোন কোন দুর্বল রাভীর ব্যাপারে সতর্ক করা হলেও তিনি সে সমস্ত রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন । যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন, 
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-আলণ্ঢাহ্‌ তাআলা জান্নাতে এ ব্যক্তির জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন, যিনি সর্বদা নফল রোযা রাখেন। সে সম্পর্কিত 
আলোচনার পরিচ্ছেদ । যদি হাদীছটি বিশুদ্ধ হয়, তবে ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন ইসহাক আবী শায়বাহ্‌ আল-কুফী 
(রা.)-এর বর্ণনায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও “আবদুর্-রহমান ইব্ন ইসহাক “আব্বাদ উপাধীতে ভূষিত 
নন। তবে তিনি সাঈদ আল-মাকৃবিরী, যুহরী এবং অন্যান্য রাভী থেকেও হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (যুহরী) 
একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি মাদানী ছিলেন তবে ওয়াসিতে বসবাস করতেন । তারপর বসরায় চলে যান । 
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১২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১ 
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ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, আমি ইব্‌ন মু'আনিক ও আবু মু'আনিককে চিনতাম না, যার থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন আবী 
কাছীর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।৯৩ 


উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এখানে চারটি বিষয় লক্ষনীয়: 

“আব্বাদ উপাধীতে ভূষিত ছিলেন । তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন । 

২. ইব্‌ন মু'আনিককে আলপ্টামা “ইজলী নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন । 

৩. “আবদুর্-রহমান ইবন ইসহাক শায়বাহ্‌র সুত্রে বর্ণীত হাদীছটি ৬ কিন্ত ইব্‌ন মু'আনিক সুত্রে বর্ণীত হাদীছটি 

০১৪] ০১১৬৯ | 

৪. ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) “আব্বাদকে ৭১০ বলেছেন । আর শায়বাহ্‌কে ০১৯ দোষে দোষী বলেছেন । আর এটিই 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর পক্ষ থেকে সত্যায়ন ও সমালোচনা ।৯ঃ 

০৯1 থেকে মুক্ত হওয়া 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আবু ইসহাক (র.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ যা আসওয়াদ তিনি ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা 

করেছেন। হাদীছটির মধ্যে একটি ত্রচটি পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তা হলো আবু ইসহাক উক্ত হাদীছ আসওয়াদ থেকে 

শুনেছেন কি-না ? বিষয়টি আমার জানা নেই । তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

1১২ ০] 76৮০৭ ০০ BY কয A এ 01 lS all acts ৬ ০৮১৬] এ এএম ASU ৪ 
১০৪ ০৯ ০০৯০] ০ ৩৭ ১৯৭৭ 

-মুযদালিফাতে দু'নামায একত্রে পড়াকালিন দু'নামাযের মাঝে খাওয়া-দাওয়া বৈধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ 

ংক্রান্ত শিরোনামের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, যদি হাদীছটি সহীহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তাও আমি বলব 

আবু ইসহাক হাদীছটি “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ইয়াধীদ থেকে শুনেছেন কি - না তা আমি জানিনা ।+ 

আবু ইসহাক সাবী“ঈ সম্প্রদায়ভূক্ত । আর তিনি ০] এর দোষে অভিযুক্ত ও পরিচিত ৷” 

ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, সনদ সমূহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত 

০১৫ কারী । আর তিনি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবৃন “আলী থেকে শ্রবণ করেছেন বা করেন নি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন থেকে 

যায়। অতপর লক্ষ করলাম আবু “আওয়ানাহ্‌ হাদীছটি হিচ্চিন থেকে, তিনি হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত থেকে বর্ণনা 

করেছেন। অতপর তিনি বলেছেন হাদীছটি আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন “আলী বর্ণনা করেছেন।১? 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) অন্যত্র বলেন, আমি এই হাদীছটিকে ০৯০ হিসেবে পৃথক করেছি। কেননা আমি ধারণা 

করছিলাম যে, হয়তবা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম থেকে আদৌ শ্রবণ করেন নি। সুতরাং 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক নিশ্চয় তার থেকে ০১১ করেছেন ।*” 

এমন হাদীছ যার মতন আস্বীকার করলেও সনদ গ্রহনীয় 


১৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১৩ 

১৪. ড. সফা জা'ফর “উলওয়ান, 00011818081 1100118101081 wl 0 01101), প্রাণ্ক্ত, পৃ. ৫৯৩ 
১৫. mn Bek Lig, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০৬ 

১৬. ড. সফা জা‘ফর “উলওয়ান, on yBek Lywgnéd xKey wl 0 00110), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪ 
১৭. mn Bek LWW, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪ 

১৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪ 


৫৩৩১ 
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কখনো কখনো ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার গ্রন্থে এমন হাদীছ সংকলন করেছেন, যে হাদীসের সনদে কোন ত্রচটি না 
থাকলেও মতনের ব্যাপারে ত্রচটি পরিলক্ষিত হয়েছে । যেমন তিনি একটি হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, 
কো ৪০০: 05 AS ONG SS 2১৩ জা] IN 95 এও 0 ক এ 0৮5০ OS 05 ০১] আও লো ৪০ 
255 চা | : 098 8 05055 ESE MYA: OB 8 APE এ এও MS গো) এন এ) ALS 
10886 4389 4৯59 ১১০৯ ০৪ > A OBIS ০০ উঠুন ৪০ এও ১৪০: 09৪5 
-হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন: রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.) নামায শুরচ করার সময় 
তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর বলতেন, এ: 4 ১৪ এ১৯ 15 এ এ) ILS ll HSL 
অতপর তিনি ঞ ১1 1 ১ তিনবার বলতেন । অতপর তিনি ১: এ তিনবার বলতেন । তারপর বলতেন, 43 ১ 
43855 4৯359 ০১০০৯ ০১৪ 2৯] ELE ০০ ২০০] | তারপর তিনি কিরা'আত পড়তেন ।”১৯ 
ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, এই হাদীছটি কোন দু'আর মধ্যে শোনা যায়নি, তাই তা 
প্রাচীন যুগে হোক কিংবা বর্তমান যুগে হোক। এমনটি হাদীছটির উপর “আমাল পরিলক্ষিত হয় নি। আবার যে সমস্ত 
“উলামাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এমন কারো থেকে হাদীছটি বর্ণীতও হয়নি যে, তারা নামাযের শুরচতে 
তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর এ 41 ১3 এ১৯ 169 এ: TE ১১৯৪3 61] এ3৯১এ এটি তিনবার 
বলতেন । অতপর তিনি এ 3) 41 খু তিনবার বলতেন । অতপর তিনি ১:২1 4 তিনবার বলতেন ।২৭ 


আর তিনি অত্র হাদীসের মতনকে ব্রচটিযুক্ত বলেছেন। এমনকি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল ও হাদীছটিকে অপছন্দ 
করেছেন। যেমনটি ইব্‌ন হাজার “আসকালানী (র.) বলেছেন, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) হাদীছটিকে ত্রচটিযুক্ত 
বলেছেন । তবে ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ হাদীছটি স্ব-স্ব গ্রন্থে হাদীছটি উলেপ্ডখ করেছেন ।২১ 


মুতাবি'আত পাওয়া গেলে ৮-৯ হাদীছ সংকলন 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) অল্প পরিমাণে হলেও কিছু ৪২০ হাদীছ স্বীয় গ্রন্থে উলেণ্ডখ করেছেন। ইমাম আল-আ'‘যামী ও 
আলবানী (র.) তার কিতাবের পর্যালোচনায় এমনটি বলেছেন । যেমন বর্ণীত আছে, 
০১৯ ০৮৯ এ ১১০ ৫১ 0031 EAS ০ FES ০৬৪ ৫৪ ১০৯০ EAS 5) 2 ৯ ‘Alb 9009 
2:০৯ 50৫ ০2 চ033 ১3০৬ BEE লিও ৬৬ এ OSS BE চেখে ও এল ০০১৯ ৬১ 2৮15 
৮10803১১০০5 :0 
-আমাদের কাছে আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তীর কাছে আবু বকর, তীর কাছে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, তার কাছে 
তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য জঙ্গলের মধ্যে গেলেন 
এবং তা পূরণ করলেন । জারীর (রা.) পানির পাত্র নিয়ে রসূলুলণ্ডাহ্‌ সে.)-এর কাছে আসলেন। সেই পানি দিয়ে তিনি 
পবিত্রতা অর্জন করলেন। রাভী বলেন: তারপর রসূলুলপ্তাহ্‌ (স.) মাটি দিয়ে তার হাত মাসিহ করলেন। এ হাদীছের 
পর্যালোচনায় আল-আ'“যামী বলেন, এ হাদীছটির সনদ ৬.০ বা দূর্বল ।*২ 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) কখনো কখনো স্বীয় গ্রন্থে যে ৮০ হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, তার মধ্যে -= পাওয়ার 
কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে । যেমন তিনি একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 


১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৬৭, পৃ. ২১২ 

২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

২১. ড. সফা জাফর “উলওয়ান, 010118)8৫81 |1001181)01051 wl 00 0)01]101), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫ 
২২. ||) Bek LGM, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৯, পৃ. ৪৩-৪৪ 
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০২৫১০ ০০ al CEES cals ৫9 এ ES EA ১০৯৪ a HUES OS PUES ১১5 সা ৪০ 
3 ৮88] EIS FAL UBS: BE dl 0১59 OB: 08 ০০১৯] ৪৭ 01 005 4 2০৬০ (3 59৫ 
3৪:03 GON ৯৮০ Cal ৬০ ০০৯৬ ৩১০৬০ ৬০ HS ও ৩ ৩১৯১ ৬০ ১৬ ও ৮০৮ 05 
4583 48১ ৯ ০ উ EDS; OLB কিন হর এ OG লট ও 24১৭ 5 OLED LLB এ| 0১49 

433524৯-০ ৯9 
-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তার নিকট আবু বকর, তার নিকট আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না, 
‘আয়ায বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সাঁঈদ আল-খুদরীর নিকট প্রশ্ন করলেন। তিনি বলেন: রসুলুলপ্তাহ্‌ (সা.) 
সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূলুলপ্তাহ্‌ (স.) বলেছেন: শয়তান নামাযের মধ্যে তোমাদের 
কাছে এসে বলে, তোমার ওযু ফাসিদ হয়ে গেছে। তখন সে (মুসলণ্টী) বলবে তুমি (শয়তান) মিথ্যা বলেছো, যতক্ষণ 
না সে নাকে গন্ধ ও কানে আওয়াজ না শুনবে ততক্ষণ ওযু ফাসিদ হবেনা ।*১ এটি ওয়াকী“র শব্দে বর্ণীত। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, হাদীসের বাণী 4১২ ৫59 -এর উদ্দেশ্য হলো, সে মনে মনে বলবে, তুমি মিথ্যা 
বলেছো, মুখে উচ্চারণ করে বলবে না। কারণ নামাযরত ব্যক্তির জন্য মুখে কথা বলা বৈধ নয় ।৯৪ 

“আযমী বলেন, এই হাদীসের সনদ দূর্বল। তিনি ৪.৪] গ্রন্থে বলেন, “আয়ায ইব্‌ন হিলাল একজন অপরিচিত 
ব্যক্তি। তবে তার ০৫৭ রয়েছে । যে 23৩৭ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল “আলী ইব্‌ন যায়দ সুত্রে তিনি আবুন্নযর, তিনি 
আবু সা“ঈদ সুত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত হয়েছে কদাচিৎ। তবে সেখানে ৫43 
৪ শব্দের উলেণ্ডখ নেই। তাছাড়া “আলী ইব্‌ন যায়দ যিনি জুদ“আনের ছেলে, তিনি দুর্বল রাভী ।২৫ 


দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
সংকলনের পদ্ধতি 


সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহর সংকলনের পদ্ধতি 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তীর গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের পাশাপাশি তিনটি বিষয়কে গুরচত্ত দিয়েছেন। যেমন তিনি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে হাদীছ সমূহের তা"লীকাতের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, সুক্ষ্ম সুক্ম ফিকহী মাস+আলা প্রণয়নের ব্যাপারে দৃষ্টি 
দিয়েছেন এবং “আরবী ভাষার প্রতি গুরচতৃ দিয়েছেন। 

তিনি অধিকাংশ হাদীছের গুরচত্রপূর্ণ তাঁলীকাত উলেপ্ডখ করেছেন । যে হাদীছগুলোর শব্দের অর্থ অস্পষ্ট সেগুলোকে 
স্পষ্ট করেছেন। দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্পষ্ট দন্ধযুক্ত হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন । সনদের মধ্যে 
রাভীর মূল নাম উলেণ্ডখের পাশাপাশি উপনাম ও উপাধী উলেণ্ডখ করেছেন । আবার কখনো কখনো রাভীদের পরিপূর্ণ 
নাম উলেপ্তখ করেছেন । অথবা তিনি বংশ পরিচয় উলেপ্তখ না করে শুধুমাত্র মূলনাম উলেপ্চখ করেছেন । 


২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯, পৃ. ১৮-১৯ 
২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯ 
২৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯ 
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তিনি কিছু কিছু রাভীর (2 ও ৯5 কি পর্যায়ে আছে তাও উলেণ্ডখ করেছেন। তাদলীসকারী রাভী যখন &৫ দ্বারা 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি তার হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি কিছু দূর্বল রাভীদের হাদীছ 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাছাড়া যে সমস্ত রাভী তাদের শায়খদের থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করেন নি, তিনি তাদের 
নাম উলেণ্ডখ করেছেন । তিনি বর্ণীত হাদীছের মধ্যে সুক্ষ দোষ-ত্রচ্টি থাকলে তা উলেপ্চখ করেছেন; তাই তা সনদের 
মধ্যে হোক অথবা মতনের মধ্যে হোক। 


সমূহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তিনি আরো বলেন, হাদীছের 
রাভীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ রাভী ছিলেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এ সমস্ত রাভীর নাম উলেপ্চখ করেছেন, 
যাদের থেকে তিনি দলীল গ্রহণ করেন নি। এটি তার বিচক্ষণতার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে । আর তাই তিনি ০445 
*$-]। এর শুরচতে হাদীছ সংকলণের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতির উলেণ্ডখ এভাবে করেছেন, 


১৮৭ ও ডি dl ha axl CF Mall Ca 

-নবী কারীম (সা.) থেকে ধারাবাহিক সনদযুক্ত হাদীছের সংক্ষিপ্তরূপের সংক্ষেপন। এ শর্তের উপর ভিত্তি করে তিনি 
বলেন, এই গ্রন্থে সংকলিত হাদীছগুলো 3৮ রাভী অপর ৪১ রাভী থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সনদ রসূলুলণ্ডাহ্‌ 
(সা.) পর্যন্ত পৌছেছে এবং সনদের মধ্যে কোন রাভী বাদ পড়েনি । অর্থাৎ সনদটি মুত্তাসিল । রাভীদের মধ্যে এমন 
কোন দোষ-ত্রচটি পরিলক্ষিত হয়নি, যা হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। তবে যে সমস্ত রাভীদের ব্যাপারে কোন 
প্রকার ত্রচটি পরিলক্ষিত হয়েছে অথবা যে সমস্ত রাভীদের বর্ণনার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করেছেন, তিনি তাদের নাম 
উলেপ্চখ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি সে সমস্ত রাভীর তার পূর্ববর্তী রাভীদের থেকে হাদীছ শ্রবণের ক্ষেত্রে 
সন্দেহের বশবর্তী হয়েছেন অথবা তার 211১০ এর ব্যাপারে জানার ঘাটতি অনুভব করেছেন। 


বর্ণনাকারীর পরিচয়দান 


তিনি হাদীছ বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। আর এমন পদ্ধতি তিনি তখন গ্রহণ 
করেছেন, যখন কোন রাভীর প্রসিদ্ধ নাম উলেপ্চখ না করে উপনাম উলেপ্চখ করা হয়েছে । কখনো কখনো তিনি রাভীর 
পরিপূর্ণ নাম উলেপ্টখ করেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি রাভীর নামের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকলে দূর করেছেন । 
কখনো তিনি রাভীর গুণাগুন উলেণ্ডখ করেছেন। কখনো তিনি রাভীর ০১৯ ও ১২৯ সম্পর্কে উলেণ্ডখ করেছেন। 
কখনো তিনি অপরিচিত রাভীদের পরিচিতি উলেপ্চখ করেছেন। তাদের পরিচিতি আরো শক্তিশালী করতে, তিনি 
রাভীদের জনাস্থান বা বসবাসের স্থানের নামকে রাভীর নামের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন । কখনো তিনি রাভীদের 
উপনামও উলেপ্চখ করেছেন । কখনো কখনো তিনি অপরিচিত রাভীদের পরিচিত করতে প্রসিদ্ধ সাহাবীদের সাথে উক্ত 
রাভীর কোন আত্বীয়তার সম্পর্ক বা অন্য কোন সম্পর্ক থাকলে তিনি তা উলেণ্ডখ করেছেন। যেমন তিনি একটি 
পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


বা ফজরের নামাযে কৃরা'আতের অধ্যায় । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
ৰ “ Al 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট আস-সগানী, তাদের নিকট 
মু'তামির, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমার নিকট আবুল-মিনহাল বর্ণনা করেছেন, তিনি 
আবু বারযাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) প্রভাতের নামাযে সুরা আল-মা'ইদার ষাট অথবা ষাট থেকে 
একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন ।”২৬ 


ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনার পর বলেছেন, সনদের মধ্যে উলিণ্টখিত আবুল-মিনহাল হলেন, সীয়ার 
ইব্‌ন সালামাহ্‌ আল-বসরী । 


তিনি অপর শিরোনাম উলেপ্চখ করেছেন এভাবে, 


-মুসলপ্টার সমস্যার কারণে এক রাকা“আতে সূরার কিছু অংশ পাঠ করার বৈধতার পরিচ্ছেদ । 
এই শিরোনামে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-ইব্ন জুরাইজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আব্বাদ ইব্‌ন জাফর থেকে শ্রবণ 
এবং “আবদুলপ্চাহ্‌ ইব্‌ন মুসায়্যিব আল-“আবিদী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা “আবদুলণ্ডাহ্‌ ইব্‌ন সা*ইব থেকে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) মক্কাতে প্রভাতের নামায আদায় কালে সুরা আল-মু'মিনূন তিলাওয়াত 
করতে করতে যখন মুসা এবং হারুন অথবা “ঈসা (আ.)-এর আলোচনা পর্যন্ত আসলেন (মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্বাদ 
সংশয় প্রকাশ করেছেন কিংবা তারা সকলেই এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন) তখন নবী কারীম (সা.)-এর কাশি 
আসলো । রাভী বলেন, তাই তিনি রচ্কুঁতে চলে গেলেন । তিনি বলেন: ইব্নুস্-সায়িব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।”২৭ 


ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন: “আবদুলপ্তাহ্‌ ইবৃন “আমর ইব্নুল-“আস আস্-সাহমী এমনটি উলেপ্চখ করেন নি।৯৮ 
তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


01১৯] এও ৯৪৩১৩ ১০০৪ ০০ OS ৭11 ৪০০] 4৮৭৪ ০০৪ ডিএ ৯ 2৯৪1 01০৮ Ml 
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-মুসলিণ্চর বাম দিকে খালি না থাকলে, তার বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলে, তা পা দিয়ে ঘষে ফেলার বৈধতা প্রমানের 

পরিচ্ছেদ । 

তিনি এ শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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২৬. mM Bek LWA প্রাগক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫২৮, পৃ. ২৩৬ 
২৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৪৬, পৃ. ২৪৫ 
২৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫ 
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-‘হযরত “জারীরী থেকে বর্ণীত, তিনি আবুল-‘আলা ইব্নুশৃ-শিখ্খীর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছিলেন, অতপর যখন তিনি (রসূল) থুথু ফেললেন, তখন তিনি 
তার বাম পায়ের স্যান্ডেল দ্বারা ঘষে নিলেন ।”*২৯ 


উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সনদের মধ্যে রাভী আবুল-আলা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি 


তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


-প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর নামায আদায় করার পরিচ্ছেদ । 

এই শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আবু “আওন তার পিতা থেকে তিনি মুগীরাহ্‌ ইব্‌ন শু“বাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) খেজুর পাতায় 
তৈরী চাটাই এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর নামায আদায় করতেন ।”১ 
ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আবূ “আওন হলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উবায়দুলণ্চাহ আছ্‌-ছাকাফী ।*২ 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

৮৭ ১ ৬৪০ Ul Es ০) ৯৮৩ ০৭ 055 ৪১৬ ৮৮ এও Layaiall LAS 
-দিনের বেলায় নফল নামায চার রাকা“আত, দু'রাকা'আত নয়, এমন ধারণা পোষণকারীর বিপরীত প্রমাণ বহণকারী 
হাদীছ উলেপ্চখের পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত সনদ উলেপ্তখ করেছেন, 
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-‘হযরত আ“মাশ থেকে বর্ণীত, তিনি মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফি‘ থেকে, তিনি একজন আনসারী থেকে, তিনি আবূ আয়্যুব 
থেকে বর্ণীত ৷ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি “আলী ইবৃনুস্-সুলতকে চিনি না, আমি এটিও জানি না যে, তিনি 
কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন ও আবূ আয়্যুবের সাথে তার আদৌ সাক্ষাত হয়েছে কী না ? সুতরাং অজ্ঞতা বা 
পৃথকাবস্থায় থাকার কারণ ছাড়া, এই ধরণের সনদে বর্ণীত হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।'** 
তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

2 BLY) ১০ ২৪! 4১৯০৪ 4০৮৭) ৪৪ ৪৬] Lic ial) গর 
_মিম্বারের উপরে খৃতবাদানকালে দু'আর সময়ে খতীব শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিতকরা এবং অঙ্গুলি নাড়ানোর 
পরিচ্ছেদ । 
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-“আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মু'আবিয়া থেকে বর্ণীত, তিনি আবু যুবাব থেকে, তিনি সাহল ইব্ন সাঁদ থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুলপ্চাহ্‌ (সা.)-কে মিম্বার অথবা অন্য কোথাও বেশী উপরে হাত উঠিয়ে দু'আ 
করতে দেখিনি। বরং তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি উপরে উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধ ও মধ্যমাকে মিলিয়ে শাহাদাত 
অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন ও নাড়াচাড়া করতেন |” 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মু'আবিয়া হলেন আবুল-হুয়ায়রিছ মাদানী । 
তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
39500 এড Cll) ৯৬এএ৩ উদ MULL আও ১15 1৬৯৭ dl ০০ CUM oll CES আজ 

CRE) 3১০ লহ ০4৯ od ৪৪ এ এছ ০০০৩ ০ ভাই 2৯০৭ CA 
-রমাধান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া আলগ্চাহ্‌ তা'আলার কাছে জান্নাতে প্রবেশের প্রার্থনা করি), 
জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা (আলণ্ঢাহ্‌ তাআলার কাছে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখার প্রার্থনা করি) এবং 
শয়তানকে শৃঙ্খলিত করার আলোচনার পরিচ্ছেদ । এখানে শয়তান শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক হলেও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
421) Al ES ০০০০ Ca AN এড : (৯৮৭ 94 dl ৮০) 24 

১৯৬০] eat 5 i লা ০৫১3 
-“আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুলপ্ডাহ (স.) বলেছেন: যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত আসে, 
তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের 
শৃঙ্খলিত করা হয়।”** 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রো.) হাদীছের শেষে আবু সুহাইল সম্পর্কে বলেন, তিনি মালিক ইব্‌ন 'আনাস (রা.)-এর চাচা । 
তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
4১ ০৭ Ud haa i 131 ৬৫] aides Al আন 
-মুসলণ্টা নামাযে কিছু ভুলে গেলে, ভুলের জন্য দু'টি সিজদার আদেশের পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, 
~~ 2 Al ০93 
AS AG 08৯ আনল এসি Ca ডি md Ca: (lm ও ক dl ৪৮০) 

-আমাদের নিকট ইব্‌ন জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্‌ন মুসাফি‘, তিনি 
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জা‘ফর থেকে, তিনি রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কেউ যদি নামাযের মধ্যে কিছু করতে 
ভুলে যায়, তাহলে সে (শেষ) বৈঠকে দু'টি সিজদাহ্‌ করবে ।”** 
ইবৃন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে ইবৃন জুরাইজের উর্ধ্বতন রাভীর ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। হাজ্জাজ 


ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং “আবদুর্-রাজ্জীক এ ব্যাপারে বলেন, তিনি “উতবাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ থেকে শ্রবণ করেছেন । এটিই 
সঠিক কথা। 


তিনি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০৯৪ শি ০০ ০০৬৭ ৯৩৪ BE Alaa ০৬৯৭ ১৪৪ জপ G3 0 এও 8০1৩ ১০৯৯] ০৪০০ ই Bal) এও 
Al) 0889 48 ০৩৭ Uy ভে pla ও ক Bl ০৮ ll ON: 412৬] 


-সংক্ষিপ্ত হাদীছ উলেপ্চখের মাধ্যমে মুসলণ্টার সামনে দিয়ে গাধা, নারী এবং কুকুর অতিক্রম করার ব্যাপারটি কঠিন 
করার পরিচ্ছেদ। গভীর জ্ঞানের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিরা সংশয় সৃষ্টিকরে যে, অত্র হাদীছটি “আঈশা (রা.)-এ 
হাদীছের বিপরীত “নবী কারীম (সা.) নামায আদায় করতেন এমন অবস্থায় যে, আমি তার (রসূল) ও কিবলার 
মাঝখানে থাকতাম” । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট নিকট ই“আকুব 
ইব্‌ন ইব্রাহীম আদৃ-দাওরাকী, তাদের নিকট ইব্‌ন ‘আলীয়া, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি আবুল-খ্তাব যীয়াদ ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া থেকে, তিনি বিশর অর্থাৎ ইব্নুল-মুফাদ্দাল থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি আহমাদ ইব্‌ন মানী‘ থেকে, 
তিনি হিশাম থেকে, তিনি ইউনুস ও মানসূর থেকে, আর তারা হলেন, যাযানের পুত্র, তিনি বুনদার থেকে, তিনি 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর থেকে, তিনি শু“বাহ্‌ থেকে, তিনি হিলাল ইব্ন বিশর থেকে, তিনি সালিম ইব্‌ন নূহ থেকে, 
তিনি “উছমান ইব্‌ন ‘আমির থেকে, তিনি নসর ইব্‌ন মারযূক থেকে, তিনি আসাদ থেকে, তিনি ইব্‌ন মুসা থেকে, 
তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ্‌ থেকে, তিনি আয়্যুব ও ইউনুস ইব্‌ন “উবায়দ এবং হাবীব ইব্ন শাহীদ থেকে, তারা 
বলেন, আমাদের নিকট আদৃ-দাওরাকী, তিনি মুঁতামির ইব্‌ন সুলাইমান, তিনি সালিম থেকে, তিনি হলেন ইবৃনুযু- 
যিনাদ। তারা সকলেই হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল থেকে, তিনি আবুল-খত্তাব যিয়াদ ইবৃন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি সাহ্‌ল ইব্‌ন 
আসলাম থেকে, তিনি হলেন আল-“আদাভী, তিনি হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল থেকে, তিনি “আবদুলণ্াহ্‌ ইব্‌ন সামিত 
থেকে, তিনি আবু যার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি আবুল-খত্বাব থেকে বর্ণীত, তিনি সাহ্‌ল ইব্‌ন আসলাম 
থেকে, আবু যার বলেন, (নামাযের সময় অন্তরাল না থাকলে) গাধা, নারী এবং কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়। 
রাভী বলেন, আমি বললাম: হে আবু যার! সাদা, হলুদ ও লাল কুকুর থাকলেও (নামায নষ্ট হয়), তিনি বললেন, 
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কালো কুকুর এমন কি অপরাধ করলো ? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুস পুত্র আমিও রসুলুলপ্টাহ্‌ (সা.)-কে এমন প্রশ্ন 
করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন, কালো কুকুর শয়তান সমতুল্য ৷” 


তিনি অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
-সিজদাহ্‌্র পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামে “আতা ইব্ন মাইনা” সনদে হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন । 
2 ৪৯. 4 2 রা 3 
{ } { } Css এএ ৮৮) 


-“(তিনি বলেন) আমাদের নিকট ইব্‌ন জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আয়্যুব ইব্‌ন মুসা 
বর্ণনা করেছেন, তার নিকট “আতা ইব্‌ন মাইনা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে 
শুনেছেন, তিনি বলেন, (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে|)” এবং (পাঠ করচন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি 
করেছেন ।)১* আয়াতদ্বয় (তিলাওয়াতের পর) আমি রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.)-এর সাথে সিজদাহ করেছি 

ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) হাদীছের শেষে বলেন, আয়্যুব ধারণা করেন, “আত্তা ইব্‌ন মাইনা একজন নেক্কার মানুষ ছিলেন । 
তারপর তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ উলেপ্চখ করেছেন, 


৮ 01 hall G5 0৯ ০৫৭] ০৩০০ আত 
-মুসলপ্টার সামনে দিয়ে বিড়াল অতিক্রম করার পরিচ্ছেদ, যদি হাদীছটি সহীহ ও মুসনাদ হয়। 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছটি উলেণ্ডখ করেছেন, 


: 3 Al 
ক € 2. (৭৮4৩ ৭৩৮০ এ|। ০৮4) 3 এ 
-“(তিনি বলেন) আমাদের নিকট আবু তৃহির, তিনি বুনদার থেকে, তিনি “উবায়দুলণ্ডাহ্‌ ইব্ন “আবদুল-মাজীদ থেকে, 
(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন: বিড়াল নামায নষ্ট করে না। কেননা বিড়াল 
তো গৃহস্থলী সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত 1”? 
উপরোক্ত হাদীছের অপর একটি সনদ এভাবে এসেছে, 


= = 1 FS 2 শু AL 


নি নি বি 


উপরোক্ত দুটি সনদের মধ্যে প্রথমটি আর দ্বিতীয় সনদটি হওয়া সত্তেও প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। 


ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, দ্বিতীয় সনদে ইব্‌ন ওহাব, তিনি মদীনাবাসীদের হাদীছের ব্যাপারে “উবায়দুলণ্ডাহ্‌ ইব্‌ন 
“আবদুল-মাজীদ হতে বেশী অভিজ্ঞ অর্থাৎ এখানে মাওকুফ হাদীছ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। 
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৩৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৩০, পৃ. ৩৫৪-৫৫ 

৩৮. আল-কুরআন, ৮৪: ১ 

৩৯. আল-কুরআন, ৯৬: ১ 

৪০. mn 8৫৪81010011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮২৮, পৃ. ৩৫৪ 
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রাভীদের নির্ভরযোগ্যতা ও ত্রচটি সম্পর্কিত পদ্ধতি 
তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 


-রোযাদারের মিসওয়াক করার বৈধতার পরিচ্ছেদ । 

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
৩৯৩ ০০৪ AIL A 2 
- ‘আসিম ইব্ন “আবদুলণ্টাহ্‌ বর্ণনা করেন, “আবদুলপ্তাহ্‌ ইবৃন “আমির ইব্‌ন রবী“য়াহ্‌ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.)-কে রোযা অবস্থায় একাধিকবার মিসওয়াক করতে দেখেছি ৷” 
হাদীছটি কয়েকটি সনদে উলেপ্চখের পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেছেন, অত্র হাদীছের একজন রাভী “আসিম ইব্‌ন 
“আবদুলপ্টাহ্‌র ব্যাপারে আমি যিম্মাদার মুক্ত অর্থাৎ তিনি ত্রচটিযুক্ত রাভী । তিনি আরো বলেছেন, আমি “আসিম ইব্‌ন 
“আবদুলণ্চাহ্‌র ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “আসিম ইব্‌ন “আবদুলপ্ডাহ্‌ এমন 
ব্যক্তি, যার ব্যাপারে কিয়াস করা যায়না । 
ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন যে, আমি মুসলিম ইবৃন হাজ্জাজ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া 
ইব্‌ন মু‘ঈনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার নিকট “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উকাইল ও “আসিম ইব্‌ন 
“আবদুলপ্তাহ্র মধ্যে কে অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, তাদের কাউকেই আমি পছন্দ করি না। 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) “আসিম ইব্‌ন “আবদিলপ্টাহ্র ব্যাপারে বলেছেন, তিনি তার (আসিম ইব্‌ন ‘আবদিলণ্ডাহ্‌) 
হাদীছ গ্রহণ করতেন না, কিন্তু যখন দেখলেন যে, ইমাম শু“বা ও ছাওরী তারা তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, তখন 
তিনি তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও “আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী দু'জনই 
তাদের যুগের ইমাম ছিলেন এবং তারা উভয়ই ছাওরী থেকে তিনি “আসিম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 
ইমাম মালিক (র.) তার মুয়াত্তা গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থে হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন। 

০৯] 25৪ ০৮৮ 2৪] 45 ০৪] at GSU 553 আও 
-কিয়ামুল-লাইলের নিয়তকারী প্রবল ঘুমের কারণে উঠতে না পারার আলোচনার পরিচ্ছেদ । 
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4 4 
-আমাদের নিকট “আবদুল-জববার ইবৃনুল-“আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমি হাদীছটি 
“আবদাহ্‌ ইব্‌ন আবী লুবাবাহ্‌ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি, তিনি বলেনঃ আমি আবু যার ইব্‌ন হুবাইশকে সাথে নিয়ে 
সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফলাহ্‌র কাছে গেলাম। তার থেকে আমরা ফিরে আসলাম । অতপর সুওয়াইদ অথবা আবু যার 
হাদীছটি বর্ণনা করলেন। আমার প্রবল ধারণা যে, সুওয়াইদ আবু দারদা থেকে অথবা আবূ যার থেকে বর্ণনা 
করেছেন। আমার এ ব্যাপারেও প্রবল ধারণা যে, তিনি আবু দারদা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ 
এমন ব্যক্তি যে নামাযের ইচ্ছা করে এবং একবার বলেন, রাতের নামায তথা বা কিয়ামুল্‌-লাইল আদায়ের নিয়াত 
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করে। অতপর সে ভুলে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার এই ঘুমটি আলণ্ঢাহ্র তাআলার পক্ষ থেকে সাদাকাহ 
হিসেবে গন্য হবে এবং তার নিয়াত অনুযায়ী তার “আমালনামায় সাওয়াব লিখা হবে 


অত্র হাদীছের ব্যাপারে ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, সনদের মধ্যে রাভীদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে । তিনি বলেন, 
সুফইয়ান উলিণ্ডখিত সনদ মুখস্ত করেছেন এবং সুলাইমান হাবীব থেকে এবং হাবীব “আবদাহ থেকে শ্রবণ করেছেন। 
তারা উভয়ই মুদালপ্াসকারী ছিলেন । তাহলে এ কথা বলা ঠিক হবে যে, “আবদাহ হাদীছটি প্রাথমিক যুগে সুওয়াইদ 
ইব্ন গফলাহ্‌ থেকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরে অবশ্য তিনি আবু যার ইব্‌ন 
হুবাইশ অথবা সুওয়াইদ থেকে শুনেছেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা যায়। তবে তিনি আবু দারদা থেকে অথবা 
আবু যার থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছেন । কেননা হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত ও আছ্‌-ছাওরী এবং ইব্‌ন “উয়ায়নাহ্র 
পরস্পরের মাঝে বয়সের ব্যবধান ছিলো । আর বয়সের কারণে মানুষ যা মুখস্থ করে, তা ভুলে যায়। তাছাড়া যদি 
হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত হাদীছটি “আবদাহ থেকে শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে বিষয়টি এমন হবে যে, তিনি ইব্‌ন 
“উয়ায়নাহ্র জন্মের পূর্বেই হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। কেননা হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত সম্ভবত “আবদাহ ইব্‌ন আবী 
লুবাবাহ্‌ থেকে বয়সে বড় ছিলেন। আর হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত হাদীছটি ইব্‌ন “উমার থেকে শ্রবণ করেছেন । 
পরিশেষে ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এই সনদের ব্যাপারে আলপ্ঢাহ্‌ তাআলা অধিক জ্ঞাত ।৯২ 


তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
০৮ চে এ] 8 alll 01 ৮৮ এও 2১5৪ ভে 

০1২৪ 2৫০০ ৯৪ add) CALS 13) add) FAS ০৯ ০ 

-সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যাকারী হাদীছের উলেপ্চখের পরিচ্ছেদ, যা রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) “আসরের নামায আদায়ের পর 


সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যখন সূর্য উপরে না থেকে অস্ত যাওয়ার কাছা-কাছি থাকে তখন নামায আদায়ে নিষেধ করেছেন সে 
কথার প্রমাণ । 


উপরোক্ত শিরোনামে অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-“(তিনি বলেন) আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ই“আকুব ইব্‌ন ইব্রাহীম 
আদৃ-দাওরাকী এবং মাহমুদ ইব্‌ন খিদাশ থেকে, তারা বলেন, আমাদের নিকট জারীর ইব্‌ন “আবদুল-হামীদ, তিনি 
মানসূর থেকে, তিনি হিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াসাফের পুত্র ছিলেন, তিনি ওহাব ইব্‌ন আজদা“ই থেকে, 
তিনি ‘আলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন, ‘আসরের নামাযের পর (নফল) নামায 
আদায় করা যাবেনা, তবে সুর্য যদি ডিম আকৃতিতে উপরে থাকে, তাহলে নফল নামায আদায় করা যাবে ।”১ 
হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটি গরীব । কেননা হাদীছটি তিনি একক বর্ণনাকারী হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবৃন ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, ওহাব ইব্‌ন 
আজদা থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে গেছে । আর তার থেকে কখনো কখনো শু“বী ও হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 


তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


৪১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৭৫, পৃ. ৫০১ 
৪২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১-০২ 
৪৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১২৮৪, পৃ. ৫৫২ 
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-ইস্তিসকা নামাযের পর খুতবা দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করার পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট ওহাব ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি নুমান ইব্‌ন 
রশিদ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি যুহরী থেকে, তিনি হুমাইদ ইব্‌ন “আবদির্-রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে ইসতিস্কার নামাযের জন্য বের হয়ে 
আযান ও ইকামাত ব্যতিরেকে দু'রাকা“আত নামায আদায় করলেন। অতপর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, 
তারপর আলপ্টাহ্‌ তা'আলার সমীপে দুআ করলেন, কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হস্তদ্ধয় উপরের দিকে উত্তোলন 
করলেন এবং চাদরের ডান দিক থেকে বাম দিকে ও বাম দিক থেকে ডান দিকে উল্টিয়ে পরিধান করলেন |” 


এই হাদীছের ব্যাপারে ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র) বলেন, নুঁমান ইব্‌ন রশিদ হাদীছটি যে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, 
সে ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। আর যদি হাদীছটি (সহীহ সাব্যস্ত হয়) প্রমাণিত হয়, তাহলে বুঝা যায় যে, 
রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) খুতবা দিয়েছেন, দু'আ করেছেন এবং দু'বার তার চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন; একবার নামাযের 
আগে আরেকবার নামাযের পরে । 
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-জান্নাতের যে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তারা ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে 
না। আর যে এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং উহার পানীয় পান করবে সে তৃষ্তার্থ হবে না। সে সম্পর্কিত 
আলোচনার পরিচ্ছেদ । আলপ্টাহ্‌ তা'আলা আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত করচন। 
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-আমাদের নিকট “আলী ইব্‌ন হাজার আস্-সা‘দী বর্ণনা করেছেন। তিনি সা“ঈদ ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান আল-জুমহী 
ও অন্যান্য থেকে, তারা আবূ হাযিম থেকে, তিনি সাহ্‌ল ইব্ন সাঁদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্‌ 
(সা.) বলেন: রোযাদারগণের জন্য জান্নাতে রয়্যান নামক একটি দরজা থাকবে । অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবেনা । অন্যরা যখন এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, তখন তা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে 
তাতে প্রবেশ করবে এবং উহা থেকে পানীয় পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্তার্থ হবে না ।”% 


অত্র হাদীছের সনদের একজন রাভী আবু হাযিম সালামাহ্‌ ইব্‌ন দীনার সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, তিনি 
একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তখনকার সময়ে তার মত নির্ভরযোগ্য রাভী আর কেউ ছিল না । 


88. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড হাদীস নং- ১৪২২, পৃ. ৬০৮ 
৪৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড হাদীস নং- ১৯০২, পৃ. ৭১৮-১৯ 
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তিনি অপর পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-দিনের বেলার নফল নামায চার রাকাআত, দ্ব'রাকাঁআত নয় এমন ধারণা পোষণকারীর বিপরীত মতের প্রমাণ 
বহণকারী হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ । 


উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট হযরত “আলী ইবৃন হাজর বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াধীদ থেকে, তিনি সালাম 
ইবৃন জানাদাহ্‌ থেকে, তিনি ওয়াকী* “উবায়দাহ্‌ ইব্‌ন মু'আত্তাব আদৃ-দবী, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি সাহ্‌ম ইব্‌ন 
মানজাব থেকে, তিনি কায'আহ্‌ থেকে, তিনি আল-করছা“ঈ থেকে, তিনি আবু আয্যুব থেকে, তিনি রসুলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেছেন: যুহরের পূর্বে এমন চার রাকাআত নামায আদায় করা, যে নামাযে 
সালাম ফিরানো হয় না, এমন নামাযের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় "১ 


উপরোক্ত হাদীছের সনদে উলিপ্চখিত রাভী “উবায়দা ইব্‌ন মু“আত্তাব সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, তিনি এমন 
রাভীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের বর্ণনা হাদীছ বিশারদগণ গ্রহণ করেন না। তিনি আরো বলেন, তিনি আবু মুসাকে বলতে 
তিনি “উবায়দা ইব্‌ন মু'আত্তাব থেকে কোন বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এমনটি আমি শুনেনি। তিনি আরো 
বলেন, আমি আবূ কিলাবাকে হিলাল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেনি, তিনি (হিলাল ইব্‌ন 
মু'আত্তাবকে বললাম, তুমি ইব্রাহীম থেকে যা বর্ণনা করেছো, তা কি তুমি ইব্রাহীম থেকে সম্পূর্ণ শুনেছো ? তিনি 
(মু'আত্তাব) বলেন, আমি তার থেকে কিছু শুনেছি এবং তার উপর কিয়াস করে কিছু বর্ণনা করেছি। তিনি (ইউসুফ 
ইব্‌ন সামাত) বলেন, আমি বললাম তুমি (উবায়দা ইব্ন মুঁআত্তাব) তার থেকে যা শুনেছো তা আমার কাছে বর্ণনা 
করো, কেননা আমি কিয়াসের ব্যাপারে তোমার থেকে বেশী জানি । 

অতপর তিনি বললেন, তিনি আ“মাসের হাদীছ বর্ণনা করলেন যা তিনি মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফি‘ থেকে বর্ণনা করেছেন, 
তিনি “আলী ইব্‌ন সুলত থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু আয়্যুব থেকে, তিনি রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন: € 8 2044 9 ১৫ 08 451 -যুহরের পূর্বে এমন চার রাকাআত 
নামায আদায়, যে নামাযে সালাম ফিরানো হয় না, এমন নামাযের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। 
অতপর তিনি বলেন: আমি এই “আলী ইব্‌ন সুলতকে চিনি না এবং তিনি কোন দেশের অধিবাসী তাও জানি না। 
এমনকি আবু আয়্যবের সাথে তার আদৌ সাক্ষাত হয়েছে কী-না তাও জানিনা । এই ধরণের সনদযুক্ত হাদীছ দ্বারা 
বিরোধীপক্ষ অথবা হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞরা ছাড়া দলীল গ্রহণ করেনা ।৯৭ 


রাভী বা বর্ণনাকারীদের ভুলের বর্ণনা 
তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


৪৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১২১৪, পৃ. ৫২০ 
৪৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২০-২১ 
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-এমন পরিচ্ছেদ, যেখানে এ বিষয়ে দলীল উপস্থাপিত হয়েছে, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) যে রাতে রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.)-এর 
সাথে ছিলেন, (সেরাতে) রসুলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) প্রথম ফজর তথা সুবহে সাদিকের সময় বিতর নামায আদায় করেছেন। 
আর সেটি ছিলো, প্রথম ফজর উদিত হওয়ার পর, যে ফজর উদিত হওয়ার পরও রাত থাকে, দিন হয় না। দ্বিতীয় 
ফজর উদিত হওয়ার পর নয়, যে ফজর উদিত হওয়ার পর দিন হয় । এ কথার দলীলের সাথে যে, নবী কারীম (সা.) 
বিতর হতে ফারিগ বা মুক্ত হওয়ার পরেই ফজরের দু'রাকা“আত নামায আদায় করেন নি বরং বিতর থেকে ফারিগ বা 
মুক্ত হয়ে দ্বিতীয় ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে রাত অবশিষ্ট থাকে 
না। 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট বুনদার, তার নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর, তিনি শু“বাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি 
আবু মারইয়ামের ছেলের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন “আবদুল-আ“লা আস্‌- 
সুন“আনী, তার নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াধীদ ইব্‌ন যুরা+ই, তার নিকট শু“বাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, তার নিকট বর্ণনা 
করেছেন আবূ মুসা, তার নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর, তার নিকট বর্ণনা করেছেন শু“বাহ্‌, তিনি 
বুরায়দ ইব্ন আবী মারইয়াম থেকে, তিনি আবুল-হাওরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি হাসান ইব্‌ন 
“আলীকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যাপারটি তিনি রসূলুলপ্তাহ (সা.)-এর সুত্রে উলেণ্ডখ করেছেন, তিনি 
বলেন: তিনি (রসূল) আমাদের এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। “ ৪ 43 &1 $ ” - আপনি যাদেরকে সঠিক 
পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের ন্যায় আমাকে সঠিক পথ দেখান । যেমন ওয়াকী” কর্তৃক বর্ণীত দু'আর ব্যাপারে হাদীছ। 
যে হাদীছে তিনি কুনৃতের কথা উলেপ্খ করেন নি, আবার বিতরের কথাও উলেপ্ডখ করেন নি।”*৮ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোক্ত হাদীছের রাভীদের ব্যাপারে বলেছেন, ইউনুস ইব্‌ন আবী ইসহাক এবং আবূ ইসহাকের 
মত অনেক রাভী থেকে শু“বাহ্‌ অধিক হাদীছ মুখস্থকারী । তবে আমি জানি না, তিনি হাদীছটি বুরায়দ থেকে শুনেছেন 
না-কি তিনি তাদলীস করেছেন ? যেমন আমাদের কিছু “উলামা-ই কিরাম দাবি করেন, ইউনুস যা কিছু বর্ণনা 
করেছেন, তা তিনি তার পিতা আবু ইসহাক যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনিও তার থেকে বর্ণনা করেছেন । 

সুতরাং যদি প্রমাণিত হয় যে, হাদীছটি রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণীত, যেখানে তিনি বিতরের নামাযে দুআয়ে কুনুত 
পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা বিতরের নামাযে তিনি দু'আয়ে কুনুত পড়েছেন । এমন টি হলে রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.)-এর 
হাদীছের বিরোধী কাজ করা আমার জন্য জায়িয হবে না। তবে এটিও সঠিক যে, হাদীছটি প্রমাণিত কি-না তা আমি 
জানি না। 
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-কৃফার শায়খ আল-“আলা ইব্‌ন সালিহ থেকে নামাযের ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছ, যা যুবায়দ থেকে বর্ণীত, তিনি 
‘আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী লাইলী থেকে বর্ণনা করেছেন: তাকে বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়ার ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আমাদের নিকট বারা ইব্ন “আধিব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এটি একটি চলমান 
সুন্নাত বা রীতি ।৯ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, হাদীছটির সনদের একজন রাভী “আলা ইব্‌ন সালিহর বর্ণনায় শাব্দিক ত্রচটি রয়েছে । আর 
সে ত্রচ্টি হলো, তার বর্ণনার মধ্যে শব্দটির স্থলে হবে । সম্ভবত তার গ্রন্থে *ঞ। ও =| -এর 
মধ্যের অক্ষরটি মুছে গেছে, ফলে 919 -এর স্থলে এ হয়েছে। কখনো কখনো =| টি যখন ছোট আকৃতির হয় 
তখন তা *এ॥ -এর সাথে মিল পাওয়া যায়। বিষয়টি সম্ভবত এমন যে, যখন এলাকাবাসীরা দেখলো যে, তারা 
বিতরের মধ্যে দু'আয়ে কুনুত পড়ছে, তখন তাদের “উলামা-ই কিরামরা ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়েনি। 
অথচ তারা ধারণা করেছিল, বারা ইব্‌ন “আযিব (রা.)-এর হাদীসে বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া হয়েছে। 
অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে, 

-আমাদের নিকট সালাম ইব্‌ন জানাদা বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ওয়াকী“ বর্ণনা করেছেন, তিনি যুবায়দ আল- 
ইয়ামামী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি “আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী লায়লাকে ফজরের নামাযে দু'আয়ে 
কুনৃত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, এটি একটি চলমান সুন্নাত বা রীতি ৷"? 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, “আলা ইব্‌ন সালিহর মত দু'হাজার রাভী থেকে সুফইয়ান আছ্‌-ছাওরী বেশী হাদীছ 
মুখস্থকারী । তাই যুবায়দ ইব্‌ন আবী লায়লীর হাদীছের জবাবে বলা হয় যে, তাকে বিতরের নামাযে কুনুত পড়ার 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় নি বরং ফজরের নামাযে কুনুত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল । আর তিনি জানতেন 
যে, এটি প্রচলিত সুন্নাত । অথচ বারা ইব্‌ন “আযিব এটিও উলেণ্চখ করেন নি। 


হাদীছের মধ্যে একজন রাভী হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত 
তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, 
Call La ওঠ 55198] আও 


-দু'ঈদের নামাযে কিরা'আত পড়ার পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ফুসতাতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন কাছীর আস্‌- 
সুওয়ারী থেকে, তিনি শুরাই ইব্‌ন নু'মান থেকে, তিনি ফুলাই থেকে, যিনি সুলাইমানের পুত্র, তিনি দমরাহ্‌ ইব্‌ন 
সাঈদ থেকে, তিনি “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্ন “আবদুলণ্ডাহ্‌ ইব্‌ন “উতবাহ্‌ ইব্‌ন মাস“উদ থেকে, তিনি ওয়াকিদি আল্‌- 
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লাইছী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুলপ্চাহ্‌ (সা.) দু'ঈদের নামাযে যে কিরা'আত তিলাওয়াত করেছেন, 
“উমার ইব্নুল-খত্বাব (রা.) সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ 
হয়েছে”*১ এবং “কাফ। সম্মানিত কুরআনের শফথ ।”*২ এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন ।“* 


এ হাদীছটি উলেপ্চখের পর ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমার জানামতে ফুলাই ইব্‌ন সুলাইমান ব্যতীত কেউ 
হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। অথচ হাদীছটি মালিক ইবৃন আনাস ও ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌ উভয়ই দমরাহ্‌ ইব্‌ন সা'ঈদ থেকে 
বর্ণনা করেছেন, আর তিনি “উবায়দুলণ্ডাহ্‌ ইব্‌ন “আবদুলপ্তাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ই বলেন, হযরত 
“উমার ইব্নুল-খত্টাব রো.) আবু ওয়াকিদ আল্-লাইছীকে (হাদীছের রাভী সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি 
বললেন, হাদীছটি মূলত আবুল-আযহার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আবূ উসামাহ্‌ 
বর্ণনা করেছেন, উসামা ফুলাই থেকে বর্ণনা করেছেন ।%ঃ 
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-ছিদের দিন খুতবাদানকালে রাখালের জন্য অপেক্ষা না করার অবকাশের পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নাক্ত হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবৃন “আমর ইব্‌ন তাম্মাম 
আল-মিসরী থেকে, তিনি না“ঈম ইব্‌ন হাম্মাদ, তিনি আল-ফঘল ইব্‌ন মূসা, তিনি ইব্‌ন জুরাইজ থেকে, তিনি “আতা 
থেকে, তিনি “আবদুলণ্টাহ্‌ ইব্‌ন সায়িব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি “ঈদের দিনে রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.)-এর 
কাছে উপস্থিত হলাম । রাভী বলেন, আমরা (“ঈদের দিন) নামায আদায় করলাম । তারপর তিনি (রসূল) বললেন, 
এখন যার ইচ্ছা “ঈদের খুতবার জন্য ঈদগাহে বসে থাকতে পারে, আবার যার ইচ্ছা চলে যেতে পারে ।”£ 

অত্র হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেছেন, এটি খুরাসানীদের গরীব হাদীছ, যা আল-ফযল ইব্‌ন মুসা 
আস্-সাইনানী (অন্যকোন দেশের রাভী) ছাড়া কেউ বর্ণনা করেছেন কি-না তা আমি জানি না। আবূ “আম্মারের 
দৃষ্টিতে হাদীছটি আল-ফঘল ইবৃন মুসা থেকে বর্ণীত হয়েছে। নায়াসাপুরের কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। তবে 
বাগদাদের অধিবাসীদের কেউ কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে, কিছু “ইরাকবাসী আমাকে জানিয়েছেন 

তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম উলেপ্চখ করেছেন, 
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-তাকবীরের পর ও কিরা'আত পাঠের পূর্বে দু'আ পড়ার বৈধতার পরিচ্ছেদ, যে ব্যাপারে আমরা “আলী ইব্‌ন আবী 
তৃলিব (রা.)-এর হাদীছ উলেপ্চখ করেছি। আর এ ব্যাপারে দলীল হলো, নামাযের শুরচতে দু'আ পড়ার বৈধতা 
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ংক্রান্ত মতপার্থক্য । আর মুসলিণ্ডর জন্য জায়িয আছে যে, সে নামায আরম্ভ করবে এমন দু‘আসমুহ দিয়ে যা 
কুর'আনের মধ্যে আছে বা রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) থেকে প্রমাণিত । আর যে দু'আ কুর'আনের মধ্যে নেই, তা দিয়ে 
তাকবীরের পর আলপ্ঢাহর প্রতি হামদ ও ছানা পাঠ করার মাধ্যমে দু'আ পড়েছেন । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, রাতের নামায শুরচ করার ক্ষেত্রে রসূলুলণ্ঢাহ্‌ সো.) 
থেকে শব্দের ভিন্নতা রয়েছে, এমন অনেক দুআ এসেছে, যা আমি রাতের নামায সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে উলেপ্চখ 
করেছি। অথচ খুরাসানের সাধারণ মানুষেরা নামায “ 4 ক 

2 ” এটি দিয়ে শুরচ করেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ বলেন, আমি জানিনা, হাদীছ বিশারদদের কাছে এটি রসূলুলপ্তাহ 
(সা.) কর্তৃক বর্ণীত প্রসিদ্ধ হাদীছ কি-না ! তবে এ সংক্রান্ত হাদীছের ক্ষেত্রে উত্তম সনদ হলো, আবু সাঈদ খুদরী 
থেকে আবুল-মুতাওয়াক্কিল আন্-নাজীর সনদ । যেমন, 


Al 
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-আমাদের নিকট আবূ তাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-হারাশী থেকে, 
তিনি জাঁফর ইব্‌ন সুলাইমান আদ্‌-দাব‘ঈ থেকে, তিনি ‘আলী ইব্‌ন ‘আলী আর-রিফাঁঈ থেকে, তিনি আবুল- 
মুতাওয়াক্কিল আন্-নাজী থেকে, তিনি আবু সা‘ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) 
যখন রাতের নামাযের দাড়াতেন, তখন তিনি তিন বার তাকবীর দিতেন, অতপর বলতেন, হে আলগ্ঢাহ্‌! তুমি পৃত- 
পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তোমারই । তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সুউচ্চ । তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য 
নেই। অতপর তিনি « _আলণ্ঢাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই । এটি তিনবার বলতেন । তারপর তিনবার 
-আলণ্ঢাহ্‌ মহান বলতেন । অতপর বলতে-আমি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী আলপ্ঢাহ্‌ তা'আলার কাছে বিতাড়িত 
শয়তানের কুমন্ত্রণার অহমিকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতপর তিনি কিরা'আত পাঠ করতেন ৷” 


একাধিক সনদে বর্ণীত হাদীছটি প্রাধান্য প্রাপ্ত 
তিনি এই পরিচ্ছেদে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
4০4০১] ৯ 0৯ al La ল৮] এই EMG এট আও 
-মুসলণ্টা তার সামনে সুতরাহ্‌ স্থাপনের জন্য কিছু না পেলে, দাগ টেনে সুতরাহ্‌ দেয়ার পরিচ্ছেদ । 
এরপর তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ‘আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা এবং 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসুর আল-জাওয়ায থেকে, তারা উভয়ই সুফইয়ান থেকে, তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া থেকে, 
তিনি আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন হুরায়ছ থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু 


৫৬. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৬৭, পৃ. ২১২ 
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হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আবুল-কাসিম বলেন, যখন তোমাদের কেউ (খোলাস্থানে) নামাযে দাড়াবে, 
তখন তার উচিৎ তার সামনে কিছু রাখা । তিনি একবার বললেন, সুতরা হিসেবে তার সামনে যেন কিছু স্থাপন করা। 
যদি কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তার সামনে একটি লাঠি স্থাপন করে। যদি সে লাঠিও না পায়, তাহলে তার 
সামনের মাটিতে দাগ টেনে দেয়। অতপর তার সম্মুখভাগ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তার ক্ষতি হবে না।”** 


উপরোক্ত হাদীছের ক্ষেত্রে আরো একটি সনদ তিনি উলেপ্চখ করেন, 
3 Al 
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-‘আমাদের নিকট আবু তৃহির, তিনি আবূ বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট জিওয়াযের ন্যায় 
অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদুল-আ‘লা আস্-সুন‘আনী, তিনি বিশর ইবৃন মুফাদ্দাল থেকে, 
তিনি ইসমা“ঈল ইব্‌ন উমাইয়া থেকে, তিনি আবূ ‘আমর ইব্ন হুরায়ছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার দাদার থেকে 
শুনেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয় রসূলুলণ্চাহ্‌ (সা.) বলেন। ৭৮ 
ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) এভাবে দু'টি সনদ উলেপ্চখ করার পর বলেন, এখানে বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দালের সনদে বর্ণীত 
হাদীছটি বিশুদ্ধ। সুতরাং বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দালের সনদটি প্রাধান্য পাবে । কেননা মামার ও ছাওরী উভয়ই আবু 
“আমর ইব্‌ন হারীছ থেকে বর্ণনা করেছেন । তারা উভয়ই বলেছেন, বিশর ইবৃন মুফাদ্দাল তার পিতা থেকে আর পিতা 
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
অপর শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
৮৮০ ll ১৯৯ ০৪১৬ 4৭12৬] ০২ ০৬৯ ০০০৯৪ LB hall এ ০৯৪ ০০০১ 3৪০০ ৪ ৪৩০ ৯৯ ০৪২ শু 
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-মুসলণ্টীদের সামনে দিয়ে গাধা চলাচল সংক্রান্ত হাদীছের উলেপ্চখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কতিপয় মনে 
করেন যে, এ হাদীছটি এ সংক্রান্ত নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণীত অপর হাদীছ “গাধা, কুকুর এবং মহিলা নামাযকে 
নষ্ট করে দেয়”-এর বিপরীত । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্রোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
ও 2০৯২৪ ml ই এ. 
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-আমাদের নিকট আবূ তাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি" থেকে, তিনি 
ইব্রাহীম ইব্‌ন হাকাম ইবৃন আবান থেকে, তিনি আমার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইয়াহ্‌ইয়া থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, তিনি ইব্রাহীম ইব্ন হাকাম থেকে, তিনি আমার পিতা থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি সাদ ইব্‌ন “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্‌ন “আবদুল-হাকাম থেকে, তিনি হাফ্‌স ইব্ন ‘আমর আল-মুকরী’ 
থেকে, তিনি হাকাম ইব্‌ন আবান থেকে, তিনি “ইকরামা থেকে, তিনি ইব্‌ন “আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 


৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮১১, পৃ. ৩৪৮ 
৫৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৪৯ 
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বলেন: আমি “আরাফার ময়দানে রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.)-এর নামাযের সামনে একটি বর্শা গেড়ে দিলাম । কেননা তিনি যে 
দিকে ফিরে নামায আদায় করছিলেন, সে দিকে বর্শার পেছনে একটি গাধা ছিলো ।”৫৯ 

তিনি এভাবে কয়েকটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন। যেখানে তিনি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গাঁধা, কুকুর ও 
স্ত্রীলোক চলাচল করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে কি-না তা নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে,আবদুল-কারীম ও 
হাকাম ইব্‌ন আবান হাদীছ নকলের দিক থেকে কাছাকাছি । তবে ‘আবদুল-কারীম কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের দ্বারা দলীল 
উপস্থাপনের ব্যাপারে হাদীছ বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন। আর তাই তিনি হাকাম ইব্ন আবানের হাদীছটি 
প্রাধান্য দিয়েছেন। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সংশিণ্ডষ্ট সকল সনদ উলেণ্চখ করার বিষয়টি গুরচত্ব দিয়েছেন। একটি 


হাদীছের যতগুলো সনদ আছে সেগুলো উলেণ্ডখের সময় একটি সনদ থেকে অন্য সনদকে আলাদা করার জন্য 
তাহয়ীলুল এনেছেন। যেমন, তিনি নিম্োক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
ও 3 Al 


A 24 = = রী 
ৰ ধৰ বনী বনী বনী 


tL ° 


tL ° 


= 
r) 


+L \ 


ন ্ 4 শ্ব 2 2 2 
-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদাহ্‌ থেকে, তিনি 
যীয়াদ ইব্‌ন ‘আবদুলণ্ডাহ্‌, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, ₹ তিনি বুনদার থেকে, তিনি ইয়াধীদ থেকে, তিনি 
সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, তিনি আহমাদ ইব্‌ন “আবদাহ থেকে, তিনি ইয়ামীদ ইব্ন হারূন থেকে, তিনি 
সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, ₹ তিনি ইউসূফ ইব্‌ন মুসা থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী 
থেকে অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন: রসুলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) ভোরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত 
পড়তেন ।”৬ 


তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


LL 


-সিজদার পরিচ্ছেদ । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর থেকে, তিনি আহমাদ ইব্‌ন “আবদাহ্‌ থেকে, তিনি 
হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ থেকে, ৮ তিনি বিশর ইব্‌ন মু'আয আল-“আকাদী থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ থেকে, ৮ 


৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৪০, পৃ. ৩৫৯ 
৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫২৯, পৃ. ২৩৬ 
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তিনি ‘আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, ₹ তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার এবং ইয়াহ্ইয়া 
ইবৃন হাকীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয় বলেন, আমাদের নিকট “আবদুল-ওহ্হাব বর্ণনা করেছেন, তিনি 
আয়্যুব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি “আবদুল-ওহ্হাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আয়্যব, 
তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইব্‌ন “আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুরা সোওয়াদের (তিলাওয়াতের) 
সিজদাহ্‌, বাধ্যতামূলক তিলাওয়াতে সিজদাহ্‌সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আমি রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.)-কে এ সূরা পাঠে 
সিজদাহ্‌ করতে দেখেছি।”১ 


অত্র হাদীছটি তিনি চারটি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি সনদ তিনি ₹ বা তাহয়ীলে হা দ্বারা পৃথক করেছেন । 
তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 
৮ 
-দু'রাকাঁ+আতের বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশহুদ পড়ার পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-“আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি বুনদার থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
হাকাম থেকে, তিনি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আ“মাশ থেকে, তিনি শাকীকি থেকে, তিনি “আবদুলণ্ডাহ থেকে, তিনি 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলা ইব্‌ন কুরায়ব থেকে, তিনি আবূ উসামাহ্‌ থেকে, ৮ তিনি হারুন ইব্‌ন ইসহাক থেকে, তিনি ইব্‌ন 
ফুযাইল থেকে, ₹ তিনি সালাম ইব্‌ন জানাদাহ্‌ থেকে, তিনি ওয়াকী“ ও ইব্‌ন ইদ্রীস থেকে, তারা সকলেই আমাশ 
থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু মুসা থেকে, তিনি মু'আবিয়া থেকে, ₹ তিনি আবু হিচ্চিন ইব্ন আহমাদ ইবৃন 
ইউনুস থেকে, তিনি “আবশার থেকে, তিনি আ“মাশ থেকে, তিনি আবী ওয়াইল থেকে, তিনি “আবদুলণ্চাহ্‌ থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা যখন নামাযের মধ্যে রসূলুলপ্টাহ্‌ (সা.)-এর সাথে শেষ বৈঠকে বসতাম, তখন 
আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ থেকে আলণ্ঢাহ্‌্র প্রতি সালাম । তার বান্দাদের মধ্যে অমুক-অমুকের প্রতি সালাম। 
তখন রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) আমাদের বলতেন- তোমরা “আলপ্চাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক” এটি বলো না। কেননা 
তিনি নিজেই শান্তি দাতা । বরং কেউ শেষ বৈঠক গেলে বলবে, সকল মৌখিক “ইবাদাত, শারিরীক “ইবাদাত ও সকল 
আর্থিক “ইবাদাত আলণ্ঢাহ্‌ তাআলার জন্য । হে নবী আপনার প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের 
প্রতি ও আমাদের সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতি । কেননা তোমরা যখন তা বলবে, তখন আসমান ও যমীনের সকল 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের কাছে তা পৌঁছে যাবে । এরপর বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আলপ্টাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নেই 
এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আলপ্ঢাহ্‌র বান্দা ও রসূল। তারপর তোমাদের যার যে দু'আ 
ভালো লাগে, সে দু'আ (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে । অতপর আলপ্াহ্‌ তাআলার নিকট দু'আ করবে ।” ৯২ 


৬১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৫০, পৃ. ২৪৭ 
৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৭০৩, পৃ. ৩০৯ 
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তিনি অত্র হাদীছটি ছয়টি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি সনদকে দ্বার পৃথক করেছেন। 


যে সমস্ত রাভীর হাদীছ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর শর্তের মধ্যে পড়েনা, তারপরও তিনি কেন সে সমস্ত রাভীর হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন । 


তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-রসূলুলপ্টাহ (সা.)-এর হাদীছের উপর কিয়াস ও নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দেয়া অপছন্দনীয় কাজ। এ ব্যাপারে 
দলীল হলো, রসূলুলপ্ডাহ (সা.)-এর আদেশ মান্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক ৷ সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন জানবে 
যে, এটি রসূলুলপ্চাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছ তখন সে অত্র হাদীছের অর্থ অনুধাবন করতে পারচক বা না পারচক এবং 
হাদীছের হুকুম তার মনমত হোক বা না হোক সেটিকে গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক । যেমন আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, আলপ্ঢাহ্‌ ও তার রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরচষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে 
ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আলপ্টাহ্‌ ও তার রসূলুলণ্লাহ (সা.)-এর আদেশ অমান্য করে, (এমন হলে) সে প্রকাশ্য 
পথত্রষ্টতায় পতিত হয় ।৬ 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, নল থেকে, তিনি আহমাদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান ইব্‌ন 
ওহাব থেকে, তিনি আমার চাচা থেকে, তিনি ইব্‌ন লাহিয়াহ ও জাবির ইব্‌ন ইসমাঈল আল-হাদরামী থেকে, তিনি 
“উকাইল ইব্‌ন খালিদ থেকে, তিনি ইব্‌ন শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইব্‌ন “আবদিলপ্চাহ থেকে, তিনি তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ঘুম থেকে উঠবে, তখন 
সে যেন তিনবার হাত না ধুয়ে কোন পাত্রে হাত না রাখে । কেননা সে জানেনা যে, ঘুমের মধ্যে তার হাত কোথায় 
ছিলো। তখন এক ব্যক্তি বলল যে, যদি সে ব্যক্তি হাউযের মধ্যে থাকে ? তখন ইব্‌ন “উমার রো.) তার প্রতি পাথর 
নিক্ষেপ করে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.)-এর হাদীছ শুনেয়েছি, আর তুমি বলছো, যদি সে হাউযের 
মধ্যে থাকে 1” 


উপরোক্ত হাদীস উলেপ্চখের পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, রাভী ইব্‌ন লাহিয়াহ কর্তৃক এককভাবে বর্ণীত হাদীছ 
অত্র গ্রন্থে উলেপ্চখের উপযোগী নয়। কিন্তু অত্র হাদীছ উলেপ্ডখের কারণ হলো, রাভী ইব্‌ন ইসমাঈল তার সাথে 
সনদে যুক্ত আছেন । যারফলে অত্র সনদটি শক্তিশালী হয়েছে। এটিই ইব্‌ন লাহিয়াহ্‌র হাদীছ উলেপ্চখের কারণ । 


হাদীছের “ইলণ্চাত ও মর্যাদা বর্ণনা 


৬৩. আল-কুরআন, ৩৩: ৩৬ 
৬৪. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৬, পৃ. ৬৮ 
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ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার গ্রন্থে বর্ণীত হাদীছের স্তর ও ‘ইলণ্ডাত বর্ণনার ব্যাপারটি গুরচত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। 
তিনি অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তার এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। যেমন তিনি কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে এমনটি করেছেন। 
যেমন তিনি একটি হাদীছটি উলেপ্চখ করে, সে হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন যে, হাদীছটি গরীব এটি তিনবার উলেণ্ডখ 
করেছেন। আবার কখনো কখনো বলেছেন এটি মাকলুব, মুরসাল, মুদালণ্ডাস, মুদার্রাজ । 


দূর্বল দূর্বল শব্দের ব্যবহার 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) স্থীয় গ্রন্থে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা প্রায় বিশটি হাদীছের হুকুম বর্ণনা 
করেছেন। অতপর তিনি সালাত অধ্যায়ে একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-“আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ‘আলী ইবৃন হুসাইন আদ-দিরহামী থেকে 
গরীব গরীব হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট মু‘তামির বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফইয়ান আছ্‌- 
ছাওরী থেকে, তিনি মাহারিব ইব্‌ন দাছছার থেকে, তিনি ইব্‌ন বুরাইদাহ্‌ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ছাড়া প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু করতেন । কেননা 
সেদিন তিনি ব্যস্ত থাকায়, এক ওযু দিয়ে যুহর ও “আসরের নামায আদায় করেছেন ।”১৫ 


অতপর তিনি অপর একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আবু ‘আম্মার থেকে, তিনি ওয়াকী ইব্‌ন 
জার্রাহ্‌ থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি মাহারিব ইব্‌ন দাছ্ছার থেকে, তিনি সুলাইমান ইবৃন বুরায়দাহ্‌ থেকে, 
তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলপ্চাহ্‌ (সা.) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু করতেন; (কিন্তু) 
মক্কা বিজয়ের দিন সকল নামাযই এক ওযুতে আদায় করেছেন ।”** 
হাদীছটি বর্ণনা করার পর, ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, আমার জানামতে মুঁতামির এবং ওয়াকী ছাড়া সৃফইয়ান 
ছাওরী থেকে অন্যকোন রাভী হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরীর শিষ্যবৃন্দ ও উপরোক্ত দু'জন 
ছাড়া অন্যরা যে সনদে বর্ণনা করেছেন তা হলো, তারা সুফইয়ান ছাওরী থেকে তিনি মাহারিব থেকে, তিনি সুলাইমান 
ইব্‌ন বুরায়দা থেকে, তিনি রসূলুলপ্তাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ সনদ এবং এর যোগসুত্রে স্বীয় অবস্থান সহ 
মু'তামির এবং ওয়াকী থেকে শ্রবণ করেছেন । তবে হাদীছটি গরীব গরীব । 
তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
all 2১ 435৯] 488৩ 9০ এ ভঠ 44৯০] অন 

- ‘ঈদের দিন খুতবা দানের ক্ষেত্রে রাখালের জন্য অপেক্ষা না করার পরিচ্ছেদ । 

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 


৬৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৩, পৃ. ১১ 
৬৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪, পৃ. ১১ 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন তামাম আল- 
মিসরী থেকে, তিনি নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ থেকে, তিনি আল-ফযল ইব্‌ন মুসা থেকে, তিনি ইব্‌ন জুরাইজ থেকে, তিনি 
‘আত্বা থেকে, তিনি ‘আবদুলণ্ডাহ্‌ ইব্ন সা'ইব থেকে, তিনি বলেন: আমি “ঈদের দিন রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.)-এর কাছে 
উপস্থিত হয়েছিলাম । তিনি নামায আদায় করলেন। রাভী বলেন, আমরা নামায আদায় করলাম, তিনি (বললেন) 
এখন যার ইচ্ছা খুতবা শুনার জন্য বসতে পারে, যার ইচ্ছা চলে যেতে চাইলে, যেতে পারে ।’** 

অত্র হাদীছটি বর্ণনার পর, ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এটি খুরাসানীদের গরীব গরীব হাদীছ, যা আল-ফযল ইবৃন 
মূসা আস-সাইনানী (অন্যকোন দেশের রাভী) ছাড়া অন্য কোন রাভী বর্ণনা করেছেন কি না তা আমি জানি না। তবে 
এই হাদীছটি নিম্নের সনদেও বর্ণীত হয়েছে, সনদটি এমন যে, আবু “আম্মার বর্ণনা করেছেন আল-ফযল ইব্‌ন মুসা 
থেকে । ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটি নায়াসাপূরের কেউ এই সনদেও আমাদের কাছে বর্ণনা করেন নি। তবে 
বাগদাদের অধিবাসীদের কেউ কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে, কিছু “ইরাকবাসী আমাকে জানিয়েছেন । 


তিনি নিন্মোক্ত শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 


Bi. 
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-মাসজিদসমূহে সুগন্ধি দেয়ার পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
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-আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ইউসুফ ইব্‌ন মূসা থেকে, তিনি “আইয 
ইব্‌ন হাবীব থেকে, তিনি হুমায়দ আত্-তভীল থেকে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন: রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) মাসজিদের মধ্যে কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে, এত রাগান্বিত হলেন যে, তার চেহারা 
মুবারাক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো । তখন এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে তদস্থলে খলুক নামক সুগন্ধি লাগিয়ে 
দিলেন। তখন রসুলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) বললেন, এটি কতই না সুন্দর কাজ ৷’ ১” 


হাদীছটি উলেপ্চখের পর ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছট গরীব গরীব । 


গরীব হাদীছ উলেপ্চখ 


তিনি কোন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গরীব বা দূর্বল হাদীছ বলেছেন। যেমন, তিনি নিম্নোক্ত শিরোনাম নিয়ে 
এসেছেন এভাবে, 


৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৬২, পৃ. ৬২৪ 
৬৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১২৯৬, পৃ. ৫৫৬-৫৭ 
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-মুফাস্সার হাদীছ নয়, মুজমাল হাদীছ উলেপ্খের মাধ্যমে ওযু ব্যতিত নামায কবুল না হওয়ার অধ্যায় । 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আল-হাসান ইব্ন সাঈদ আবু মুহাম্মাদ 
আল-কাযায আল-ফারিসী থেকে, যিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং দূর্বল হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি বলেন: 
আমাদের নিকট গস্সান ইব্ন “উবায়দ আল-মাওসিলী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন 
তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত নামায 
কবুল হয় না এবং হারাম উপার্জনের সম্পদ দ্বারা সদাকাহ্‌ কবুল হয় না।১ 


একই পরিচ্ছেদে তিনি অন্য একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-উভয় জুতা পায়ে দিয়ে নামায আদায়ের পরিচ্ছেদ । উভয় জুতা পায়ে দিয়ে অথবা জুতা খুলে নামায আদায় 
মুসলণ্টার ইচ্ছাধিন ৷ তবে উভয় পায়ের মাঝে রাখা যাবে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায়। 
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-আমাদের নিকট আবু তাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মুবারাক আল- 
মুখার্রামী থেকে, তিনি মু'আলপ্ঢা ইব্‌ন মানসুর থেকে, তিনি “আবদুল-ওয়ারিছ থেকে, তিনি আয়্যুব থেকে, তিনি 
নাফি থেকে, তিনি ইব্‌ন “উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্াহ্‌ (সা.) চাটাইয়ের (জায়নামাযের) 
উপর নামায আদায় করতেন । তিনি না এটিতে (জায়নামাযের উপর নামায আদায়) মুসাফির অবস্থায় নামায আদায় 
ছেড়ে দিতেন না মুকিম অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। অনুরূপভাবে তিনি আমাদের নিকট আল-মুখার্রামী মারফু* হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন । তিনি যদি হাদীছটি এই সনদে মুখস্থ করেন, তাহলে তা হবে গরীব হাদীছ। অনুরূপ ইউনুস কর্তৃক 
বর্ণীত হাদীছ গরীব, যা কিনা তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন ।'*? 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, আমাদেরকে আল-মুখার্রামী মারফূ* সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতএব যদি 
হাদীছটি এই সনদে সংরক্ষিত হয়, তাহলে তা হবে গরীব হাদীছ। অনুরূপ ইউনুস কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ গরীব যা কিনা 
তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন । 


৬৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৯, পৃ. ৯ 
৭০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০১৩, পৃ. ৪২৫ 


Dhaka University Institutional Repository 


মুরসাল হাদীছ উলেণ্টখ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) স্বীয় গ্রন্থে তার শর্তের বিপরীতে আনা কতেক হাদীছকে মুরসাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 
যদিও তিনি তীর গ্রন্থে কোন মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন নি বলে উলেপ্চখ করেছেন । তবে তিনি কোন কারণ ব্যতীত 
মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন নি । আর মুরসাল হাদীছ উলেপ্চখ করলে, তার কারণও উলেপ্চখ করেছেন । তিনি এভাবে 
উলেপ্চখ করেছেন যে, এ হাদীছটি মুরসাল। তবে শায়খ মুস্তাফা আল-'আযমী ও নাসিরচদ্দীন আলবানীর 
তা“লীকাতের দৃষ্টিতে- ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর দাবি এ কিতাবে মুরসাল হাদীছ নেই বললেও, আমরা এ গ্রন্থে 
মুরসাল হাদীছ কম পাইনি । 
তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
এ] ১3 ০৭ ৪৩৭] ll ০৪ আও আও 
-যে ব্যক্তির ইমামাত মানুষ অপছন্দ করে এমন ব্যক্তির ইমামতি না করার ব্যাপারে ধমক প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তার কাছে আবূ বকর, তার কাছে “ঈসা ইব্‌ন ইব্রাহীম, তার কাছে 
ইব্‌ন ওহাব, তিনি ইব্‌ন লাহিয়া থেকে, তিনি সা'ঈদ ইব্‌ন আবী আয়্যুব থেকে, তিনি ‘আত্বা ইব্‌ন দীনার আল-হাযলী 
থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন: তিন ব্যক্তির নামায কবুল করা হবে না। তাদের সাওয়াব আকাশে 
পৌছবে না এবং তাদের কর্তৃতাধীন করা হবে না। আর তারা হলো, এমন ব্যক্তি যাকে সম্প্রদায়ের লোকেরাই অপছন্দ 
করে । এমন ব্যক্তি, যে কি-না এমন জানাযায় ইমামতি করলো, যে জানাযাতে তাকে নামায পড়ানোর জন্য ইমামাতি 
করতে বলা হয় নি। এ মহিলা যাকে তার স্বামী রাতে আহবান জানালো অথচ সে তা উপেক্ষা করলো ।”+ 
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-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তার কাছে আবূ বকর, তার কাছে “ঈসা ইব্‌ন ইব্রাহীম, তার কাছে 
ইব্‌ন ওহাব, তিনি “আমর ইব্‌ন হারিছ থেকে, তিনি ইয়াধীদ ইব্‌ন হুবায়ব থেকে, তিনি “আমর ইব্‌ন ওয়ালীদ থেকে, 
তিনি আনাস ইবৃন মালিক থেকে (উপরোলিপ্ডখিত) হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেছেন।”২ 
ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি প্রথম অংশে উলেপ্চখ করেছি যে, এটি মুরসাল হাদীছ। কেননা আনাস (রা.) কর্তৃক 
বর্ণীত হাদীছটি পরবর্তীতে আমাদের কাছে “ঈসা বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে, যদি পরিস্থিতি এমনটি না 
হতো, তাহলে এই গ্রন্থে মুরসাল হাদীছ উলেপ্চখ করা হতো না। 
তিনি আরেকটি শিরোনাম উলেপ্চখ করেছেন এভাবে, 
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-সংক্ষিপ্ত শব্দের শব্দের জন্য মুতাকাসী হাদীছের উলেপ্চখ যা আমি উলেণ্ডখ করেছি এবং এ কথার উপর দলীল যে, 
জুমু'আর দিন সৃষ্টিজীব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে, তাদের কিয়ামাত সংঘঠিত হওয়ার ভয়। কারণ এঁ দিনে তথা 
জুমু'আর দিনেই কিয়ামাত সংঘঠিত হবে । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট ‘আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আর্-রবী“ ইব্‌ন সুলাইমান আল-মুরাদী 
থেকে, তিনি “আবদুলণ্ডাহ্‌ ইব্‌ন ওহাব থেকে, তিনি বলেন, আমার নিকট ইব্‌ন আবীয্‌-যিনাদ, তিনি তার পিতা থেকে, 
তিনি মুসা ইব্ন আবী “উছমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলপ্তাহ্‌ 
(সা.) বলেছেন: দিন সমূহের সর্দার জুমু'আর দিন। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিলো । এই দিনে তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছিলো এবং জুমুআর দিন ছাড়া 
কিয়ামাত সংঘঠিত হবে না।”5 


এ হাদীছের ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমরা এই হাদীছটির তাখরীজ ভুল করেছি। কেননা হাদীছটি 
মুরসাল। মূসা ইব্ন আবী “উছমান অত্র হাদীছটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শ্রবণ করেন নি। আর তার পিতা আবু 
“উছমান আত্-তিবান আবু হুরায়রা (রা.) থেকে খবর বা সংবাদ হিসেবে শ্রবণ করেছেন। 


তিনি আরেকটি শিরোনাম নিয়ে এসেছেন এভাবে, 
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-কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেলে, পরিবর্তে একই ধরণের আরেকটি পশু কুরবানীর বিধান 


সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । যদি হাদীছটি সহীহ্‌ হয় এবং “আবদুলণ্ডাহ্‌ ইবৃন “আমির আল-আসলামীর ব্যাপারে আমার মধ্যে 
কোন মতদ্বৈয়তা নেই ৷ 


৮... 
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-আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্‌ন বাযী‘ঈ বর্ণনা করেছেন, তার কাছে যীয়াদ অর্থাৎ ইব্‌ন 
“আবদুলপ্তাহ্‌ আল-বাকা*ঈ, তার কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান, যিনি ইব্‌ন আবী লায়লা, তিনি 
“আতা থেকে, তিনি আবুল-খলীল থেকে, তিনি আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) 
বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি নফল হিসেবে কুরবানীর জন্ত সাথে নিয়ে যায়, অতপর সেটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে 
সে উক্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে না। কেননা যদি সে উক্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করে, তাহলে তার পরিবর্তে 
আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে । উক্ত পশু যবেহের পর, তার জুতা কুরবানীকৃত পশুর রক্তের মধ্যে ডুবাবে এবং 
যবেহকৃত পশুর এক পাজরে তা দিয়ে আঘাত করবে (যাতে গরীব, মিসকীন ও পথচারীরা বুঝতে পারে যে এটি 
কুরবানীর পশু, ফলে তারা তা থেকে গোশত ভক্ষণ করতে পারে)। আর যদি তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, 
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তাহলে সে চাইলে সে পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে তার জন্য আরেকটি কুরবানী ওয়াজিব 
হবে’ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটি মুরসাল। কারণ আবুল-খলীল ও আবু কাতাদাহ্‌ এর মাঝে একজন রাভী বা 
বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন। 


মাকৃলুবের বিষয়টি স্পষ্টকরণ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছের হুকুম ও হাদীছের “ইলপ্ডাত বা কারণ বর্ণনার ব্যাপারে যেমন গুরচত্ত দিয়েছেন, তেমনি 
গুরচতত দিয়েছেন মাকৃলুবের ব্যাপারে অর্থাৎ একটি হাদীছের সনদকে অন্য সনদের সাথে মিলিয়ে ফেলার ব্যাপারটি 
তিনি স্পষ্ট করেছেন । যেমন তিনি স্বীয় সনদে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
3 Al. Al 
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-আবু তৃহির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তার নিকট আবু বকর, তার নিকট “ইমরান ইব্‌ন মুসা আল-কীযায, 
তার নিকট “আবদুল-ওয়ারিছ, তার নিকট ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া, তিনি সাঈদ আল-মাকৃবিরী, তিনি আবু হুরায়রা 
(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলপ্তাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্বীয় গৃহে ওযু 
করে, অতপর নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে আসে এবং নামায আদায় করার সাথে সাথে কাল বিলম্ব না করে 
এভাবে ফিরে যায়। সে এমন যে, তার অঙ্গুলিসমূহ গিরাযুক্ত রয়েছে। 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) উপরোক্ত হাদীছের ছয়টি ভিন্ন সনদ উলেপ্চখ করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এ হাদীছটি এ 
নির্দিষ্ট শব্দাবলী ছাড়া অন্যকোন শব্দে আমার থেকে বর্ণনা করা বৈধ হবে না। কেননা এ সনদটি মাকৃলুব। কাজেই যা 
আনাস ইব্‌ন “ইয়ায থেকে বর্ণীত হয়েছে, তা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। কেননা আবু সাঈদ আল- 
মাকৃবিরীর সনদের ব্যাপারে দাউদ ইব্‌ন কায়স নিরব ছিলেন। অতপর তিনি বলেন, তিনি সাদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে, 
তিনি আবু ছামামাহ্‌ রো.) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। 

অতপর ইব্‌ন ‘আজলান সেই সনদের মধ্যে ভুল করেছেন ও একটির মধ্যে আরেকটি মিলিয়ে ফেলেছেন । সুতরাং 
তিনি একবার বলেছেন এটি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত হয়েছে, আবার বলেছেন এটি মুরসাল করেছেন । আবার 
বলেছেন, তিনি সাঈদ থেকে এবং তিনি ইবৃন কা“আব থেকে বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আবী যীব বর্ণনা করেছেন যে, আল-মাকবীরী সা“ঈদ ইব্ন আবু সা“ঈদ হাদীছটি বনী সালিম গোত্রের একজন 
ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন । আমার নিকট এ ব্যক্তি হলেন, সাদ ইব্‌ন ইসহাক । তবে তিনি সাদ ইব্‌ন ইসহাকের 
ব্যাপারে ভুল করেছেন। অতপর তিনি বলেন, তিনি তার পিতা থেকে, আর তিনি তার দাদা কাব থেকে হাদীছটি 
বর্ণনা করেছেন। 

আর দাউদ ইব্‌ন কায়স ও আনাস ইব্‌ন “ইয়া উভয়ই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, হাদীছটি আবু 
ছামামাহ্‌ থেকেই বর্ণীত হয়েছে। 


আল-ইদরাজ ও আত্-তাদলীস 


৭৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ২৫৮০, পৃ. ১০৯৮ 
৭৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৩৯, পৃ. ২০১ 
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ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বর্ণীত হাদীছের মধ্যে ইদরাজ'* ও তাদলীসকৃত হাদীছ থাকলে, তিনি তা জানিয়ে দিয়েছেন । 
তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

১৬৪৬ AS Lal ০৮ ৮৫৭ 
-কবরের পেছনে তথা কবরকে সামনে রেখে নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-“আমাদের নিকট হুসাইন ইব্‌ন হুরায়ছ, তাদের নিকট ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি “আবদুর রহমান 
ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন জাবির থেকে, তিনি বিসর ইব্‌ন “উবায়দুলপ্টাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা* 
আল-লায়ছী থেকে, তিনি বলেন, আবু মারছাদ আল-গনাভী থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন: তোমরা কবরের উপর 
বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করবে না।”** 
হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে রাভী ইব্‌ন মুবারাক বিসর ইব্‌ন “উবায়দুলপ্াহ্‌ 
এবং ওয়াছিলার মাঝে আবু ইদ্রীস আল-খুলানীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 
অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
১১৯] 5৪198 ১২০ ১০৯ ৬৪ ৮৩ এ] আও 
-সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের সময় সিজদাতে গিয়ে যা পড়া ও দুয়া করা হয়, সে সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামে বর্ণীত হাদীছটির ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত 
হাদীছের শ্রচতলিখনকে ছেড়ে দিতাম । আর হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছটিতে উলেপ্চখ আছে যে, 
রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) রাতে তিলাওয়াতে সিজদাহ্‌ আদায়কালে বলতেন: 
১৫ 4353 44৬৯৯ ১১৪৩ 4৮০৭ 08৬3 এর এ! ৫৯৩ ৬৯৬৯৮ 
-আমার মস্তক তারই নিকট অবনত, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার ৷'* 
তিনি আরো বলেন, আর এটি এই জন্য যে, খালিদ আল-হিযা ও আবু “আলিয়ার মাঝে একজন রাভী আছেন, যার 
নাম অজ্ঞাত। আর তার নাম “আবদুল-ওহাব ইব্‌ন “আবদুল-মজীদ আস্-সাকাফী ও খালিদ ইব্ন “আবদুলপ্ডাহ্‌ 
আল-ওয়াসিতী যাদের নাম রাভী উলেণ্ডখ করেন নি। অতপর তিনি হাদীছ দু'টি বর্ণনার পর, বর্ণনার কারণ হিসেবে 


উলেণ্ডখ করেছেন যে, আমি হাদীছটি এই ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি যে, কিছু শিক্ষার্থী “আবদুল-ওহাব আছ্‌-ছাকাবী এবং 
খালিদ ইব্‌ন “আবদুলপ্চাহ্‌ আল-ওয়াসিতীর রিওয়ায়াত বা বর্ণনা সহীহ ধারণা করে থাকে। 


হুকুম প্রদানে বিরত থাকা 


৭৬. যে হাদীছের মধ্যে রাভী বা বর্ণনাকারী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীছকে মুদ্রাজ বলে এবং এইরূপ 
করাকে “ইদরাজ' বলে। 
দ্র. ইমাম আবু দাউদ, আবু দাউদ শরীফ, অনুবাদ: সম্পাদনা পরিষদ, ভুমিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় 
সংস্করণ, রজব ১৪২৭ হি/আগোষ্ট ২০০৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৭৯৩, পৃ. ৩৪৩ 

৭৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৩, পৃ. ২৫৩ 
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ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) কিছু কিছু হাদীছের হুকুমের বর্ণনা করেছেন এবং এর কারণও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে 
কোন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে হুকুম বর্ণনা না করে চুপ থাকার বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় । যেমন তিনি বলেছেন, 


৯ 4] ১৯২ 0১৭ খু এ 
-এ শব্দের মূলে কিছু কথা রয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন হাদীছই তার মন্তব্য থেকে মুক্ত নয়। যেমন তিনি 
একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


lial ০৪৯ ০৭ ELE ০৪ 0781 0৬4 6০ 5৪৭ আগ 
বীর্যপাত ছাড়া সংগমে গোসল রহিতকরণের আলোচনা সম্পর্কিত পরিচ্ছে। 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
Fr] 4 Al 


-আমাদের নিকট আবু তাহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবু বকর, তাদের নিকট আবু মুসা, তাদের নিকট 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর, তাদের নিকট মা“মার, তিনি আযৃ-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
সাহ্‌ল ইব্ন সা‘দ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আনসাররা বলতোঃ বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়। এ 
অনুমতি ইসলামের প্রথম যুগে ছিলো। অতপর (স্ত্রী সহবাসের ফলে বীর্যপাত না হলেও) আমাদের গোসলের নির্দেশ 
দেয়া হয় ।”৯ 


অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর যা বর্ণনা করেছেন, 

০৯ Ll ০১৯ 0৭ A ওই 
এ সম্পর্কে আমাকে সাহল ইব্‌ন সা'দ বলেছেন। এ বিষয়ের মূলে কিছু কথা রয়েছে, আর তা হলো, উভয়টিই 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর থেকে বর্ণীত হয়েছে কিংবা বর্ণীত হয় নি। কেননা ইব্‌ন ওহাব “আমর ইব্‌ন হারিছ থেকে, তিনি 
যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমি যা সাহ্‌ল ইব্ন সাদ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি তা উবায় ইব্‌ন কাব 
থেকে শ্রবণ করেছেন । 


এ শব্দাবলী আমাকে আহমাদ ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেছেন, তার নিকট তার চাচা বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট “আমর বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যক্তির নাম “আমর ইবৃন হারিছ নয় বরং আবু 
হাযিম সালামা ইব্‌ন দীনার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে । কেননা এ হাদীছটি গস্সান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাতরাফ থেকে 
মায়সারা ইব্‌ন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সাহ্ল ইব্‌ন সাঁদ থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ জাফর 
আল-হাম্মাল বর্ণনা করেছেন। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) রাভী কুলায়ব ইব্‌ন যুহল আল-হাদরামীর সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি “উবায়দ ইব্‌ন 
জুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি কুলায়ব ইব্‌ন যুহল কে চিনি না, আমি 
“উবায়দ ইব্‌ন যুবায়রকেও চিনি না। আর আমি যাকে চিনি না বা যার “আদালাত সম্পর্কে জানি না, তার হাদীছ গ্রহণ 
করি না। 


অনুরূপভাবে, আমরা ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে ‘ ’ বা যদি হাদীছটি সহীহ হয়- 
একথাটি উলেপ্চখ করতে দেখি । এমন উক্তি পরিচ্ছেদের শিরোনামের ক্ষেত্রেও তিনি উলেপ্চখ করেছেন । যেমন তিনি 
একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


৭৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২২৬, পৃ. ১০১ 
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০০০ না 
এরা উন ভিজ ST ED রজনী 
পরম্পরার দুর্বলতার কারণে যদি সহীহ না হয়, তথাপিও কুর'আন এর বৈধতার প্রমাণ বহন করে, আলপ্টাহ্‌ তাআলা 
ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। 


অতপর তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
5 এ 55২8 
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-আমাদের নিকট “আলী ইব্‌ন মা‘বাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের কাছে মামার ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “উবায়দুলপ্তাহ্‌ ইবৃন 
আবী রাফি“ বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি (আমার পিতা) তার পিতা “উবায়দুলপ্চাহ্‌ থেকে, তিনি 
আবী রাফি‘ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.)-এর সাথে খায়বার প্রান্তরে আসলেন, তখন 
লাগালেন । (তিনি বললেন) তুমি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সুরমা লাগাও ৷’ 


হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি উলিপ্তখিত হাদীছের একজন রাভী মাঁমারের সনদটির 
গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে দায়মুক্তি চাই । 
তিনি আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১১৯৯৪ (0৯৯৯1 0৬ a 05 ০1 Ball ০৮ 5১০০ আও 
-মোটা বিছানার উপর নামায আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, যদিও যাম“আহ্‌ কর্তৃক ব্ণীত হাদীছ এ ব্যাপারে দলীল। 
Al 
A 
-আমাদের নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ বকর, তাদের নিকট বুনদার, তাদের 
নিকট আবু ‘আমির, তাদের নিকট যুম“আহ, তাদের নিকট নসর ইব্‌ন ‘আলী, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা 
করেছেন আবু আহমাদ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট যাম“আহ, তিনি সালামা ইব্‌ন ওয়াহরাম থেকে, তিনি ইকরামা 
থেকে, তিনি ইব্‌ন “আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) বিছানার ওপর নামায আদায় 
করেছেন ।”৮২ 


হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খ্যায়মাহ্‌ (র.) বলেন, যাম“আর ব্যাপারে কথা রয়েছে। যেমনটি বিগত হাদীছের ক্ষেত্রে 
তিনি বলেছিলেন । 


আমরা আরেকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেখতে পাই যে, 
পা SLAY 1৯৯ ০৭ ll ও৪ 08 AS ca 01 ৩৯০] ৮১১০ ০৪ 
-সালাতুত্-তাসবীহের পরিচ্ছেদ, যদি হাদীছটি সহীহ্‌ হয় । কেননা এই সনদের মূলে কিছু বিষয় রয়েছে। 


৮০. আল-কুরআন, ২:১৮৭ 
৮১. min Bek 1 |100॥1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২০০৮, পৃ. ৮৬১ 
৮২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০০৫, পৃ. ৪২৩ 
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বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের গুরচত্তারোপ 
যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
১৬০০1০৭0512] এ 694 গো আলী ০০ ০০৪ AMS 


-রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণকারী, জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থা থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) ছাড়াই ফজর উদিত 
হওয়ার সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 


4 4 
A: ও 
2. ৯ & এ 

-আমাদের নিকট “আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান, (তিনি 
বলেন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন সামী, (তিনি বলেন) আমি সামী থেকে শ্রবণ করেছি, (তিনি বলেন) আমার 
নিকট সামী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর থেকে শ্রবণ করেছেন, (তিনি বলেন) মুআবিয়া (রা.) “আবদুর্-রহমান 
ইব্‌ন হারিছকে “আঈশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন । আবু বকর রো.) বলেন: আমি আমার পিতার সাথে গেলাম এবং 
‘আঈশা (রা.)-এর কাছ থেকে শুনলাম । তিনি বললেন: রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) জুনুবী অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন, অতপর 
তিনি রোযাও রাখতেন ।””৩ 
তিনি উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনার পর অন্যান্য সনদও উলেপ্চখ করে বলেন, আবু “আম্মার প্রত্যেক সনদেই 
(হতে) শব্দটি ব্যবহার করেছেন । যেমন আরেকটি সনদ নিম্নরূপ, 

2 3 22 ও 

4 28 4 

(রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) অনুরূপ বলতেন । 
তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১১৭ ০৯৯ am daa ১ 2৬৭০ ০৪ Al od ১৮৭ ও ক Bl ha ll ০৪ ০৪৩০ ০৪ SS 
-জুমু‘আর দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত রসূলুলণ্তাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণীত মুজমাল হাদীছসমূহের আলোচনা, 
মুফাস্সার হাদীছসমূহ নয় । 
এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্ডখ করেছেন, 
53985৯783৯5 এ 32 

££, nll an aba CE Ula 
-আমার নিকট ‘আবদুল-জব্বার ইব্ন ‘আলা এবং সাঈদ ইব্‌ন ‘আবদুর্-রহমান আল-মাখযুমী উভয়ই বর্ণনা 
করেছেন, তারা উভয় বলেন: আমাদের নিকট সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি “আমর ইব্‌ন দীনার থেকে, (তিনি 


LL \ 


৮৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২০০৯, পৃ. ৮৬১-৬২ 
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বলেন) আমার কাছে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জা‘দাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি “আবদুলপ্তাহ্‌ ইবৃন ‘আমর আল-কারী থেকে শ্রবণ 
করেছেন। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, (একবার) তিনি বায়তুলপ্তাহ্‌ তাওয়াফ করেন। তারপর তিনি 
বলেন, কাবার প্রভুর কৃসম, আমি জুমুআর দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করিনি । মুহাম্মাদ (সা.) এবং কাবা ঘরের 
মালিক তা থেকে নিষেধ করেছেন’ 
অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
sha all 0০৮ 0810 a dylan ৩ ০০] ও এত ও KL ০৮ ০৪] xa ০০০৪ ০1০৮ এ] আও 
4৮ এ ০৮4০ ৯ 01 ১1 ১০০ al Y ৩ এও ৬৪ | ১১৭ ৪ শি Ba AY Ul 1২1 ala ৩ 4৮ dl 
১৫০ ৮৪৮০ 4০৯০৭ 0 ও ০ 2১৬ 
-নারী-পুরচ্ষ, স্বাধীন-গোলামের উপর সদাকাতুল-ফিতর ফরয হওয়ার দলীল এবং দলীল এ কথার উপর যে, 
রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) কোন বিষয়ে একবার আদেশ করার পর, তার চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে আদিষ্ট বিষয় রহিত করা 
যাবে না। তবে কোন আদিষ্ট বিষয় তাদের থেকে ‘আমাল পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে, তা রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) থেকে জানার 
পর সেটি রহিত করা যাবে । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-তিনি চারজন রাভীর সনদে বর্ণীত উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের চয়নকৃত শব্দসমূহ 
একত্রে উলেণ্ডখ করেছেন। যেমন এ সনদে তিনি বলেন, “আমাদেরকে আহমাদ ইব্‌ন মানী* যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব, 
মু'আম্মাল ইব্‌ন হিশাম এবং আল-হাসান ইব্‌ন “আয-যাঁআফরানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, 
আমাদেরকে ইসমা“ঈল বর্ণনা করেছেন। যাঁআফরানী বলেন, আমার কাছে ইব্‌ন “আলীয়াহ্‌ বর্ণনা করেছেন। 
আহমাদ এবং যীয়াদ বলেছেন আমাদের কাছে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আয়ুব, আর মু'আম্মাল এবং যা'আফরানী 
বলেন, তাদের কাছে আয়্যুব বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইব্‌ন “উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন, রসূলুলণ্াহ্‌ (সা.) নারী-পুরচষ, স্বাধীন- মালিকানাভুক্ত দাসের উপর সদাকাতুল-ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর 
অথবা এক সা যব প্রদান আবশ্যক করেছেন। আর মানুষ (যবকে) আধা ছা‘ গমে পরিবর্তন করেছে। যে কথা 
আহমাদ ও মু'আম্মাল বলেন নি। আর যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, নাফি বলেন, ইব্‌ন “উমার 
(রা.) খেজুর দিয়ে সদাকাতুল-ফিতর আদায় করতেন, কিন্ত এক বছর খেজুরের অভাব দেখা দেয়ায় যব দিয়ে আদায় 
করেছেন ।”৮€ 


রাভীগণের শব্দচয়ন, মতপার্থক্য ও শব্দের কমবেশীকরণ 
যেমন তিনি একটি একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন এভাবে, 
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2 12323 :. ও 4 2 
-“‘আমাদের নিকট আবু তৃহির, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ‘আদী আল-হারিছী ও 
আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদু-দবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ই বলেন, আমাদের নিকট হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, তিনি 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম থেকে, তিনি “আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল্‌্-লাইছী 
থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি “উমার ইব্নুল-খত্তাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 
রসূলুলপ্চাহ (সা-)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন সকল কর্মই নিয়াতের উপর নির্ভরশীল হাদীছটি বর্ণনার পর 
“প্রত্যেকের জন্য তাই রয়েছে, রিভার এ শব্দসমূহ ইয়াহইয়া ইবৃন হাবীব বৃদ্ধি করেছেন ।”” 
হর এ এ ও ্ এ 
এ বি [9505 4195৬ ) - 
-আমাদের নিকট বুনদার বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াধীদ ইব্‌ন হারুন বর্ণনা 
করেছেন। তারা উভয়ই বলেন, আমাদের নিকট ইসমা“ঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমার নিকট হাশিম 
যীয়াদ ইব্ন আয়্যুব, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হুশাইম বর্ণনা করেন, তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খলীদ থেকে, 
তিনি হারীছ ইব্‌ন শাবীল থেকে, তিনি আবূ “আমর আশৃ-শায়বানী থেকে, তিনি যায়দ ইবৃন আরকাম থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন, (ইসলামের সুচনাকালে) এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে পার্শবর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন 
করতেছিলো। এমন সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, “আলণ্ডাহ্র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাড়াও । হাশীম কর্তৃক 
বর্ণীত হাদীছে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে, তিনি আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং কথা বলতে নিষেধ 
করলেন ৷’ ৮* 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, অত্র হাদীসে “অতপর আমাদেরকে নামাযের মধ্যে নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয় 
এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।” এতটুকু হাশীম বৃদ্ধি করেছেন, ”” 


অপর একটি শিরোনাম দেয়া হয়েছে এভাবে, 
2১০ 4৪৮ 
-রসূলুলপ্টাহ (সা.)-এর কর্মের অনুসরণের আলোকে, উর্বর উপত্যাকা থেকে বাহণসহ প্রস্তাণ করা মুস্তাহাব সংক্রান্ত 
পরিচ্ছেদ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ডখ করেছেন, 


3 ৯1 ও ও 2 

25 a A এ 
-আমাদের নিকট আবূ হাশিম যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট যীয়াদ অর্থাৎ ইব্‌ন “আবদুলপ্চাহ্‌ 
বর্ণনা করেছেন, তিনি মানসুর থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, 
হযরত “আঈশা (রা.) বলেছেন, আমি (যখন) রসুলুলপ্তাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) 


চা 
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উপত্যাকা থেকে প্রস্তাণ করে নিচু থেকে উপর দিকে উঠতেছিলেন। আমি তখন উপর থেকে নিচের দিকে 
নামতেছিলাম ৷ অথবা তিনি উপর থেকে নিচের দিকে নামতেছিলেন এবং আমি উপরের দিকে উঠতেছিলাম ৷ *৯ 


অপর একটি সনদে আরেকটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট বুনদার, তিনি আবূ বকর অর্থাৎ আল-হানাফী থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি আফলাহ্‌ থেকে, তিনি 
বলেন, আমি আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি 
বলেন, আমরা রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.)-এর সাথে বের হয়েছিলাম । অতপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীছ উলেপ্ডখ করলেন এবং 
বললেন, তিনি তার সঙ্গীদেরকে উর্বর ভূমি থেকে যাত্রা করার অনুমতি দিলেন । তারা যাত্রা শুরচ করলেন এবং ফজরের 
নামাযের পূর্বেই বায়তুলপ্ডাহ শরীফ পৌছলেন। অতপর তার বায়তুলপ্তাহ্‌ তাওয়াফ করলেন এবং বাহণে আরোহণ 
করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরচ করলেন ৷’ ** 


উপরোক্ত হাদীছ দুটিতে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
তারপর অন্য সুত্রে হাদীছটি বিস্তারিত উলেপ্ডখ করেছেন। 
তিনি পরবর্তীতে আরকটি শিরোনাম নিয়ে এসেছেন এভাবে, 
০৯] 28৪ ০৮৪ 2৪] 45 ০৪] at ৩৩] 553 আও 
৮৯৯৯ GF ০০৪৫৭ ০৪ 5 ০৯৪ ০৯০১ ও 
>: ৮৯801 ds 8৪ 539] তো ০০ 2৮ ০১ ৯৩৭ ৮৪ এ al Cn BRE LE Sl জো ওই 
4535 DLS OG এ এমএ CS ০০০০১ Ae এ ০1৩০০ Bhs bl ৪১১ ১১৩ 
১৫ 4০ 
-আমাদের নিকট মুসা ইব্‌ন “আবদুর্‌-রহমান আল-মাসরূকী বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট হুসাইন তথা ইব্ন “আলী 
আল-জু“ফী বর্ণনা করেছেন, তিনি যায়িদাহ থেকে, তিনি সুলাইমান থেকে, তিনি হাবীব ইবন আবী ছাবিত থেকে, 
তিনি “আবদাহ ইব্‌ন আবী লুবাবাহ্‌ থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইব্‌ন গফলাহ্‌ থেকে, তিনি আবী দারদা থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তার কাছে রসুলুলপ্তাহ্‌ (সা.) থেকে একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে, রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) বলেছেন: কোন ব্যক্তি 
কিয়ামুল-লাইলের নিয়াত সহকারে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেলে, তারপর প্রবল ঘুমের কারণে (সঠিক সময়ে) উঠতে 
না পারলে । সে তার নিয়াত অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করবে । (কারণ) তার ঘুমটি ছিলো তার প্রভুর পক্ষ থেকে 
সদাকাহ্‌।৯, 
অপর একটি সুত্রে বর্ণীত হয়েছে, 
ই Al 
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40 ০৬০ ৪ 0 ABU 51951 এ ০৭] ৬৪ 
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-আমাদের নিকট আবু তবহির, তার নিকট আবু বকর, তার নিকট আবু মুসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না বর্ণনা করেছেন, 
তিনি বলেন, আমার নিকট “আবদুস-সামাদ, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী সফওয়ান আছ্‌-ছাকাফী থেকে, তিনি বাহায অর্থাৎ ইব্‌ন আসাদ থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন 
সালামাহ থেকে, তিনি ছাবিত ও কাতাদা থেকে, তারা আনাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি এসে 
মনের আবেগে উৎফুলণ্ড হয়ে বললো, আলণ্ঢাহ্‌ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা আলপ্টাহ্‌ তা'আলার জন্য, বরকতময় 
অগণিত প্রশংসা তার প্রতি । নামাযান্তে রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) বললেন, এই কালিমাগুলো কে কে বলেছে ? সকলে চুপ 
রইল । রসুলুলপ্তাহ (সা.) আবার বললেন, এই কালিমাগুলো কে কে বলেছে? (যে বলেছে) সে খারাপ কিছু বলে নি। 
তখন একজন বললো, আমি বলেছি হে রসূলুলণ্তাহ্‌ (সা.)! আমি আসার পর আমার মন আমাকে এ কালিমাগুলো 
বলতে উদ্ভুদ্ধ করেছে, তাই আমি বলেছি। অতপর রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.) বললেন, আমি বারোজন ফিরিশতাকে দেখেছি, 
তারা তাড়াহুড়ো করছিলো যে, তাদের মধ্যে কে এগুলো উপরে নিয়ে যাবে ।”৯২ 


আমরা উপরোক্ত হাদীছগুলোতে দেখতে পাই যে, ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) অধিক রাভীর বর্ণনাকৃত হাদীছ উলেণ্টখ 
করেছেন। অনুরূপভাবে, তিনি কোন একজন রাভী দুই বা ততোধীক রাভী থেকে বর্ণীত হাদীছও উলেণ্ডখ করেছেন। 
যেমন তিনি আরেকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-হাতীম বায়তুলণ্ডাহর কিছু অংশ, সম্পূর্ণ নয়, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ । এ কথার ব্যাপারে দলীল হলো 
রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.)-এর সেই কথা “তারা বায়তুলণ্টাহ্‌ থেকে কিছু কিছু অংশ বের করে হাতীম করেছিলো, সম্পূর্ণ অং 
নয়” আর এটি এ জাতিয় বিশেষ্য, যা আমি অন্যগ্রস্থ থেকে জেনেছি, এটি আলিফ ও লাম-এ জিনসী, আর যখন 
কোন আলিফ ও লাম--দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তা কখনো কখনো এ জাতিয় কিছু অংশকে বুঝায় । এ উক্তি 
দ্বারা রসূলুলপ্ডাহ্‌ (সা.) সেটিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুলণ্ঢাহ্‌ ইব্‌ন মুবারাক আল-মুখার্রামী, তার নিকট বর্ণনা করেন ওহাব ইব্‌ন 
জারীর, তার নিকট তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছি । 
তিনি “আবদুলণ্চাহ ইব্‌ন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে “আইঈশা (রা.) বললেন, আমাকে 
রসূলুলপ্তাহ (সা.) বললেন, হে “আইঈশা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি অজ্ঞতার যুগ থেকে আলোর যুগে 


৯২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৬৬, পৃ. ২১১ 
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পরিবর্তিত না হতো, তাহলে আমি কাবা ঘরকে ভেঙ্গে ফেলে পূণ:স্থাপন করতাম । তারা হাতীমের যে অংশটুকু 
বায়তুলপ্তাহ থেকে বের করে দিয়েছিলো, তা আমি কাবার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতাম । কারণ তারা এর ব্যয়ভার 
বহনে অক্ষম হওয়ায় এমনটি করেছিলো । আর আমি কা“বা ঘরের পূর্বদিকে একটি ও পশ্চিম দিকে একটি দরজা 
অর্থাৎ দু'টি দরজা স্থাপন করতাম । আর দরজা দু'টিকে মাটির (ভূমির) সাথে সমান করে স্থাপন করতাম এবং 
কা‘বাঘরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নকশানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করতাম । রাভী বলেন, রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) সেই 
কথানুযায়ী ইব্‌ন যুবায়ের কা+বাকে ভেঙ্গে পুণ:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । রাভী বলেন, ইব্‌ন যুবায়ের যখন কা“বাকে ভেঙ্গে 
পৃণ:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আর আমি কা“বার মূল ভিত্তি থেকে উটের কুঁজের মত 
গোলাকার জায়গা বের করার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন, আমি ও যায়দ রচ্মান 
কাবা ঘর তাওয়াফ করতেছিলাম, তখন যায়দ ইব্‌ন রচমান আমাকে কাবা ঘরের যে অংশটুকু বের করে দেয়া 
হয়েছিলো, তা আমাকে দেখিয়েছিলেন । তিনি বললেন, এখন চলো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। যখন তিনি হাতীমের 
কাছাকাছি গেলেন, তখন তিনি বললেন, এটি সেই জায়গা । রাভী বলেন, আমার পিতা (সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে 
গিয়ে আমাকে) বললেন, তখন আমি ও যায়দ ইব্‌ন রচমান তা থেকে ছয় হাত দূরে ছিলাম ৷ ৯৩ 


অতপর তিনি বলেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি ইয়ামীদ ইবৃন রূমান “আবদুলপ্তাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র 
থেকে মুসা ইব্‌ন ইসমা“ঈলের সুত্রে বর্ণনা করেছেন। 

অতপর তিনি হাদীছটি আবার ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূনের সুত্রে বর্ণনা করেছেন । যা ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন শ্রবণ করেছেন, 
ইয়াধীদ ইব্ন রূমান থেকে, তিনি “আরওয়াহ্‌ থেকে, তিনি ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবন করেছেন। 

অতপর তিনি বলেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূনের বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান তাদের উভয়ের কাছ 
থেকে হাদীছটি একসাথে শ্রবণ করেছেন । 

হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছ বর্ণনার পাশাপাশি হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে গুরচত্ত দিয়েছেন। যদিও এ ব্যাখ্যা 
কোন কোন ক্ষেত্রে মূল হাদীছের থেকে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। যেমন তিনি একটি শিরোনাম উলেপ্চখ করেছেন এভাবে, 
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-নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো নিষেধ সম্পর্কিত আলোচনা । যে বিষয়গুলো নামাযকে ত্রচটিপূর্ণ করে তা 

হলো, ঘাড় এদিক-সেদিক ফিরানো, ঘাড় না ঘুরিয়ে ডান-বামদিকে চোখ ঘুরানো নয়। কারণ নবী কারীম (সা.) 

পেছনের দিকে ঘাড় না বাকিয়ে কখনো কখনো নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকিয়েছেন। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমার নিকট আবু তৃহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট আবূ “আম্মার আল-হুসাইন ইব্‌ন 
হারীছ, তাদের নিকট আল-ফযল ইবৃন মুসা, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্‌ ইব্‌ন সাঈদ থেকে, যিনি আবু হিন্দের ছেলে । তিনি 
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ছাওর ইব্ন যায়দ থেকে, তিনি “ইকরামা থেকে, তিনি ইব্‌ন ‘আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন: রসূলুলণ্ডাহ্‌ 
(সা.) তার নামাযে ডানে-বামে তাকাতেন। কিন্তু তিনি তার ঘাড় তার পিঠের পেছনে ফিরাতেন না ।*৯ঃ 


রসুলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) যে নামাষের মধ্যে ডানে-বামে দৃষ্টি দিতেন, এর ব্যাখ্যায় ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, তিনি তার 
চোখ মুবারক দ্বারা ডানে-বামে তাকাতেন। 


তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করেন, সে নামাযে সুরা ফাতিহা শেষ হওয়ার সময় (মুসলপ্টারা) উচ্চস্বরে 
আমীন বলার পরিচ্ছেদ । 
তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু তৃহির, তাদের কাছে আবূ বকর, তার কাছে আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদাতাদ্‌-দাবী, 
তার নিকট “আবদুল “আযীয অর্থাৎ ইবৃন মুহাম্মাদ আদৃ-দারাওয়ার্দী, তিনি সুহাইল থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, 
তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছন, তিনি বলেন, রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.) বলেছেন: যখন ইমাম সাহেব আমীন 
বলবেন, তখন তোমরাও বলবে । আর যে এরূপ করবে, তার জন্য ফিরিশতাদের এ বাণী প্রযোজ্য হবে যে, তোমার 
পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে ।”৯ 
“যখন ইমাম সাহেব আমীন বলবেন, তখন তোমরাও বলবে” এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, এ 
হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম সাহেব আমীন উচ্চ আওয়াজে পড়বেন । যদিও “উলামায়ে কিরামের 
কাছে এ কথা জ্ঞাতব্য যে, ইমামের আমীন বলার সময় পেছনে থাকা মুক্তাদী যদি জানতে পারে যে, ইমাম আমীন 
বলেছেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে রসূলুলণ্ডাহ্‌ (সা.) মুক্তাদীকে আমীন বলতে নির্দেশ করেন নি। । আর যদি ইমাম 
নিচু আওয়াজে আমীন বলেন, যা শুনা যায় না। অর্থাৎ ইমাম আমীন বলেছেন এটি যদি মুক্তাদী জানতে না পারে, 
তাহলে মুক্তাদী আমীন বলবে না। তাছাড়া এটি যে কোন ব্যক্তির জন্য কঠিন যে, তাকে বলা হলো, তুমি যা শুনবে, 
তাই বলবে । অথচ সে শুনলো না, তাহলে সে বলতে পারবে না । আর তাই মুক্তাদীর জন্য আমীন বলার গুরচ্ত্ নেই। 
তবে অনেকে যেটি বুঝে থাকেন যে, ইমাম আমীন বললে, মুক্তাদী যদি তা না শুনে, তবুও মুক্তাদীকে আমীন বলার 
ব্যাপারে রসূলুলপ্ডাহ্‌ সো.) নির্দেশ দিয়েছেন । 
তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেন এভাবে, 
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_নিশ্চয় উলিপ্ডখিত শব্দ ‘আম’ তবে উদ্দেশ্য ‘খাস’ সে সংক্রান্ত দলীল উলেপ্তখের পরিচ্ছেদ । নবী কারীম (সা.) 
নামাযের মধ্যে (রচ্কু‘-সিজদাহ্‌ ইত্যাদি) তাকবীর বলে কখনো কখনো হাত উঠাতেন। প্রত্যেক পদক্ষেপে হাত 
উঠাতেন না। তিনি (রসূল) রচক্ক থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন না। তিনি (নামাযের মধ্যে) প্রত্যেক 
পদক্ষপে তাকবীর বলতেন, কিন্তু শুধুমাত্র রচকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতেন না। 
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উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমার নিকট “আবদাতাদ্‌-দাবী, তিনি সাঈদ ইব্‌ন খালিদ থেকে অর্থাৎ আল-হিযা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
গয়লান ইবৃন জারীর থেকে, তিনি মাতরাফ ইব্‌ন “আবদুলণ্চাহ্‌ ইব্নৃশৃ-শাখীর থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমি 
হযরত “আলী (রা.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেছি। তিনি যখন সিজদাতে যেতেন এবং সিজদাহ্‌ হতে মাথা 
উত্তোলন করতেন, তখন তাকবীর বলতেন । নামায শেষে তিনি চলে গেলেন, তখন “ইমরান ইব্‌ন হিচ্চীন আমাকে 
বললেন, আমরা যখন রসূলুলপ্চাহ্‌ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করেছিলাম, তখন তিনিও এমন করতেন ।”৯* 


উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটি হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ বর্ণনা করেছেন গয়লান ইব্‌ন 
জারীর থেকে, যা এ কথা প্রতি নির্দেশ করে যে, যখন কেউ (নামাযী) রচক্ক থেকে মাথা উত্তোলন করবে, তখন 
তাকবীর দিবে । তিনি এটিই বুঝাতে চেয়েছেন । আবার রচকু থেকে উঠে যখন সিজদাতে যাবে, তখনও সে তাকবীর 
দিবে । যা যুহরী বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইব্ন “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্ন হিশাম থেকে, অতপর যখন সে 
রচক্ট থেকে পিঠ উঠাবে তখন সে বলবে ০১৯ ০ এ ২৭ আর যখন রচকু* থেবে সোজা হয়ে দীড়াবে তখন সে 
বলবে ১৯ এ] ৪) অতপর তাকবীর দিবে যখন সে সিজদাতে যাবে । অনুরূপ ইব্‌ন “আমির বর্ণনা করেন ফালাই 
থেকে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন হারিছ থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে । তিনি উলেপ্ডখ করেছেন, যখন সে 
বলবে ০২৯ 4! এ ৮৯, তখন সে রচ্কুঁ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় তাকবীর দিবে । আবার যখন তা থেকে 
সিজদাতে যাবে তখন আলাদা তাকবীর দিবে । আবার যখন সিজদাহ্‌ থেকে মাথা উত্তোলন করবে, তখন আবার 
তাকবীর দিবে । এরফলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যখন রচকু থেকে দাড়াবে তখন তখন তাকবীর বলবে ০৭ এ ₹০. 
১০৯ আবার সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর দিবে । অনুরূপ আবু সালামাহ্‌ তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন: যখন রচকু* করবে, সিজদাতে যাবে এবং সিজদাহ্‌ থেকে মাথা উত্তোলন করবে তখন তাকবীর দিবে । 
এতে বুঝা যায় যে, রচককু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় পৃথক তাকবীর দিবে না। বরং সিজদাতে যাওয়ার সময় 
তাকবীর বলবে । সুতরাং চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে মোট তাকবীর হবে ২৬ টি ২২টি নয়। কিন্তু “ইকরামা থেকে 
বর্ীত হাদীছ যা তিনি ইব্ন “আব্বাস রো.) থেকে শ্রবণ করেছেন। সে হাদীছের আলোকে চার রাকাআত বিশিষ্ট 
নামাযে মোট ২২টি তাকবীরের বেশী পাওয়া যায় না।”৯* 


তিনি অপর শিরোনাম উলেপ্চখ করেছেন এভাবে, 
425৯3 ক Cha dad) dye al all 55৭৪ Ut শিওর ০৬০৩ 5859 ৪১ আস আজ 


-বেশী বেশী নামায আদায় এবং নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাড়ানো মুস্তাহাব, যার মধ্যে বান্দার প্রতি আলপ্ঢাহ্‌ প্রদত্ত ন“আমাত 
ও অনুগ্রহের বদৌলতে তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেপ্চখ করেছেন, 
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-আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা“ঈল আল-আহমাসী বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন 
মুহাম্মাদ আল-মাহারিবী, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু “আম্মার, তার নিকট আল-ফযল ইব্ন মূসা একসাথে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন “আমর থেকে, তিনি আবু সালামাহ্‌ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলপ্তাহ্‌ (সা.) নামাযে এত দীর্ঘসময় ধরে দীড়াতেন যে, তার উভয় পা মোবারাক ফুলে 
যেতো। তাই তাকে বলা হলো, হে আলপ্টাহর রসূল! আপনি এমন করেন কেন ? অথচ আলপ্টাহ্র পক্ষ থেকে 
আপনার নিকট এ ব্যাপারে সংবাদ এসেছে যে, আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। 
তিনি (রসূল) বললেন, আমি কেন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? এটি মাহারিবীর শব্দ ।*৯ 


উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবৃন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, উলিণ্ডখিত হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় 
আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলার শুক্র আদায় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ “আমাল তথা তার হুকুম আহকাম পালনের দ্বারা হবে । কেননা 
সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য । আর এ প্রশংসা কখনো কখনো মুখ দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে । যেমন 


আলণ্চাহ্‌ তাঁআলা বলেন, -“তোমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করে যাও ।”* অতএব 
তোমাদেরকে আলপ্চাহ তা“আলা তার কর্ম সম্পাদনের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। আর কৃতজ্ঞতা 


প্রকাশ কথা ও ‘আমাল উভয়টির মাধ্যমে হয়ে থাকে । জনসাধারণ ধারণা করে থাকে, কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র কথার দ্বারা 
হয়ে থাকে, কিন্ত বিষয়টি এমন নয়। 


যেমন তিনি (ইব্ন খৃযায়মাহ) বলেন, আলণ্ঢাহ্‌ তা'আলা আপনার পূর্ব ও পর সকল পাপরাশী ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ কথাটিকে এভাবে বলা জায়িয হবে, যেভাবে বলা হয়েছে । কেননা আলপ্ঢাহ্‌ তাঁআলা 
তীর রসূলুলপ্চাহ (সা.)-কে বলেছিলেন, ৮৯৯ ৩% এ ১৯৭৪ 4) -“নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা 
করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট ।”+০০ রসূলুলপ্াহ্‌ (সা.)-কে যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, আলপ্টাহ তা'আলা আপনার 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপরাশী ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রতিউত্তরে কিছুই বলেন নি। এমনকি তিনি 
এমনটিও বলেন নি যে, আমাকে ক্ষমাকরার প্রতিশ্রচতি দেয়া হয়েছে বা ক্ষমা করা হয়েছে। 


৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৮৪, পৃ. ৫০৪-০৫ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক অবস্থা 


প্রথম অনুচ্ছেদ 
রাজনৈতিক অবস্থা 


আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (র.) “আব্বাসী খলীফা মুঁতামিদ ‘আলাল্লাহ্‌” (২৫৬-২৭৯ হিজরী/ ৮৭০-৮৯২ খিস্টাব্দ)- 
এর শাসনামলে জন্গ্রহণ করেন। আর খলীফা আল-মুতী” লিল্লাহ্‌ (৩৩৪-৩৬৩ হিজরী/ ৯৪৬-৯৭৪ খিিস্টাব্দ)-এর 
শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুহতাদী বিল্লাহ্‌র ইন্তিকাল (২৫৬ হিজরী সনের ১৪ই রজব/ ৮৭০খিস্টাব্দের 
জুন)-এর পর মুঁতামিদ “আলাল্লাহ্‌ (২৫৬-২৭৯ হিজরী/৮৭০-৮৯২ খিস্টাব্দ) ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ই রজব 
খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।* খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাকানকে প্রধান উযীর 
মনোনীত করেন। যিনি তার পিতা মুতাওয়াক্কিলের সময় থেকেই উষীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ২৬১ হিজরীর 
শাওয়াল/৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে খলীফা মুঁতামিদ একটি “আম দরবারে ঘোষণা দেন যে, আমার পরে আমার 
পুত্র জাফরই পরবর্তী খলীফা হবে। তারপর আমার ভাই আহমাদ মুওয়াফ্ফাক হবে খিলাফাতের দ্বিতীয় দাবিদার । 
তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জাফর বয়প্রাপ্ত না হয় তবে আমার ভাই-ই খলীফা পদে আসীন হবে এবং 
এমতাবস্থায় জাঁফর হবে তার পরবর্তী খলীফা । এ ব্যাপারে সকলের বায়'আত নেয়া হয় । খলীফা হারুনুর রশীদের 


১. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু জা'ফর। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন 
মুতাওয়াক্কিল “আলাল্লাহ্‌ জা“ফর ইব্নুল-মুঁতাসিম আবূ ইসহাক ইব্‌ন রশীদ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আসৃ-সামিরী । তিনি ২২৯ হিজরী 
সনে ফিত্ইয়ান নামক জনৈকা রোমদেশীয় দাসীর গর্ভে জনুগ্বহণ করেন। তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। খলীফা আল-মুহতাদির 
ইন্তিকালের পর ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ রজব খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে তার কোন রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি কখনো স্বাধীন ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থিত হননি । তার খিলাফাতকালের অধিকাংশ সময় তিনি শুধু 
আসনের শোভা বর্ধন করে সামার্রাতে অবস্থান করেন। ২৭৯ হিজরীতে আবুল-ফযল ইবৃন মুওয়াফ্ফাকের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য, 
নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার কারণে মু'তামিদ নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আবুল-ফযল ইব্‌ন মুওয়াফ্ফাককে 
উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মুঁতাধিদ উপাধি দেন। এ বছর মুঁতাষিদ মিথ্যা গল্প, নোবেল নাটক, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত 
গ্রন্থাদি ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর কয়েক মাস পর ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৯ তারীখ সোমবার ২৩ বছর রাষ্ট্র 
পরিচালনার পর ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন তাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন, তাকে রাতের আঁধারে 
গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। 
দ্র. mie 00 why |, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৪০-৫৪১; শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, 0] i 280) 00] 
টা] wd n&AY & vj 27-0 vem n&(বৈরত : দারুল কলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩১-৩১৪; 
(পরবর্তীতে এ উৎসটি আদ্‌-দাওলাতুল-‘আব্বাসিয়্যাহ্‌ হিসাবে ব্যবহৃত হবে); A -017 ॥া॥ 2d XA Lew | -eK Vi, ৩য় খণ্ড পৃ. 
৬১-৭১; GYR 08118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬১; A -K | WZ 8/1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৮২; A - 
18011 01)801108 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১; A | -&৫॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; 7॥)1]-11101, প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৮৯; 80800 61 6h 010 প্রাণ্তক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; খতীব আল-বাগদাদী, 2 6 ॥ (বৈরুত: দারুল-ফিক্র, তা. 
বি.),৪র্ঘ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; (10171810118, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১; Encyclopaedia Britannica (London: 
William Benton Publisher, First Publisher, 1968), Vol-4, P. 651. 

২. [1/1]-L}), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী, ZV XY / 8X 2 0 )- 2) | 0) -0)1« কোয়রো: দারুল 
মা‘আরিফ, তা.বি), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫; (পরবর্তীতে এ উৎসটি তারীখুত্‌-ত্বাবারী হিসাবে ব্যবহৃত হবে); ড. হাসান ইব্রাহীম 
হাসান, 2 1} -3॥|] এ (বৈরুত: দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খরি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; মুহতাদীকে অণ্ডকোষদ্ধয়ে 
চাপ দিয়ে হত্যার পর তুকীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল-“আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত 
করে সিংহাসনে বসায় । তারা তার হাতে বায়'আত করে তার খিতাব দেয় মুঁতামিদ “আলাল্লাহ্‌। 


দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯ 
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তনয় মু‘তাসিম বিল্লাহ্র শাসনামল থেকেই সামার্রা ছিল ‘আব্বাসীয় খলীফাদের রাজধানী । ২৬২ হিজরী সনে 
খলীফা মু‘তামিদ ‘আলাল্লাহ সামার্রা থেকে বাগদাদে ফিরে যান ।* ২৬৩ হিজরী/ ৮৭৬-৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে “উবায়দুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাকান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার ইন্তিকালের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুখাল্লাদকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ২৬৩ হিজরী সনের যিল-কৃদ মাসের ১১ তারীখ থেকে ২৭ 
তারীখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ দিন উষীর হিসেবে দায়িত্ব পালণ করেন। তারপর “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব 
যিনি মুহতাদী বিল্লাহ্র উষীর ছিলেন, তাকে উষীর নিয়োগ দেয়া হয়। ২৬৪ হিজরী সনে সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব 
বাগদাদ থেকে সামার্রাতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন। এতে খলীফা মুঁতামিদ 
“আলাল্লাহ্‌ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে, তাকে ও তার সন্তান ইব্রাহীমকে গৃহে অন্তরিন করেন। ২৬৪ হিজরী সনের যিল- 
কৃদ মাসের ২৭ তারীখে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে পুনরায় উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।« ২৭২ হিজরী সনে জেল 
হাজতেই সুলাইমান ইব্ন ওহ্হাব ইন্তিকাল করেন । তার ইন্তিকালের পর আবুস্-সকর ইসমা“ঈল ইব্‌ন বুলবুল উযীর 
পদে আসীন হন ।* খলীফা মু“তাযিদ বিল্লাহ্‌ সামার্রা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করার ফলে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে 
চলে আসে । ফলে খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুকী সরদারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। রাজধানী পরিবর্তনের এ 
ব্যাপারটির কৃতিতৃও ছিল খলীফার ভাই মুওয়াফ্ফাকেরই ৷ তার দৃরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে তাকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল ।' 


মুতামিদ “আলাল্লাহ্‌ খলীফা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তার ভাই আবু আহ্মাদ খলীফাতুল্লাহ আল- 
মুওয়াফ্ফাক উপাধি ধারণ করে খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসেন ।৮ তার এ কার্যক্রম পরিচালনার 
পূর্বে তুকীরাই ছিল খিলাফাতের প্রধান চালিকাশক্তি । মুওয়াফ্ফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে শক্তি খর্ব করে দেন 
এবং সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন। 


এতদসন্তেও মু'তামিদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমগ্র রাজ্যের সর্বত্র চরম 
হাঙ্গামা বিরাজ করে । যে যেখানে সুযোগ পায় সে সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক গভর্ণররা রাজস্ব প্রেরণ 
বন্দ করে দেয়। যে যে ভূখণ্ড দখল করেছিলো সেখানেই তার নিজস্ব আইন-কানুন চালু করে দেয়। সামান বংশীয়রা 
মাওরাউন নাহ্‌্র, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান খুরাসান ও পারস্যদেশে, হাসান ইব্‌ন যায়দ তাবারিস্তানে ও 
জুর্জানে, হাবশীরা বসরাতে, আলেপ্পো ওয়াসিতে, খারিজীরা মসুলে ও জাযীরায়, ইব্‌ন তুলুন মিসর ও শামে এবং 
আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ রাজতৃ গড়ে তুলে। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট 
সরদাররাও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে 
লিপ্ত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমুআর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো । 
আর কোন ক্ষেত্রে খলীফার নির্দেশ মান্য করা হতো না৷ 


২৭৮ হিজরীর ২২ সফর/ ৮৯১ খিিস্টাব্দের ৬ জুন মুওয়াফ্ফাক ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুঁতামিদ তখন বেঁচে 
থাকলেও তার মর্যাদা ছিল একজন কয়েদীর ন্যায়। তার মৃত্যু হলে অমাত্যবর্ মুওয়াফ্ফাকের পুত্র আবুল-“আব্বাস 
মুতাযিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে যুবরাজ মনোনীত করা হয়। কিন্ত তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিল জাফর ইব্‌ন 
মুতামিদের পর ৷ জাফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মুতাযিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ যেমনটি ছিলেন তার পিতা 
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মুওয়াফ্‌ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ । কিন্তু মু'তাযিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভয়ে খলীফা মুতামিদ বিল্লাহ্‌ নিজ পুত্র 
জাফরের পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্র মুরতাযিদের যুবরাজতবৃকে অগ্রগণ্য করে তাকেই প্রথম যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান 
করেন। মু‘তামিদের রাজত্বের ২৩ বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দূর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত 
হয়। হাবসী বা জঙ্গিদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সফলতার মুখ দেখা যায়নি।” তিনি ২৭৯ হিজরী 
সনে ৫০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন৷” 


তার ইন্তিকালের পর আল-মুতাষিদ বিল্লাহ্‌ (২৭৯-২৮৯ হিজরী/৮৯২-৯০৩ খিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন ।১5 
তিনি তার পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওহ্হাবকে আমৃত্যু তার উধীর পদে আসীন 
রাখেন।* ২৮৮ হিজরীতে তার ইন্তিকালের পর তারই পুত্র আবুল-হুসাইন আল-কাসিম ইব্‌ন “উবায়দুল্লাহ্‌কে তার 
স্থলাভিষিক্ত করেন।+ তার প্রধান শক্তি ছিল তার পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে তার 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বেসামরিক ও সামরিক নেত্রীবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক এবং “আব্বাসীয় পরিবারের 
ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এ শক্তিকে ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তার 
সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধাভিযানে তার রাজতৃকালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।১১ খলীফা মু‘তাযিদ 


১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫ 

১১. AVR 18781001018 প্রাণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫ A -0॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১; Kh 7 ॥ 116, প্রাগুক্ত, তয় 
খণ্ড, পৃ.৩২৬,; 10 )-টা] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫০ 

১২. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস 
আহমাদ ইব্‌ন মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল জাফর ইব্নুল-মু'তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর-রশীদ আল-হাশিমী আল- 
“আব্বাসী । তিনি ২৪২ হিজরী সনে সাওয়াব দুরার নামক দাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন । তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসে ২৫ বছর 
বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত সু-দুর্শন, সহনশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) 
বলেন, | 044 ০১ ০২৩৮ ০৬১৯ ০ ৷ চেহারায় গাীর্জের ছাপ বিদ্যমান ছিলো । তিনি যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার 
মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের পছন্দ করতেন না। মামুনের সময়কাল থেকে দর্শনের চর্চা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ধর্মীয় কলহ ও বাগবিতপ্তার অবসান কল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুস্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি রাজস্ব 
কমিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন। তবে প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুণ্ঠবোধ করতেন না। 
প্রজাদের উপর থেকে সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন দুরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন। আল-মাস“উদী বলেন, 14! 4১ 0 
43০ ab ৭5৯ 913 4১৯৯41১৯৯৭4 ০৪৪ | এ মহান খলীফা ২৮৯ হিজরী সনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি 
২৩ বছর পর্যন্ত খিলাফাত পরিচালনা করেন । 
দ্র. MN ৪0 0)-)7| 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৭৮; AV ৪ ॥ )177-061010 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩; JR |& 
॥॥৮ প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; 2) 1] &/ 8) % প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১; A -1000) 07070), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ. ৩৭০-৭১; “আবদুর্-রহমান আযৃ-যাওজী, A -0)71॥10 (বৈরূত: দারূল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ 
১৯৯২ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ.৩০৬-০৭; A) 8: nd! 01)8011011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৬৪৫; | 10801 08101 wn, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৯২; A -98০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; / 1) -L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩-৯৫; Kh ॥&10115, প্রাগুক্ত, 
৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৫-২৬; | 0) -3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫১ 

১৩. 21)-L}/W প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; A) -08৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০১ ; kh ৮০৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; 
0) | 81016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; মাহমুদ শাকির বলেন, 

এ এ একথা AE এ 00০ ০১০০৩ ad BLE ০০ ৯3 ৪৪ CHE ০৫৪ ১৭ ৬ 

দ্র. AY U1) -Bn| 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬ 

১৪. 01710811118 প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪ 

১৫. AV 88077060101 পরাগ, পৃ.৩৫৩ 

১৬. টা] 0)1811100, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড৩৭-৩৮; AV & ॥] 07 -0 en | চপ্রাপ্তকত, পৃ. ৩৫২ 
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বিল্লাহ্‌ মককার দারুন্-নদওয়া নামক কুরাইশদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল-হারাম 
মাসজিদের পার্শ্বে তদস্থলে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন ।** 


তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের সম্মুখিন হন । মুসেলে খারিজীদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জ্যা ২৮০ হিজরী সনে বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হলে তিনি তাকে 
হত্যা করান। অপর দলের নেতা হারূন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকায় খলীফা নিজেই জাযিরায় অভিযান 
চালিয়ে বণী শাযরানের গোত্র সমূহকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি বিধান করে প্রচুর গণীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন 
করেন ।১” ২৮১ হিজরী সনে মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্‌ন হামদুনকে বন্দী করেন, যার সাথে খারেজী নেতা 
হারুন শাবীর সাথে সখ্যতা ছিল।১৯ খলীফা এ সময় মারভীন দুর্গ ধুলিস্সাৎ করে দেন। পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের 

খ্যা বেশি হওয়ায় নওরোজের দিন তারা বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্জলনের প্রথা চালু করেছিল। ২৮২ 
হিজরী সনে খলীফা এক ফরমান বলে তা বন্ধ করে দেন।২ ২৮৩ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসে খলীফা স্ব- 
সৈন্যে মসুলে উপস্থিত হয়ে হারুন শাবী খুমারীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তিনি হারূনকে গ্রেফতার করে 
কারাগারে নিক্ষেপ করেন ও পরবর্তীতে হত্যা করান ।৯ তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাবীল- 
আরহামদের জন্যেও উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং 
তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ।*২ 


২৮৫ হিজরী সনে আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদ কেল্লা অধিকার করেন এবং আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন 
শায়খকে গ্রেফতার করেন ।২ ২৮৬ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।১* অধিক সঙ্গমজনিত কারণে অসুস্থ 
হয়ে ২৮৯ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন ।২৫ 


১৭. 10 -0)2 110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; 20 8.)-10101 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; টা] X৪৫}, প্রগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৭- 
৩৮ 

১৮. mg ৪ 01 00)8) Vv প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭১; Av & ॥ ]71-0161া]॥1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬; 017 08101, প্রাগুক্ত, 
€র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪; 2 1] €76॥) প্রাণ্ুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; A | -9} 7 ৷, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩২ 

১৯. 7107 68॥॥ প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; A) -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; A -৷e° nd 00810110018 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৫-৫৬ 

২০. ॥1-0710, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; ; A | - -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 
JA ০9 od AL Jay Of Maal 2৯0 ৩ এ দ্র. AY -w 008 0108)11]11 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৯; 
॥10808 67811 010 প্রাণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯; 10 6৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১; ' } 04) -3॥) , প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ২৫৩; 28)0]-1) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; 5) ৪0101. 'আব্বাসিয় ৷ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৬৪; 282 
II ০৪ EIA CO) 5 ০ AAP ওই all E43 গে! chill pL দ্র আত-Z i Ly -Bmj WX প্ৰাগক্ত, 
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; A | -৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭ 

২১. qi 0 wb V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; AY ৪ Vj 2-0 emg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭; 017 08 
॥৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭; 2118/8 প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; A { -0)21010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; 
AVY -v° nd 00081110818 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; (10808 80-101 110 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩; ZN Ly -Ly dv 
প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; AY &/ 1) -83॥|] 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭ 

২২. ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, ৬৪১৮৮ ১১1৭] 2৭ ১৪ 0428] ১১৪ AGA ES fl আত Lal) ০৭ 

দ্র. A -0)7100, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯-৬০; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 

০৯৩৪] ৫৩১ গর! ALE ০৪ ১৪ শি ০4৬৩] ssh ৭৬০০ ০০৪ এ ২০ দ্র- AY 81008 088৮]018প্রাভ, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; A -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; | 0) }-3॥|] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পূ. ২৫৪; AVG Vj 0]. 
081] প্রাণ, পৃ.৩৬২ 

২৩. 2087 6॥) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯; ॥ | -0)21010, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ৩৭৯, 109) 6] 00| ॥1% প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ১৩১; AY &/ ৷ ॥]-ট] 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯ 

২৪. 71] প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; AV -% 10018 01)81 81 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৮২ 
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খলীফা মু‘তাযিদ বিল্লাহ্র ইন্তিকালেরপর আল-মুকতাফী বিল্লাহ» (২৮৯-২৯৫ হিজরী/৯০২-৯০৮ খিস্টাব্দ) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন।** তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তার পিতা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত আবুল-হুসাইন আল- 
কাসিম ইব্‌ন ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহাবকে আমৃত উষীর হিসেবে বলবত রাখেন। ২৯১ হিজরী সনে 
তার ইন্তিকালের পর আল-আব্বাস ইবৃনুল-হাসানকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।** উদারনীতির কারণে তিনি 
জনগণের সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক নির্মিত রাজধানী নগরীর ভূ-গর্ভস্থ 
বন্দিশালাসমূহের ধ্বংস সাধন, বন্দিদের মুক্তি প্রদান এবং বাজেয়াপ্তকৃত জমি প্ত্যর্পণ করেন।* তিনি একজন সাহসী 
ও নির্ভীক নেতারূপে নিজেকে প্রমাণ করেন। বহুসংখ্যক খিলাফাতের শক্রুর বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করেন । কিরমিতা** 
সম্প্রদায় সিরিয়া অঞ্চলে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাতে থাকে তারা একের পর এক শহর তাদের কবলে পতিত হতে থাকে, 


২৫. 


২৬. 


২৭. 


AY -Kwj 01781), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. 8১১; AV & vj Z} -0 emg nk প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪; 017 01118, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; £11 6% প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৬; A -9}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২২ -0 0018 
| 0&০ (প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮; A ৮৪০ ৪8 ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; A -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
8১৫; (01071811115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; '/ 0) -3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; 1000) 0767001, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১০; 2 1) -L}  ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫ 

তার প্রকৃত নাম ‘আলী । উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল আল-মুতাযিদ বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু 
আহমাদ “আলী ইব্‌ন মু‘তাযিদ বিল্লাহ আবীল-“আব্বাস আহমাদ ইবৃনুল-মুওয়াফ্‌ফাক তৃলহা ইবৃন মুতাওয়াক্কিল আল-‘আব্বাসী । তিনি 
২৩৬ হিজরী সনে জীজাক নামক তুকী ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্ুগ্রহণ করেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 

8 এ (০৭ ১ 201 এ -তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। ইতিহাসে ‘আলী নামে দু'জন ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। একজন 
হযরত “আলী কার্রামালাহ্‌ ওয়াজহাহু রো.) তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অপরজন এ মুকতাফী বিলাহ্‌। মু'তাযিদ 
বিলাহ্‌ তাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন। তিনি ৩১ বছর ৩ মাস বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। মুঁতাঘিদের 
ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্কায় ছিলেন। ফারিসে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উধীরে “আযম কাসিম ইব্‌ন “উবায়দিলাহ্‌ 
মুকতাফীর নামে মানুষেরা বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রিক্কায় তার নিকট সংবাদ পৌছে দেন। মুকতাফী জমাদিউল-আওয়াল মাসে 
বাগদাদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে উযীর কাসিমকে সাতটি খিলাত প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম 
দেহের অধিকারী ছিলেন । শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 

2৪1 । মুতা“যিদের সন্তানই কেবল খলীফা হবেন, উধীর কাসিম ইবৃন “উবায়দুলাহ্‌ তা চাইতেন না । তীর ইচ্ছা ছিল এ বংশের অন্য 
কেউ খলীফা হোন । তাই তিনি বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় 
তিনি অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন । তিনি ৬ বছর ৭ মাস ২০ দিন খিলাফাতের দায়িতু পালন করেন। 


দ্র. AV ৮ Vj 77-061] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫; 07 | 1016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; A) -007 1010, প্রাগুক্ত, ১৩শ 
খণ্ড, পৃ. ৩; 7807 0/8) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮: ॥- (00) wZ&\ AL, প্রাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৩; ॥\ ৪ 
AV 0008) ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০; AY -10019 01088111110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; || -Bev 

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; |0॥]-ট] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; 21) -L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; 10807 808 
hi |, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; kV ৮ 18016, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪ 

mv ৪010 0]08)71 V, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; 0) R ৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; A -Kwgj 07000, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২; A -e' nd 00)8)11011$ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; '/ 0| ]-01] ও, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ২৬০; 81080861810, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; ZN) -L) ৷), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; ৪0] YY - 

Oe mg (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫ 


. 0॥ ৪1100008071 v প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; AV & ॥ )177-06 lumg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬ 
AY -e° nd 00911011 (প্রাপ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৫; টা] ১৪ /, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড পৃ. ৫০৯ 
. কিরমিত শব্দের কৃফ ও মীম বর্ণে যের যোগে ও ‘র’ বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয় ও শেষ বর্ণ ‘তৃ’। যা দ্বারা একটি নিন্দিত 


সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যে সম্প্রদায়ের প্রধানের নাম কিরমিতা । তারা হাজার, বাহরাইন ও হাসা অঞ্চলের বসবাসকারী একটি 
সম্প্রদায় । কেউ কেউ তাদেরকে আল-কারামাতাহ বলেছেন। তারা হজ্জ পালনের জন্য বায়তুল্লাহ্‌-তে আগমনকারী হাজীদের হত্যা 
করেছিল। 


দ্র. AV -Abme, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ.১০৮ 
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এমনকি দামিশক নগরী তাদের দ্বারা লুগ্ঠিত হয় ।১ ২৯০ হিজরী সনে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমানকে একটি বিশাল 
বাহিনী দিয়ে দামিশকে কারামাতীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও 
২৯১ হিজরীর ৬ই মুহার্রাম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গেফতার হয়। তাদের অনেকেই হতাহত ও অনেকে বন্দী হয়, 
আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ।৩২ 


২৯২ হিজরী সনে খলীফা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমানকে তৃলুন বংশকে ধ্বংস করার জন্য মিসরে পাঠান । যুদ্ধে হারূন 
ইব্ন খুমারুভিয়া নিহত হন। মিসর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা“ঈলের পদানত হয়। তুলুন বংশের প্রত্যেকে বন্দী অবস্থায় 
বাগদাদে নীত হয়। তুলুন গোষ্ঠীর শাসনের অবসান হয়। খলীফা দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে মিসরের গভর্নর 
নিয়োগ করে, তথায় প্রেরণ করেন । মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান তার হাতে মিসরের শাসন বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে 
আসেন ।** ২৯৪ হিজরী সনে আবুল-হায়জ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন হামদুন আদভী তাগলবী মুসলের কুদীদের 
পরাভূত করেন।** ২৯৫ হিজরী সনের জমাদিউল-আওয়াল (মার্চ ৯০৮ খ্রি.) মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।** অতপর 
তুকীরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য স্বল্প বয়স্কদেরকে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে । তাই মাত্র ১৩ বছর 
বয়সী আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌কেণ্ (২৯৫-৩২০ হিজরী/৯০৮-৯৩২ খিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করে ।”" অতি 


৩১. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 810, প্রাণুক্ত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ 

৩২. ঢা] xk}, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, টা] /0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; AV & 
'॥177-0618101 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯-৭০; A -K ug] WZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; | -007 wg, 
প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫; A | -&6॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭; ki ৮০৪৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; 
7॥)0)-10 WV, প্াগক্ত, পৃ. ২৯৯; ॥ -ie Wind 00090110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৯; A 6০? | 6h॥| ॥10 ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ১৪৫; | 0॥ }-3॥] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১ 

৩৩. NN 2 AY 0008061 V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; টা] ২৪, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, 
টা] tgi BW nm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪ ; A -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩; ; A -e nd 01090110010 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৮; ॥॥ -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১; | 0) }-3॥] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; ॥1)8)1 808 
|| 10 প্রাণ্তক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; kh 171 10116, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬ 

৩৪. AV & ॥ ] 71-0810 (প্রাপক, পৃ.৩৭০; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৬৫ 

৩৫. 71780) প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮; 7 1) -L) 0 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; গা]॥ 2010 ॥0)8)7| V, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, 
পৃ. 8৮৪; AV & ॥ )71-06110018 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪; A) -000) 07601, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূ. ৪৩৭-৩৮ A) - 
0}Z, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; A -৷৪' ॥ 0109)1101 (প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪২; A | -ট৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪২৯; '} 0 )-83॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; 81080619011 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০ 

৩৬. তার প্রকৃত নাম জা“ফর। উপনাম আবুল-ফযল । পিতার নাম মু'তাষিদ বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জাফর ইবৃনুল- 
মু'তাঘিদ ইবৃন আহমাদ ইব্‌ন আবী আহমাদ তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াক্ৃকিল “আলাল্লাহ্‌ আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী ৷ তিনি 
২৮২ হিজরী সনে গরীব নাম্মি ক্রীতদাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। মুকতাফি বিলাহ্‌ তার ইন্তিকালের পূবে যখন তার পরবর্তী 
উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন, তখন লোকজন তাকে মুকতাদির বিলাহ্‌ নিশ্চিতভাবে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতোঃপূর্বে এতকম বয়সে আর কেউ খলীফা হননি । আয্‌- 
যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ১১৯০ ১১৯৭] সি 4৪184 945 03৯1 -তিনি ২৯৫ হিজরী সনে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। 
তাই মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাকে পদচ্যুত করার জল্পনা-কল্পনা চলে। উযীরে “আযমের ক্ষমতার পরিধি 
যেহেতু অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তার ছিল, এজন্য অমত্যবর্ণের মুকতাদিরের খিলাফাত পছন্দ ছিল 
না। এদিকে উষীরে “আযমের এ ছেলে মানুষের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। তাই তারা তার খিলাফাতের বিরোধীতা করে । কিন্তু তাদের 
সকল বিরোধীতাকে উপিক্ষা করে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে খিলাফাত পরিচালনা করেন। তিনি ২৪ বছর ১১ মাস ১৬ দিন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩২০ হিজরী সনের ২৪ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন । 
দ্র. AV 8 Vj Wy -Oelumg প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; 07 | 81018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পূ. ২৩২-৩৩; 2 1. 7&8) % প্রাগুক্ত, 
১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; A -K ৪) ॥Z& 1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; A -0}Z 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯ A) - 
61010 01)811]110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; A -&6॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০; ' } 0 } -83॥] , প্রাগুক্ত, ১ম 
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অল্পবয়সের কারণে অনেকেই খলীফা মু'তাজের পুত্র আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্ররোচনা 
দিতে লাগলো । কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হওয়ায় মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আবুল-হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি 
চলতে থাকে। ঘটনাক্রমে তারও মৃত্যু হয়। দু'জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যু খলীফা মুকতাদিরের খিলাফাতের ভিত্তি 
একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুতাজ্জকে 
সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন । কিন্তু উষধীরে “আযম “আব্বাস ইব্‌ন হুসাইন এতে শামিল ছিলেন না। তাই 
২৯৬ হিজরী সনের ২০ শে রবী“উল-আওয়াল (ডিসেম্বর ৯০৮ খ্রি.) উযীর “আযমকে হত্যা করা হয়। পরদিন ২১ শে 
রবী“উল-আওয়াল ২৯৬ হিজরীতে মুকতাদিরকে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করা হয় এবং ইব্নুল-মুতাজ্জকে খলীফা 
নির্বাচিত করা হয়।” “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুতাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি 
মুকতাদিরকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। খোজা সেনাপতি মুনিস আল-মুজাফ্ফারত৯ মুকতাদিরকে রক্ষা 
করার জন্য স্ব-দলবলে এগিয়ে আসেন । “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুতাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। খলীফা আল-মুকতাদির 
স্ব-পদে বহাল থাকেন ।** তিনি মুনিস খাদিমকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্নুল-ফুরাতকে উযীরে “আযম মনোনীত করেন ।* খলীফা আল-মুকতাদির স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন না। তিনি 
অত্যন্ত দুর্বল এবং বিলাসপ্রিয় থাকায় মন্ত্রীগণই প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি কখনো কখনো 
হারেমবাসিগণ কর্তৃক এবং কখনো কখনো উযীরগণ কর্তৃক পরিচালিত হতেন ।”২ তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। কিরমিতা সম্প্রদায় একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 
৩০১ হিজরী (৯১৩-১৪ খ্রি.) সনে মুকতাদির তার চার বছরের শিশু সন্তান আবুল-'আব্বাসকে তার সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মিসর মাগরিবের গভর্ণরী তার নামে প্রদান করে, মুনিস খাদিমকে মুযাফ্ফার 
উপাধিতে ভূষিত করে “আমীরুল উমারা” মনোনীত করে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন ।** ৩০২ হিজরী (৯১৪-১৫ 
খি.) সনে “উবায়দুল্লাহ্‌ মাহদী তার সেনাপতি হাবাসা কাতামীকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। 


খণ্ড, পৃ. ২৬৭; A b&b} Gh hi ॥10৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; 2 1) -L) ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; nq ৪110 00/081 1, প্রাগুক্ত, 
১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৬; 10018 hh, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪০৫ 

৩৭. AV -810010 01/81100 (পরাণ্তক্, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭88; AV -K gj WZ 67) 1, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; আত্‌-1 1) - 
Bn 0) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৭; 2 0} -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; ZV 0] 6/7 £1 % প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; AV & 
॥)9]- 01811] 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; RIAN, 8র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; 0 -0)2100, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; 
Ay -08॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০; 10 )-ট1] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; A 6০? 80811 ॥৪৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; 
mdg\ 2 AW 10)807 V প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩ 

৩৮. A) -0০॥. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৩১; 2 2} -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; AV & ॥ )717-016100॥1 প্রাগুক্ত, পৃ. 
৩৭৬-৭৭; Aj -e nd 01৮81 01) প্রাণ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৯-৫০ 

৩৯. মু’নিস আল-মুজাফ্‌ফার আবুল-হাসান ২৩১ হিজরী/৮৪৫-৪৬ খিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন । তিনি একজন খোযা ছিলেন। তিনি আল- 
খাদিম ও মুজাফ্‌ফার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন 
একনায়কে রুপান্তরিত হন। তিনি প্রথম দিকে খলীফা মুকতাদীর বিল্লাহ্র অনুগত থাকলেও পরবর্তীতে তার চরম শক্রতে পরিণত 
হন। এমনকি তারই অনুগত সৈন্যের হাতে খলীফার জীবনাবসন ঘটে । 
দ্র. 28)0)-1110 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; A b&b 6] 811 |) প্রাণ্ক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; A -K Wj WZ & NAL, প্রাগুক্ত, 
৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮ 

80. mdi ৪ AW 00) v, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩; 81১80) fh 8h প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৩; 2 Ly -Ly dv, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; AV & ॥ ] } -0 emg ng প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৭৮; kh Yh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; 
Ay -Kwj 07610, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪8১-৪২; AY 8 ॥)0-ট] 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮ 

8১. ZV1j)-Ly WV প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১; 10808808101 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; Kh ৮ 6॥৷৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২ 

৪২. আত্-7॥)1]-ট1] 10) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৮ 

৪৩. AVR 80811 প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২০২; AV & ॥ )77-016110 11 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; AY 1000] 017011, 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৮; A &/ 1} -3॥] % প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮ 
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মিসরে অবস্থানরত মুনিস তাকে পরাভূত করেন।** ৩০৭ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ্‌ মাহদী তার পুত্র আবুল-কাসিমকে 
একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর আক্রমণের উদ্দেশে প্রেরণ করে। তারাও মুনিস খাদিমের হাতে পরাভূত 
হয়।** ৩১১ হিজরী সনে কিরমিতাদের প্রধান আবূ তৃহির সুলায়মান ইব্‌ন হাসান আল-জান্নাবী আল-কারামাতী 
বসরাতে আক্রমণ করে তা অধিকার করে, ১৬/১৭ দিন সেখানে অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী 
শিশু ও নারীসহ হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃসংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ 
ফারূকীকে গভর্ণরী সনদ দিয়ে স্বসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা করে দেন।*৬ ৩১২ হিজরী সনে আবু তৃহির আল- 
জান্নাবী তার লোক-লস্কর নিয়ে মককা থেকে প্রত্যাগমনকারী হজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে । যারফলে ৩১৩ 
হিজরী (৯২৫-২৬ খ্রি.) ও ৩১৪ হিজরী সনে এই দুইবছর কিরমিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে যায়নি ।” ৩১৪ 
(৯২৬-২৭ খর.) ও ৩১৫ (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি.) হিজরী সনের রমযান মাসে কিরমিতাদের হাতে খলীফা মুকতাদিরের 
বাহিনী পরাভূত হয়। অবশেষে ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-৯২৯ খি.)“ঈসা ইব্ন মুসা, হারুন ইব্‌ন গরীব, সাফী আল- 
বাসরী ও ইব্‌ন কীয়স প্রমুখ সর্দারকে কিরমিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অবশেষে তারা পরাস্ত 
হয়।৯৮ 


৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ইব্‌ন মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসন্চ্যুত করে । কারণ খলীফা মুকতাদির 
মুনিসের স্থলে হারুন ইব্‌ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। মুনিস তা অবগত হয়ে খলীফার উপর 
অনাস্থা প্রকাশ করেন এবং খলীফাকে গ্রেফতার করেন। মু'তাযিদের পুত্র মুহাম্মাদকে আল-কাহির বিল্লাহ্‌ উপাধিতে 
ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন বাড়ানোর দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় 
কিছুদিন যেতে না যেতেই মুকতাদির বিল্লাহ্‌ স্ব-পদে ফিরে আসেন ।৯৯ ৩১৮ হিজরীর (৯৩১ খ্রি.) হজ্জের মাওসুমে 
আবু তৃহির কিরমিতা সসৈন্য মক্কা মু'আয্যামায় গমণ করে । বাগদাদ থেকে মানসুর দায়লামী আমীরুল-হুজ্জাজ হয়ে 
রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি ৮ই যিলহাজ্জ মক্কায় উপনীত হন এবং আবু তৃহির ৯ই যিলহাজ্জ মক্কায় উপনীত হয়ে 
হাজীদের হত্যা করে যমযম কুপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতে থাকে, হাজরে আসওয়াদ লৌহ মুদগর দিয়ে টুকরো 
টুকরো করে এগার দিন পর্যন্ত তা কাবার প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে, কাবা ঘরের দরজা ভেঙ্গে 
ফেলে, হাজীদের সর্বস্ব লুট সহ বিশৃঙ্খলা করে ।% ৩২০ হিজরীর সফর (ফেব্রয়ারী/মার্চ) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল 


88. A) -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪২; A b&b 87801 01 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫; 10107801118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১২৪ 7000] 17601, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ 

৪৫. AVR 80811 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০; | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫১ 

৪৬. AY -16100161 GbE প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫-৬; A b&bR fh 6h প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; | -086॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬১; A -K 9] 0078), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩ 

৪৭. ki VY héhne, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; Aw ৪/6, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৪২; A) -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ.৪৬৩-৪৬৫,৪৬৮; ‘আব্দুল হাই আদৃ-দিমাশকী (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, 50৯1 ১৭ 3 1১০৭ ১৫৪ ০৫০ 05 ad 
০০০ এও 9৮10৩ ddl অত্র. 10087881005) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০; || -e Wind qb &bn ign 0প্রাণ্ুজ, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪,৭৪৯ 

৪৮. AVS ॥)07-0610] 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; 11080167811, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; AY -Kwj 017 & 
71.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯ 

৪৯. AV 8) 57-0 তার |া/প্রাগুজ, পৃ. ৩৫৩; 29 %1-1010 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; 10১90187101 ॥, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. 
২৫১-৫২; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, ০৯ ১২৯৪ 43193 4৩ ১3৬ ৮৬ ০৮ L532) Of তো! 03 JM এ 
ALA oA ge 4961৭০5 29৪ ১৪৭৩৪ এ দ্র 5181 Wind 08-11010 প্রাগুজ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৫; 
AY -96॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ৩৭৩-৭৪; AV -1]) 01700), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; টা] 0181110॥) প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, 


পৃ. ৫০৪ 
৫০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪; জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, ৫৪৯ 05 
sl & নও Az ad ৫ ০9 il ৯ ৯] ara) ০৩৭৩ ১৪ ৬ dl ৮১৩ ০23 পু al ২২০] All i 
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দখল করে এবং খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসককে তাড়িয়ে দেয়। মুনিস বাগদাদে আগমণ করে খলীফা 
মুকতাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে খলীফা পরাভূত হন । মুনিসের বাহিনীভূক্ত বার্বার একটি দল খলীফাকে 
তীর নিক্ষেপে হত্যা করে শীর দেহচ্যুত করে এবং শীর মুনিসের নিকট হাযির করে। *১ 


খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ নিহত হওয়ার পর মুনিস খলীফার ভাই আবু মানসুর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুতাযিদকে 
সিংহাসনে বসিয়ে কাহির বিল্লাহ (৩২০-৩২২ হিজরী/৯৩২-৯৩৪ খিস্টাব্দ) উপাধিতে ভূষিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুকলাহ্‌ আবূ “আলী উযীরে “আযম ও “আলী ইব্‌ন বালীক হাজিব পদে নিযুক্ত হন।* কাহির বিল্লাহ তদীয় হাজিব 
“আলী ইব্‌ন বালীককে সৈন্যদলসহ মুকতাদির পুত্র “আবদুল-ওয়াহিদ হারুন ইব্‌ন গরীব মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকৃত ও 
তার সাথীদের গ্রেফতার করতে প্রেরণ করেন। “আবদুল-ওয়াহিদ ও তার সাথীরা পত্রের মাধ্যমে খলীফা ও মুনিসের 
কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন । তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। ফলে তারা বাগদাদে ফিরে আসেন । মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ই“আকৃতকে খলীফার সঙ্গীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এতে উযীরে “আযম “আলী ইব্‌ন মুকলাহ্‌ সন্তুষ্ট হতে 
না পেরে খলীফার বিরুদ্ধে মুনিসকে লেলিয়ে দেয়। খলীফাকে একপ্রকার নজরবন্দী করে রাখা হয়। এদিকে মুনিস ও 
তার সাথীরা (মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকলাহ্‌ আবূ “আলী ও “আলী ইব্‌ন বালীক) খলীফাকে পদচ্যুত করে আবু আহমাদ ইব্‌ন 
মুকতাফীকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলে, সে সংবাদ খলীফার কাছে পৌছায় । মুনিসকে খলীফা 
চাতুর্ষের সাথে গ্রেফতার করেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জবাই করে হত্যা করা হয় পরবর্তীতে মুহম্মাদ 
ইব্ন ই“আকৃতকে হাজিব ও আবু জা“ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন “উবায়দুল্লাহ্‌কে উযীরে “আযম নিযুক্ত করা 


19০ ৭৬৪ ১৩০ দ্র. 7॥/0-1) WV, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; AV & ॥ )77-061010 1) প্রাণ্তকত, পৃ. ৩৫৩; A bh 678 
[॥ ॥), প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; AV & ॥ ] 2} -0 em ৷ ॥প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪ 

৫১. AVR FEW, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; 24 1) -L} ৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; AV & V ] 2-0 veg nk 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮; KV ৮ ৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮১ 

৫২. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু মানসূর ৷ পিতার নাম মুঁতাষিদ বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবৃন 
মু'তাষিদ বিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুওয়াফ্‌ফাক তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াকৃকিল ‘আলাল্লাহ্‌ আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী। 
তিনি ফুত্না নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। তিনি শারিরীক দিক থেকে মধ্যম আকৃতির, ধানী রং, ইষৎ লাল রংয়ের 
চুল ও দীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, অস্থিরমতি ও পাড় মদ্যপ ৷ শামসুদ্দীন আষ্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, ০35৩ 43৯৩ 4 438 ০০১1 0895 ০৯] অনি ৪৬৪১৭ ১4০ ০৩ | তিনি ৩২০ হিজরী সনে খিলাফাতে 
অধিষ্ঠিত হন। ৩২২ হিজরী সনে খিলাফাচ্যুত করা হয় । তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়। একপর্যায়ে তাকে 
ঘরে অন্তরিন করে রাখা হত আবার কখনো ছেড়ে দেয়া হত। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
১৪৮০৯ ১3805 sf ০08955 ০১৪ i এ] ৪8 4০৬৯৩ এগার বছর পর খলীফা আল-ুস্তাকফীর নির্দেশে তিনি মুক্তি লাভ করেন। 
অবশেষে ৩৩৯ হিজরীর জমাদাল-উলা (৯৫০ খিস্টাব্দের অক্টোবর) মাসে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. AV & ॥ )77-01610 (প্রাণ, পৃ. 80০-০৩; 017 | মা ॥6, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৫১; 2 1] 01) প্রাগুক্ত, 
111 খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৭; A -K gj} 01701) প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৭; AY &/ 1] -B॥] 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃ.১২১-২২; A) -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, প.৩০৫-৩০৬; A) -& 10019 ৮৪৮৫ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; 
॥1-086॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০; '} 04 )-ট1) 00, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৮৯-৯০; A b&bR 618] 018 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ২৮১-৮২; 2 1) -L} 0 ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৯; |] 2 AY W& 3) 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯৮; kN 7 88010) 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৪ 

৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; খুদরী বেগ বলেন, 422419 4৮8] ০২৯৭ 4৮১০৩ 0 
BL ০৯০০০ ৩ ৯০৩ 2৭ 0৪ oe 2155৬ AlN ও 2 A ০১৪০ MUL 4৯ ISG GAL. AVE 
|] 77-08110 (প্রাপক, পৃ.৪০০ 

৫৪. আত্-?).]-01] ১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২১; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন 
আসৃ-সুযূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, ৫৮১৪ ৯৫৫৭ ০ এ]! ৯৫৪৮ AL ০০৭ দ্র7001-101 ৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬; ইব্‌ন 
কাছীর বলেন, ১০০০০ ন) 355 UA দেও এ 9 08 ভি) AEE ডে সে ols Ey. AY ve Wind 00801100$ 
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হয়।« ৩২১ হিজরী (আগস্ট ৯৩৩ খি.) সনে আত্মগোপনকারী আহমাদ ইব্‌ন মুকতাফীকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার 
করা হয়। কাহির বিল্লাহ্‌ তাকে প্রাচীর গেঁথে আটকে দেন।১ নিহতদের আবাসম্থলসমূহ ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। 
তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। “আলী ইব্‌ন মুকলাহ্‌ আত্বগোপন করায় তাই তার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয় 
এবং সঙ্গীদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠন করা হয়।*+ এতে খলীফা একদিকে তুর্কিদের অসন্তুষ্টি ও অপরদিকে সাজী 
রক্ষীবাহিনীর রোষাণলে পড়েন। অবশেষে ৩২২ হিজরী/৯৩৪ খিস্টান্দে সাজী রক্ষীবাহিনীর হাতেই তিনি বন্দী হন। 
তার চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়।€* খলীফা আল-মুকতাদিরের পুত্র আবুল-“আব্বাস আহমাদ 
ইব্‌ন মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে ২৫ বছর বয়সে কারাগার থেকে এনে আর্-রাষী বিল্লাহ (৩২২-৩২৯ হিজরী/৯৩৪-৯৪০ 
খ্রিস্টাব্দ) উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি “আলী ইব্‌ন মুকলাহ্‌কে উষীরে “আযম মনোনীত 
করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই“আকৃতকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খলীফা রাষী বিল্লাহ্র রাজত্ব বাগদাদ 
এবং তার চতুষ্পার্শেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন প্রদেশ থেকেই কোন রাজস্ব আসতো না। সর্বত্র লোকজন স্বাধীন 
রাজ্যসমূহ গড়ে তুলেছিলো। নির্দিষ্ট হারে কর প্রেরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে, খলীফার দরবার থেকে রাজ্য শাসনের 
সনদ হাসিল করলেও অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করতো । বুজকাম খলীফার দরবারের সকল সর্দারের উপর 
টিক্কা দিতে “আমীরুল-উমারা* খিতাব অর্জন করেন এবং তিনি খলীফার মাথার উপর চেপে বসেন ।১ আর্-রাষী 
বিল্লাহ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িতি আমীরুল-উমারার উপর অর্পন করে উযীরের 


৫৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; 0) |), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৯ 

৫৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, ০১১১৯ ৫3 ৮৪২ ৫1 ০ Gb. 2 Lj - 
Ly 101. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬ 

৫৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 3৩3 2৫১ ০১3 23034 ৪৪৬ 4৬4 dy Ll 
০১১ দ্র.7॥1.)-1) 10 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬ 

৫৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; মাহমুদ শাকির বলেন, ০৮ ৩০ ৯ ৪৬৪৩ 4৯০ 4 দ্র. ॥7& 
7॥).]-ট] 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২২; মুহাম্মাদ ইস্পাহানী বলেন, | 44843 4৫১৯৭ ৪৬৭ AL ৬ a 94 
43 ০ 5৭ ০৯ 4৪130 280 ০5 এ “দুশ্চরিত্র ও রক্ত ঝরানোর প্রতি অসম্ভব নেশার কারণে কাহিরকে অপসারণ 
করা হয়। তিনি পদচ্যুত হতে অসম্মতি জানালে, তার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয় । দ্র.7॥))-1)10 ॥ প্রাগুক্ত, পূ. ৩০৭ 

৫৯. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবৃল-“আব্বাস 
আহমাদ ইব্‌ন মুকতাদির বিল্লাহ জাফর ইব্‌ন মু'তাযিদ বিল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন মুওয়াফ্ফাক ত্লহা ইব্‌ন মুতাওয়াকৃকিল “আলাল্লাহ্‌ 
আল-হাশিমী আল-“আব্বাসী আল-বাগদাদী | তিনি ২৯৭ হিজরী (৯০৯-১০ খি.) সনে যলুম নাম্মী জনৈকা রোমান ক্রীতদাসীর গর্ভে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি শারিরীক দিক থেকে বেঁটে ও কৃশকায় ও লম্বা চেহারার অধিকারী ছিলেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ 
হিজরী) বলেন, 09৮ 44৯$ 4৪ ১৯1৯৫ ১। 04 তিনি ৩২০ হিজরী সনেই খিলাফাতের দাবিদার ছিলেন, কিন্তু মুনিস কাহির 
বিল্লাহ্‌কে সিংহাসনে আসীন করান। কাহির বিল্লাহ্‌ খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। ৩২২ হিজরীতে কাহির বিল্লাহ্‌র 
পদচ্যুতির পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং খিলাফাতে আসীন হন। জালালুদ্দীন আস্‌-সুযৃতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
৪৮] ৯১৭ ৭০৯৪৪ ০০৪৩ এ ৭০০৪ ০৯4৬ 84% -তিনি দানশীল, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, বাগী ও “উলামা প্রিয় 
ছিলেন। অবশেষে ৩২৯ হিজরীর রবী“উল-আউয়াল (৯৪০ খিস্টাব্দের ডিসেম্বর) মাসে শেথরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩১ বছর ৬ মাস 
বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. AV & ॥ ]27-00101008 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪-০৬; 01টি | মা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭-৬১; ZN AL] -7 8% 
প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৬; A -K ৪] ॥ 78/2, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; A -0)2 010, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, 
পৃ৩৩৫-৩৬ Aj -61 000] 00১88110010 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; A | -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩; ') 0) )- 
টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৯২-২৯৩; A ৪ 60811 ॥৪ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৪; 1) -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. 
৩০৯-১১; গা]॥ 2 AV 00090 ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; AY & 1) -3॥) 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৩-২৪; 
(10178৮10112, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২০ 

৬০. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 4১ 
০৯০১৩ 0৬ ০০৭ ১৫৪ 551৭1 এ A এ) &০৩ ৮9 - তিনি তাকে সম্মান ও মৰ্যাদা দানের পর “আমীরুল- 
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Dhaka University Institutional Repository 


কর্তৃতৃও ক্ষর্ব করা হয়। উষীর শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দিন গুলোতে দরবারে উপস্থিত থেকে দরবারের শোভা বর্ধন 
করতেন । রাষ্ট্রিয় কর্মকাণ্ডে তার কোন গুরুত্ব ছিলো না।* এককথায় বলা যায়, তিনি স্বাধীনচেতা শাসক না হয়ে, 
আমীরুল-উমারার হাতে ত্রীড়নক ও পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন । অর্থনৈতিক ভিত্তি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, খলীফা 
নিজের ভাতা গ্রহণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতা প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়েন। অবশেষে কয়েক মাস কম সাত বছর 
সিংহাসনে থাকার পর উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩২৯ হিজরীর রবী“উল-আউয়াল (ডিসেম্বর ৯৪০ খি.) মাসের ১৬ 
তারীখ শনিবার রাতে ইন্তিকাল করেন।১ এ সংবাদ অবগত হয়ে, ইয়াহকাম তার সচিবকে ইব্রাহীম ইব্‌ন 
মু'তাধিদকে খলীফা নির্বাচিত করার নির্দেশ লিখে পাঠান। সে মতে ইব্রাহীম ইব্‌ন মু'তাধিদ বিল্লাহ্‌কে মুত্তাকী 
লিল্লাহ্‌** উপাধিতে ভূষিত করে ৩২৯ হিজরী ২৯শে রবী“উল-আউয়াল (জানুয়ারী ৯৪১ খর.) মাসে ৩৪ বছর বয়সে 
সিংহাসনে বসানো হয়।* ৩২৯ হিজরীর শাবান (মে ৯৪১ খ্রি.) মাসে আবু “আবদুল্লাহ্‌ বুরায়দী বসরা থেকে সসৈন্য 
বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে । মুত্তাকী লিল্লাহ্‌ তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠান। সে তাতে সম্মত না হলে 
খলীফা তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সৈন্যবাহিনী তার মুকাবালা না করে পালিয়ে যায়। বুরায়দী বাগদাদে 
দেয়। খলীফা কালবিলম্ব না করে এ অর্থ পাঠিয়ে দেন। চব্বিশ দিন পর ৩২৯ হিজরীর রমাযান (জুন ৯৪৩ হিজরী) 
মাসে বুরায়দীর বাহিনী বেতন ভাতা না পাওয়ায় বিদ্রোহ করে। বুরায়দী পালিয়ে ওয়াসিতে চলে যায়। বুরায়দীর 
্রস্থানের পর কুর্তণীন নামক একজন সর্দার খলীফা ও তার দরবারের উপর চেপে বসে । সে “আমীরুল-উমারা'র 
খিতাব লাভ করে ।৬ এ সময় তুকীদের ছাড়াও দায়লামীদের একটি বড় দলও মওজুদ ছিল। বুজকামের সময় থেকে 
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৬৩. তীর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম 
ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ জা'ফর ইব্‌ন মু'তাষিদ বিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুওয়াফৃফাক তৃলহা ইব্‌ন মুতাওয়াকৃকিল “আলাল্লাহ্‌ আল- 
হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি খলুব নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। তার মাতা বাদী ছিলেন, কিন্তু 
তিনি বাদীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি কথার খিলাফ করতেন না। ২৬ বৎসর বয়সে ২১ রবী“উল-আওয়াল, ৩২৯ হিজরী/ 
২৪ ডিসেম্বর, ৯৪০ খিষ্টাব্দে তিনি তার বৈমাত্রেয় ভাই আর্-রাষী বিল্লাহ্‌ মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে 
আরোহনের আগে ও পরে কখনো মদ সেবন করেন নি। তিনি অধিক পরিমানে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন । মাহমুদ শাকির বলেন, 
058] 53১5 ৫ OE ৪ 8৪ ১৩ IE ০১০ ১1১৬০ ০৩ A আর্-রাধী বিল্লাহর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করার 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পাঁচ দিন সময় লাগে । পবিত্র কুর'আনকে আল-মুত্তাকীর নিত্য সংগী ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে তিনি (আল- 
মুত্তাকী) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ চার বছর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩৩৩ হিজরী/৯৪৪ খিষ্টাব্দে 
ভোগ করার পর ৩৫৭ হিজরী/ ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। 
দ্র. AV & ॥ ]1-00100) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-১৩; 017 ৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭৩; ZY LIC NX 
প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪-২৫; A -(॥৪] ॥ 2&1, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫২-৫৩; A | -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ.৩-৪; | -8 Wind 001 011 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৩১-৩২; A { -89॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ৩২ | 0 )-Bm এ, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; A 1) -3॥|] % প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫-২৬; 10801 60 | প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
৩১১-১২; 2 1} -L) 0 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১৩; nq 2 A) 00081 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১১; টা] 0)181100, 
প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৭৩৩-৩৪; KV ৮ ॥৪॥॥৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৫৮ 

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! BY n॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; মাহমুদ শাকির বলেন, 4 441 549 ৬৪ 28১৩৪ ৫৪৬২ 

দ্র. AY & NX) -Bm 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৫ 
৬৫. সম্পাদনা পরিষদ, টা) ॥0। 81101, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫; জালালুদ্দীন আসৃ-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
৯৪০4৩ all ০৫৯৪ ০4০৯ Ell ৬৩ All 08435 MEL sly) Bal ৪1৩8 ৭৬5১ -বুজকিম তুকী নিহত 


Dhaka University Institutional Repository 


দায়লামীদের প্রভাব বাগদাদে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দায়লামীরা কুর্তগীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । তুকী ও 
দায়লামীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, কিন্তু তাতেও কুর্তগীনের প্রভাব অব্যাহত থাকে। এ সংবাদ শুনে শামদেশে ক্ষমতাসীন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাইক নিজে “আমীরুল-উমারা পদ দখলের উদ্দ্যেশে শাম থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। 
কুর্তগীন বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার মুকাবালা করেন । ইব্ন রাইক বলপূর্বক বাগদাদে প্রবেশ করেন। কুর্তগীন ধৃত 
হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খলীফা ইব্‌ন রাইককে “আমীরুল-উমারা” পদে অধিষ্ঠিত করেন ।১১ মুহাম্মাদ ইবৃন রাইক 
আবু “আবদুল্লাহ্‌ বুরায়দীর নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করেন । ৩৩০ হিজরীর রবি“উছ্‌-ছানী (জানুয়ারী ৯৪২ 
খ্রি.) মাসে ইব্‌ন বুরায়দী বাগদাদ আক্রমণ করে। ইব্‌ন রাইক যুদ্ধে পরাস্ত হন। বুরায়দীর বাহিনীতে তুকী ও 
দায়লামীরা যুক্ত ছিলো। তারা শহরে প্রবেশ করেই লুটপাট শুরু করে দেয়। খলীফা ইব্‌ন রাইক ও স্বীয় পুত্র আবু 
মানসূরসহ মুসেলে পালিয়ে যান। খলীফার প্রাসাদসহ বাগদাদবাসীদের বাড়ীঘরে লুটপাট হয়।** এ লুটপাটে কিছু 
কারামাতী এসেও অংশগ্রহণ করে । শহরের সন্ত্রান্ত অধিবাসীগণ সীমাহীন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। মুসেলের শাসনকর্তা 
ছিলেন নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামদান। খলীফা সেখানে পৌছতেই তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। খলীফা এবং ইব্‌ন 
রাইক তাকে সান্তনা ও অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনেন । নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন রাইককে হত্যা করে ফেলেন ।১” খলীফা 
হাসান ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হামদানকে নাসিরুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করে “আমীরুল উমারা’ পদ প্রদান করেন এবং 
নাসিরুদ্দৌলার ভাই আবুল হুসাইনকে সাইফুদ্দৌলা খিতাবে অভিহিত করেন।* মুসেল থেকে ফৌজ নিয়ে 
নাসিরুদ্দৌলা ও খলীফা বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন । বাগদাদে অবস্থানরত দখলদার ইব্‌ন বুরায়দী তাদের 
মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। অতপর ৩৩০ হিজরীর শাওয়াল (জুন ৯৪২ খ্রি.) মাসে ইব্‌ন বুরায়দীর এ পরাজয়ের পর 
নাসিরুদ্দৌলা খলীফাসহ বাগদাদে প্রবেশ করেন।” ৩৩১ হিজরীতে (৯৪৩ খি.) তুযুন ও খলীফার পারস্পরিক 
সম্পর্কের মধ্যে বৈরীতা সৃষ্টি হয়। ফলে নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা দীর্ঘ এগার মাস অবস্থান করার পর মুসেলে 
চলে যেতে বাধ্য হন। তুকী সেনাপতি তুযুন বাগদাদে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দখল প্রতিষ্ঠা করে। খলীফা তাকে 
“আমীরুল উমারা* খিতাব প্রদানে বাধ্য হন।? ৩৩২ হিজরীর মুহার্রাম (সেপ্টেম্বর ৯৪৩ খ্রি.) মাসে আবু জাঁফর 
ইব্ন শিরযাদ বাগদাদে প্রবেশ করে। এ সময় তুযুন ওয়াসিতে অবস্থান করায় খলীফা ভীত হয়ে বাগদাদ থেকে 
মুসেলে পালিয়ে যান। তুযুন ও আবূ জাফর মিলে মুসেল আক্রমণ করেন । নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা ভ্রাতৃদ্ধয় 
যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খলীফাকে নিয়ে নাসীবায়নের দিকে চলে যান। নসীবায়ন থেকে খলীফা মুত্তাকী লিল্লাহ্‌ রিক্কায় 
আগমন করেন এবং সেখান থেকে তুযুনকে পত্র লিখেন। তৃযুন বানু হামদানের সাথে সন্ধি করে বাগদাদে ফিরে 


হওয়ার পর তার স্থানে কৃর্তকীন আদ-দায়লামীকে আমীরুল উমারা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় । বৃজকাম বাগদাদে যে সম্পদ ছিল তা 
মুত্তাকী ক্রোক করে নেন। দ্র. ?॥0]-1]10॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২ 

৬৬. AVY NL) -B 0), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; সম্পাদনা পরিষদ, টা] &। 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫; জালালুদ্দীন 
আস্-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, ৮193 58৯19 (80১5 25৫5 ০31৯ 89935 098 5219 42 35 2501 ০৪ 7 
4345 ৪1০২ 2০ 9 &% - এ বছরে ইব্‌ন রাইক আক্রমণ করেন। কৃর্তকিন প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হওয়ার লজ্জায় 
আত্মগোপন করলে ইব্‌ন রাইক তার স্থলে আমীরুল উমারা হন। দ্র. 2 1) -L) 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২ 

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-৮৬; 2 ॥))-10 10 ॥ প্রাগুক্ত, পূ. ৩১২ 

৬৮. 1761 %]-0] 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; 2 1) -L) ০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২ 

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! 81 n॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ মাহমুদ শাকির বলেন, ০৯ 4 ২০ ০৪ ০০০৭] 431 গড 
UGA ০৪৭ ০০৮ এ AG Aas A এই) ১০৭ ০৯০০ দ্র, 5280 /]-01] 0৮ পার্ক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; 
সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ 

৭০. ॥76॥8]-ট] 0 প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫-২৬; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 40। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; 
7॥1%)-10101, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২ 

৭১. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। B ৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; জালালুদ্দীন আসৃ-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
FLAY) ৯৭ ১১৩৩ কিপ্এ। 4৪৪ 5৪ 0০৪ জর এঞ 033৬ -তুযুন রমাযান মাসে বাগদাদে আসেন । খলীফা মুত্তাকী তাকে 
আমীরুল উমারা খিতাব দেন । 7॥)0]-1]10 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩ 
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আসেন । খলীফা বানু হামদানসহ রিক্কায় থেকে যান। ৩৩২ হিজরীর যিলক‘দাহ্‌ (জুলাই ৯৪৪ খি.) মাসে আহওয়ায 
নিয়ন্ত্রণকারী শাসক মুঁইজুদ্দৌলা আহমাদ ইবৃন বুওয়াইয়া ওয়াসিতের উপর হামলা করেন। তুযুন মুসেল থেকে ফিরে 
এসে তার মুকাবিলা করেন। এতে প্রথমবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বারে মু'ইজুদ্দৌলা ওয়াসিত দখল করেন। ৩৩২ 
হিজরীর (আগোস্ট ৯৪৪ খি.) শেষ দিকে খলীফা মুত্তাকী রিক্কায় বানু হামদানে অবস্থান কালে পারস্পরিক 
মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। খলীফা বাগদাদে তুযুনের কাছে ও মিসরের আখশাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাকাজের/ইখশীদী 
মুহাম্মাদ ইবৃন তুগজ-এর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেন।'* ৩৩৩ হিজরীর ১৫ মুহার্রাম (৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৪ 
হিজরী) মাসে আখশাদ রিক্কায় খলীফার খিদমাতে উপস্থিত হন এবং বাগদাদ থেকে রাজধানী মিসরে স্থানান্তরের 
অনুরোধ জানান। খলীফা এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আখশাদ মিসরে ফিরে যান।+* ইতিমধ্যে বাগদাদ থেকে 
খলীফা ও তার উষীরে “আযম ইব্‌ন শিরযাদের নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা সম্বলিত তুকী সেনাপতি তৃযুনের একটি পত্র 
আসে। খলীফা এ পত্র পেয়েই ৩৩৩ হিজরীর মুহার্রাম (২৩ সেপ্টেম্বর ৯৪৪ হিজরী) মাসের শেষ দিকে বাগদাদে 
গমণ করেন । তুষুন সুন্দিয়া নামক স্থানে অগ্রসর হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং আপন তাবৃতে নিয়ে যান। তুযুনের 
সঙ্গীরা খলীফার অনুগামীদের সম্পদ লুন্টন করে ও খলীফার চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে জাযিরায় অন্তরীণ 
করে রাখে ।* পঁচিশ বছর এ দুর্গতি ভোগ করে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি.) মৃত্যু মুখে পতিত হন ।** 


৩৩৩ হিজরী সফর (অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি.) মাসে আবুল কাসিম “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে 


মুসতাকফী বিল্লাহ্‌** খিতাবে ভূষিত করে সিংহাসনে বসানো হয়। এ সময় আবুল কাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদির 
বিল্লাহ্‌ও খিলাফাতের দাবিদার ছিলেন। তিনি আত্মগোপন করেন । মুসতাকফী অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়েও তার কোন 


৭২. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 8110, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ 

৭৩. |] ৪10 00811 ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০; সম্পাদনা পরিষদ, B॥] 91 8110, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ 

৭8. 28%-1)101 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭; AVY ॥]-0] 0) 
প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৬ 

৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, যা] ॥01 81811), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
0১৭ ০৬০০ 0৬ 0003 29941 ০৯৪ শি এ ০2 এ 0 ০৩ 4৪ 5৪ - তুযুন খলীফা এবং মুকালা যে খলীফার 
সাথে ছিল দু'জনকেই বন্দী করে এবং খলীফার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলে তাকে বাগদাদে পৌছে দেয় । দ্র. 7 1) -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ. 
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৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮৭; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 44৯৫ ২ ০৯০) ৬৪ al 628৬8 
2 ৬১৩৩ ০১০০৩ ei এন 0৬ 22 053৯৬ দ্র. MON ৪10 00088, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১১ 

৭৭. তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবুল কাসিম । পিতার নাম মুকতাফী ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল কাসিম “আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন মুকতাফী ‘আলী ইবৃনুল মু'তাদিদ আল-'আব্বাসী। তিনি ইমলাহুন্-নাস নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জনুগ্রহণ করেন। 
শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৮ | -৪$১ ০১০৯৪ ০০০ co 03০ 4৯৯৮ এ ৪০০৩ । তিনি 
৪১ বছর বয়সে ৩৩৩ হিজরী সফর/সেস্টেম্বর-অক্টোবর ৯৪৪ খিস্টাব্দে খিলাফাতে আসীন হন । “ইরাকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই নূতন 
শাসকের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। খলীফাগণ তুকী বাহিনীর হতে ত্রীড়নক সরকার মাত্র ছিলেন, যাদের মাত্রাহীন অনাচার, অত্যাচার এবং 
সেই সংগে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের শুণ্যতা বাগদাদের জনসাধারণকে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি 
অতিশয় আসক্ত, একজন নাবীয পানকারী এবং বাগদাদ আয়্যারুনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট একজন ব্যক্তিতৃরূপে পেয়েছি। তাকে 
৮ জুমাদিউল-আখার, ৩৩৪ হিজরী/ জানুয়ারী, ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত ও অন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর রবী“উল আওয়াল, ৩৩৮ 
হিজরী/সেপ্টেম্বর, ৯৪৯ খিষ্টাব্দে কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. AV & ॥ ]07-00101008 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-১৮ 017 |া॥।, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩; ZN LI 66॥ 1 
প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৫১; A -K 9] 11 28211. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৮; A) -0)21110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ.৪০-৪২; A -e 10018 01090110110 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; A) -86॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪; | 0) )- 
টা] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৫-০৬; AY &/ 1) -8B॥] 0৯ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৭; A ৮&৪ 80 | ৪ প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ৩২৬-২৭; 2 1} -L) 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; 10 2 AW 00/01 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১১-১৩; টা] 01 
1810100 , প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪; kh ৮ ৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮১ 
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সন্ধান পাননি ৷ মুসতাকফীর গোটা শাসনামলই তিনি আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। তাকে না পেয়ে তার বাসগৃহ 
ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়।+” খলীফার সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ‘আমীরুল উমারা’ তৃযুনের একজন প্রতিনিধি 
সার্বক্ষনিক খলীফার সামনে দাড়িয়ে থাকতো ।* ৩৩৪ হিজরী (৯৪৫ খ্রি.) সনে তৃযুন ইন্তিকাল করেন। তার 
ইন্তিকালের পর আবু জাফর ইব্ন শীরযাদ “আমীরুল উমারা' মনোনীত হন। ইব্‌ন শীরযাদ ক্ষমতা হাতে পেয়েই 
নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করতে শুরু করেন । রাজকোষ অচিরেই কপর্দকশুন্য হয়ে পড়লো । রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার 
চরম অবনতি ঘটলো । কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পেল যে, লোকজন শহর ছেড়ে 
দেশান্তরীত হতে শুরু করলো ।৮” 


বাগদাদের এ চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বাগদাদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানরত 
মু‘ইজ্জুদ্দোলা নির্বিবাদে বাগদাদ দখল করে খলীফার খিদমাতে উপস্থিত হন। খলীফা তাকে মুঁইজ্জ্ুদ্দৌলা খিতাব 
প্রদান করেন। মু‘ইজ্জুদ্দোলা নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং অত্যন্ত দাপটের সাথে বাগদাদে রাজত চালান । 
কয়েকদিন পর মু“ইজ্ছুদ্দৌলা জানতে পারেন যে, খলীফা মুসতাকফী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ৩৩৪ 
হিজরীর জুমাদিউল-আখিরা (জানুয়ারী ৯৪৬ খ্রি.) মু‘ইজ্জুদ্দোলা প্রকাশ্য দরবারে দায়লামীদেরকে ইঙ্গিত করলেন। 
তারা খলীফার দিকে অগ্রসর হলে খলীফা ভেবেছিলেন তারা তার হস্তচুম্বনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তিনি সরল মনে 
হাত বাড়িয়ে দিতেই তারা সে হাত ধরে খলীফাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামায় এবং প্রকাশ্য দরবারে তাকে গেফতার 
করে। এ সময় তার চক্ষুদ্ধয় উপড়ে ফেলা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।’* ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০) 
অন্তরীণ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন ।”২ 


মুইজ্জুদ্দৌলা আবুল কাসিম ফযল ইব্‌ন মুকতাদিরকে তলব করে মুতী“ লিল্লাহ্‌” উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে 
প্রথাগত বায়'আত অনুষ্ঠান করেন এবং দৈনিক তিনি একশ দীনার তার ভাতা নির্ধারণ করে দেন।”” মুতী“ লিল্লাহ্‌কে 


৭৮. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 8110, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ 

৭৯. AV -6 1001 01/8011008প্রাণ্তক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬১-১৬২ A 1008১] 60 81001 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬; আল মাস“উদী 
43 ০৪8 ALE ০৪ 55৩5 USE CII A) mS 4৪৫০৭ ASL) দ্র. 0)7ি081018, প্রাপ্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৪ 

৮০. সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ 

৮১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; AV & Vj 77-081010] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪2৬; 21) -L) 01 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; A) - 
16 1]010| 01)90110118 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬৩; মাহমুদ শাকির বলেন, ০১১১০ ০১৫ 194 ০০৬০ ১৬২৯ ০০৯ 4০৩ 
rd 8 ওল 0 ০৯2১4 03৬৯৭ ০৪৫ co 3989. AV ৪৪৮]-1] এ পরা, ৬ষ্ট খণ্ড পৃ.১২৭ 

৮২. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 91 টা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৪৮৮-৮৯; 7280] -11101, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; 10801 818 
ঠা |. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯; ; মাহমুদ শাকির বলেন, 44১5৩ ০8১5৪ ০০০ এ এ 91 গো! ০৯৭ FL. AVE 
72॥]-8] 0১ প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৭ 

৮৩. তীর প্রকৃত নাম আল-ফযল। উপনাম আবুল কাসিম। পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ্‌। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবুল কাসিম আল- 
ফযল ইব্নুল মুকতাদির জা“ফর ইব্নুল মু'তাদিদ আহমাদ ইবৃনুল মুওয়াফ্ফাক আল-“আব্বাসী। তিনি ১৩১ হিজরী সনে মাশগালাহ 
নামক ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি জুমাদিউল-আখির বা শাবান, ৩৩৪ হিজরী/জানুয়ারী বা মার্চ, ৯৪৬ খিষ্টাব্দে খলীফার 
পদে আসীন হন। এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেয়। লোকেরা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে এবং পশুর বিষ্টা খেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। 
ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে পথের ধারে মরে থাকত জঠরজালা নিবারণের জন্য কুকুরের গোশত খেত, রুটি, জমি ও বাগান বিক্রয় হতো । 
ইব্‌ন কাছীর (মৃত হিজরী) বলেন, 9২15 9৬1 ১94) ০২৩ ০০১৩] ৮৫১৫ 158 045 ৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর, ৯৭৩ থেকে 
সেপ্টেম্বর, ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) খলীফা মুতী“ লিল্লাহ্‌্র নাম খুতবা থেকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তার বেতন ভাতা বন্ধ করে 
দেয়া হয়। অগত্যা আপন গৃহসামন্ত্রী বিক্রি করে খলীফাকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। ৩৬৩ হিজরীতে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হলে তার 
কথার মধ্যে জড়তা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি একই বছর তদ্বীয় পুত্র তাই লিল্লাহ্‌র উপর খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করেন । তিনি দীর্ঘ ২৯ 
বছর কয়েক মাস খিলাফাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৮ ০১৪০০-০ 4-213 call 04 
এ) All ০১০৭] 01 এ] ৮৮০ 68 9১৭ 0৯ AI 4৪%  - মুতী ও তার ছেলে বনী বুওয়ার হাতে খেলার তাসে 
পরিণত হয়েছিল । মুকতাফী লিল্লাহ্‌ খলীফা হওয়া পর্যন্ত দুর্বল অবস্থা বিরাজ করছিল । পদচ্যুত হওয়ার পর তার খিতাব হয় শায়খুল 
ফাদিল। তিনি মুহার্রাম, ৩৬৪ হিজরী/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৯৭৪ খিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন । 
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৩৩৪ হিজরী/৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসানো হয়। মু‘ইজ্জুদ্দোলা খলীফার উযীর রূপে আবু মুহাম্মাদ হাসান ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ মাহবালীকে নিযুক্ত করেন। নাসিরুদ্দোলা যখন এভাবে মুইজ্জুদ্দোলার বাগদাদের ক্ষমতা দখলের সং 

অবগত হলেন, তখন তিনি মুসেল থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ৩৩৪ হিজরীর শাবান (এপ্রিল ৯৪৬ খি.) 
মাসে সামার্রাতে উপনিত হন। তাকে প্রতিহত করতে মু‘ইজ্জুদ্দোলা, খলীফা মুতী* লিল্লাহ্‌ সহ একটি বাহিনী বাগদাদ 
থেকে সামার্রার দিকে অগ্রসর হয়। পারস্পরিক যুদ্ধে মু‘ইজ্জুদ্দোলা পরাস্ত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। 
মু‘ইজ্জুদ্দোলা ও মুতী‘ লিল্লাহ্‌ পশ্চিম বাগদাদে ওঠেন, আর নাসিরুদ্দৌলা পূর্ব বাগদাদে অবস্থান নেন। অবশেষে 
উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। মু‘ইজ্জুদ্দোলা তার পৌত্রীর সাথে নাসিরুদ্দোলার পুত্রের বিবাহ দেন। নাসিরুদ্দোলা আবার 
মুসেলে ফিরে যান।”৫ ৩৩৫ হিজরীতে (৯৪৬-৪৭) আবুল কাসিম বুরায়দী বসরায় মু“ইজ্জুদ্দোলার বিরুদ্ধে পতাকা 
উত্তোলন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।”* ৩৩৬ হিজরীতে (৯৪৭ খি.) মু‘ইজ্জুদ্দোলা খলীফা মুতী“কে সাথে নিয়ে বসরা 
আক্রমণ করেন। আবুল কাসিমের বাহিনী পরাস্ত হয়। মু‘ইজ্জুদ্দোলা বসরা দখল করে আবূ জাফর সুহায়রীকে 
সেখানে রেখে খলীফাকে নিয়ে বাগদাদে চলে আসেন ।৮* ৩৩৭ হিজরীতে (৯৪৮-৪৯) মুইজ্জুদ্দৌলা মুসেলের ওয়ালী 
নাসিরুদ্দৌলার উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্ত ছিল যে, নাসিরুদ্দৌলা 
যথারীতি খারাজ বা রাজস্ব প্রেরণ করবেন এবং খুতবায় মু'ইজ্জুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও ইমামুদ্দৌলা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম 
উচ্চারণ করবেন ।”” ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খি.) মু‘ইজ্জুদ্দোলা তার সহোদরা রুকনুদ্দৌলাকে নিজের সহকারী 
হিসেবে নিয়োগ দেন।৮”* ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৭-৫৮ খ্রি.) মুসেল থেকে খারাজ প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় 
মু'ইজ্ছুদ্দৌলা মুসেলে আক্রমণ করে মুসেল অধিকার করেন । মু“ইজ্জুদ্দৌলা তার প্রধান হাজিব সবুক্তগীনকে মুসেলে 
রেখে বাগদাদে ফিরে যান। নাসিরুদ্দৌলা সেখান থেকে আলেপ্পোতে তার ভাই সাইফুদ্দৌলার কাছে চলে যান। 
সাইফুদ্দৌলা সন্ধি প্রস্তাব সংবলিত একটি চিঠি মুইজ্ছুদ্দৌলাকে পাঠান ।৯ ৩৪৮ হিজরী মুহার্রাম (মোর্চ-এপ্রিল ৯৫৯ 


দ্র. AV & ॥ ]1-0161010।) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭-২৮ 017 01016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭; ZN LI UN yx 
প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫-৫৬; AY -K 9) 11 2870). প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; A) -9}Z, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, 
পৃ.৪৬-৪৭; AV -6 10018 01088110110 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; A -89॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৬ | 0) )- 
টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ৩০৭-০৮; AY &/ 1} -B] % প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১৪৭-৪৮; A b&b 60811 nk প্রাগুভ, 
৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮-২৯; 28)0]-1]101, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-১৭; nN 2 AW Wb V প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৫; 
সম্পাদনা পরিষদ, টা] X৪৮}, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৮৩; kV 8811118. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৮ 

৮৪. সম্পাদনা পরিষদ, টা] %0। Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 
3335 04 155 898 05 LU) ৮5 44 558 - মুইজ্ছুদ্দৌলা দৈনিক ভাতা হিসেবে একশ দীনার খলীফার জন্য নির্ধারণ করে দেন। 
দ্র. 11) -L) 0) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫ 

৮৫, AVY -8 0010 008110॥1% প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬৯; সম্পাদনা পরিষদ, টা] 01 810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮- 
8৮৯; A 00805 fh hi ॥), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

৮৬. সম্পাদনা পরিষদ, টা) 9! Bn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; | -0 0 ওয়ান্-নিহায়াহ্‌, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, 
পৃ.১৮৭; A ৮৪০৯ 8081 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬ 

৮৭. |] ৪ AY ॥008)7| 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; সম্পাদনা পরিষদ, টা] ॥0। 8110) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯- 
৪৯০; ॥| - Wn 010801100প্রাণ্ক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৯৪; A 6০৪৯ 6] 8001 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

৮৮. 10807 8081 )01 17, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৪১; A - 019 q৮&০n০॥৪প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 

৮৯. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! BZ ৷৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; া]॥ 2 A) 80১) ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩- 
১৫; 7080-1]10 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; 00 -0 0॥181 qn প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০০; A&R gph n, 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. 342 

৯০. 7॥))-1)10 0 প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৫; AY -& nd 01৮81 081 0প্রাণ্তক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৩৪; A ৮৪ 8181 । ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় 


খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৩ 
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খি.) মাসে চুক্তিপত্র লিখিত হয় এবং মু‘ইজ্জুদ্দোলা ইরাকের দিকে ফিরে আসেন ।৯ এভাবে মুতী বিল্লাহ্‌ শাসন চলতে 
থাকে যেখানে খলীফার কোন ক্ষমতাই ছিলনা । মুঁইজ্জুদ্দৌলা হাতেই ছিল সর্বময় ক্ষমতা । আর এই খলীফার সময়ে 
৩৫৪ হিজরীতে ইব্‌ন হিব্বান (র.) ইন্তিকাল করেন। 


৯১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১; A -8 10101 01)11011% প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৩৭১ 


81081 6081 ॥| | প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 
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দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
সামাজিক অবস্থা 


মানুষ সামাজিক জীব ।৯ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির সমাহারই সমাজ ।৯* সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখতে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে।** ইব্নুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, ‘আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে 
বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর লোকদের বসবাস ছিল, “আরবী, পারসিক, তুর্কী, নিবতী, আর্মেনীয়, জাকসি, কুর্দী, জার্জিয়ানী 
ও বাবরি প্রভৃতি ।৯ উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক ও সামাজিক উভয়ক্ষেত্রে “আরবদের প্রাধান্য ছিল বেশী। 
প্রশাসনের কোন ক্ষেত্রেই অনারবদের কর্তৃত ছিল না।৯১ ‘আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে খুরাসানীদের প্রাধান্য 
ছিল বেশি। প্রথম আবুল “আব্বাস আস-সাফফাহ্‌ এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকী ৷ খালিদের ইন্তিকালের পর তার 
পুত্র ইয়াহইয়া বারমাকী আযারবাইযানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এমন কি তারা 'আব্বাসীয় খিলাফাতের সবেচ্চি মর্যাদার 
জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।৯ 

এমন সামাজিক পরিস্থিতিতেই (২৭০-৩৫৪ হিজরী) আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান জন্যগ্রহণ করেন। আর এ যুগেই 
“আরব জাতির জীবন যাত্রার মান বিবেচনায় জনগণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: খাসসা বা বিশেষ 
শ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণী । এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন খলীফার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, উমীর, সেনাপতি ও রাজকীয় 
কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য বাবুল খাসসা নামে বিশেষ ফটক ছিল, যে ফটক দিয়ে তারা 
খলীফার সাথে সাক্ষাত করতো । তাদের জন্য ছিল বিশেষ রান্নাঘর,বিশেষ আস্তাবল । 

দ্বিতীয়ত: “আম্মা বা সাধারণ শ্রেণী। যাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল “আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি, সেনাবাহিনী, দাস- 
দাসী প্রভৃতি । তাদের খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ ফটক, সাধারণ রান্নাঘর ও সাধারণ আস্তাবল ছিল ।৯” 
“আব্বাসীয় যুগে ইয়াহুদী ও খিষ্টান সম্প্রদায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সুবিধা বেশি ভোগ করত । তারা নির্বিঘ্নে ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদি পালন করতো । কোন কোন খলীফা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। 
তাদের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতেন । এমনকি তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান করতেন ।৯* 


৯২. Dm) & Wu, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইব্‌ন খালদুন, MG: 1 EF ৪০৯৭৩ ৪০৩৬০ LLY) £ট এ! 
ELEY LN Glob. Ay -018 07768 LY J, প্রাপক, ১ম খণ্ড, পৃ. 58 
৯৩. [0]1)8 10 0m, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; The Social Science Encyclopedia, P.784, Encyclopedia of Social 
Science, P. 225; মোহাম্মদ আমীর হোসেন, [1018 ৮৪4 ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩ 
৯৪. AV -gKw 077৫8 11) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 58; D॥-)&' 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫ 
৯৫. মূল ‘আরবী, 
০৯৩ ০53১1৩0৩450 HIG Al ০০ ০৪৪ OMG HE 0৬ LE 91 
দ্র. ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ?॥ 1 ]-ট1] 0 (বৈরূত: দারুল-জীল, ১৪শ সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬ 
৯৬. জুরজী যায়দান, 7 ॥ 1 yA 670॥ | -ট]া] /% (বৈরূত: দারু মাকতাবাতুল হায়াত, তা.বি,), ১ম খণ্ড, পৃ, ৮২-৮৩ 
৯৭. মূল “আরবী, 
ELS SAE al ৯৮৮৪1 ০ LSA Bal ০৪৮৪ 1৮ ও da ০৪ 4০৯ 0৪ =~ il ৪1935 dl 
OA LN ০৯৭] ১০4 ৯৪ ও LS 0৪ ঠেস Ll এ] ০৪১০৬ ০01 ভে 


দ্র. AV 8 Vj Wy - 0 elumg প্রাণ, পৃ. ১২৯-৩০ 
৯৮. 71) -B॥| 0, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬; 11 5] -B৷৷] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪ 
৯৯. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৮ 
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ইয়াহুদীরা তাদের নেতার কাছে কর জমা দিতো । নেতা সেখান থেকে অর্ধেক রেখে, বাকী অর্ধেক বায়তুল মালে জমা 
দিত। অপরদিকে খিষ্টানরা তাদের কর সম্পূর্ণ অংশই সরাসরি বায়তুল মালে জমা দিতো । খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিতরীক 
ধর্মীয় যাজককে গবর্ণরের পদের ন্যায় নিয়োগ দেয়া হতো । তারা ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতো ।১ 


এ যুগে মুসলমানগণ শী“আহ, সুন্নী ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামী সমাজ বিরোধে জড়িয়ে 
পড়ে। এ বিরোধ শুধুমাত্র শী'আ-সুনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এটি পরবর্তীতে সুনীদের পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দেয় ৷ হাম্বালীরা খুব শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে । তারা ৩১০ হিজরীতে মুহাম্মদ 
ইব্‌ন জারীর আত্-তবারীকে সমাহিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ তিনি +৮$। ১: নামে গ্রন্থ সং 
করেন যেখানে আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালকে ফকীহগণের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নি ।+১ 


খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফাতকালে ৩১৮ হিজরী হিজরী সনে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ১২ 


129১০ La এ৪9 ৫5 0 ৫০০ 
-“হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌছাবেন”-এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে সুনীদের সাথে 


হাম্বালীদের মত বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে হাম্বালীরা সুনীদের সাথে এ সংক্রান্ত বিরোধের সমাধানকল্পে যুদ্ধে 
লিপ্ত হয় ।১০৩ 


প্রশ্নে খলীফা মু'তাসিম বহুসংখ্যক “আলীম ও জ্ঞানী-গুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। এ প্রশ্নে হযরত 
আহমাদ ইবন হাম্বলকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান ১০১ 


খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ প্রশ্নে আহমাদ ইবন নস্রকে+ণ* গ্রেফতার করে নিজ হাতে হত্যা করেন ।১০৬ 
খলীফা মুতাওয়াক্কিল ধর্মীয় “আকীদার পার্থক্যের কারণে স্বীয় পুত্র মুনতাসিরের উত্তরাধিকারী বাতিল করে পুত্র 
মতাজুকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন ।+০; 


১০০, পূর্বোক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪ 

১০১. AV -000) WZ VL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯ 

১০২. আল-কুরআন, ১৭:৭৯ 

১০৩.7॥]-0] , প্রাগুক্ত, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭; 7 2) -L} 0 প্রাগুক্ত, পৃ.308 

১০৪. তারীখুল-ই“আকৃবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০; A -K 9] 1701), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭; মাহমুদ শাকির বলেন, 
৮1 Ca AU 5 409 9548] ১৬ i এ 4০৯৩ ০০3৯ ০১ ৯০৯ ০৯৫ 5 cold ৩ &১ ০১৭১৭ 904 ১৭ aaa দ্র. 
17620 8.)-ট1] WX প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০১ 

১০৫. আহমাদ ইব্‌ন নাস্র একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন । তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত “আব্বাসীয় খলীফাদের “আকীদার বিরোধী ছিলেন। 
এজন্য বনি “আব্বাসী বংশের খিলাফাতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক এসে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে । ফলশ্রুতিতে ২৩১ 
হিজরী, ৩রা শাবান তারীখে আহমাদ ইব্‌ন নাস্র বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। বাগদাদের পুলিশ অত্যন্ত সন্তর্পণে 
আহমদ ইব্‌ন নাস্রকে গ্রেফতার করে । আহমদ ইব্‌ন নাস্রকে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র প্রাসাদে উপস্থিত করা হয় । ওয়াছিক বিল্লাহ 
স্বহস্তে আহমদ ইব্‌ন নাস্রকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শীর বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। তার খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং 
শীর বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখেন। শীরের সাথে একজন প্রহরীকে এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, যেন সে বর্শার দ্বারা 
সবসময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর কানে একটি ছিদ্র করে এই মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখে যে, এ শির 
আহমদ ইবনে নাস্রের । খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন । কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ 
হওয়ায় আলাহ তা“আলা কাল বিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন । 
দ্র-78)0]-1) Ov, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-৭১; AY 8 ॥)]-ট]] 10), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০ 

১০৬. 7॥)1-80006) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২ ॥1-10001 07000.) প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮; AY -v nd 010৪ 
nV (প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩১১; AY ॥ ॥)-0]] ১, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২১০; 2 1) -L) 0), প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮ 

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ, টা] 9! 61, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৫; 0 ৮} -| 03, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; A) - 
01 080%, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; KV ৮৪৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০ 
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‘আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ নারীদের ক্ষমতায়ন পছন্দ করতেন, আবার কেউ কেউ তা অপছন্দ করতেন। কোন 
কোন খলীফা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মের ব্যাপারে নারীদের সাথে পরামর্শ করতেন আবার কেউ নারীদের 
সাথে পরামর্শে নিরুৎসাহ বোধ করতেন। তবে কতিপয় নারী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্তৃত ও প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । যেমন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ফাযলাহ নামক এক মহিলা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন ।১৮ 
খলীফা আল মু“তাজ্জ-এর মাতা কাবীহা, আল-মুকতাদিরের মাতা সাইয়্যেদা ও তার মহিলা প্রতিনিধি সুমাল উম্মু মুসা 
প্রমুখ ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ (২৯৫-৩২০ হিজরী)-এর মাতা সাইয়্যেদার 
ব্যাপক কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল।১৯ তিনি খলীফার থেকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী প্রয়োগ করতেন ।১১ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে 
তার অযথা হস্তক্ষেপের কারণে “আব্বাসীয় খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে ।*” এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো, উষীর “আলী বিন 
“ঈসা নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য খলীফার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যে পত্রে তিনি রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করেন এবং নিজেকে সংশোধনের 
আশ্বাস দেন। কিন্তু এতেও উষীরের শেষ রক্ষা হয় না, বরং তাকে স্বীয় পদ থেকে পদচ্যুত হতে হয়। 


ইব্নুল-আছীর বলেন, উকিল উম্মি মুসা কিহিরমানাহ হেরেম ও তৎ্সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোরাক, পোশাক ও 
প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য উধীরের বাসভবনে আগমন করেন । উষীর তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তার 
ব্যক্তিগত সহকারী উযীর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন । উম্মে মুসা ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। 
উষীর ঘুম থেকে উঠে তার সহকারী ও পুত্রকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করলেও তিনি তা গ্রহণ 
করেননি বরং খলীফা আল-মুকতাদিরের দরবারে প্রবেশ করে উযীরের বিরুদ্ধে এমন কতিপয় অভিযোগ করেন, ফলে 
উষীর গ্রেফতার হয়ে পদচ্যুত হন ।১১২ 


রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সায়্যেদার হস্তক্ষেপের কারণে “আব্বাসীয় খিলাফাত দুর্বল হয়ে পড়ে । যেমন তার মহিলা প্রতিনিধি 
উম্মু মুসার আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণে উধীর “আলী ইবন “ঈসাকে গ্রেফতার করায় প্রতিভা ও সঠিক রাজনীতি 
হতে খিলাফাত উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া সায়্যেদার প্রতিনিধি সুমালকে সাহিবাতুন মাযালিম নিয়োগ 
করায় জনগণ খিলাফাতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয় এবং শাসকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে 1১১ “আরব্য উপন্যাসে 
“আব্বাসীয় খিলাফাতের পতনের যুগে উপপত্বীর সংখ্যাধিক্য, মানুষের বিলাস প্রিয়তা এবং নারীর নৈতিক 
অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায় ।** 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর সময়কালে “আব্বাসীয় খিলাফাতে তুকীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষকরে সপ্তম 
‘আব্বাসী খলীফা আল মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে (২১৮-২২৭ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) তুর্কীদের প্রভাব 
সবথেকে বেশী বৃদ্ধি পায় । তিনি বুখারা, সামারকন্দ, তুকীস্থান, মারওয়াউন্-নাহার, ফারাগানা ও আশরুসানাহ্‌ প্রভৃতি 


১০৮, History of the Arabs, P 333. 

১০৯. 72॥)-]] 1, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 8৪৫৪-৫৫ 

১১০. ZR wWey-Dgw 1 qvVZ 0 we) -mgW, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২-২৩ 

১১১. 21) -Bn| 1. প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬ 

১১২. মূল “আরবী: 
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দ্র. 7॥]-0) ., প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; 01] 01011, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪২ 

113. ZV Ly -Bn| W, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ.৪৫6 

১১৪. ZV LYAVY Z WN Wj -ট] 0), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৪-৬০৫; History of Arabs, 333 
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এলাকা থেকে তুকীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।* তিনি এত সংখ্যক তুকীকে ফৌজে ভর্তি করেন এবং 
তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত “ইরানীদের 
প্রতিবন্ধী হয়ে দীড়ায়। “আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার 
বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে ।১১৬ 


পরবর্তীতে এ তৃকীরাই স্বয়ং খলীফাদের পতনের কারণ হয়। তুকাঁরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, 
সাহসী, অভিজ্ঞ তীরন্দায এবং রণপ্রান্তরে বীর যোদ্ধা ।+++ তুকাঁদের চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং লাবন্যময়। 
খলীফাদের রাজ প্রাসাদে এশর্যশালী ও ধনীদের ঘরে তুর্কী দাসীরা অধিক হারে স্থান পায়। এ যুগের অধিকাংশ 
খলীফাই দাসী মায়েদের সন্তান ছিলেন।১৮ জীবিকার্জনের জন্য একশ্রেণীর মানুষ দাস-দাসীর ব্যবসা করতো । 
তুকীস্থান, মধ্য আফ্রিকা, “ইরান, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে দাস-দাসী আমদানী করা হতো ।১৯ তারা 
গায়িকা, নর্তকীদের উপপত্রী হিসেবে ব্যবহার করতো । নাচ-গান শিক্ষার প্রতি তাদের বেশী ঝোঁক ছিল। তখন সুন্দরী 
ও সুশিক্ষিত দাসীদের মর্যাদা বেশী ছিল । আর তাই মনিবরা দাস-দাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতো । এ 
ধরনের শিক্ষিত দাসীর মর্যাদা ও মুল্য অন্য দাসীদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ছিল।১২ দাস-দাসীর সংখ্যা এতই 
বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা মুতাওয়ার্কিলের হেরেমে ৪০০০ দাসীর সমাবেশ ঘটেছিল ।১২১ খলীফা মুকতাদিরের প্রসাদে 
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১১,০০০ খোজা ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল।১১ উম্মু ওয়ালাদের মর্যাদা ছিল সাধারণ দাসীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ।** 
তৎকালিন সমাজে অধিকহারে তুর্কী, ফার্সী এবং রোমীয় দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি 
উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে । এর ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে ৷ 
‘আরবীয়দের সাথে অনারবদের রক্তের মিশ্রন ঘটে, নিরঙ্কুশ ‘আরবীয় আভিজাত্য লোপ পায়। এ সম্পর্কে এতিহাসিক 
মুহাম্মাদ কারদ ‘আলী বলেন, ‘আব্বাসীয়রা নিজেদের মধ্যে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের “আরবী রক্ত নষ্ট 
করে দেয়। তারা নিজস্ব জাতি গোষ্ঠিকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের সাহায্য নিয়ে 
এবং মহৎ সম্মানী ব্যক্তি বর্গ লাঞ্চিত ও বঞ্চিত হতে থাকে ।১২৫ 


আর এ সময়ে মদ্যপান সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত ছিল।** মদ্যপান ইসলাম বিরোধী হলে ও প্রশাসনিকভাবে 
প্রায়শই এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই । মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং গ্রন্থে 
“আরব্য উপন্যাসে মাতলামির যে সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হতে “আববাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা করা যায় ।১২৭ এ প্রথা পারস্য রাজ দরবারে উৎপন্ন হয়ে মুসলিম খলীফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের 
সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল । অনেকে ধর্মীয় বিধি পালনের নিমিত্ত আঙ্গুর রস ও বাদাম প্রভৃতি হতে উৎপন্ন নাবিস 
পান করতো ।১১ ইব্‌ন খালদূন বলেছেন যে, খলীফা হারূন এবং মামুন এ নাবিস পান করতেন সাময়িক আনন্দমেলা 
এবং গানের আসর সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল ।+৯ মূলত, মাতাল মেলাই এর প্রকৃত নাম। এ সমস্ত মেলায় যে সকল 
গায়িকা অংশগ্রহণ করতো, তাদের প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক পদশ্থলন দেখা দিয়েছিল এর পরিচয় সে 
যুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ।৯৩০ 


তখনকার সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদযাপিত হতো এবং তাতে লোকজন অংশগ্রহণ করে আনন্দ হৈহুল্লা 
করতো ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে পারস্পরিক সর্ম্পক সু-দৃঢ় হতো। অভিজাত শ্রেণীর বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা 
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হতো । সাধারণ শ্রেণীর বিয়ের অনুষ্ঠানেও অনেক অপব্যয় করা হতো । মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে জাঁকজমক পূর্ণ করা 
হতো । অনেক উপঢৌকন পাওয়া যেতো । ৯৩১ 


মিটিং বা সভা সমাবেশ হত ভাবগাষ্ভীর্য ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে। ৩০৫ হিজরী সনে ‘আব্বাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির 
জন্য রোম সম্রাটের দূত বাগদাদে আগমন উপলক্ষ্যে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ বিশাল শোভাযাত্রা ও অভ্যর্থনার 
আয়োজন করেন। অস্ত্রে সজ্জিত ১৬০ হাজার সেনা বাবুস্-সিয়াসিয়া থেকে সিংহাসন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে । তাদের 
পেছনে থাকে ৭ হাজার খাদিম ও ৭ শত হাজিব। সিংহাসনের দেয়ালে রেশমের ৩৮ হাজার পর্দা ঝুলানো ছিল, ২২ 
হাজার কার্পেট বিছানো ছিল। প্রাসাদের সম্মুখের দিক ৭ শত হিংস্র প্রাণী আবদ্ধ ছিল 1১৩২ 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ । “আব্বাসীয় শাসনামলে গোসল করা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, শুধু 
প্রয়োজনবোধেই নয়, বরং তা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল । বাগদাদ নগরীতেই অসংখ্যা 
স্নানাগার বিদ্যমান ছিল। আল খতীবের বর্ণনানুযায়ী আল মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামলে বাগদাদে ২৭০০০ টি 
হাম্মামখানা ছিল। এই সকল স্নানাগারে গরম ও শীতল উভয় প্রকারের পানিই সরবরাহ করা হতো । গোসলখানাগ্ডলো 
মধ্যবর্তী কামরায় ছিল, যার চারপার্শে দেয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী কামরার উপরিভাগে গম্বুজ আকৃতিতে ছাদ 
ছিলো, যার ফলে গম্বুজের নিচে বড় বড় ছিদ্র ছিল যা দিয়ে বাইরের আলো গোসলখানাগ্তলোতে আসতো । আর গোসল 
খানার চার পার্শের কামরাগুলো সাধারণত আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহার হতো 1৯৩৩ 


খলীফাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিস্তৃত, প্রাসাদের উপরে ছিল গম্ুজ। সামনে ছিল ফুলের বাগান। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে 
প্রাসাদের পাশ দিয়ে তৈরী করা হতো পুকুর ও লেক। মনে হতো যেন, এটি একটি বড় শহর ।+* খলীফা আল- 
কাহিরের “বুসতানু আন্-নারিনজ' বা “লেবু বাগানে’ নামে একটি সুন্দর ও মনোরম বাগান ছিল। আল মাস“উদী 
বলেন-“খলীফা আল-কাহিরের একটি বাগান ছিল যাতে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও লেবুর চারা গাছ ছিল । চারাগুলো ছিল 
ভারতীয়, যা বসরা এবং ওমান হতে আমদানী করা হয়েছিল । গাছগুলো এরূপ ঘন ছিল যে ডালপালাগুলো পরস্পর 
প্রবিষ্ট করে রেখেছিল । ফলগুলো লাল হলুদ তারার মত চমকাচ্ছিল। এর মাঝে ছিল বিভিন্ন প্রকারের “আরূস, সুগন্ধ 
গুলা, গোলাপ ইত্যাদি । সেই সাথে বাগান প্রাঙ্গনে ছিল বিভিন্ন দেশ, শহর হতে আমদানী করা ঘুঘু, দুবাসী, শাহারীর 
নামে বিভিন্ন জাতের কবুতর তোতা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর পাখি ।৯৩৫ 


১৩১. সালজুক সুলতান মালিক শাহের কন্যার বিবাহ “আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদীর (৪৬৭-৪৮৭ হি./ ১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.) এর সাথে 
হয়েছিল সে অনুষ্ঠানের উপটৌকনের পরিমাণ এত ছিল যে, ৬টি খচ্চরের পিঠে রূপার ১২টি সিন্দুকের মধ্যে করে নিয়ে যেতে 
হয়েছিলো । এত পরিমাণ মাণিক্য ও অলংকার ছিল যার মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। 
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ধলীফা মুস্তা‘ঈনের পিতার খাস কামরায় একটি ফরাস/বিছানা ছিল দীনার দ্বারা কারুকার্যমন্ডিত। তাতে সোনা দ্বারা 
তৈরী পশুর ছবি ছিল। আর তার চোখ জনুরাত দ্বারা তৈরী ছিল ।১* 


ইবন হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হিজরী)-এর সময়ে ‘আব্বাসীয় যুগে গান বাদ্য ও বিনোদনের আসর বসতো, যেখানে কবি, 
সাহিত্যিক, গায়ক, গান বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত হতেন 1১০৭ খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ সংগীত বিদ্যায় 
পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যান্য খলীফা ও রাজপুত্রদের থেকে সংগীত বিদ্যায় এগিয়ে ছিলেন এবং তিনি সংগীতের 
বিভিন্ন সুর উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি সুর ও কণ্ঠ তৈরী করেছিলেন। তিনি গিটার 
বাজনায়, কবিতা আবৃতি ও গল্প কাহিনীর বর্ণনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইসহাক আল-মাওসীলির সংগীত 
গাইতে পারতেন। এটি ছিল তার প্রিয় সংগীত । ** ইব্‌ন মাসউদ বলেন, আল-মুতাওয়ান্কিল “আলাল্লাহ (২৩২- 
২৪৭ হিজরী/৮৪ ৭-৮৬১ খিস্টাব্দ) প্রথম খলীফা যিনি “আব্বাসীয় যুগে সর্বপ্রথম তার দরবারে একবার কবি, 
সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একত্রিত করেন।+৯ খলীফা আল মুতামিদ “আলাল্লাহ (২৫৭-২৭৯ হিজরী /৮৭০-৮৯২ 
খ্রিস্টাব্দ) বিনোদন, গান বাদ্য ও গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন ।১** গানের আসরে শুধু খলীফাগণই নন সাথে আমীর ও 
উষীর ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝেও প্রভাব পড়ে । এ যুগে গান বাদ্যের প্রসারের কারণ ছিল গায়িকা দাসীদের 
বৃদ্ধি পাওয়া ৷ চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে সে সব গায়িকা গীতি-শিল্প পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, 
তাদের অধিকাংশ ছিলেন দাসী । তার অল্প সংখ্যক ছিল স্বাধীনা নারী ।৯+ ৩২১ হিজরী সনে খলীফা আল-কাহির 
বিল্লাহ (৩২০-৩২২ হি/৯৩২-৯৩৪ খ্রি.) গায়িকা ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি করে গায়কদের গ্রেফতার 
করেন, খেলাধুলার উপকরণ ভেঙ্গে ফেলেন । যেমন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাম্বালীরা করেছিলেন । এ ছাড়া 
এ মর্মে গায়িকা-দাসীদের বিক্রি করতে নির্দেশ দেন যে, তারা সাদাসিধে গান বাদ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। আশ্চর্যের 
বিষয় হলো খলীফা আল-কাহির নিজেই মদ্যপান ও গায়িকার গান বাজনাতে আসক্ত ছিলেন।* গান ও নৃত্যের 
পাশাপাশি আরো একটি শিল্প ছিল তা হলো বাদ্যযন্ত্র । এতে শুধু পুরুষরাই ছিলনা বরং মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ 
করে । সে সময়ে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, তবলা, তাম্ুরা, বাশি, বীনা প্রভৃতি । এ সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকারীকে 
যন্ত্রের নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো 1১5 


“আব্বাসীয় যুগে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। খেলাধুলা শিল্প বলে বিবেচিত হতো ।+ ঘরোয়া খেলার মধ্যে, দাবা এবং 
পাশাই প্রধান ছিল। তাছাড়া ধনুর্বিদ্যা, পোলো, বল, অসি সঞ্চালন, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং সর্বোপরি শিকার 
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যাত্রা সুপ্রসিদ্ধ ছিল।১৫ তখন শিকার করা ছিল খলীফা ও শাহজাদাগণের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম | পারসিকদের 
অনুকরণে পোষাপাখি ও কুকুরের সাহায্যে বন্যপাখি শিকার আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল ।+৬ 


ইবন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় “আব্বাসীয়রা বিশেষ শ্রেণীরা বিশেষ পোষাক পরিধান করতো । তারা 
মণিমুক্তাখচিত পোষাক পরিধান করতো ।*** এছাড়া তারা ঢিলেঢালা পায়জামা, কামিজ, দিরা"আহ সিতরাহ বা ছোট 
আঁটসাঁট জামা, কুফতান বা লম্বা হাতাযুক্ত টিলা জুব্বা, চোগা, গাউন, কোবা, টুপি ইত্যাদি, আর সাধারণ শ্রেণীরা 
সাধারণ পোষাক তথা লুঙ্গি, কামিস, দিরাআহ লম্বা সিতরাহ, বেল্ট, জুতা ও মুজা পরিধান করতো ।১” খলীফা 
মুতাওয়াক্কিল-এর আবিস্কৃত অত্যন্ত সুন্দর রঙ্গের যুদ্ধের পোষাককে “আল- মুতাওয়াক্কিলিয়্যাহ বলা হতো ।*** সুফী 
সাধক ও দরবেশগণ পশম ও মোটা কাপড়ের পোষাক পরিধান করতো 1১৫০ 


“আব্বাসীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ পোষাক হিসেবে মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করা হতো । খলীফার সাথে সাক্ষাতের 
সময় কালো পাগড়ি পরিধান করতো । কারণ কালো রং “আব্বাসীদের সরকারী প্রতীক ছিল ।+*১ 


পরতো। আর ঘরের বাইরে বের হলে লম্বা চাঁদর পরতো, যা তাদের দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করতো । পৃথক ছোট 
আকৃতির কাপড় দিয়ে, মাথা ঢেকে দিয়ে ঘাড়ের উপর বাঁধতো 1১২ বিশেষ বা অভিজাত শ্রেণীর নারীরা “স্বর্ণের চেইন, 
মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর পাখির জুড়ানো “বুরুনস” নামক টুপি মাথায় পরতো । অধিক বর্ষা কবলিত অঞ্চলের 
লোকজন মোম প্রলেপ বিশিষ্ট কাপড়ের কোর্ট বা রেইনকোর্ট ব্যবহার করতো ।৮৩ 


“'আব্বাসীয় খলীফাগণ খাবারের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তারা রকমারী খাবার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় বহুবিধ 
পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল-হাসান ইব্‌ন আবদিল- 
কারীম আল-কাতিব আল-বাগদাদী। তিনি “আত্-তাবীখ” নামে (৬২৩ হি./১২২৬ খ্রি.) গ্রন্থ রচনা করেন। এতে 
রচয়িতা স্বীয় যুগ এবং তার পূর্ববর্তী “আব্বাসী যুগের খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি স্বীয় যুগে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের ভিত্তিতে খাবারের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন । ধনীকশ্রেণীদের খাবার, দরীদ্রশ্রেণীদের খাবার ও জাতীয় 
খাবার । ধনীক শ্রেণীর প্রধান খাবারের মধ্যে ছিল মুরগীর গোশত । আর এ কারণেই মুরগীর মূল্য ছিল অনেক বেশী । 
মুরগির গোশ্ত খাবার গ্রহণকারীর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হতো 1১৫৪ জাতীয় খাবারের তালিকায় 
ছিল গোশ্ত, রুটি, পনির, মাছ, সিরকা আবার এগুলো ভুনা, ভাজী ইত্যাদি। ৯ সুফী-সাধক, যাহিদ (যারা সামান্য 
খাবার গ্রহণ করেন) ও দরিদ্র শ্রেণীর খাবার তালিকায় ছিল শুকনা রুটি, লবণ, সামান্য ব্যঞ্জন অন্তর্ভুক্ত । তাছাড়া 
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পাখির গোশ্ত, মাছ, চিনি, মধু, ফল-ফলাদি ও উপাদেয় খাদ্য । এ যুগের আমীরও ধনীরা বিভিন্ন রকমের খাবার 
তৈরীতে অপব্যয় করতেন ।১৫৬ 


“আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ খুব জীকজমক ও ভাবগান্ভীর্ষের সাথে “ঈদ উদযাপন করতো । তারা রমাযান মাসকে 
সাওয়াব অর্জনের মৌসুম মনে করতো । জনগণের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য “ঈদকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে অনুদান, বেতন, বোনাস ও উপঢৌকন দেয়া হতো।১ তাছাড়া মানুষদের ফিতরা, পোশাক ও দস্তরখানা 
সম্বলিত খাবার প্রদান করতেন। খলীফাগণ রোযার শেষ দশকে “ঈদ উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। 
অপরদিকে তারা যিলহাজ্জ মাসের দশ তারীখ “ঈদুল-আযহা' উদযাপন করতো । কুরবানীর পশু জবাই করে গোশত 
ফকীর ও মিসকীনদের মাঝে বন্টন করা হতো। 


খলীফাগণ “ঈদের নামাযে ইমামতি করতেন এবং খুতবা দিতেন। শহরগুলো রঙ্গীন সাজে সাজানো হতো, রাস্তাগুলো 
বিভিন্ন রঙ্গের পতাকা ও রেশমী কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা হতো, তবলা বাজানো হতো । সমগ্র আকাশ বাতাশ “আল্লাহ্‌ 
আকবার’ ও “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ ধ্বনিতে মুখরিত হতো । নদীতে চমৎকার সাজে সজ্জিত নৌকা ভিড় জমাতো । নদীর 
তীরগুলো প্রদিপের আলোয় উদ্ভাসিত হতো । রাজ প্রসাদ আলোক সঙ্জায় সজ্জিত করা হতো । জনগণ আব্বাসীয় 
খিলাফাতের প্রতীক কালো রঙ্গের তায়ালিসাহ্‌ ব্যবহার করতো । কেউ কেউ পাগড়ীর পরিবর্তে বাশ পাতার তৈরী 
কালো টুপি পরিধান করতো । তারা যুদ্ধ বর্মের পরিবর্তে কুর'আনের আয়াত 78] | ১3 4 ০৫3২ - 
“সুতরাং এখন তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী ।’** সম্বলিত দিরহাম পরিধান করতো ।১৫৯ 
“ঈদ উদযাপনের পাশাপাশি পারসিকদের “ঈদ উৎসব, বছরের শুরুর দিবসে নাওরোয উৎসব ও বছরের শেষ দিবসে 
মিহরজান উৎসব পালন করা হতো । নাওরোযকে জাতীয় উৎসব হিসেবে সরকারীভাবে পালন করা হতো । হাজ্জের 
মৌসুমেও উৎসব করা হতো। কারণ তখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষের আগমন ঘটতো। তারা বাগদাদে 
সমবেত হতো এবং তাবু সমূহে অবস্থান করতো । তাদেরকে স্বাগতম জানা হতো । তাদেরকে নির্দিষ্টস্থান থেকে পানি 
ও খাবার পরিবেশন করা হতো । হাজ্জী সাহেবদের বিশ্রামের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা হতো ।১ 

ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবনের শেষ দিকে ৩৫২ হিজরী সনে খলীফা মুঁইজ্জুদ্দৌলার শাসনামলে শী“আদের ধর্মীয় 
উৎসব “ঈদুল-গাদীর' পালন শুরু হয়। তাছাড়া খিস্টানদের বিভিন্ন উৎসব ও বিভিন্ন যুদ্ধের বিজয় দিবসে উৎসব করা 
হতো ।১৬১ 


তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা 


১৫৬. এঁতিহাসিক আল-মাস“উদী সাকারিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ই“'আকুব ইব্নুল্‌-লায়ছ আস্-সাফ্ফার সম্পর্কে বলেন,“তার জন্য দৈনিক 
বিশটি করে ছাগল যবাই করে বিশাল ৫টি পিতলের ডেগে রান্না করা হতো । এছাড়া তার জন্য পাথরের ডেগে রুচিসম্মত খাবার 
প্রস্তুত করা হতো । তার জন্য দৈনিক রীজহাস, খাবীসাহ (খেজুর ও ময়দার তৈরি এক প্রকার খাদ্য বা হালুয়া) প্রস্তুত করা হয়। 
পাঁচটি ডেগে ফালুদার কিছু নিজে ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট গোলামদের, তারপর সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিকটস্থ ব্যক্তিদের খাইয়ে 
দিতেন।” 
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উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর “আব্বাসীয় যুগে এর বিকাশ লাভ করে ।** “আব্বাসীয় যুগে 
জ্ঞান বিজ্ঞানের এক নবযুগের সূচনা হয়।*** “আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে খলীফা আল মানসূর, হারনুর্-রশীদ ও 
আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক, সিরীয়, পারসিক, 
সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রস্থাদি “আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।+* যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার 
বিষয়ক গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত” “আরবীতে অনুবাদ করেন ।১* খলীফা হারনুর্-রশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফযল ইব্‌ন নওবকত 
ও হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ গ্রীক ভাষা হতে জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ “আরবীতে অনুবাদ 
করেন।+১ খলীফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “বায়তুল-হিকমাহ' জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে 
গড়ে ওঠে ।১৬৭ সুপণ্ডিত, চিকিৎসক ও দক্ষ অনুবাদক হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.)-কে তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
করা হয়। এতিহাসিকগণ মামুনের রাজতৃকালকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাস্টন যুগ বলে অভিহিত করেন ।৯৮ এ 
ধারা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খিস্টব্দ)-এর সময়কালেও অব্যাহত থাকে । ফলে এ সময়কালে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, ভূগোল, আরবী সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য শাখায় চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । নিম্নে সে সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত 
হলো। 

'ইলমুল-হাদীছ 

“আব্বাসীয় খিলাফাতকালকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় 1১১৯ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ অনুসন্ধানে মুসলিম জাহানের 
প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পৌছে বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে একত্রিত করেন ।১? তারা পূর্ণ সনদ সম্পন্ন 
হাদীছসমূহ সতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এ 
সময় হাদীছের সত্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সনদের বলিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে হাদীছের মূলনীতির উদ্ভব হয় এবং 
আসমাউর্-রিজাল বিরচিত হয়। প্রখ্যাত সিহাহ্‌ সিত্তাহও এসময় সংকলিত হয়।১১ আরো উল্লেখ্য যে, এ সময় 
একদিকে যেমন হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব উদ্ভাবন হয়, অপর 
দিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীছ শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে 


১৬২. 0 ৫ Rw i Bu K_v প্রাপক, পৃ. ৯১; 00] 0 [511 BY nm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩ 

১৬৩. William Muir, The Caliphate, P. 431. 

১৬৪. AV -Bmjw dx nv viwm Tov bhyw)-B 0087 1 qwmémgwngwe | qv -Avvwgqw Tov -Gj wow | 0|- 
BR g\Bqw | qv -0101% 10 000 | 0 -dwagw, প্রাগক্ত, পৃ. ৫৩০-৩১; Francesco Gabrieli, The Arabs, 
P. 107. 

১৬৫. [| -ট] W, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-৪৩; 9.৬] [mamuddin, A Political History of Muslim, Vol.Il , P. 119. 

১৬৬. 2॥)-]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Reuber Levy, The Sociel Structure of Islam, P.P.477. 

১৬৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ৫৮] ॥£ এ (ZA PP(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ 
খি.), পৃ. ২; Sayyid Fayyaz Mahmud, A Short History of Islam (Pakistan: Oxford University 
Press, 1960), P.P 144-145. 

১৬৮. রোমান সম্রাট অগাস্টনের রাজতৃকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০-১৪) রোমান সম্বাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন 
“অগাস্টন' যুগ বলে অভিহিত করা হয় । 


দ্র. BgW Bek g\Rnénv OQ PPO ZV 161), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ 
১৬৯. 0 Z Umm ৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ 
১৭০. A m&mnwn A ও 00100 | 01) 000 প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ 


১৭১. nV XN 1190] 101 Bw nim, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫ 


Dhaka University Institutional Repository 


অনেকে হাদীছ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন৷ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সিহাহ্‌ সিত্তার ইমামগণ । তারা হলেন, আবু 
দাউদ আস্-সিজিস্তানী+ (মৃত ২৭৫ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তিরমিযী+ (মৃত ২৭৯ হিজরী), মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন মাজাহ (মৃত ২৭৩ হিজরী) আহমাদ ইব্‌ন শু“আইব আন্-নাসা"ঈ+* (মৃত ৩০৩ হিজরী) । 


১৭২, 


১৭৩. 


তার প্রকৃত নাম সু'লাইমান। উপনাম আবু দাউদ। পিতার নাম আশ'আস। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু দাউদ সুলায়মান 
ইব্নুল-আশ“আছ ইবৃন ইসহাক আল-আসাদী আস্-সিজিস্তানী । তিনি ২০২ হি./৮১৭ খি. সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি নিজেই 
বলেছেন, 4১4 ৫৯৫১৪ 8৫51 4 ১১ আমি ২০২ হিজরী সনে বাগদাদে জনুগ্রহণ করেছি। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের 
আত্-তৃয়ালিসী, মুসা ইব্ন ইসমা“ঈল, আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস আল-ইয়ারবৃঈ', হাসান ইব্‌ন রবী“ আল-বুরানী, ইসহাক ইব্‌ন 
রাহওয়াই, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, কুতাইবা ইবন সা“ঈদ, ‘উছমান ইব্‌ন আবু শায়বাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার 
থেকে ইমাম নাসাঈ, আবূ “আওয়ানাহ, আবু বকর আন্-নাজ্জাদ, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, আবু বিশর আদ্-দুলাভী, আবু 
আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আসৃ-সৃলী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার সংকলিত সুনান গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ । 
হাফিয মূসা ইব্‌ন হারূন বলেন, 24৯] 50531 4৪৩ 4০২৯] ১ 5৪ 35 ৬ ৬ ইমাম আবু দাউদ (র.) দুনিয়াতে হাদীছের 
জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন*। হাকিম আবূ “আবদিল্লাহ্‌ মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, ০১1 ৪44] 353 ৬ 
2215৪ ১৪ ১১০০ ৫ ৬৪২৯৮ ‘ইমাম আবু দাউদ রে.) নিঃসন্দেহে তীর যুগের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অপ্রতিদবদ্ধী ইমাম ছিলেন। 
তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ ই শাওয়াল বসরায় ইন্তিকাল করেন। 

দ্র movi eA ॥0/৪)7 ৮ প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১; 7 8K Y} -11081 (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩৪; 78K 7 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, প.২৯০-২৯২; | (w! 0) -A 89%, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-০৫ 71176070116] - 
(00, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; Zh ৮} -00 010, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৯৩; ॥ | -K ৫, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৪৫৬-৫৭; Wi 07)-18010, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; 78K Yk &k w 8071-10211 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২৯৩-৯৬; A - 
10010 0108%)110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; A [ -0}Z |, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৮; 1080] gh &hmi n, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; 26K 7-004, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-৬৬; 101 ৮৮৪৮৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩-১৬; 
7600] -07 mani 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; A) -॥Eu, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৮৫; The Encyclopeadia of Islam, 
V-1, P-114; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-102-107; T. P. Hughes, 
Dictinary of Islam, P-7. 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “ঈসা । পিতার নাম ‘ঈসা । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “ঈসা মুহাম্মাদ ইবন “ঈসা ইব্‌ন 
সাওরাহ ইবন মুসা ইব্ন দাহহাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী । তিনি জাহাহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমীয নামক শহরের 
‘বুগ’ নামক স্থানে ২০৯ হিরজীতে মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, 
এ ০৩০ 4৮ 39৯৯ 4, “তিনি ২১০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্ুগ্রহণ করেন। সমসাময়িক বিখ্যাত 
হাদীছবেস্তাগণের নিকট থেকে হাদীছ অভিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, মুহাম্মাদ 
ইব্ন “আমর আস্-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমুদ ইব্‌ন গয়লান, ইসমা“ঈল ইব্‌ন মুসা আল-ফাযারী, আহমাদ ইব্‌ন মানী’, আবু মুসা 
আযৃ-যুহরী, বিশর ইব্‌ন মুআয আল-'আকাদী, হাসান ইবন আহমাদ ইব্‌ন শুআইব, আবী ‘আম্মার আল-হুসাইন, মুঁআম্মার 
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব, ইয়াহ্ইয়া ইবৃন তৃলহা, ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ, ইসহাক ইব্‌ন মুসা, ইব্রাহীম ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ প্রমুখ থেকে 
ইব্ন দাউদ আল-মারওয়ামী, আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন হাসনাওয়াই আল-মুকরী”, আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ আন্-নাসাফী, আবু 
তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। জামি“ তিরমিযী, কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িল তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইব্‌ন হিব্বান (মৃত 
৩৫৪ হিজরী) বলেন, 4 ০০৪ ০৪০ ৬9৩ -আবু “ঈসা ছিলেন হাদীছ মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও 
সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম ৷’ ইব্নুল-“ইমাদ (মৃত হিজরী) বলেন, 08319 ১৯। 4 431 0198) 6 1534 0 “তিনি 
ছিলেন তার সমকালীন হাদীছবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং মুখস্থকরণ ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে নিদর্শন। তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০ 
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১৭৪. 


১৭৫, 


বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ৯১০১ এ 4১০4 ৮4৩ ০৫ এড ওঠ Ela 
১০ -তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৩ তারীখ ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. move AY ॥0)8)7 ॥, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭৭; 7116)7111)6]-101 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮-৪৯; 
0)1)-807 | , প্রাগুজ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৯; 76181 | 00178] -| qd BOY, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; 7EK 2 
Oj 018) -nv 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮- ৩৯; AV 0007 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; 7 nhey 87 011)9, প্রাগুক্ত, ৯ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; A) -v' &| ৫৮৪%, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৭-৪৯; | (! 0/1-11001), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
২৭৮; khi hh, প্রাপক, তয় খণ্ড, পৃ. ৩২৭-২৮; A {| -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 80২; 7011 /]-0061 প্রাপ্ুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৬৩৩-৩৫; A ৮৪০৯ 6081) ॥৪প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪; 7 ॥ 1:10 70110] 0106), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯, 
The Encyclopeadia of Islam, V-6, P-796-97; Dr. Muhammad Zubayar 3100101, Hadith 
Literature, P-107-11; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-634. 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ। পিতার নাম ইয়াধীদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ ইব্ন মাজাহ আর্-রবঈ আল-কাযভীনী। তিনি ২০৯ হিজরীতে “ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে 
সুওয়াইদ ইব্‌ন সা‘ঈদ, “আবদুল্লাহ্‌ মু*আবিয়াহ আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমাহ, ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আল-হিযামী, মুহাম্মাদ 
শায়বাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা আল-আবহারী, আবুত্-তয়টাব আহমাদ রাওহাল- 
বাগদাদী, আবূ “আমর “আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাকীম আল-মাদীনী, আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কুাত্তান, 
সুলাইমান ইবৃন ইয়াধীদ আল-ফামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন । বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছেন। ইব্‌ন “আসাকির (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, 0/৮]| 1442 ১ 03 658১৪ ১৯৮৫৩ ১০ 4] তীর সুনান 
তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ৷ ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন, 

4 282 0 Ua 4৬৬ le ০১৪৭ &৪ এ তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, “ইলমুল-হাদীছ ও এতদসংক্রান্ত সকল 
বিষয়ের সুপগ্তিত। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আস্-সুনান, আত্‌-তারীখ, আহ্‌-তাফসীর প্রভৃতি । তিনি ২৭৩ হিজরী ২০ রামাযান 
কাযভীনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10 ৪1100008071 1, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A -0)71110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; 7101)6)7 0116] - 
(), প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৪৩; i 0} -॥০W, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; A | -(॥(, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; 
WZ veyAy -| 01178) -| 0080, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৪; 7 EK Z} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩; | -e 0018 
| 01)8)110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৮-০৯১ eK V}- 8M )), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; | (Ww ৮ }- 
A80৬, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; 28K 20) 6) -10 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; 11 ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; 2K 7-00 8, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬-৩৭; A ৪ 61910] ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২; ॥| - 
nv 01 0 0] 0৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৬২; The Encyclopeadia of Islam, ৬-3, ৮-856; Dr. Muhammad 
Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-115-16; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-189. 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ উপনাম আবু “আবদির্-রহমান । পিতার নাম শু‘আইব ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদুর্-রহমান 
নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি নিজেই বলেন, ০১৫১ ৯১4৮ ০১০৯ 4 ৫454 আমার জন্মসন ২১৫ 
হিজরী । প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে 
তিনি পবিত্র আল-কুর*আনুল-কারীম মুখস্থ করেন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে পনের বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বলখ গমন 
সফর করে তথাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার, 
মুহাম্মাদ ইবৃন নযর ইব্‌ন মুসাভীর, সুওয়াইদ ইব্‌ন নস্র, “ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন “আবদাতায্‌-যাবি”, আবু তৃহির 
ইব্নুসৃ-সারাহ্‌, ইসহাক ইবৃন শাহীন, আহমাদ ইব্‌ন মানী’, বিশর ইব্‌ন মুঁআয আল-“আকাদী, বিশর ইব্‌ন হিলাল আস্‌-সাওয়াফ, 
তামীম ইব্নুল-মুনতাসির প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর থেকে আবু বিশর আদৃ-দুলাভী, আবু জাফর আত্-তহাভী, আবু 
তৃবারানী, মুহাম্মাদ ইবৃন মু'আবিয়া ইব্ন আহমার আল-আন্দালুসী, হাসান ইব্‌ন রশীক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসা আল-মা'মুনী প্রমুখ 
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এছাড়া এ যুগে হাদীছ শাস্ত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মাহদী (মৃত ২৭২ হিজরী), বাকী ইব্‌ন মাখলাদ+ (মৃত ২৭৬ হি.), ইব্‌ন আবী “উযরাহ্‌ আহমাদ ইব্‌ন হায্ম (মৃত 
২৭৬ হিজরী), আবূ হাতিম আর্-রাষী*** (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল আত্-তৃশী (মৃত ২৮০ 


১৭৬, 


১৭৭. 


হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন কাছীর মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন, ৯১৯3 ৮১:৪3 41513 43151 ৮৮ 23৬41 ০১১০০ ক ela - 
* ইমাম নাসাঈ' ছিলেন তার যুগের ইমাম, তার ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রবীদ এবং তিনি সেযুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
হাফিয আল-মিয্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, 4১51 এ ০১১৬৬] SENG (৯৪৮৭13১৬৯1৩ 083৯৭] এ SS - 
নাসাঈ’ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম | তিনি হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ 
ভ্রমণ করেন। তিনি “ইলমুল-হাদীছের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুনানুল-কুবরা ও সুনানুস্-সুগরা তার বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ। 
তিনি ৩০৩ হিজরী সনে মক্কায় গমনের পথে ইন্তিকাল করেন । আবু জা“ফর আত্-তৃহাভী (৩০৩ হিজরী) বলেন, ০৬ 4৫ এ 44 
০৯৮ 4304 ৬১৫ ইমাম নাসাঈ’ ৩০৩ হিজরীর সফর মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. AY 80010 00)811]॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৪-১০৪; |]॥ ৪/10 00081, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-৩৫; 
ZMK VE -00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; 76007701018) -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; A) - 
07110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৬; 76K} -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-০৭; ki ৮ 88010, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১৫-১৮; | 08 01-1100, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; 7 hneyZ ॥11)61-1000॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; K 7 ৪) 
AY -lqwxwej -| 00807, প্রাগক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; A bh fh Shun Nk প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২০৯-১০; A) -06॥. 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 888-8৫; A) -1/01 04-97 0৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৯; 1] 027-৪০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৮০-৮১; ZEK Zk &k w Bq} -K ei v, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith 
Literature, P-112-13; T. P. Hughes, Dictinary of Islam, P-431. 

তার প্রকৃত নাম বাকী । উপনাম আবু “আবদির্-রহমান। পিতার নাম মাখলাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদির্-রহমান 
বাকী ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইয়ামীদ আল-আন্দালুসী আল-কুরতুবী। তিনি ২০০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন । 
ফার্রূখ, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, হারমালাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, আবু কুরাইব, আল-বুন্দার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার 
ওযীর, মুহাম্মাদ ইবৃন “উমার আল্-লুবাবাহ্‌, হাসান ইব্‌ন সা'দ আল-কিনানী, হিশাম ইব্‌ন ওয়ালিদ আল-গফিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। মুসান্নাফু বাকী ইব্‌ন মাখলাদ তার একটি মুল্যবান হাদীছ গ্রন্থ । এ গ্রন্থে তিনি ১৩৫০ জন সাহাবীর নামের ক্রুমাধারানুযায়ী 
হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন । এ গ্রন্থে হাদীছগুলো ফিক্হী তারতীব অনুসারে সাজানো হয়েয়ে ৷ মুহাদ্দিছগণ মনে করেন যে, এটি 
প্রথম গ্রন্থ যার হাদীছগুলো ফিক্হী গ্রন্থের আলোকে সাজানো হয়েছে। 

দ্র. ॥10। ৪ A) 00000) ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯৬; 00 -810॥1 01/901001), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. ৬২১-২২; 
AY -0JZMW, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫১7 00017] -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯-৩১; 08 ১) -D' ৪), প্রাগুক্ত, 
৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৮৫; ZEK 7} -n৮) ॥( প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-২৩; 7EK 7-00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২; A) - 
(৫১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; A b&b} 6081 || প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৮৭; ' | 0) }-3॥] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; 
kihi 78801, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; (01 02} -18 1), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু হাতিম । পিতার নাম ইদ্রীস। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবৃন 
ইদ্রীস ইব্নুল-মুনযির ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মিহরান আল-হানযালী আল-গতাফানী আর্-রাযী । তিনি ১৯৫ হিজরী সনে রায় শহরে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ২০৯ হিজরী সনে তিনি হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হন। পর্যায়ক্রমে “ইরাক, মিসর, 
বাহরাইন, রামাল্লা, রোম এবং সিরিয়া সহ প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন । তিনি “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল- 
আলা আল-আনসারী, আবু না“ঈম, “আফ্ফান, “উছমান ইব্‌ন হাছীম আল-মু'আয্যিন, আবু মুসহির আল-গস্সানী, সা“ঈদ ইব্‌ন 
আল-“আত্তার, আবুল হাসান “আলী ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কান্তান, আবূ “আমর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ 
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হিজরী), আবু যুর'আহ আদৃ-দিমাশকী১৮ (মৃত ২৮১ হিজরী), হারিছ ইব্ন আবি উসামা” (মৃত ২৮২ হি.) তার 
মুসনাদে হারিছ ইব্‌ন আবি উসামা, ইব্রাহীম ইব্নুল-“আসকারী (মৃত ২৮২ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ আল-হারিস ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী উসামাহ্‌ দাহির আত্-তামীমী (মৃত ২৮২ হিজরী), ইব্‌ন আবী ‘আসিম আহমাদ ইব্‌ন ‘আমর 
আশৃ-শায়বানী (মৃত ২৮৭ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন “আমর আল-বাষ্যায (মৃত ২৯২ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্‌ন মা“কাল 
আন্-নাসাফী (মৃত ২৯০ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাস্র আল-মারওয়ামী, আবু বকর আল-বাধ্যার*”? (মৃত ২৯২ 


১৭৮, 


১৭৯. 


১৮০, 


বর্ণনা করেন। আল-আনসারী, তিনি আল-জারহ্‌ ওয়াত্-তা“দীল শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন । ২৭৭ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]। 8 AY Wb ৮ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৬৩; 701)817011)61-1000, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫; 
71101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭-৬৯; 6 ond 01)9801101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৮-২৯; A - 
0)7110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; A { -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮-৯৯; A ০৪ 80811 ||) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৮৯; 10)-81] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; (hi ৮০৪৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১; | A} -R bw, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩; 76077 -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯; ৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-১১; (71811 -| qu Xe] - 
| 00807, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮; A | -A 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭ 

তার প্রকৃত নাম “আবদুর্‌-রহমান। উপনাম আবু যুর‘আহ । পিতার নাম “আমর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু যুর'আহ “আবদুর্- 
রহমান ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন “আবদিল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন “আমর আন্-নাসরী আদৃ-দিমাশকী | তিনি ২০০ হিজরী সনের পূর্বে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি আবু নাঈম ফযল ইব্‌ন দুকাইন, হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, “আফ্ফান ইব্‌ন মুসলিম, আবু মুসহির আল- 
আল-হাশিমী, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তীর থেকে আবু 
“আব্বাস আল-আসাম্মী, আবু ই“আকুব আল-আযরা*, আবু জা“ফর আত-ত্বহাবী, আবুল-কাসিম আত্-ত্ববারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন । তিনি ছিলেন তার সময়কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন। দামিশকেই ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. |] 2 AW 00080) V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৬; AY -010010| 00)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮ 
ZEKVY}-nbey 11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৬; Z hneyZ nhey -K (|, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫; 2K} - 
(0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪-২৫; ZEK } -U ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; A) -&6॥ প্রাণুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; 
(1 héhne, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২ 

তার প্রকৃত নাম আল-হারিছ। উপনাম আবু মুহাম্মদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-হারিছ 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন আবী উসামাহ্‌ আত্-তামীমী আল-বাগদাদী। তিনি ১৮৬ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। পিতামহের সাথে 
সম্পর্কিত করে তাকে ইব্‌ন আবি উসামাহ্‌ বলা হয়ে থাকে । তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং বনী তামীম গোত্রডূত। তিনি 
“আবদুল-ওহাব ইব্‌ন আবী “আতা, বিশর ইব্‌ন “উমার আধযৃ-যাহরানী, ইয়াধীদ ইব্‌ন হারূন, রওহা ইব্‌ন “উবাদা, কাছীর ইবৃন 
কুনাসাহ, আবু না“ঈম, “আফ্ফান, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, আবু “উবায়দ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু বকর 
ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তবারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ, আবু বকর আন্-নাজ্জাদ, “আবদুস্-সামাদ আত্- 
তৃসতী, আবু বকর আশৃ-শাফিঈ', আবু বকর ইব্ন খন্লাদ আন্-নাসীবী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হুসাইন আন্-নাযরী আল-মারওয়াষী 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আরু হাতিম, ইব্‌নে 
হিব্বান, ইব্রাহীম জাবরাতী, দারেকুত্নী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তিনি ২৮২ 
হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10॥ ৪ AW WEY V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯০; ZK 27-00৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯-২০; 
761077-006), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; A) -e' nd 01081101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬০; A {| -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪০৫; ki ০&৮, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পূ. ৩৩৫; A { -0)7 ৷, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫০; 0%) -80 ॥, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯; 6} | ৮) -॥॥ 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম ‘আমর ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আমর 
ইব্‌ন “আবদিল-খলিক আল-বাসরী । আল-বায্যার তার উপাধী। আল বাযযার বলা হয়ে থাকে বীজ বিক্রেতাকে, তিনি ছিলেন 
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হিজরী), ইউসুফ ইব্‌ন ই“আকুব আল-কাযী’”* (মৃত ২৯৭ হিজরী), ‘আস-সুনান' ( ), জাঁফর আল- 
ফিরইয়াবী*৮১ (মৃত ৩০১ হিজরী), আবু বকর আল-বারদীজী””* (মৃত ৩০১ হিজরী), ইবরাহীম ইব্‌ন ইউসুফ আল- 


১৮১ 


১৮২ 


১৮৩ 


মু'আবিয়া আল-জুমহী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন ফায়ায প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তীর থেকে ‘আবদুল-বাকী ইব্‌ন 
কানি‘, মুহাম্মাদ ইব্নুল-“আব্বাস ইব্‌ন নুজাইহ, আবু বকর আল-খাতলী, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হাসান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 
তার রচিত গ্রন্থের নাম মুসনাদুল-কাবীর। শেষ বয়সে তিনি ইস্পাহানে চলে যান এবং সেখানেই “ইলমুল-হাদীছের দারসে মাশগুল 
হন। ইমাম নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অধিক ভুল 
করতেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি সনদ ও মাতানে ভুল করতেন। তিনি ২৯২ হিজরী সনে সিরিয়ার রামাল্লা শহরে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. 72111017-00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩-৫৪; 10158811115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭ 10 ]-0] এ, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; A -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২; 0%) -80%' 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; A || - 

00210, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; ॥ ॥৮) -9%%, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; ৫)110)-0]॥0 0%, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; 
AY -AY 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯ 


তার প্রকৃত নাম ইউসফ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম ই‘আকূব ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসফ ইউসফ ইব্‌ন 
ই‘আকুব ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন দুরহাম আল-আযদী আল-বাসরী আল-বাগদাদী। তিনি ২০৮ হিজরীতে 
মাদীনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু “আমর ইব্নুস্-সাম্মাক, আবূ সাহল আল-কান্তান, “আবদুল-বাকী ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ কীয়সান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি পর্যায়ক্রমে বসরা, ওয়াসিত, প্রাচ্য অঞ্চলের কাীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 
“আস-সুনান' গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তিনি হাদীছের হাফিয, দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান ও অকুতোভয় ছিলেন। 

দ্র. গা] 2 AVY Why 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৭; Z Ki} -00 (1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৬৬০; 7607 
0j 6) -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; A | -0}Z, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; Z EK ৮} -00 81, প্রাগুক্ত, পৃ. 
২৯১; AV -6:100101 01080011011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২; | 0) 0-01] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; A) - 
66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; ki ৮ ॥৪॥॥৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪; 0110]-)07 |, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; 
wi 071-18 01), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; A ৮&৪ ৪/6 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০ 

তার প্রকৃত নাম জাফর উপনাম আবু বকর । পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর জাফর ইবৃন মুহাম্মদ 
ইব্নুল-হাসান ইব্নুল-মুস্তাফায আল-ফিরইয়াবী আল-কাযী ৷ তিনি ২০৭ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২২৪ 
হিজরী সনে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করি। তিনি খুরাসান, “ইরাক, হিজায, শাম, মিসর, জাযিরাহ্‌ ভ্রমণ করে, তথাকার বিখ্যাত 
খালিদ, কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন সা“ঈদ, আবু মুস“আব আয্-যুহরী, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ জাফর আন্‌-নুফায়লী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আল-বারমাকী, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুআয, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্ফা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। তার থেকে আবু বকর আন্-নাজ্জাদ, আবু বকর আশৃ-শাফিঈ', আবুল-কাসিম আত্-তৃবারানী, আবুত্‌-তৃহির আযৃ-যুহলী, 
“উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর্-রহমান আযৃ-যুহরী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা 
ছিলেন। তিনি তুকী সাম্রাজ্য হতে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন এবং ফায়নাওয়ার অঞ্চলের কাষীর দায়িতৃ 
পালন করেন । তিনি জ্ঞানের আধার ছিলেন । 

দ্র. ॥॥0\ 2 A) Whi ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-১০৪; A) -61 0110 01)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৬-৮৭; 
AY -0JZMW, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬; 2 8K 20; 018] -॥V %0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 8১২-১৪; ') 0 } -Bm . 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; ZK ৮} -!0 ৷, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৯৪; A {| -0৫॥) প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম হারূন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন 
রাওহা আল-বারদীজী আল-বারযা“ঈ। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি আবু সাঈদ আল- 
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হানজাভী (মৃত ৩০১ হিজরী), আবুল-‘আব্বাস আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান (মৃত ৩০৩ হিজরী), আল-কাসিম আল- 
মাতরায’** (মৃত ৩০৫ হিজরী) “আল-মুসনাদ' ( ), আবু ই“আলা আল-মাওসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী) **“ তার 
মুসনাদে আবু ই‘আলা মওসিলী, আবু বকর আর-রইয়ানী*”* (মৃত ৩০৭ হিজরী) “আল-মুসনাদ' ( ), মুহাম্মাদ 


১৮৪ 


১৮৫, 


১৮৬ 


ইব্ন সুলাইমান, সুলাইমান ইব্‌ন সাইফ আল-হার্রানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আওফ আত্-তুয়ী, ইয়াধীদ ইবৃন “আবদিস্-সামাদ প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে আবু “আলী ইব্নুস্-সাওয়াফ, ছানি আবু আহমাদ আল-“আস্সাল, আবু 
আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবুল-কাসিম আত্-ত্ববারানী, “আলী ইব্‌ন লু'লু” আল-ওয়ার্রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক 
দেশ সফর করেছেন এবং গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী। 

দ্র. গা] ৪1000108071, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৪; A) -81000101 00)901101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৮; 
76770] 010) -nv X, প্রাগক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; ZK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬-৪৭; 7617] 
0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; A -06॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 88১; 17160 | -| 00)8] -| 00800, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 
১৪৫ 


তার প্রকৃত নাম আল-কাসিম। উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম যাকারিয়া । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আল-কাসিম ইব্‌ন 
যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-বাগদাদী। তবে তিনি “আল-মাতরায” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি 
সময়ে অথবা তারকিছু পূর্বে জনুগ্রহণ করেন । তিনি সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ আল-জারজারাঈ' ইসহাক ইব্ন 
মুসা আল-আনসারী, আবু হাম্মামুল ওয়ালিদ ইব্‌ন শুজা“, আবু কুরাইব, 'আব্বাদ ইবৃন ই“আকৃব আর্-রওয়াজিনী প্রমুখ থেকে হাদীছ 
শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু বকর আল-জা“আবী, “আবদুল-“আযীয ইব্‌ন জাঁফর আল-খিরাকী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুযাফ্ফার, আবু 
হাফস আধৃ-যিয়্যাত প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী 
ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনের সফর মাসে ৯০ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10॥ 2A WN ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০; A -81 00010 00)90110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; A) - 

0}Z, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; 28K 20) 018] -॥V %0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯; Z Ki} -0d 801, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৭; 78K } -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১২; A | -086॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪88৯; ; ki Zh 
॥॥৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Z hneyZ nhey -K /), প্রাগুক্ত, ৭,খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৬১; 20112] -71111)8, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. 
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তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ই“আলা । পিতার নাম “আলী । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই“আলা আহমাদ ইবৃন 
“আলী ইব্নুল-মুছান্না ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মাওসিলী। তিনি ২১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের 
তিন তারীখ জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র পনের বৎসর বয়সে “ইলমুল-হাদীছ শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন 
হাতিম আত্-তৃভীল, আহমাদ ইব্‌ন জামিল, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, আহমাদ ইব্‌ন 
আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবূ “আবদির্-রহমান আন্-নাসাঈ’, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবুল- 
ফাতহ আল-আযদী, আবু “আলী আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন্-নায়সাপুরী, আত্-তুবারানী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম 
আল-মুকরী" প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন। তার এই গ্রন্থটি অধ্যায়ানুক্রমিক এবং সাথে 
সাথে সাহাবীগণের নামের অনুক্রমিকও ৷ আবুল-ই“আলা জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন । আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই 
তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন । তীর “ছুলাছিয়াত' শ্রেণীর রিওয়ায়াতের সংকলনও রয়েছে। ইব্‌ন হান্নান তাকে ‘ছিকাহ’ বা নির্ভরযোগ্য 
রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, হাফিয ইসমা“ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্নুল-ফযল (তামীমী) প্রায়ই বলতেন, আমি মুসনাদে 
আদনী এবং মুসনদে ইবৃন বনীর মত অনেক মুসনাদই পড়েছি, কিন্ত এসব মুসনাদকে মুসনাদু আবুল-ই“আলার তুলনায় নদী নালা 
বলে মনে হয়েছে। আর সেগুলোর মুকাবালায় মুসনাদে আবুল-ই“আলা মনে হয় যেন অকুল সমুদ্র। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি 
৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪ A] ॥0 ০6০} ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৮০; A -810010| 0108৮1101, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১২; 
76770) 010] -nv 0, প্রা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩০; 7 00017] -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; K 7 eyA\ - 

| 00708) -| 00180, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; ZEK 2} -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; A) -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৪৫১-৫২ khi 7 hihi, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; 101 027-৪০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; '} 00) -Bmj w, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; A ৮&০} 6} ৷৷ প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২২১; ৪) | ৮) -/॥ 0%, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৫ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম হারূন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবন হারূন 
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ইব্‌ন জারীর আত্্‌-তববারী”** (মৃত ৩১০ হিজরী), আবু বিশর আদৃ-দূলাভী+”” (মৃত ৩1০ হিজরী), আবু “আওয়ানা৯”৯ 
(মৃত ৩১৬ হিজরী), আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ আস্-সিজিস্তানী*** (মৃত ৩১৬ হিজরী), আবুল-কাসিম আল- 


১৮৭, 


১৮৮, 


প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবু বকর আল-ইসমা“ঈলী, ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল-কিরমীসীনী, জাফর 
ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ফান্াকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি “আল-মুসনাদ' ( ) গ্রন্থকার । আবুল-ই“আলা আল-খলীলী 
তাকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন । তিনি আরো বলেন তার ফিকহ্‌ বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। 

দ্র. WN ৪010 00881 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮; ; A) -8110018 010801101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; 
20101 7-0061, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২-৫৪; KZ yA -| 00716] -| 00100, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; 
70107-0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯; ॥| -061, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২10017816, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭; 
wi AV -RbY, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু জা“ফর। পিতার নাম জারীর । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জা“ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
জারীর ইব্‌ন ইয়ামীদ ইব্‌ন কাছীর আত্-তবারী। তিনি পারস্যের কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী তৃবারিস্তান নামক স্থানে ২২৫ হিজরী 
সনে জন্মগ্রহণ করেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, “তিনি ২১৪ সনে তৃবারিস্তানের “আমূল” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তীর নাম তৃবারী রাখা হয়। এ নামেই 
ইব্‌ন আবী হীস্রা'ঈল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা“শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামীদ আর্-রাযী, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘, আবু কুরাইব মুহাম্মাদ 
থেকে আবু শু“আইব “আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হাসান আল-হার্রানী, আবুল-কাসিম আত্-তৃবারানী, আবু বকর আশৃ-শাফি“ঈ, আবু 
হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এতিহাসিকদের অন্যতম ৷ পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন 
করেছেন । তিনি ছিলেন স্বয়ং মুজতাহিদ, কারো তাকলীদ করতেন না। ইমামুল-আইম্মাহ ইবন খুযায়মাহ বলেন, “পৃথিবীতে মুহাম্মদ 
ইবন জারীর এর চেয়ে অধিক জ্ঞাণী আমি আর কাউকে দেখিনি ৷” হাম্বালীগণ তার উপর অত্যাচার করেন। আবু হামিদ আল- 
ইসফারাইনী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইবন জারীর (র.)-এর তাফসীর অর্জন করার জন্য চীন দেশে সফর করে, তবুও এ সফর 
অস্বাভাবিক হবে না। তিনি হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ্‌, “ইলমুল-কিরা"আত, “ইলমুল-মা“আনী প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।” 
সিরাষী তাকে একজন মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন । ইমাম নববী (র) বলেন, “উম্মাহ-এর ইজমা" অনুসারে তাফসীর-ই-তবারীর 
সমকক্ষ কোন তাফসীর সংকলিত হয় নি।' তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ৷ তার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
হচ্ছে: আল-আদাবুল-হামীদাহ্‌ ওয়াল-আখলাকুন্‌-নাফীসাহ্‌, ইখতিলাফুল-ফুকাহা, তারীখুর-রিজাল, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলুক, 
জামি“উল-বায়ান ফী তাফসীরিল-কুর'আন, তাহযীবুল-আদাব, কিতাবুল- বাসীর ফিল-ফিকহ, আল-জামি“ ফিল- কিরা'আত প্রভৃতি ৷ 
দ্র. /-0010 "|, প্রাশুভ, পৃ. ২৩৪; ॥া]॥ 2 A W0০৪) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৮২; 10 007-110018, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯১-৯২; A -&৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; (৮) -B07 |. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০; | ৮) - 
0, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; A -e' 10010 0108)11]11, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৪৬-৫০; K b &hyb Aw 
Awmwj 1022 1 01 -dbb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; 1/ 0} - Ow Amg wo) 0000 0)0 | 0010॥ a gmc 
wb Ku h-hyb, প্রাগুভ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭ 7800] Av 02] 11007] -01॥ 0800, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-৩২; 
76070] 018) -10)৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১- ou TEE 1081. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০-১৬; LEK} - 
(0 &॥, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-১১; 11017181115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; | 0 )-0] ও. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; 
A 1১807 Gh hi WK প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১১ 101 010]-80, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৬; (78) | -| 00) 
ej -| 01080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৪; A | -0} 2, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৭ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বিশর । পিতার আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইবৃন আহমাদ 
ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন সা“ঈদ ইব্‌ন মুসলিম আল-আনসারী আদৃ-দূলাভী আর্-রাধী আল-ওয়ার্রাক। তিনি ২২৪ হিজরী সনে জনুগ্রহণ 
করেন। তিনি “ইরাক ও শাম সহ বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তিনি মুহাম্মাদ 
জাওওয়ায, হারুন ইব্‌ন সাঈদ আল-আলনলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-“উলাইয়া, আবু ইসহাক আল-জুজানী, আবু বকর 
বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম, আবু আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবুল- 
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বাগাভী** (মৃত ৩১৭ হিজরী), ইমাম তৃহাভী৯৯ (মৃত ৩২১ হিজরী), ইব্‌ন আবী হাতিম*** (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবু 
“আবদিল্লাহ্‌ আল-মাহামিলী’* (মৃত ৩৩০ হিজরী), ইব্‌ন ‘উকদা** (মৃত ৩৩২ হিজরী), আবূ বকর আত্‌- 


১৮৯. 


১৯০. 


১৯১. 


কাসিম আত্-তৃবারানী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী’, আবু বকর আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ আল-মুহান্দিসী, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কুর্রাহ আর-রু‘আইনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইতিহাস ও “উলামা-ই কিরামদের জীবন মৃত্যুর সময় সম্বলিত অনেক 
উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সমস্ত গ্রন্থের উপর তার পরবর্তী “উলামা-ই কিরাম নির্ভর করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, 
১৯৯ ১১১৭ ba ০৯৪ Lag এ ০৬৭৫ । ইব্‌ন ইউনুস (মৃত হিজরী) বলেন, ৮৪ 053 Aa) ০৯1 ba ১০ Fl 05 - 
তাকে শাফী“ঈ মতালভী ফকীহ বলা হয়। তিনি ৩১০ হিজরী সনের যিল-কৃঁদাহ্‌ মাসে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘আরজ’ নামক 
স্থানে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10। € 0 00/) ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১১; ZK i Z} -00 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯-৬০; 76177 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৭৭; 78K ৮} -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-২২; A -007॥0, প্রাগুক্ত, ১৩শ 
খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪; | 0 ॥-ট]] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; A {| -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬০; 11017181016, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩; A ৮&৪ 61 &া॥া। ৪ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; | 01 0} -A (৭৬, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
৩৫২; A -Abme, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১ 

তার প্রকৃত নাম ই'আকৃব। উপনাম আবু ‘আওয়ানাহ্‌ । পিতার নাম ইসহাক ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আওয়ানাহ্‌ ই'আকুব 
ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-ইসফারাঈনী আন্-নায়সপুরী। তিনি ২৩০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সহীহ গ্রন্থ প্রণেতা । তিনি শাম, হিজাজ, ইয়ামান, মিসর, আল-জাযীরাহ্‌, “ইরাক, পারস্য ও ইস্পাহান সফর করে, তথাকার 
মাসউদ আল-মারযী, সাঁদান ইব্‌ন নস্র, “ঈসা ইব্ন আহমাদ আল-বালখী, “আলী ইব্‌ন ইশকাব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 
তৃবারানী, আবু বকর আল-ইসমা“ঈলী, হুসাইনাক ইব্‌ন “আলী আত্-তামীমী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ “আবদিল্লাহ্‌ আল- 
হাকিম বলেন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিছদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন৷ তিনি হাদীছের হাফিয হওয়ার পাশাপাশি শাফি'ঈ 
মাযহাবের ইমাম ছিলেন । তিনি সহীহ মুসনাদ গ্রন্থের সংকলক ছিলেন । তিনি ৩১৬ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন । 
দ্র. mi 2 AY wh Vv প্রাগক্ত, ১৪শ খণ্ডপৃ. ৪১৭-১৯; | 0] 001-1101), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৯৪; 
70100171-0080, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৭৭৯-৮০; 761071800 8077-1021 ৩য় খণ্ড, 8৮৭-৮৮; 26077 
0) 010) -1010, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১; A | -0৫॥ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; (৮ h&॥॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 
পৃ. ৮০; 7K VY} -0d 8M, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯; A ৪ 6] 81001 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২৫০-৫১; | -08 nd qb&bngqn, 
প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম আবু দাউদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবী দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২৩০ হিজরী সনে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। নায়সাপুরে বেড়ে 
ওঠেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম আত্-তৃসী, “ঈসা ইব্‌ন যুগবাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি খুরাসান, 
শাম, হিজাজ, মিসর, “ইরাক, ইস্পাহান প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমন করে, তথাকার মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি 
আবু সাঈদ আল-আশাজ্জী থেকে ৩০ হাজার হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইস্পাহানে তার স্মৃতিতে থাকা ৩০ হাজার হাদীছ বর্ণনা 
শিখ্খীর বলেন, তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ ও হজ্জবত পালনকারী । তিনি ৩১৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তার জানাযায় তিন 
লক্ষ বা তার থেকে বেশী মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। 

দ্র. A) -&৫॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৭২; A -& 10010 01/9011017, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবুল-কাসিম । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয ইব্‌ন মারযুবান ইব্‌ন সবূর ইব্ন শাহিনশাহ্‌ আল-বাগাভী । তিনি ২১৪ হিজরী সনের রমাযান 
ইব্ন কাওয়ারীরী, হারুন ইব্‌ন মা“রফ, আবু খয়ছামা, ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু 
হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর আশৃ-শাফী“ঈ, আত্-তবারানী, আবু আহমাদ 
আল-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুযাফ্ফার, যাহির ইব্‌ন আহমাদ আস্-সারখাসী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত্-তৃরাষী প্রমুখ 
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১৯২. 


১৯৩. 


হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী (র.) ও ইমাম বাগাভী তার সম্পর্কে 
বলেন, 4:41 0% কে 485 ইবন ‘আদী বলেন, 4483 ৯৯০০ 39 53 0৫১ ৭৬০২৯ ০৯৩৫ এ 
১৩৪০7 43৮০৪ ১0 55554 ial ৮৪০৩ LASS ! খতীব বলেন, ৮0০ gi 458 5399 04 | আবু ই‘আলা 
আল-খলীলী বলেন, ৯3 ০4৩৮ ৫2 Ei ০৯ 2০৯0 শট Ala 2৪ 4 IE টি dls ১৯৪৮ 5০ Gl 9৪ 
++৪৫৭। ৩৪. ইমাম দারেকুত্নী আরো বলেন, (৪ ০০০০] 45১5 04 € ) 2১৪৭ ০৮ ASE ON ০৪ Gl OK 

। তিনি ৩১৭ হিজরী সনে “ঈদুল ফিতরের রাতে ১০৩ বছর ১ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। “ঈদুল ফিতরের দিনে তাকে 
কবরস্ত করা হয়। 


দ্র dv 2 01 10)8)71 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০- ৫৬; 21101 VY} -00 8M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৭-৪০; 7007 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৫৬; "| 0 |-টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; A -&৫।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪৭৬; kV 6৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩; A ৮6০৪ 8081 01 (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; A | -0} 2, প্রাগুক্ত, 

১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯০; ॥ [10] -0)110, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৮ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু জাফর ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জাফর আহমাদ ইবৃন 
আযৃদী আল-হাজরী ৷ তিনি ২৯৩ হিজরীতে মিসরে জন্গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাকে মিসরী বলা হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ 
গৃহে সমাপ্ত করার পর মিসরের খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রথিতযশা “আলিম, কালজয়ী মুহান্দিছ ও ফকিহ্‌ আবু ইব্রাহীম আল-মুযানী (র.)- 
এর কাছে গমন করেন। তিনি তার নিকট থেকে হাদীছ এবং শাফি“ঈ ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইব্রাহীম ইব্ন আবী 
দাউদ, ইমাম নাসা'ঈ, আবু “উবায়দুল্লাহ আল-বাহশাল, আবু “আবদুল্লাহ্‌ আল-মারওয়ামী, আহমাদ ইব্ন আবু “ইমরান, আবু 
হাসান আল-বাগাভী, আবু জাফর আল-বাগদাদী, আবু বাকার আল-বায্যার, আবু বকর আস্-সুক্কা'ই, আবু বকর আল-বাগদাদী, 
আবু “আবদুল্লাহ্‌ আল-বাগদাদী, আবু খালিদ আল-কাষ্যায, আবু ইয়াীদ আল-কারাতিসী, আবূ জাঁফর আল-ওয়াসিতী, আবু 
নায়সাপুরী, আবুল-হাসান আল-বাগাভী, আবু জাঁফর আত্-তামীমী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু বকর আদ্‌- 
দামিগানী, আবু সা'ঈদ আল-জুরজানী, আবু “আবদুল্লাহ আল-শামাখী, আবুল-কাসিম আল-জুযামী আল-আন্দালুসী, আবুল-কাসিম 
আত্-তৃবারানী, আবু সুলাইমান আর্-রাবি'ঈ, আবুল-হুসাইন আল-বাগদাদী, আবুল-কাসিম আল-কুরতুবী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেন। আল্লামা সাম“আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, 44৭ ০4১৪ 2] a০ (388 ৫ এ | 85 তিনি ছিলেন একজন 
ইমাম, বিশ্বস্ত, হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ শাস্ত্রবীদ এবং “আলিম । তারপর তার তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। 
ইব্নুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্‌, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী 
হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম তৃহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা । 
ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 9৯9 58১০ Sly ১৯৬৭] ০০৭] sala ৮৯৭৭ ক] ৪৪৯] ০৬৬৯ gl 
১৩৫৯] ৬৯৩ city এ ১৯ - আবূ জাফর আত-ত্বহাভী হানাফী ফিকহ শান্ত্রবীদ, মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য 
্রন্থরাজির রচয়িতা ছিলেন । তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বস্ত এবং হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ৩২১ 
হিজরী সনে যিলকা“দাহ্‌ মাসে বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. A -Ame, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; A) -] 88 dx Znhxej -/ 10118, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; LK | YY - 

(0 &॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; A -6 0010 01)8811017, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; | qw ov y-AGow, 

প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; (715)81 -| qd xj -| 00 800, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮; | 0 0-0] , প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ২৯০; A | -0৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; kh ৮০৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; A b&b? gi nk 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; A -0)211 0, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ৮) -0)110, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১ 

তার প্রকৃত নাম “আবদুর্-রহমান। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আবু হাতিম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ 
তিনি তার পিতা, ইব্‌ন ওয়ারাহ্‌, আবু যুর'য়াহ, আল-হাসান ইব্‌ন “আরাফাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন সিনান আল-কৃত্বান, আবু সাঈদ আল- 
জাযীরা প্রভৃতি শহরে ভ্রমণ করে তথাকার মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আল-হুসাইন ইব্‌ন “আলী হুসাইনাক 
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তাহ্হান১৯* (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবু আলী আল-লু'লুয়ু**' (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবূ “আমর আল-মাদানী** (মৃত 
৩৩৩ হিজরী), আবূ সাঈদ আশ্-শাশী*** (মৃত ৩৩৫ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী২” (মৃত ৩৪০ হিজরী), 
আবু মুহাম্মাদ আল-ফাকিহী** (মৃত ৩৫৩ হিজরী) । 


১৯৪. 


১৯৫, 


১৯৬. 


মুহাম্মাদ আল-কাস্সার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ ই'আলা আল-খলীলী বলেন, তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ও 
রিজালবীদ ছিলেন। তিনি ফিকহ্‌ শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। তার একটি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে, যা চার খণ্ডে বিভক্ত। তাছাড়া 


015 Coll ও 42 এ ১০| এবং নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন৷ ইয়াহইয়া ইব্‌ন মানদাহ্‌ বলেন, 
) (GAIAM 18) CAAA) 0) (১১১1) (0) 


£১ (5২০1৩ 6১৯ তিনি ৩২৭ হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. 29128800001 (21, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩২৪- ২৬; LK Vy - (08, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৯-৩০; A) - 

60010 01/980110), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩; (1) -B07 ' |, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫; 0 0} -! 00807, 

প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮; A | -661, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭; kh ৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০; A 
bR gh প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-০৫; || Ov; Rb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; ॥ ৮) -9/, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ১৩০-৩১ 

তার প্রকৃত নাম আল-হুসাইন। উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইসমা“ঈল। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ 
আল-হুসাইন ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্ন সা‘ঈদ ইব্‌ন আবান আদৃ-দাবী আল-বাগদাদী আল-মাহামিলী । 
তিনি একজন সুনান সংকলক । তিনি ২৩৫ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন । তিনি ২৪৪ হিজরী সনে সর্বপ্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন। 
ইব্‌ন “আলী আল-ফাল্লাস, যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব, আবু হিশাম আর্-রিফাঈ, ই“আকুব ইব্‌ন দাওরাকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না আল- 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে দা“লাজ ইব্ন আহমাদ, আত্-তবারানী, আদৃ-দারেকুত্নী, আবু “আবদিল্লাহ্‌ ইবৃন জুমা“ঈ, 
ইব্ন শাহীন, আবু মুহাম্মাদ ইব্নুল বায়ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mv ৪/10 why) ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ২৫৮-৬৩ ; A) -0)7 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১; (71608 -| 001 
ej -| 01180, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১১ LEK Vy -0d AN, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫; ZK i} -00&, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
৮২৪-২৫; AY -81 Wind 0009011011, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪; A {| -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭; kh Z héhne, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭০; 11080067101 (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; ॥]| 0177 -1801), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-“আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস আহমাদ 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ‘আবদির্-রহমান ইব্‌ন ইব্রাহীম ইবৃন যীয়াদ ইবৃন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আজলান। তিনি ২৪৬ 
হিজরী সনে কুফাতে জনুগ্হণ করেন। তিনি হাদীছ অন্বেষনের জন্য ২৬০ হিজরী সনের কিছু পর কুফা, বাগদাদ ও মকঙ্কাতে গমন 
ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন “আফ্ফান, আল-হাসান ইব্‌ন মুকরাম, “আলী ইব্‌ন দাউদ আল-কানতারী, ইয়াহ্ইয়া ইবৃন আবী তৃলিব, ইব্রাহীম 
রাশিদী, আবূ বকর ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আত্-তবারানী, ইব্‌ন “আদী, আবু বকর 
আল-কাত্তানী, আবূ “উবায়দুল্লাহ্‌ আল-মারযুবানী, আবু “উমার ইব্‌ন মাহদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩২ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10 ৪ AW wb 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩৪০-৪৩ 310 -0)7 010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; (716) - 
| 01108) -1 0080, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; ZEK 7-004, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০; ZK} -00 4, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ৮৩৯-৪০; AY -v৪' n&l 00)80110॥), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫৮; A -0॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; 
0 Zhéhine, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০; A b&b} 6781) (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; 1 07] 18010, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম ‘আমর । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আমর 
ইব্‌ন জাবির আত-তাহহান। তিনি ২৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মুহাম্মাদ ইবন “আওফ, ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ 
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১৯৭. 


১৯৮. 


১৯৯. 


কুতাইবাহ, আল-হারিছ ইব্ন আবী উসামাহ্‌, আবু যুর“য়াহ্‌ আদ-দিমাশকী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবু 
ইব্‌ন আহমাদ আল-গস্সানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪110 00088 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৪৬১-৬২(78)11 -| qd xe] -| 00180, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬; 
76107-0081, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১১ ZK ৮} -00 4, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৫-৪৬; A) -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
8৫510101810, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ ‘আলী । পিতার নাম আহমাদ । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আলী মুহাম্মাদ ইবৃন 
আহমাদ ইব্‌ন “আমর আল-বাসরী আল-লু'লুয়ু। তিনি আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, ইউসুফ ইব্‌ন ই'আকুব আল-কালুসী, আল- 
ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন জুমাই' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥া0॥ AVY why Vv প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩০৭-০৮; (7168 -| qd xe] -| 00180, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০; 
wi 0177-1010, প্রাণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; A -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; kV ৮৪৫, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
১৮৩; 1090) 5] 8100 nAপ্রাগক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ‘আমর পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আমর আহমাদ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন হাকীম আল-মাদীনী আল-ইস্পাহানী। তিনি শাম, “ইরাক, রায় সহ প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। তিনি 
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন আবী তৃলিব, আবূ ‘আমর ইব্‌ন হাকাম, আবূ হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. A) -0৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; A ৮৪০৪ ৪} ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭ 

তীর প্রকৃত নাম আল-হায়ছাম। উপনাম আবু সাঈদ । পিতার নাম কুলাইব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আল-হায়ছাম 
ইব্‌ন কুলাইব ইব্‌ন সুরাইজ ইব্‌ন মা“কাল আশৃ-শাশী আত্-তুরকী। তিনি “ঈসা ইব্‌ন আহমাদ আল-‘আসকালানী, আবু ‘ঈসা 
ইব্‌ন শাকির, “আলী ইব্‌ন সাহল, ইব্রাহীম ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ আল-কৃস্সার, ‘আব্বাস ইবৃন মুহাম্মাদ আদৃ-দুওয়ারী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
আবী তৃলিব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস্-সাগানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদাহ্‌, 
“আলী ইব্‌ন আহমাদ আল-খুযা“ঈ, মানসুর ইব্‌ন নস্র আল-কাগাদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে সামারকন্দে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 70101 77-006), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৮-৪৯; 761057-0061, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২; ॥qN ৪ 110 00)8)71 v, 
প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩৫৯-৬০; A | -0৫॥, প্রাপ্বক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১; k i ৮ ॥৪॥৷৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৬ 


. তীর প্রকৃত নাম কীসিম। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আসবাগ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইব্‌ন 


আসবাগ আল-কুরতুবী। তিনি বানী উমাইয়ার মাওলা ছিলেন। তিনি বাকী ইব্‌ন মাখলাদ, হুফায়দা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, 
তিনি একজন হাদীছের ইমাম ছিলেন । তিনি ৩৪০ হিজরী সনে জমাদিউল-উলা মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


দ্র. A) -06॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১:1011॥ 7॥&1108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০ 


. তার প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্‌ 


ইব্নুল-হাসান আল-বায্যায, আবুল-কাসিম ইব্‌ন বুশরান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩৫৩ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10। ৪1100008071 1, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড,পৃ. ৪৪-৪৫; | -086॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২101718111, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০; A ৮&০? 6] 6h ॥ (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮ 
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এ যুগে হাদীছ সংগ্রহের কাজ শেষ হয় এবং সহীহ্‌, গয়রে সহীহ্সহ সকল হাদীছ সনদসহ চিহিত করে দেয়া হয়। 
আসমাউর্-রিজাল শাস্ত্রের পূর্ণতা লাভ করে। হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা ও নির্ধারণ করা হয়। “উলৃমুল- 
হাদীছকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করানো হয় । “ইলমুল-হাদীছের উপর ন্যুনতম মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করার 
প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায় । কেননা তখন হাদীছ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায় । 

“আব্বাসীয় খিলাফাতকাল ছিল তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ । এ সময় মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের উদ্ভব 
হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এর প্রভাব থেকে “ইলমুত্‌-তাফসীরকে মুক্ত করণের লক্ষে 
কুরআন, সুন্নাহ্‌ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর চর্চার অনুসৃত ধারা অনুযায়ী এ যুগে যে সকল মনীষী তাফসীর চর্চায় 
অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাফিয আবূ “আবদিল্লাহ্‌ (মৃত ২৭৩ হিজরী), বাকী” ইব্‌ন 
মাখলাদ (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন কৃতাইবা?২ (মৃত ২৭৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন সাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্নুল-হাসান (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্ন আল-আযহার আল-হারওয়াভী (মৃত 
২৮২ হিজরী), হাফিয বাকী ইব্‌ন মাখলাদ আল-কুরতুবী (মৃত ২৮৬ হিজরী), আবু হানীফা ইব্‌ন দাউদ আন্-নাহ্ভী 
(মৃত ২৯০ হিজরী), মা“কাল আন্-নাসাফী আল-হানাফী (মৃত ২৯৫ হিজরী), ইমাম আবূ “আবদির্-রহমান আহমাদ 
ইব্‌ন শু“আইব আন্-নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), তাফসীরুন্-নাসা’ঈ*** আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসহাক আন্‌- 
নায়সাপুরী (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবু “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ আল-ওয়াসিতী (মৃত ৩০৬ হিজরী), মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ হিজরী) তার রচিত তাফসীর গ্রন্থ “জামিউল-বায়ান “আত্-তা*ভীলে 'আঈ আল 
কুর'আন" ( ০5৩. ০৯) এটি তার অনবদ্য রচনা ।২* শায়খ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্নুস্‌- 


২০২. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুসলিম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুলাহ ইব্‌ন 
মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবা আদৃ-দিনওয়ারী, তবে তিনি কুতাইবা হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ২১৩ হিজরী সনে বাগদাদে 
মতান্তরে কুফায় জন্য্রহণ করেন এবং ২৭৬ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন । তিনি দিনওয়ার শহরের কিছু দিন বিচারকের 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন । তাঁর তাফসীরের ক্ষেত্রে গরাইবু কুর'আনিল-কারীম, মুশকিলুল-কুর'আন, কিতাবু ই'রাবিল-কিরা“আত 
বিশ্ববিখ্যাত। তার হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে গরীবুল-হাদীছ, “উয়ুনুল-আখবার, কিতাবুল-মাসাঈল ওয়াল-জাওয়াবাত, তাবাকাতুশ্‌- 
শু'আরা, কিতাবুল-খয়ল, কিতাবৃত্-তাকফিয়া, আল-আশরিবা প্রভৃতি। তাফসীরু গরীবিল-কুর'আন এক খণ্ডে বিশাল গ্রন্থটির 
পাণ্ডুলিপি মিসর, ইস্তাম্বুলে রয়েছে। এটি নতুন সংস্করণে বৈরুতের দারু মাকতাবাতিল-হিলাল থেকে ১৪১১ হি./১৯৯১ খি. প্রকাশিত 
হয়। তিনি এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও কুর'আনের আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে অন্য আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। কখনও 
কখনও সনদ বিহীন হাদীছ ও উলেখ করেছেন। 
দ্র. ZW mi ॥0)61-1(711), প্রাগুক্ত, পূ. ৬৭, ৭০, ৭৯; ZW mig 10111) Droit | | 08100, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৬ 

২০৩. দুই খণ্ডে রচিত এই তাফসীর গ্রন্থে ৭৬৬ টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল তাফসীরে ৭৩৫টি আর বাকিগুলো পরিশিষ্ট । মূল তাফসীরে 
৯টি সূরা ব্যতীত সকল সূরার তাফসীরী রিওয়ায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থে কোন সুরার পরিপূর্ণ তাফসীর না করে 
বিশেষ বিশেষ আয়াত বা স্থানের তাফসীর করেছেন । এ গ্রন্থে মহানবী (সা.), সাহাবায়ি কিরাম ও তাবি“ঈদের তাফসীর সনদসহ 
উল্লেখ করা হয়েছে। রিওয়ায়াত নির্ভর মূল তাফসীর গ্রন্থ হওয়ায়, এ গ্রন্থের গুরুত্ব “উলামা-ই কিরামদের কাছে অনেক বেশী । 
দ্র. ZW mi 0110, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-৫৯; 701 2 10701) Dre | ph geek, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮ 

২০৪. তিনি সুদীর্ঘ চলিশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুসলিম জগতে হাদীসের ভিত্তিতে যত 
প্রমাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি মর্যাদা ও মানগত দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এতে 
নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তত্ত ও তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা গবেষকগণ এ রচয়িতাকে 
যেমন মুফাস্সিরকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, ।তেমনি এ গ্রন্থকে ইমামুত্-তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন । তিনি এ 
গ্রন্থে রিওয়ায়েত নির্ভর তাফসীরের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি যে আয়াতের তাফসীর করেছেন, সে সম্পর্কে আল কুরআনের 
অন্য কোন আয়াতে ব্যাখ্যা আছে কি-না, থাকলে তিনি সর্ব প্রথম তা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কুরআনের পর 
হাদীছকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রতি আয়াতের তাফসীরে সনদসহ মহানবী (স), সাহাবায়ি কিরাম, তাবি'ঈ ও 
তাবে তাবি“ঈদের উক্তি পেশ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় সীমিত ৩০ খণ্ডে বিভক্ত করেছেন । তিনি এই গ্রন্থটি 
রচনা করার জন্য তিন বৎসর যাবৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তাআলার অশেষ রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলন করেন । আলামা সুযৃতী বলেন তাফসীর ইব্‌ন জারীর তৃবারীর মত 


৯ 
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সিরী আন্‌-নাহভী (মৃত ৩১০ হিজরী), আবূ “উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (মৃত ৩১১ হিজরী), ইমাম ত্বহাভী** 
(মৃত ৩২১ হিজরী), ইব্‌ন বাহার আল-ইস্পাহানী*** (মৃত ৩২২ হিজরী), আবূ জা“ফর আল-নাহ্‌হাস*** (মৃত ৩৩৮ 
হিজরী, আবু মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী** (মৃত ৩৪০ হিজরী । 


২০৭. 


আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি । ‘আবদুল-হামিদ ইসফারাঈনীর মতে, যদি কোন ব্যক্তি শুধু তাফসীরে ইব্‌ন জারীর অধ্যয়নের 
জন্য চীন সফর করে তবে এটি তার জন্য বাড়া-বাড়ি-কিছু হবে না 

দ্র. ॥1-8710 00] 8] -10211), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০; 080)-0 ৮৪), প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২; 81000] -৪0 
0)218)1) -K ৮0৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৭; 0] mi 0000 | Zu mx 016] Pb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫ 


. তীর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু জাফর ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জা‘ফল আহমাদ ইব্‌ন 


আয্দী আল-হাজরী | তিনি ২৯৩ হিজরীতে মিসরে জন্গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাকে মিসরী বলা হয় । তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ 
গৃহে সমাপ্ত করার পর মিসরের খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রথিতযশা ‘আলিম, কালজয়ী মুহাদ্দিছ ও ফকিহ আবু ইব্রাহীম আল-মুযানী (র.)- 
এর কাছে গমন করেন । তিনি তীর নিকট থেকে হাদীছ এবং শাফি“ঈ ফিকহ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল্লামা সাম“আনী (মৃত ৫৬২ 
হিজরী) বলেন, 48 133 শি ৮4৬ (58৪ 0 এও এ 0 -তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ 
শান্ত্রবীদ এবং “আলিম। তারপর তার তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। ইব্নুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন 
হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্‌, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম 
তৃহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা । ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 

১৮৫৯] ১৬৯৩ SLY) ৪] ১৯ ৩১৩ ৪0] ৪ 5৬৭ ০৬০০৭] ৯৬ ৮৪৭৭] 4345) ৬৯৯৬। - আবু জাফর 
আত-তৃহাভী ছিলেন, হানাফী ফিকহ শাস্ত্রবীদ ও গুরুতৃপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা । তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত এবং 
হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম৷ তাফসীর শাস্ত্রে “তাফসীরল-কুর"আন' (০১&]| ১৯৫) এ গ্রন্থের একটি খণ্ড 
ইসকান্দারিয়ার জামি আশৃ-শায়খ-এ সংরক্ষিত আছে। এ খণ্ডটি সুরা আল-আনফাল থেকে শুরু হয়েছে। “আহকামুল কুর’আন’২০৫ 
( ) নামক দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কিন্তু তার রচিত এ গ্রন্থ আজ দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য । মুল্লা “আলী কারী 
(র.)-এর বর্ণনানুসারে তাহাভী রে.)-এর “আহকামুল কুর'আন" গ্রন্থখানা বিশ অংশে বিভক্ত । তাছাড়া ইসমা“ঈল পাশা আল- 
বাগদাদী রে.)-এর মতে, ইমাম তৃহাভী (র.)-এর কুর'আন সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম “নাওয়াদিরুল-কুর'আন' ( )। কাষী 
“আয়া (র.)-এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনে যিলকা“দাহ্‌ মাসে বৃহস্পতিবার 
রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. Ay -Abme, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; AY § ve dx Zunhyxej -Abme, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; 71101 VY - 
0081, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; A -61 ৪ 01/80110॥), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; | 00 02) -ABqw, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; K 7 eyA Y -| qd xj -| 0B, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮; | 0 0-0] , প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ২৯০; A | -08৫॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১10078811, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; A b&b} gi nk 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; A -0)211 0, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ৮) -0)110, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১ 


. তীর প্রকৃত মুহাম্মাদ । উপনাম আবু মুসলিম । পিতার নাম বাহর। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুসলিম মুহাম্মাদ ইবৃন বাহর 


আল-ইস্পাহানী। তার পরিবারের সকলেই ইস্পাহানের অধিবাসী ছিলো। তিনি ২৫৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন 
মুতাযিলী ছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্র খিলাফতকালে ইব্‌ন 
বুহাইহির ইস্পাহানে আগমনের পূর্বে অর্থাৎ ৩২১ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি ইস্পাহান ও পারস্যের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। 
অতপর তিনি সে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো “জামি“উত্-তা'ভীল* (০2541 ₹৭-) (তাফসীর গ্রন্থ), আন্‌- 
নাসিখ ওয়াল-মানসূখ ( ), কিতাবু ফিন্-নাহু € ) ), মাজমূউ“ রাসায়িলিহি (4৮০০ €£$) । 
তিনি ৩২২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. AY -10- | , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; A -A 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০ 

তার প্রকৃত আহমাদ। উপনাম আবু জাফর ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইসমাঈল আল-মিসরী আন-নাহ্হাস আন্-নাহ্ভী। তিনি একাধারে বিশিষ্ট নাহ্ভবিদ ও তাফসীর বিশারদ ছিলেন। তিনি 
অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীর, নাহ্ভ, লুগাত, আদাব ও “উলুমুল-কুর'আন সম্পর্কেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। 
( ), “‘মা‘আনিল-কুর'আন' ( ), ‘তাফসীরু আবইয়াতি সিবওয়াইহ’ (4294 ১531 ১), “নাসিখুল- 


৩ 
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‘আব্বাসীয় যুগে “ইলমুল-ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতোপূর্বে ‘ইলমুল-ফিকহের কোন স্বাতন্ত্র রূপ ছিল 
না। এ যুগে কুর'আন ও হাদীছের উপর ভিত্তি করে ফিক্হ শাস্ত্র রচনা শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফাতাওয়া কেন্দ্র গড়ে 
ওঠে ।২৯ তনুধ্যে সাতটি কেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সেগুলো হলো, মদীনা, মক্কা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর 
এবং বাগদাদ । 

ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ২৭০- ৩৫৪ হিজরী)-এর সময় প্রসিদ্ধ ফকীহদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর আহমাদ 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী**” (মৃত ২৭৩ হি.), আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-মার্রুজী* (মৃত ২৭৫ 


২১১, 


কুর'আন ওয়া মানসৃখুহ' (১৬৭ ), 'শারহু মু'আল্লাকাতিস্-সাব'ই' ( ) এবং “আল-কাফী 
ফীন্-নাহ্ভী" ( )। তিনি ৩৩৮ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥া0। ৪ AY Wb 0 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪০১-০২; | 081071-81001), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০; 
(00117781010) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩; (7610 -1 qo x ej -| 0080, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৩৮; A) - 

10010 01/8101101, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০১; 11080881801 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; A | -0}2 1, প্রাগুক্ত, 
১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫; A -09॥. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪ 


. তীর প্রকৃত নাম কাসিম। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আসবাগ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইব্‌ন 


আসবাগ আল-কুরতুবী। তিনি বনী উমাইয়ার মাওলা ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট হাফিয, ইমাম, আন্দালুসের অন্যতম মুহাদ্দিছ ও 
মুফাস্সির ছিলেন। তিনি “আরবী ভাষায় ইমাম, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি ৯৩ বছর জীবিত ছিলেন। 
ইন্তিকালের তিন বছর পূর্বে তিনি স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে জমাদিউল-উলা মাসে ৬৩ বছর বয়সে 
ইন্তিকাল করেন। 


দ্র. A -09॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; kh ৮ ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০ 


WK&KE EEK, প্রাণ, পৃ. ৩৬ 
২১০. 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ বকর। উপাধি আছরাম। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর 
আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানী আল-ইসকাফী আল-আছরাম আত-তুয়ী। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য 
ছিলেন। তিনি আবু নাঁঈম, “আফ্ফান, আল-কী“নাবী, আবুল-ওয়ালিদ আত-ত্বয়ালিসী, হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, আহমাদ ইব্ন 
ইব্‌ন ইসমা“ঈল, “আমর ইব্‌ন “আওন, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, আবূ জা“ফর আন্-নুফাইলী, ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ 
শ্রবণ করেন। তার থেকে ইমাম নাসা'ঈ, মূসা ইব্‌ন হারূন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা“ঈদ, “আলী ইব্‌ন আবী তৃহির আল-কাযভীনী, “উমার 
ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্ন “ঈসা আল-জাওহারী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আয্-যানজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । “ইলালুল- 
হাদীছের উপর তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। 

দ্র. গা] € AY WBF V প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৬; 710101171-00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৫৭০-৭২; 
Khv 71811115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; ZEK } -11881 ॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭০; 7 EK 7-00 &, প্রাগুক্ত, 
পৃ. ২৫৯-৬০; A | -0৫॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; 7 ney 010)6]-10101 , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭-৯৯ 


তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ বকর ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-মার্রুযী । তার পিতা খুওয়ারিযমিয়্যাহ্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাতার নাম ছিল মার্রুযিয়াহ্‌। তিনি আহমাদ 
ইবৃন হাম্বাল, হারূন ইব্‌ন মা“রূফ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মিনহাল আদ্‌-দারীর, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার আল-কাওয়ারীরী, সুরাইজ ইব্‌ন 
ইউনস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, “উছমান ইবৃন আবী শায়বাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু 
বকর আল-খল্লাল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা ইবৃনিল-ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ আল-“আত্তার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি 
একজন উচু স্তরের মুহাদ্দিছ ও হাম্বালী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। 

দ্র. |] ৪110 00087) ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৭৬; 7 eyA yj -| 00716] -| 0080, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; 
70001 71-00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১-৩৩; 71057 -11060 0), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৪৫; A) -&6॥, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Kh 81111, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; A 10807 0] ৫101 প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৮৪; A) - 


0}Z, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫ 


হি), 
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“আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ (মৃত ২৯০ হি.) *২। তাছাড়া তখন যাহিরী মাযহাব নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত 


হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা আবূ সুলাইমান দাউদ আযৃ-যাহিরী (মৃত ২৯৭ হি.) **। একই সময় মাযহাবে তববারী নামে 
আরো একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে । যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ হি.) । তিনি 
শাফি“ঈ ফিক্হ চর্চা করতেন । তাই শাফি'ঈ মাযহাবের সাথে “আকীদায় তেমন কোন পার্থক্য ছিলো না।** কিন্তু এ 
মাযহাবদ্বয়ের স্থায়ীত বেশী দিন ছিলো না। সময়ের ব্যবধানে তাদের বিলুপ্তি ঘটে ।*** তবে অধিকাংশ 
জীবনীকারকগণের মতে, তিনি নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুকরণ করতেন না। নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে 
ফাতাওয়া প্রদান করতেন । তিনি হাম্বালী মাযহাবের প্রতিবাদে 4৯১৯ ৮ 4১] ৪ “কিতাবুর রাদ “আলাল 


২১২. 


২১৩, 


২১৪. 


২১৫. 


তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু “আবদির্-রহমান। পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদির্‌- 
বাগদাদী । তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও হাদীছের শিক্ষা অর্জন 
করেন । তার থেকে ৩০ হাজার হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ বকর 
ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু“ঈন, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ আদ্‌-দূলাবী, মুহাম্মাদ ইবৃন আবী বকর 
আল-মুকৃদ্দামী, মুহাম্মাদ ইবৃন জা“ফর আল-ওয়ারকানী, আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খাতমী, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান আল-বালখী, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু‘আয, মানসুর ইব্ন আবী মুযাহিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার 
থেকে ইমাম নাসা'ঈ, আল-বাগাভী, ইব্ন সা“ঈদ, আবু বকর ইব্ন যীয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ, আবু বকর আশৃ-শাফিঈ, 
সুলাইমান আত-তৃবারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাম্বালী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. WN 2 AY 00087) ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫১৬-২৬; 71110117-00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬৬; A - 
07110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭; 7 hneyZ nhey -K |, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭-0018 00100), 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২২; ; kV ৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; | 0 )-]] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১; A) - 
(6, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮; আন্‌ 0160 ৷৷ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম বকর। পিতার নাম দাউদ ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন 
ইব্ন ‘ঈসা আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে নিফতাওয়াই, কাযী আবু “উমার মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন ফকীহ, স্বীয় যুগের অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত ছিলেন। তিনি ‘আয্-যাহরাহ্‌’ (১১৯০1) 
নামক ফিকহ গ্রন্থের প্রণেতা । তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি আবুল-“আব্বাস ইব্‌ন 
সুরায়জ-এর সাথে বিতর্ক ( ) করতেন। তার চমৎকার একটি কবিতা রয়েছে। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে শাফি'ঈ 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন নাদীম বলেন, ৯0] ০55 0০৮০4 ১৭ 031 ৩১ 
৪ £91 (৮ তিনি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট সমাধান না পেলে “ইজমার উপর নির্ভর করতেন । কিয়াসকে তিনি গ্রহণ 
করতেন না ।' ইলমুল-ফারাইযের উপর তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ২৯৭ হিজরী সনে ৪০ এর উর্ঘ বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. গা]॥ ৪10 wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১৬; ॥ -&৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; A || -0)71110, প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৮-১০১; kh 7118 110115, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; ' 0॥ )-01] 1. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; আন্‌- 
নৃজ্মুয্-যাহিরা।॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; | 080 07] -110018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬১; 76011 -1 0018] 
| WB, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০; A 6 nd 0109801101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫৭-৬০; 716) ॥, প্রাগুক্ত, ৫ম 
খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৬৩ 
21} -Bn| এ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; তৃবারী নিজেই বলেন, 
Ci ০৪ আট এ Cl cdl) 488 ০১৫৪ 

-আমি শাফি“ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলাম । আমি উক্ত মাযহাব অনুযায়ী বাগদাদে দশবছর ফাতওয়া দিয়েছি । 

দ্র. ZEK Vk kw 071 -1021 1, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩ 


পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪ 
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নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল হারকুসের অধিবাসী ছিলেন।*** তাছাড়া ইমাম 


হারকুসিয়াহ্‌' 
তুহাভী২১; (মৃত ৩২১ হিজরী) উল্লেখযোগ্য । 


এছাড়া যারা “ইলমুল-ফিকৃহে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবু জাঁফর আহমাদ ইব্‌ন 
“ইমরান (মৃত ২৮০ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন “উমার আল-খস্সাফ (মৃত ২৬১ হিজরী), বাক্কার ইব্‌ন কুতাইবা ইব্‌ন 
আসাদ (মৃত ২৯০ হিজরী), আবু হাযিম “আবদুল-হামীদ ইব্ন “আবদিল-“আযীয (মৃত ২৯২ হিজরী), আবু সাঈদ 
আল-ইসত্বাখরী*** (মৃত ৩২৮ হিজরী), আবু ই“আকুব আস্-সিজিস্তানী২১৯ (মৃত ৩৩১ হিজরী), আবুল-কাসিম আল- 


২১৬, 
২১৭, 


২১৮, 


২১৯, 


7॥)0]-ট1] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬ 
হিজরী চতুর্থ শতাব্দিতে ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম তৃহাভী (র.) উনিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থটি ফিকহ 
বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ । তিনি এ গ্রন্থটি “মুখতাসারুল-মুযানী”-এর মুকাবালায় প্রণয়ন করেছেন । তিনি গ্রন্থটিতে এমন অধ্যায় ও 
অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন, যেমনভাবে ইমাম মুযানী তার মুখতাসার গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করেছিলেন । পরবর্তীতে তিনি এর আমূল 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে >| ১০২৭ ও ০৯৪ ৪৯ নামক একই জাতীয় দু'টি গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ করেন। 
এতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে, নামে তার গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি ছিল। আর তা হলো, ১৯৯৫]। ১৭ ও ৯০) Lai 
এবং । তবে সর্বশেষ গ্রন্থটি বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করে । তিনি -এর উপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। 
তারমধ্যে ৯৯ ১৪১4৭ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত, তবে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি এবং ১৯৪] ২১ 
গ্রন্থটি চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত । যার কিছু অংশ বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। *৮৫$৬|| 4১৬২ তার একটি অনবদ্য 
রচনা । কোন কোন “আলিম এই গ্রন্থটিকে “ইখতিলাফুর্-রিওয়ায়াত” নামে অভিহিত করেছেন। “আল্লামা সার্ম'আনী (মৃত ৫৬২ 
হিজরী) বলেন, 48 ০১৪ শি ৮৬ (58৪ ৩৪ এ এ 05 -তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ 
শান্ত্রবীদ এবং “আলিম। তারপর তার তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। ইব্নুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন 
হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্‌, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম 
তৃহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা । ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, 
2৮৫৯] ৯] ০৪১) এ ১৯। ৪৩ 580] ১4180 ০৪৬৭] ৩০০] ০৯৬০ ৪৪৯৯৮ 4৩৫] ৩৭৯ ০৬৯ - আবু 
জাফর আত-তৃহাভী হানাফী ফিকহ শীস্ত্রবিদ মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা ছিলেন। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত 
এবং হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনের যিলকাদাহ্‌ মাসের বৃহস্পতিবার রাতে 
মিসরে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. A -Ame, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; ॥| § 76 dx Zunhxej -Avome, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; LK iY} - 
(0 &॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; A -06 nd 01)8811017, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১- a২; | 00107)-1100), 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; (715)81 -| qd xj -| 0 800, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮ | 0 0-0] এ, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ২৯০; A -08৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১10107881], প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; A 1001 gh hi nk 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; A | -021010, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; 111) -9%, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১; B 
LuV xi. Reb | 100 চপ্রাণ্ক্ত, পৃ. ২৪০-৫১ 
তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু সা“ঈদ। পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাঈদ আল-হাসান 
ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-ইসত্বাখরী আশৃ-শাফি“ঈ। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে জন্শ্রহণ করেন। তিনি “ইরাকের ফকীহ্‌ ও 
হাম্বাল ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তীর থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুযাফৃফার, আদৃ-দারেকুত্নী, ইব্‌ন শাহীন, আবুল- 
হাসান ইব্নুল-জুনদী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি শাফি“ঈ মাযহাবের শায়খ ও ফকীহ্‌ ছিলেন । ফিকহ বিষয়ে 448 তীর 
একটি চমৎকার গ্রন্থ । তিনি ৩২৮ হিজরী সনের জমাদি'উল-আখির মাসে ৮০ বছরের কিছু বেশী বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ৷ 8A Wh V প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫০-৫২; | 01 071-01001), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪- ৭৫726100718 
kw BY} -10£1 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পূ. ২৩০-৩১; A | -0}2 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫৪8 Wind qb&bnn, 
প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; kh ৮ ৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; A { -&6। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; A ৪ 
016] 8111 ॥1) প্রাণ্ুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭ 
তার প্রকৃত নাম ইসহাক । উপনাম আবু ই'আকুব। পিতার নাম আহমাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই'আকুব ইসহাক ইব্‌ন 
আহমাদ আস্-সাজাহী আস্-সিজিস্তানী । তিনি ইসমা“ঈলীয়াহ্‌ সম্প্রদায়ের “উলামাদের একজন ছিলেন । তিনি ইয়ামানের অধিকাসী 
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খিরাখী*** (মৃত ৩৩৪ হিজরী), আবুল-হাসান আল-কারখী*** (মৃত ৩৪০ হিজরী), আবূ বকর আন্-নায়সাপূরী**২ 
(মৃত ৩৪২ হিজরী), আবু ‘আলী আল-বাগদাদী*** (মৃত ৩৪৫ হিজরী), আবূ “আলী আত্-তববারী* (মৃত ৩৫০ 
হিজরী) প্রমুখ । 


২২০. 


২২১. 


২২২. 


২২৩. 


হলেও সিজিস্তানী হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন । তাকে তুর্কিস্তানে হত্যা করা হয়। তার অনেক রচনাবলী রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে 
৪৮৯৩৪ অন্যতম তিনি ৩৩১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. A) -A 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

তার প্রকৃত নাম ‘উমার । উপনাম আবৃল-কাসিম। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কীাসিম “উমার 
ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-বাগদাদী আল-খিরাকী আল-হাম্বালী। তিনি ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বালের মতাদর্শের ওপর 
লিখিত গ্রন্থের একজন অন্যতম লেখক ছিলেন। আল-কাযী আবু ই“আলা বলেন, তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা । যদিও তা 
অপ্রচারিত। তিনি যখন সাহাবীর ব্যাপারে কটুক্তি করেছিলেন, তখন তাকে বাগদাদ ত্যাগ করতে হয়েছিলো । আর তখন তার গৃহ 
পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো, যে গৃহের মধ্যে তার লিখিত গ্রন্থাদি ছিলো। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ক্রমান্বয়ে মিসর ও বাগদাদে কাষী 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে দামিশকে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ঢা] ৪010 000১৪ ৮, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৩; A {| -0)7 0010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯; A) -0 nd 010৪ 
॥॥n॥, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; kh ৮ ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬; A | -6॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; 
81080] 10 6h ni 01 9 প্রাণ্ুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২ 

তার প্রকৃত নাম “উবায়দুল্লাহ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান 
“উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন দাল্লাল আল-বাগদাদী আল-কারখী ৷ তিনি ২৬০ হিজরীতে বাগদাদের উপশহর কারখে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি ইসমা“ঈল ইব্‌ন ইসহাক আল-কাষী, মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ আল-হাযরামী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। 
একজন মুহাদ্দিছ এবং “মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল" স্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি একজন শায়খ, ইমাম, খোদাভীরু, “আবিদ, যাহিদ বা 
দুনিয়াবিমুখ দরবেশ, “ইরাকের একজন বিশিষ্ট মুফতী, হানাফী শায়খ ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের নের্তৃতের শীর্ষে সমাসীন 
ছিলেন । তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর “জারি আছ-ছগীর ও জামি আল-কাবীর' এর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবু খাযিম 
আল-কাযী (মৃত ২৯২ হিজরী)-এর পরে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব তার উপর অর্পিত হয়। আয্-যাহাবী তার প্রশংসায় বলেন, 
কুর'আন তিলাওয়াতকারী, দারিদ্রতা ও অভাবপ্রস্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণকারী এবং পূর্ণাঙ্গ দরবেশ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় রোযা 
ও নামাযে অতিবাহিত করতেন । তিনি ৩৪০ হিজরী সনের শা“বান মাসে বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mi 2A why 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪২৬-২৭; A) -007110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫; A) 781 Wind qt 
॥॥U/॥, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০৯; KV ৮ h&॥৷৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০; A -0॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; আন্‌- 
নুজুমুয্‌-যাহিরা৷৷ (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম ইসহাক তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন আয়ুব ইব্ন ইয়ামীদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান ইব্ন নূহ আন্-নায়সাপুরী। তিনি ২৫৮ হিজরীতে জন্মুখহণ করেন। তিনি 
একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্‌ ছিলেন। তিনি আল-ফযল ইব্‌ন মুহাম্মাদ আশৃ-শা*রানী, ইসমা“ঈল ইব্‌ন কুতাইবা, ই'আকুৃব ইব্‌ন 
ইউসুফ আল-কাযভীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয়্যব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে আবু “আলী আল-হাফিয, আবু বকর 
বর্ণনা করেন। তিনি শাফি“ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে 
ফাতাওয়া প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন । ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রে তার অনেক রচনাবলী রয়েছে। তিনি ৩৪২ হিজরী সনের শাবান মাসে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 7681-1001 8071-1021 1 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯-১১; kh 7 h6॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬; A) -086॥। 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; A ৮%} 8091 | ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩ 

তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আলী আল-হাসান 
ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন আবী হুরায়রা আল-বাগদাদী। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি ইব্‌ন সুরাইজ, আবূ ইসহাক 
আল-মারওয়াষীর কাছ থেকে ফিকহ্‌ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি “মুখতাসারুল-মুযানী' গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন । তিনি আবু 
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‘ইলমুল-কালাম 

ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র)-এর জীবদ্দশায় ‘ইলমুল-কালাম*২* শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়।*** ‘আব্বাসী যুগের 
(১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলের উদ্ভব হয়, তবে তখন 
মু‘তাযিলাগণই আগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর “ফিকহুল-আকবর গ্রন্থটি এ সময়ে রচিত হয়।*২* 
আবুল-হুযাইল আল-আল্লাফ (মৃত ২৩৫ হি.) ছিলেন এ যুগের একজন বিশিষ্ট তাকীক। তিনি ছিলেন তখনকার 
মু'তাযিলা মতবালম্বীদের প্রধান। তিনি তার অনুসারীদের নিকট হুযাইলা হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন। আহ্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-মুরতাদী (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, “আমি যাহিয ও আবু হুযাইল থেকে অধিক তাকীক আর 


২২৪. 


২২৫. 


২২৬. 


২২৭. 


“আলী আত্-তবারী, আদৃ-দারেকুত্নী ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ৩৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল 
করেছেন। 
দ্র. 0 ৪ /100008)71 Vv প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০; | 0! 071-11801), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; 76101 
kw 80] -10£1 Vv প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; ৷ ৮০৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪০; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ৭০১01080861 8h প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩ 
তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম আল-কাসিম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আলী আল-হাসান 
ইব্নুল-কাসিম আত্-তৃবারী | তিনি শাফি“ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন । তিনি আবু হুরায়রা থেকে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন । তিনি 
বাগদাদে বসবাস করতেন এবং সেখানেই জ্ঞানার্জন করেন। তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নামক ফিকৃহ গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাছাড়া তিনি নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যা দশ খণ্ডে বিভক্ত । তাছাড়া তিনি 'উসৃূলুল-ফিকহ্‌ এর উপর গ্রন্থ রচনা 
করেন। তিনি ৩৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন । 
দ্র. গা]॥ 2 A wb) Vv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; A) -161 1001 01/8811017, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫০; || - 
02, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৫-৩৬; | (v! 77 -A0W, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬; ZEK Zk -kw 807-10811 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮১; 7 eyAy -1 qd x ej -1 0080, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৮; kh 2 hh, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬১; A -&6॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; /1/800 6 6৷৷ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৭ 
ড. হাসান ইবরাহীম হাসান বলেন, 44১০ 413 8 ০5113 54 ৯৯৬ ১০ 23০8) 5৬৮] ১৬৭ A ০৯৯) A DS ale 
Ale ৮৫ 05 6 09393 4073 গত 2 এ] BS ALS এড গ্রেড - 
“ইলমুল-কালাম এমন এক শাস্ত্র যাতে আল্লাহ তা'আলার একতৃবাদ, তার পবিত্র স্বত্বার গুণাবলী, কার্যাবলী অতপর নবী ও 
রসূলগণের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইসলামী “আকীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কালাম শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে রসূল গণের নিষ্পাপ 
হওয়া, ইমামাতের মাস*আলা সমূহের আলোচনাও অন্তর্ভূক্ত করে । 
18200]-01] W, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩2 
ফিকহ শাস্ত্রের পর “ইলমুল-কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কুর"'আনুল-কারীমে কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার যাত (সত্তা) ও 
সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলো তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রাখে । এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাই এর সমাধানে কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। যেমন, নবী কারীম (স.), সাহাবী ও তাবে" ঈগণ 
সাদৃশ্যতা থেকে আলাহ তা“আলাকে পবিত্র বলে স্ব-পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেন । তবে একদল আলাহর সন্তাকে- মানুষের হাত- 
পায়ের চেহারার মত রয়েছে বলে ধারণা করেন । তাদের প্রতিবাদ করেন আহলুস্-সুননাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ । তারা 
সাহাবীগণের উক্তিগুলোর পাশাপাশি এ ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করার জন্য যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেন। এ সময়ে গ্রন্থাবলী গ্রীক 
ভাষার অনুদিত হলেও মুসলমানগণ সেগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। মু'তাযিলা, কাদারিয়া, জাহামিয়্যাহ সম্প্রদায় 
এগুলোকে নিজেদের প্রমাণ আরো সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। আবুল-হাসান আল-আশ'আরীর অভ্যুদয় হলে তিনি 
আহলুস্-সুন্নাহ ও মু'তাষিলার মাঝামাঝি মত পোষণ করেন । 
দ্র. ZV LAV 08] -j 1007) -0॥ 0৫0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬-১৭ 
|] -টা] , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; উলেখ্য যে, ইমাম বাষদূবী (র) (মৃত ৩৯০ হি/১০০০ খর.) বলেন, “ফিকহুল-আকবর' গ্রন্থে 
ইমাম আবু হানীফা (র) আল্লাহ তা'আলার সিফাত, তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকা, কাজের সংকল্প করার 
পর বান্দাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান, মাখলুকের সকল কর্মের সৃষ্টিকারী আল্লাহ, বান্দার কল্যাণ দান আল্লাহ পাকের উপর 
ওয়াজিব নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন। 


দ্র. 018 টা] এ eu" ৪॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮ 
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কাউকে দেখিনি ৷’ তিনি একটি মজলিসে অংশগ্রহণ করে তিনশত পংক্তির কবিতা আবৃত্তি করেন । যা তাকে উচ্চ 
মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।** বাগদাদে বিশিষ্ট কালাম শাস্ত্রবীদ আবু “আলী মুহাম্মদ আল-জুববাঈ২৯ (মৃত ৩০৩ 
হি.) মু‘তাযিলা মতালম্বীদের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি এ মতবাদ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিপিবদ্ধ 
করেছেন।১* এ যুগেই কালাম শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, ইমাম আবূ মূসা আল-আশ'আরী১ (মৃত ৩৩০ 
হিজরী), আবুল-কাসিম আত্-তানুখী১* (মৃত ৩৪২ হিজরী) প্রমুখ । 


‘আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য 


২২৮. মূল ‘আরবী, 
৮৪৫১ ০৪০৯৪ 02 ৬ 03 এত এআ! ০০০৩ all 2 Ll) বার্তা ০0২৯5 34581 BS 
En ILD ASE Cd ২১ ৬, ১০১এ০ 6৪ ig. AD BH al ১০৮৪ ২500০ 
দ্র-28)0]-ট] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮ 


২২৯. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ “আলী । পিতার নাম “'আবদুল-ওহ্হাব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আলী মুহাম্মদ 
ইব্‌ন আবদুল-ওহ্হাব আল-বাসরী আল-জুব্বাঈ আল-মু'তাযিলী। তিনি শায়খুল-মুঁতাযিলা এবং শায়খুল-মুতাযিলী আবূ হাশিমের 
পিতা । তিনি বসরার মু'তাযিলা নেতা আবু ইউসুফ ই“আকুব ইব্‌ন “আবদুল্লাহ আস-সাহহাম আল-বসরীর কাছে কালাম শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। তবে জুব্বায়ী ( ) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে । সাম'আনী-এর মতে, জুব্বায়ী বসরায় একটি 
জনপদের নাম । ই“আকৃত আল-হামাভীর মতে, এটি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি নহরের নাম। 
দ্র. 010 ৪10 WY Vv, প্রাণ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৩-৮৪; A -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 88৫; A -0)7 01], প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪; 10010178810, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; 10)-81] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; আন্-} G6 
||| ॥10 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০- ১১, | 00107)-11801), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৯; KZ yA -| 00) ej 
| 0110, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫ AY -e° Wd 00081 011, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৯৮71008810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
৩২৬; ZV 001 wej -j 0107) -80 0৮011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৭ 

২৩০ 080 01 -110018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮ 

২৩১. তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু “আলী । পিতার নাম আল-কাসিম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আলী আল-হাসান 
ইব্নুল-কাসিম আত্-তৃবারী । তিনি শাফি“ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন । তিনি আবু হুরায়রা থেকে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন । তিনি 
বসরার অধিবাসী হলেও আমৃত্যু বাগদাদে বসবাস করেন। কাষী “আয়ায বলেন, তিনি মালিকী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি 
বসরার কালাম বিশেষজ্ঞ, অনেক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন । তিনি প্রথমে আবু আলী “আল-জুব্বাঈ-এর কাছে“ইলম অর্জন করেন । তিনি 
করেন। অতপর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত খণ্ডন করে প্রতিবাদ করেন । ইবন হাযম বলেন, “আশ'“আরীর ৫৫টি নিজস্ব রচিত 
গ্রন্থ রয়েছে ৷’ তিনি ৩২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন- তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, 
তিনি ৩৩০ হিজরীর পর ইন্তিকাল করেছেন। 
দ্র. AV -ve ntl 00110), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; A -010118, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; ॥|- 
RV 09018 -00 00160776107] -nbw 0018 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪8৪-৪৫; | qw 00] 11808, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২৮৪-৮৫; 78071800001 -1021 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৪৯; ॥॥ -0৫॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩ 


২৩২. তীর প্রকৃত নাম “আলী । উপনাম আবৃল-কাসিম । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম “আলী ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্ন আবীল-ফাহ্‌ম আত্-তানৃখী আল-হানাফী। তিনি ২৭৮ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন খুলাইদ 
আল-হালাবী, আল-হাসান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাবীব, “উমার ইবন আবী গয়লান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি একজন 
মু'তাযিলী, বিতার্কিক, জ্যোতির্বিদ, কৰি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তার থেকে তার ছেলে আল-মুহাস্সিসন, আবু হাফস আল-আজুর্রী, 
আবুল-কাসিম ইব্নুছ-ছাল্লাজ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি অধিক মেধাবীদের মধ্যে একজন । তিনি দিবা-রাতে ৬০০ লাইন 
কবিতা মুখস্থ করতেন । তার অনেক রচনাবলী রয়েছে । তিনি ৩৪২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 


দ্র. AV -ve ntl 00110), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; A -0100118, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; ॥|- 
RV 0019 -00 qindd x7 6K we) -11)0 011 চপ্রাগুকত, ২য় খণ্ড, পূ. ৫৪88-৪৫; | 080 08] 11808. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২৮৪-৮৫; 78071860001 -1021॥ প্রাপ্তকত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৪৯; ॥॥ -0৫॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩ 
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‘আব্বাসীয় যুগে “আরবী ব্যাকরণ তথা ‘ইলমুন্‌-নাহৃভ ও “ইলমুস্-সারফের বিকাশ সাধিত হয়। কুফা ও বসরায় 
“ইলমুন্-নাহ্ভ চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে ।*** এ সময় এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। “ইলমুন্-নাহ্ভ চর্চার উৎকর্ষ 
সাধনে যারা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ ইসহাক আয্-যুজাযী আন্-নাহ্ভী২৪ 
(মৃত ৩১১ হি.), মাবরামান আন্‌-নাহৃভী*** (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবূ বকর ইবন মারওয়ান আদ্‌-দীনাওয়ারী*** (মৃত 
৩৩৩ হিজরী), আবু জাফর আন্-নাহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হিজরী), আবুল-কাসিম আয্-যাজ্জাজী*** (মৃত ৩৪০ হিজরী), 
ইবন দারাসতাওয়াই আনৃ-নাহ্ভী১” (মৃত ৩৪৭ হিজরী) প্রমুখ । 


২৩৩, 


ZL) -Bn| এ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; 7॥ LAV 0) -] 0107) -A Vi 0000, প্রাণ্ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯ 


২৩৪.তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবৃন 


২৩৫. 


২৩৬. 


২৩৭. 


মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সার্রী আযৃ-যাজ্জাজ আল-বাগদাদী। তিনি একজন নাহ্ভ শান্ত্রবিদ ও ভাষাবিদ ৷ তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরী সনে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি ফাতাওয়া যাচাই-বাছাই করে চুড়ান্ত রূপ দেন এবং নাহ্ভ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আল-মুবর্রাদ-এর 
শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ৩১১ হিজরীতে জমাদিউল-আখির মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল 
করেন। খলীফা আল-মুঁতাযিদের মন্ত্রী “উবাইদুলাহ এবং তার পুত্র তার কাছে “ইলম অর্জন করেন। অতপর আল-মুবার্রাদ আয- 
যাজ্জাজের হাতে তুলে দেন। তিনি সনদ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনামূলক তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন। তার তাফসীর গ্রন্থটির নাম 
“মা'আনিল কুর'আন!’ | ] ৷ যে গ্রন্থের অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইমাম কুরতুবীসহ অনেক মনীষী তাফসীর ও ফিকহ 
শাস্ত্রে অনেক অবদান রেখেছেন । এ ছাড়াও তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে, “আল-ইশতিকাক', টখালকুল ইনসান*, “আল- 
আমালী”, 'ফা*আলতু ওয়া আফ'আলতুণ আল-মুসালাসু’, “ই“রাবুল-কুর'আনট “মুখতাসারু ই“রাবলি-কুর'আন ওয়া মা“আনীহি' ও 
“মা'আনিল-কুর'আন ওয়া ‘ইরাবুহু 

দ্র. MN 2A Wb V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; A) -0)7 110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৭; 701061-1 mg D 
| 0) -] ৮, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; | 000 07 -A (৪৭৬, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; A | -0৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪৬১; '} 0) )-ট] 0. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; || 27-৪০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ১৯৮; আন্-bR 6011 nk 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; A -৷৪' ৮ 01/8)1101, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭-৮; A {| -A] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; 
00 0)-) ৮৬, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ‘আলী । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আলী 
আল-“আসকারী। তিনি বিশিষ্ট নাহ্ভবীদ আল-মুবার্রাদ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আহওয়াজ গমন 
করেছিলেন । তিনি একজন নাহু শান্ত্রবীদ। তিনি “শারহু সিবওয়াইহ" গ্রন্থ প্রণেতা । যদিও তিনি এ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নি। তিনি ৩২৭ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. A) -0৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; k 7 ৪৮৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু বকর । পিতার নাম মারওয়ান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইবৃন 
মারওয়ান আদ্‌-দিনওয়ারী আল-মালিকী । তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তিনি কাষী এবং হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ রাভী 
আল-কুদাইমী, আল-“আব্বাস ইবৃন মুহাম্মাদ আদৃ-দুওয়ারী, ইব্রাহীম ইব্‌ন দাইযীল, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মারযুক আল-বুযুরী, 
“আবদুল্লাহ্‌ আল-হুলওয়ানী, মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদুল-“আযীয আদৃ-দীনাওয়ারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আল- 
হাদীছ বর্ণনা করেন। প্রথমে তিনি মিসরের আল-কুলযুম (সাগর) এলাকায় পরে আসওয়ানে বহু বছর কাধীর দায়ি পালন করেন। 
তিনি কায়রোতে ৩৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন । হাজী খলীফার মতে, তিনি ৩১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আস্-সুযুতী বলেন, 
তিনি ২৯৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো “আল-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরিল-“ইলম' 
(৬ ১৯৬৯৩ ০০৭) 'আর্-রদ্দু 'আলাশৃ-শাফি'ঈ' ( ) 'মানাকিবু মালিক’ ) প্রভৃতি । 

দ্র. গা] ৪ AW 00000 v প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪২৭-২৮; A) -810 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ॥ 100) -0)110, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭১ 

তার প্রকৃত নাম ‘আবদুর্-রহমান। উপনাম আবুল-কাসিম। পিতার নাম ইসহাক । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম 
“আবদুর্-রহমান ইবন ইসহাক আযৃ-যাজ্জাজী আল-বাগদাদী আন্-নাহ্ভী। তিনি আযৃ-যুজাজ-এর নিকট জ্ঞানার্জন করার কারণে, 
তাকে আযৃ-যুজাজী বলা হয়। তিনি নাহাওয়ান্দবাসী এবং বিশিষ্ট নাহ্ভবিদ ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা । তিনি ইব্‌ন দুরাইদ, 
নিফতাওয়াই, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সারী আস্-সার্রাজ, আবুল-হাসান আল-আখফাশ প্রমুখ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তার 
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‘আরবরা সবসময়ই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জাহিলী যুগেও কাবা গৃহের “উকাজ মেলায় প্রতিবছর সাহিত্য 
প্রতিযোগীতার আসর বসতো ৷ যাদের কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতো, তাদের কবিতা কা'বা গৃহের দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে 
লিপিবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো ।** তবে জাহিলী যুগের সাহিত্য চর্চার প্রকৃতি ও ধারা ছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামিক । 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর যুগ থেকে এর প্রকৃতি ও ধারার পরিবর্তন সাধিত হয়। ‘আব্বাসীয় যুগে ‘আরবী সাহিত্যের চরম 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আবু সাঈদ আস্-সুক্কারী১০ (মৃত ২৭৫ হিজরী), ইব্‌ন 
কুতাইবাহ্‌ আদৃ-দিনাওয়ারী** (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আবীদৃ্‌-দুনইয়া*২ (মৃত ২৮১ 


২৩৮. 


২৩৯. 
২৪০. 


২৪১. 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন শার্রাম আন-নাহ্ভী প্রমুখ জ্ঞান অর্জন করেন । তাঁর গ্রন্থ “আল-জুসাঁল' হতে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন । 
কথিত আছে, তিনি বেশ কিছুকাল মাতফায় পরশী হিসেবে অবস্থান করে, সে সময় এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি এর একটি 
অধ্যায় সমাপ্ত করলে এক সপ্তাহ ধরে তাওয়াফ করতেন এবং মাগফিরাতের জন্য দুআ করতেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বাগদাদ, 
দামিশক, তাবারীয়্যাহ হতে কর্ম জীবনে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি দামিশক ও তাবারিয়্যাতে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং 
সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী, কিতাবুল জুমাল ফিন-নাহ্ভ, আয্-যাহির এবং আল-আসামী ফিল্-লুগাহ। 
তিনি ৩৪০ হিজরী সনে রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ॥॥0\ 2 A 00090 v প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৭৬; | 000 07] -118018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; A) -06॥। 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; A -v' nd 01)8110॥), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; A 6 81781 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৩৪৬-৪৭; kh Y hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০ 
তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম জাফর । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন জা‘ফর ইব্‌ন দারাসতাওয়াই ইব্‌ন মারযবান আল-ফারিসী আন্‌-নাহৃভী । তিনি ২৫৮ হিজরী সনে জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি 
বিশিষ্ট নাহভবিদ ছিলেন। বাল্যকালে বাগদাদে আগমন করেন পিতার তন্তাবধানে ‘আব্বাস আদৃ-দুয়ারী ও সমস্তরের মুহাদ্দিছ হতে 
হাদীছ বর্ণনা করেন। অতপর ‘আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ 
রচনা করেন। তিনি ই“আকুব আল-ফাসাভী, “আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্‌-দুওয়ারী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবন আবী তৃলিব, আবী মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কুতাইবা, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ কুরবাযান, মুহাম্মাদ ইবৃন হুসাইন আল-হুনাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 
তার থেকে আদৃ-দারেকুত্নী, ইব্‌ন শাহীন, ইব্‌ন মানদাহ্‌, ইব্‌ন রিযকাওয়াই, ইব্ন ফযল আল-কাত্নান, আবু “আলী ইব্‌ন শাযান 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ই“আকৃত আল-ফাসাভী হতে তার “তারীখ* ও “মাশীখা" গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তার অনেক 
রচনাবলী রয়েছে, যেমন নাহু শাস্ত্রের ওপর (এ ০১ ৪.20) ৩ ০৮ ০৪ এ তাছাড়া ০১৪১৯ ৯৯১৪ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তিনি ৮৯ বছর বয়সে ৩৪৭ হিজরী সনের সফর মাসে ইন্তিকাল 
করেন 
দ্র. ১ ৪0100008071 V, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৩১-৩২; | -0)7 010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৫; | 08000]. 
A680 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫; A) -0॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭; Aj -৪' Und 01/01101, প্রাগুক্ত, ১৫শ 
খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৬; kh ৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮ 
Avy exmwn#Z 1 Bi nm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯ 
তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু সা'ঈদ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাঈদ আল- 
আবী সুফরাহ্‌ আল-আযদী আল-মুহাল্লাবী আস্-সুক্কারী আন-নাহ্ভী। তিনি ২১২ হিজরী সনে বসরায় জন্গ্রহণ করেন। তিনি 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঁঈন সহ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী, আর্-রীয়াশী, 
“উমার ইব্‌ন শাব্বাহ্‌ থেকে আরবী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-হাকীমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদুল-মালিক আত্-তারীখী, আবু সাহল ইবৃন যীয়াদ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। আল-খত্তীৰব আল-বাগদাদী বলেন, 
আও এ ১০৫ oh 4৮ এ ০9১ 35৬ Ua U4 4% তিনি ‘আরবী সাহিত্য, অভিধান ও নাহ্ভ শাস্ত্রে 
তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বসরায় যে সকল সাহিত্যিক “আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন, 
তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ৷ তিনি ২৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ১ ৪ AY wb V প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১২৬-২৭; A -0}2Z 1, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; AY -610016 
| 01)811]1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; 2 (.)৫U/' / , প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭; 0001-06॥ প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, 
পৃ. ৯৪-৯৮;7188(088)010)0 | 01 -j MN 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০; 7 1) -AY 08] -0॥ ৪% প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৭৮ 
তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম কুতাইবা ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবা আদ্‌-দিনাওয়ারী । তিনি ২১৩ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন । তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ হাতিম 


২২৯ 
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হিজরী), আবুল-আব্বাস আল-মুবার্রাদ** (মৃত ২৮৬ হিজরী), ইব্নুল-বিসামী আল-বাগদাদী*** (মৃত ৩০২ 
হিজরী), ইবন দুরায়দ** (মৃত ৩২১ হিজরী), আবু বকর আল-খারাইতী** (মৃত ৩২৭ হিজরী), ইব্‌ন “আবদু 


২৪২. 


২৪৩. 


২৪৪ 


২৪৫. 


আস্-সিজিস্তানী প্রমুখের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফকীহ্‌, সাহিত্যিক, অভিধানবেত্তা ও 
নাহভ শাস্ত্রবীদ । তার সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, ‘কিতাবুশ্-শির ওয়াশ্‌-শু“আরা?। 
দ্র. AY -v° Wind 000801101), প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩; A -0}7 ॥, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬-৭৭; LVL yew 1, 
প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; kV  h&৷৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯; A -06, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; 2॥0)-টা] , প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮৯ 
তার প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইবৃন ‘উবায়দ ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন কৃয়স ইব্‌ন “আবিদ্‌-দুনইয়া আল-কারশী । তিনি ২০৮ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মুগহণ 
করেন । ‘আরবী সাহিত্যের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০০ এর উর্ধে । তন্ুধ্যে ‘আল-ফারায, বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্‌র গৃহ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২৮১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. gi ৪/10 whi Vv প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৪০৪; ॥ -07 110, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; A) -6110018 
| qW&bnw wn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭-৫৮; ZK ৮} -00 ৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৭-৭৮; 0 07-1 0 BOY, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৯; Z EK ৮} -00 80, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯; 2 Lye / , প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৯; A ৫ 
016] 811 ॥), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; A / -&6€॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; 71102170116) -K 0, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, 
পৃ.৯৭ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ইয়াধীদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন “আবদুল-আকবার আল-আযদী আস্-সামাল। তিনি ২১০ হিজরীতে আযদ গোত্রে জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি আল- 
জারমী, আল-মাসিনী, আবু হাতিম সিজিস্তানী প্রমুখ মনীষীর নিকট শিক্ষার্জন করেন । তিনি স্বীয় যুগে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং 
নাহ্ভ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আল-কামিল, কিতাবুল-যুকতাধিব, কিতাবুত্-তা“আযী ওয়াল- 
মুরাছী, কালামুল-“আরব প্রভৃতি । 
দ্র. AV -Rw CE 070710)1]-01 vej -0 6) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬-৪৭;7॥1)-/1 wej - 0107] -0 eqn, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭ 
তার প্রকৃত নাম ‘আলী । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান ‘আলী ইবন 
মুহাম্মদ ইবন নাস্র ইব্‌ন মানসূর ৷ তিনি ইব্‌ন বিসাম নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ইব্‌ন বিসাম আন্দালুসী (মৃ. ৫৪২ হি.) 
নন। আল-বিসামীর মাতা বিনতে হামদূন আন্-নাদীম। ইব্ন বিসাম নিন্দা কাব্যের বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তার কাব্যের ভাষার 
করেছেন। একদা তিনি তার পিতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 

1-এ ১০ ১০৮ ০০০০ dA 

lags ১০০ ৩৬ ০৬৪০ CALA 5 da ৪৯৯ 0৬ 
তার বিখ্যাত কোন কাব্য গ্রন্থ নেই। তবে মুনাকাযাতুশ শু'আরা | ]। আল-আহওয়ায ও উমার ইবন আবী 
রাবী“আহ-এর জীবনী সম্পর্কে রচনাবলী রয়েছে । যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেনি। 
দ্র. A -W ni |, প্রাগুভ, পৃ. ১৫০; 0॥ 0} -| 00808, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩; | 00101-/1601), প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৫২; 78001 wej -) 1007) -0॥ 0৫00, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম হাসান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান 
ইব্ন দুরায়দ আল-আযদী ৷ তিনি ২২৩ হিজরীতে বসরায় জনুগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হন। আস্-সিজিস্তানী, আর্-রিয়াশী 
ও মাঈর ভাতিজার নিকট থেকে “আরবী ব্যাকরণ এবং “আরবদের নিকট “আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট 
অভিধানবেত্তা ছিলেন। সাহিত্য ও নসবনাসা বিষয়েও তার সমান পাণ্ডিত্য ছিল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হচ্ছে, কিতাবুল-মাকৃছুর 
ওয়াল-মামদৃদ, আল-জামহারাহ ফীল-লুগাহ, কিতাবুল-ইশতিক্বাক, ছিফাতুস্-সারজ ওয়াল-লিজাম, কিতাবুল-মালাহিন, কিতাবুল- 
মুজতাবা, কিতাবুস্‌-সিহাব ওয়াল-গয়াছ, আখবারুর্-রুওয়াত প্রভৃতি । তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ‘উমার ফারুক, 28001 08] -] Ml j -0॥ 0801, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; আহমাদ হাসান আয্‌- যাইয়াত, 
78)0)-00 06) -0012) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫ 
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রাব্বিহী** (মৃত ৩২৮ হিজরী), আবু বকর আস্-সূলী** (মৃত ৩৩৫ হিজরী), আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী** 
(মৃত ৩৫৬ হিজরী) অন্যতম । 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় “আরবী কাব্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন, কুদামা ইব্‌ন 
জা‘ফর** (মৃত ৩৩৭ হিজরী), কাশাযিম*** (মৃত ৩৫০ হিজরী) 


২৪৬. 


২৪৭. 


২৪৮. 


২৪৯. 


২৫০. 


তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার নাম জাফর । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর 
“উমার ইব্‌ন শাব্বাহ্‌, সাঁদান ইব্‌ন নস্র, সাঁদান ইব্‌ন ইয়াীদ, হুমাইদ ইব্নুর্-রবী“ঈ, আহমাদ ইব্ন মানসূর আর্-রামাদী, 
আহমাদ ইব্‌ন বুদাইল, শুআইব ইব্‌ন আয়্যুব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু সুলাইমান ইব্‌ন যাবর, মুহাম্মাদ 
আহমাদ ইব্‌ন মুসা আস্-সিমসার, কাষী ইউসুফ আল-মায়ানজীস্উ, “আবদুল-ওয়াহহাব আল-কিলাবী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। 
তিনি নামক গ্রন্থবলী রচনা করেছেন। তিনি ৩২৭ হিজরী সনে রবী“উল- 
আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. ॥10 ৪ A) 00000 ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; A -॥৪ ৪ 01098011001), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১২-৩৩; 
A woh gh huni WL, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; A -092, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮১; kV ৮&৮, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ১৪১; A -06) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ 

তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু ‘উমার । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “উমার আহমাদ ইবৃন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদি রব্বিহি ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন হুদাইর আল-মারওয়ানী আল-আনদালুসী আল-কুরতুবী ৷ তিনি বাকী ইব্‌ন মাখলাদ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেছেন। তার রচিত কাব্য উচ্চ স্থরের ছিল। তিনি ৩২৮ হিজরী সনে ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0V ৪010 00)8)71 ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩; | 0] 01 -A6 01), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১; AY -610016 
| qin, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; 810807561]81)1 0), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-০৭; (hv 17118101)6, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; / | -0০॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইবৃন ইউনুস আল-কুদাইমী, আবুল-‘আয়না প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছা“লাব, আল-মুবার্রাদ থেকে সাহিত্য 
ইব্নুল-কাসিম, আবূ আহমাদ আল-ফারাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ছিলেন। 
তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি অনেক কবিতা সংকলন করেন। তার পিতামহ সূল জুরজানের রাজা ছিলেন । তিনি স্বীয় 
যুগে দাবা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ & A) 000907| ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; | qu! 07-60, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; A) - 
0/7, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬; A) -e' nd 01091101, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯২; A & 6] 901 nN, প্রাগুক্ত, 
ওয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; KV ৮ ॥৪॥॥৪, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; A | -061, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০ 

তার প্রকৃত নাম ‘আলী । উপনাম আবুল-ফারাজ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফারাজ “আলী 
ইব্নুল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী আল-উমাভী আল-ইস্পাহানী ৷ তিনি গ্রন্থের লেখক । যে গ্রন্থে তিনি উল্লেখ 
করেছেন যে, তিনি খলীফা হিশাম ইব্‌ন ‘আবদিল-মালিকের বংশত্ুত। তিনি মুতায়্যিন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফর আল-কৃত্তাত, “আলী 
ইব্নুল-“আব্বাস আল-বাজালী, আবুল-হুসাইন ইব্ন আবীল-আহওয়াস, আবু বকর ইব্‌ন দুরাইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। তার থেকে আদৃ-দারেকুত্নী, ইব্রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আত্-তৃবারী, আবুল-ফাতহ ইব্ন আবীল-ফাওয়ারিস প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যক, এতিহাসিক, পণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন । তিনি শী*য়া মতাদর্শী 
ছিলেন । তিনি ৩৫৬ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. |] ৪ AY why ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২০১-০৩; | 0 071-/1001), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পূ. ৩০৭-০৯; ||| - 
07110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫; ৪ 0818 0081 10॥, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০৭-০৮; 10080] 61081 n, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ১৬-১৭; kh 7 0111, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২; A {| -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮ 

তার প্রকৃত নাম কুদামাহ। উপনাম আবুল ফারজ। পিতার নাম জাফর ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল ফারজ কুদামাহ ইবৃন 
জাফর ইব্‌ন কুদামাহ্‌ আল-বাগদাদী । তার পিতা ছিলেন একজন খ্রিস্টান । যিনি খলীফা আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ্র শাসনামলে ইসলাম 


ত 


Dhaka University Institutional Repository 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবনকালে ‘ইলমুল্‌-লুগাতের বিশেষজ্ঞ কাধী ইউসুফ ইবন ই“আকুব (মৃত ২৯৭ হিজরী) 
ছিলেন অন্যতম ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীদের জন্য অভিধান বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষতার পথ সুগম 
করেছেন।২২ এ সময়ে “ইলমুল্-লুগাত চর্চার আরো যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হলেন, ইব্‌ন দুরাইদ আল- 
বাসরী*** (মৃত ৩২১ হিজরী), “আবদুর্‌-রহমান আল-হামাযানী২* (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবু বকর আল-আম্বারী৫ 


২৫১. 


২৫২. 


২৫৩. 


২৫৪. 


২৫৫. 


ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ‘আব্বাসীয় খিলাফাতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 
অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ‘কিতাবুন্-নাকদিশ্্‌-শী‘আহ্‌, কিতাবুন্-নাকদিন-নাস্র উল্লেখযোগ্য । তিনি 
৩৩৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. A -0)71010, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৩; 0 Un 010801100., প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

তার প্রকৃত তার প্রকৃত নাম মাহমুদ। উপনাম আবুল-ফাতহ। পিতার নাম হুসাইন ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফাতহ্‌ মাহমুদ 
ইবনুল-হুসাইন ইবন শায়িক। হিন্দী বংশোডূত “আস-সিন্দী” নামে সুপরিচিত । তিনি রামাল্লায় অবস্থান করেন বলে রামাল্লী বলা 
হয়। তার “আরবী বর্ণমালার ক্রমধারায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে । ১৩১৩ হিজরী সনে এটি বৈরূত হতে মুদ্রিত হয়। তার 
রচিত অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ “কিতাবু আদাবিন্-নাদীম' ৷ এটি ১২৯৮ সনে মিসরে মুদ্রিত হয়। 

দ্র. ZV LAY wej -) 0107] -AV weg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১ 

জুরজী যায়দান, 7॥)0)01 wej -] Ij -0॥ 000, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; A | -0০॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; 
AV - qnd 008] 81 প্রাণ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম আল-হাসান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্নুল- 
হাসান ইব্‌ন দুরায়দ ইব্ন আতাহিয়্যাহ আল-আযদী আল-বাসরী । তিনি ২২৩ হিজরী সনে বসরাতে জনুগ্রহণ করেন। তিনি আবু 
হাতিম আস্-সিজিস্তানী, আবুল-ফযল আর্-রিয়াশী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু সাঈদ আস্-সায়রাফী, আবু 
বকর ইব্‌ন শাযান, আবু “উবায়দুল্লাহ আল-মারযুবানী, ইসমা“ঈল ইব্‌ন মীকাল প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন 
একাধারে একজন মুহাদ্দিছ, ভাষাবিদ, অভিধানবিদ | তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি বাসরায় জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি 
লুগাত, আনসাব, “আরবী কাব্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। যানজীদের অভ্যুদয়ের সময় ওমানে গিয়ে বার বছর অবস্থান করেন এবং 
পবরতীতে বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি আর্-রাইয়্যাশী, আবূ হাতিম আস্‌- 
লুগাহ', “কিতাবুল-মালাহিন', “কিতাবুল-মুজতাবা', “কিতাবুস্-সাহাল ওয়াল-গইছ ওয়া আখবারুর্-রুওয়াদ" ইত্যাদি । আহমদ ইবন 
ইউসুফ আল-আযরাক বলেন, আমি ইব্‌ন দুরাইদ হতে শ্রেষ্ঠ হাফিয আর কাউকে দেখিনি । আমি তাকে দেখেছি যে, তার সামনে 
কোন “দিওয়ান” পাঠ করে শুনালে তিনি আগে আগে পঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতেন। 'দারেকুত্নী বলেন, “তীর সম্পর্কে সনদ 
বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন । তিনি ৩২১ হিজরী সনের শাবান মাসে ৯৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0 ৪ 110 Wb V প্রাগুভ, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭; | 08 07) -/10018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩-২৪; A) - 
(৫6১, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; | -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩০; | Un 008)110॥), প্রাগুক্ত, ১৫শ 
খণ্ড, পৃ. ৭৬; kV ৮ ৮৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৬-০৭; A 6০৯ ৪/6 ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪ 

তার প্রকৃত নাম ‘ঈসা | উপনাম ‘আবদুর্-রহমান। পিতার নাম হাম্মাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, “আবদুর্-রমহান “ঈসা ইব্‌ন 
হাম্মাদ আল-হামাযানী। তিনি ভাষা ও নাহু বিষয়ের ইমাম ছিলেন । তার রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তনুধ্যে “কিতাবুল আলফায 
আল-ফিতরিয়্যাহ' গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ এবং ১৮৮৫ খিস্টাব্দে এটি বৈরূত এবং অন্যান্য স্থান হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

দ্র. ZV LyAV 08] -) 1007) -0॥ 0601) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-কাসিম । পিতার নাম আল-কাসিম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
আবুল-কাসিম ইব্‌ন বাশৃশার ইব্ন আম্বারী আল-মুকরী” আন-নাহ্ভী । তিনি ২৭২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইউনুস আল-কুদায়মী, ইসমাঈল আল-কাযী, আহমাদ ইব্নুল-হাছীম আল-বাধ্যায, আবুল-“আব্বাস ছা“লাব প্রমুখ থেকে হাদীছ 
শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু “উমার ইব্‌ন হায়্যুওয়াই, আহমাদ ইব্‌ন নস্র আশৃ-শাযা*ঈ, “আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আবী হাশিম, 
আবুল-হাসান আদৃ-দারেকুত্নী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বিশিষ্ট নাহুবিদ, অভিধানবেত্তা ও 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ছিলেন৷ অনেক গ্রন্থ প্রণেতা । শৈশবে তিনি আল-কুফাইসী ইসমা“ঈল আল-কাষী হতে হাদীছ শ্রবণ 
করেছেন। তিনি তার পিতা ও সালাদ এবং একদল “আলিমের নিকট হতে জ্ঞানার্জন করেছেন । তিনি ৫৭ বছর বয়সে ৩২৮ হিজরী 


সনে ইন্তিকাল করেছেন। 
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(মৃত ৩২৮ হিজরী), আল-মুতার্রিয আল-বাওয়ারদী** (মৃত ৩৪৫ হিজরী), ‘আরবী অভিধান রচনার মাধ্যমে 
‘আরবী ভাষাকে মানুষের কাছে সহজোতর করে তোলা হয় । 


ইতিহাস 

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর সময়কালে ইতিহাস শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থাদি বিস্তার 
লাভ করে । সে সময়ের এতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন চরিত, সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি“ঈ, তাবি-তাবি“ঈ 
ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ, আদিব ও এতিহাসকগণের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন ।২৫৭ 

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক ছিলেন, আবু জাফর আল-বালাযুরী১৫” (মৃত ২৭৯ হিজরী), ইব্‌ন কুতাইবা (মৃত 
২৭৬ হিজরী) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, আবু জা“ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ 
হিজরী)। তার রচিত “তারীখুর্-রুসুল ওয়াল মুলুক’ ( (5১৩) নামক গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
মৌলিক অন্যতম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।২৯ এ সময়ের আরো ইতিহাসবিদ হলেন সা“ঈদ ইব্নুল- 


দ্র. গা ৪110 0009)71 V প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৭; | qu! 00)-/10018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; 
71101 7-00 (11) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪২; A) -86॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; AV -ve' nd qWb&bngn, 
প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬; 10010 6h, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২; A 6০৪ 610 &1001 ৷, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯ 

২৫৬. তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আমর । পিতার নাম “আবৃদুল ওয়াহিদ ৷ তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আমর মুহাম্মদ 
ইব্ন আবৃদুল ওয়াহিদ ইবৃন আবু হাশিম আল-বাওয়ারদী । তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়ার মোহমুক্ত একজন আলিম এবং ছা“লাবের 
গোলাম । তিনি ছা‘লাব হতে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনাকারী । তবে তীর অধিকাংশ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে স্বীয় যুগের 
সাহিত্যিকগণ তার ভুলের সমালোচনা করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, তিনি মুখস্থ স্মৃতি হতে ৩০,০০০ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। ইব্নুন্-নাদীম বর্ণনা করেন যে, তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা 
করেন। তন্মধ্যে দু'টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । (১) কিতাবুল-আশরাতৃ বার্লিন গ্রন্থাগারে এর হস্তলিপি কপি রয়েছে। (২) কিতাবু 
আখবারিল-আদাব; ইসফুরিয়াল লাইব্রেরীতে এটি মওজুত রয়েছে। 
দ্র. ZV Lj -AV 0৫] - 10107) -00160 1, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৫ 

২৫৭. 7॥॥.]-81] 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬ 

২৫৮. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবূ জাফর । পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন জাবির আল-বাগদাদী আল-বালাযুরী। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দামিশক, 
বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন । তিনি হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালিহ আল-“ইজলী, “আফ্ফান, আবু 
প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক ছিলেন । তার রচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল, “ফৃতুহুল-বুলদান' 
ও “আনসাবুল-আশরাফ' । যা ইতিহাস জগতের অমূল্য সম্পদ ৷ বালাযুর বা কাজু বাদামের রস পান করে তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে 
এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. ১ ৪ A] 00)8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; 0॥ 0৮} -| 00800, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৫৫-৫৭; 1076) 
AY -1 0078) - 0080, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৭; || 1))-0)11), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৯২; || -৮ 0018 
| 01081011011 ৪প্রাণ্তক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৬-৪৭ 

২৫৯. এতে তিনি পূর্ববর্তী এতিহাসিকগণের চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ করেছেন । তাছাড়া তিনি এতে এমন কতিপয় ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন 
যা ইতোপূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি । তিনি সূচনা হতে ৩০২ হিজরী সাল পর্যন্ত এতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেন। অতপর আবীব ইব্‌ন 
সাদ আল-কুরতুবী (মৃত ৩৬৬ হি.) সিলাতু তারীখিত নামক গ্রন্থে ২৯১ হিজরী সন হতে “আব্বাসী খলীফা মুকতাদিরের শাসনামলের 
শেষ (মৃত ৩২০ হি.) পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। 
দ্র-28)0]-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬ 


D 
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বিতরীক*** (মৃত ৩১৭ হিজরী), আবু যায়দ আল-বালখী** (মৃত ৩২২ হিজরী), আবূ বকর আস্-সূলী**২ (মৃত ৩৩৫ 
হিজরী), আল-মাস‘উদী*** (মৃত ৩৪৬ হিজরী) প্রমুখ । 


২৬০. 


২৬১. 


২৬২. 


২৬৩. 


তিনি উতীখা [70501)105 নামে সুপরিচিত এবং মিসরের অধিবাসী, আল-ফুসতাত নগরে ২৬৩ হি./৮৭৭ খ্রি. সনে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি একজন চিকিৎসাবিদ ও এঁতিহাসিক ছিলেন । তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিতরীরিকায় স্থায়ী হন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার 
অন্যতম সম্বান্ত খ্রিষ্টান ধর্ম যাজক ছিলেন । তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থাবলী রেখে গেছেন তম্মন্ধে ইতিহাস বিষয়ে “নাজমুল-জাওহার' 
(১৯৬৯ ৯৪৭) অন্যতম । এই গ্রন্থটি তার ভ্রাতা “ঈসা-এর জন্য রচনা করেছেন । এতে হযরত আদম (আ.) হতে হিজরতের বছর 
পর্যন্ত আবার হিজরতের বছর হতে “আব্বাসীয় শাসনের ৩২১ হিজরী সন পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । এ গ্রন্থটি ১৬৫৯ 
খ্রিস্টাব্দে অক্সাফোর্ড লাইব্রেরী হতে ল্যাটিন ভাষায় দু'খণ্ডে ১১০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া তার অন্যতম গ্রন্থের নাম 
“কিতাবৃত্‌-তারীখ আল-মাজযু “আলাত তাহকীক ওয়াত তাসদীক' যা বৈরূত থেকে ১৯০৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইয়াহইয়া ইবৃন 
সাঈদ আল-আনতাকী (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট সংযোজন করে “সিলাতু কিতাবি-উতীখা' নামে প্রকাশ করেন । এ ছাড়া 
তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে, “আল-জাদলু বাইনাল মুখালিফ ওয়ান্-নাসরানী” “ইলমুন ওয়া “আমালুন'। শেষোক্ত গ্রন্থটি 
চিকিৎসা বিষয়ক। 

দ্র. ইব্‌ন জিলজিল, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন হাইয়ান আল-আন্দালুসী, 768] AV | 0 -010010 তাহকীক: ফুয়াদ 
সায়্যিদ বৈরূত: মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৫ হি/১৯৮৫ খি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬; 20)-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৪০৬১7801000] -]10007) -0 0৫0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৮-৫০৯; A -॥10 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২; মো 
হাছিনুর রহমান, AV ঠা বিঘা | 006 8৫8-0॥ 8) 01)-01 10100)-101000: 0007100 
01] 0)। (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস জুন ২০১২), পৃ. ৭২ 

তীর নাম আহমদ ইব্‌ন সাহল। তিনি বালখে জন্মগ্রহণ করেন এবং “ইরাকে লালিত-পালিত হন। তিনি দার্শনিক আল-কিন্দীর 
সাক্ষাত লাভ করে, তার নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। অতপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথাকার আমীরগণের সেবায় নিয়োজিত 
হন । তিনি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে তিনি তার রচিত গ্রন্থাবলীতে সমালোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 
দার্শনিকগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার উপর ক্রধান্বিত হয়ে যে সব অনুদান তীকে দিতেন, তা বন্ধ 
করে দিয়ে ধর্ম ত্যাগের অভিযোগ আরোপ করেন । ইব্নুন্-নাদীম বিভিন্ন বিষয়ে তার রচিত অনেক গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করেন যা 
বিলুপ্ত হয়েছে। তবে ভূগোল বিষয়ে তার “কিতাবু সুয়ারিল-আকৃালীম' (৯11 ১০4৪ ) নামক গ্রন্থ রয়েছে। 

দ্র. ZV LAY 08] 81007) -0॥ 0৫0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৮ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু বকর। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস আল-কুদাইমী, আবুল-‘আয়না প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছা“লাব, আল-মুবার্রাদ থেকে সাহিত্য 
ইব্নুল-কাসিম, আবু আহমাদ আল-ফারাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ছিলেন। 
তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । তিনি অনেক কবিতা সংকলন করেছেন । তার পিতামহ সূল জুরজানের রাজা ছিলেন । তিনি স্বীয় 
যুগে দাবা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তীর ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থ হলো, “কিতাবুল-আওরাক" তিনি এ গ্রন্থে 
“আব্বাসী খিলাফাতের ৩৩২ হিজরী পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । “কিতাবু আখবারুর-শু“আরা' ও “কিতাবু মাশ“য়ারিল-খুলাফা 
ওয়া আখরাহিম” তার অনবদ্য রচনা । তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0\ ৪10 0008) 1 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; | 0000) -810010) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; A) - 
07110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬; 00 0810 01009110॥), প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯২; A b&b gh 6h wi nL, প্রাগুক্ত, 
৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; kV ৮৪৮, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; A | -86), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; 2 1) -B 0, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭ 

তার নাম আবুল-হাসান আলী আল-মাস“উদী | তিনি বিখ্যাত সাহাবী ‘আবদুলাহ ইব্ন মাস‘উদ (র) এর বংশের সাথে সম্পর্কিত ৷ 
তার অন্যতম গ্রন্থ ‘মুরূজুয্-যাহাব ওয়া মা'আদিনুল-জাওহার এ যুগের এঁতিহাসিক অন্যতম গ্রন্থ । বিশেষকরে সামাজিক ক্ষেত্রে 
তিনি এ গ্রন্থে “খলীফা” পদ সূচনা হতে তার যুগ পর্যন্ত এতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তার অন্যতম গ্রন্থ 
‘কিতাবুত্-তানবীহ ওয়াল-আতরাফ’ কারামাতীদের ইতিহাস, বিশেষকরে ‘আব্বাসীগণের সাথে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ 
গ্রন্থ । 

দ্র. 7॥)01-0া] ০, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ডপৃ. ৪০৮; Angv Bek AV x Ay -Rmem | gpws§ Beky-O 6) (i)-6i 
10100) 10108: GKWw ZybwjK 010) Bby, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩ 
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ইব্ন হিব্বান (র.)-এর যুগে ‘ইলমুত্-তাসাউফ’২* চর্চায় অনেক মনীষী নিজের জীবন উৎস্বর্গ করেছেন। তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন, আল-জুনায়দ আল-বাগদাদী*** (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ উছমান আল-হীরী সাঈদ ইব্‌ন 
ইসমা‘ঈল*** (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ ‘আবদুল্লাহ ইব্নুল-জাল্লা*' (মৃত ৩০৬ হিজরী), আবূ ই‘আকুব আন্‌- 


২৬৪ 


২৬৫ 


২৬৬ 


২৬৭ 


ড. ইব্রাহীম মাদকুর বলেন, . (155 2559৮ dh ( ) 
‘আত-তাসাউফ’ ( ) হচ্ছে আচরণ বিষয়ক পদ্ধতি যা সংযমীর সাথে দণ্ডায়মান, গুণের সাথে সজ্জিত, যাতে অন্তর পবিত্র হয় 
এবং আত্মা উন্নত হয় । 


দ্র. AY -0001-1 0017, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮ 


‘তীর প্রকৃত নাম আল-জুনাইদ। উপনাম আবুল-কাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম আল- 


জুনায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্নুল-জুনাইদ আন্-নাহাওয়ান্দী আল-বাগদাদী আল-কাওয়ারীরী। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময় 
জনুগ্হণ করেন। তাকে শায়খুস্-সূফিয়্যাহ বলা হয়। তিনি আস্-সারিয়্যি আস্-সাকাতী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে 
ইব্ন “আলওয়ান প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ, তাপস, মোহমুক্ত, কুতুব বা বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী এবং যুগের শায়খ । তিনি ২৯৮ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন । কারো মতে, ২৯৭/২৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
তিনি আস্-সির্রী আস্-সাকতী, হারিস আল-মুহাসিবীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আবূ সাওর-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। 
তার মাকামাত ( ] কারামত ( ) রয়েছে। সততা ও পারস্পারিক লেন-দেনের সম্পর্কে তার কল্যাণকর বাণী 
রয়েছে। 

দ্র. 0 2 A) W০০৮) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৯; || -110010| 01)-101101 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬৭-৬৯; 
mj 070 00 0011 0/7168071] Am-W 010 প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫-৬৫; ZEK Z} -11061 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৩৪৩-৪৬; Wd 7 mnémd | 001 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-২৪; | (wd 0)-/1801), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩-৭৫; 
7610) AV | 00 প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৬৭; ZEK Zk kw (071-1021 0 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৭০; A | -007 1], প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; A ৮৪০৯ ৪ 1, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৯; 10 )-] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; 
Kh hh, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; 2 1) / 0% | -3] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; A {| -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৪৩৫; |] 2 AY 010901 V ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬; Z EK Z nim 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৬৩; ZEK Ly -A\ 0 0 
প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৩০ 

তীর প্রকৃত নাম সা'ঈদ। উপনাম আবু ‘উছমান । পিতার নাম ইসমা“ঈল। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “উছমান সা‘ঈদ ইব্‌ন 
ইসমা“ঈল ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্ন মানসূর আন্-নায়শাপুরী আল-হীরী আস্-সুফী । তিনি ২৩০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবূ “আমর আহমাদ ইব্‌ন নস্র, আবু “আমর ইব্‌ন মাতার, ইসমা“ঈল ইবৃন নুজায়দ প্রমুখ হাদীছ 
শ্রবণ করেছেন । তিনি নায়শাপুরের শায়খ, ওয়ায়েয বা বক্তা, বিশিষ্ট যাহিদ বা তাপস ও মোহমুক্ত এবং বিশিষ্ট সুফী সাধক ছিলেন । 
তিনি ৬৮ বছর বয়সে ২৯৮ হিজরীর রবিউ“ল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-আরিফ আবূ হাফস আন্-নাইশাপুরীর 
সাহচর্য লাভ করেন । তিনি “ইরাকে হুমায়দ ইব্নুর-রবী হতে হাদীছ শ্রবণ করেন৷ তিনি অতিশয় মর্াদাসম্পন্ন ছিলেন এবং মাকবূল 
দু'আর অধিকারী ছিলেন। 

দ্র. ॥॥0\ ৪ AW wb V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৫; ॥] 07701 ॥ qv 0170007] -॥॥1-0| 010 প্রাগুক্ত, ১০ম 
খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৫৫; A) -0)7 110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৯-২১; md ৮ nm | 0118 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩-৪৪; 
| 001071-110 018, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৭০; 76071 A | 01, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪৩; (71611 -| 0M xe) - 
| 00807, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫; A | -06॥ প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬; 70807 2গা|| 0), প্রাণ, পৃ. ১৭০-৭৫; 
AV - এ॥1& 00881 08, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৭০-৭১ 

তার প্রকৃত নাম আহমদ । উপনাম আবূ “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদিল্লাহ আহমাদ 
করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের আদর্শ ছিলেন। তিনি রজব মাসে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. 0 ৪010 Why Vv প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; ॥) 071-80 0011 qv ZeK wy -Am-W 0 প্রাগুক্ত, ১০ম 
খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; A) -}Z ৷, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; 2067-58-0৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৮১-৮৩; KZ eyAy - 
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নাহারজুরী**” (মৃত ৩৩০ হিজরী), আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইসমা“ঈল আল-ফারগানী আস্-সুফী* (মৃত ৩৩১ 
হিজরী), আবূ বকর আশৃ-শিবলী আস্-সুফী**” (মৃত ৩৩৫ হিজরী) প্রমুখ । 


দর্শন শাস্ত্র 


‘আব্বাসীয় শাসনামলে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় দর্শন চর্চাও উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়।** যুক্তির মাধ্যমে সত্যে 
ও তত্তে উপনীত হওয়ায় পন্থাকেই দর্শন বলা হয়। ইসলামের দর্শনের মূল ভিত্তি কুর'আন ও হাদীছ হলেও পরবর্তীতে 
পারস্য ও গ্রীক চিন্তাধারায় প্রাচ্যের প্রভাব মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।**২ 


২৬৮ 


২৬৯ 


২৭০ 


২৭১. 
২৭১২. 


| 0078] -| 0080, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; A) -&6।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; A -e' Und qW&bng\n, 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮-০৯; A ৮&৪ 60৪ |]। ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭ 

তার প্রকৃত নাম ইসহাক । উপনাম আবু ই'আকুব। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ই‘আকুব ইসহাক ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ আস্-সুফী আনৃ-নাহরাজুরী । তিনি জুনায়দ আল-বাগদাদী, “আমর ইব্‌ন “উছমান আল-মাক্ী প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেছেন 
এবং তাদের প্রতিবেশী হিসেবেও বসবাস করেছেন । সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন । তিনি বিশিষ্ট “আরিফ বা আল্লাহর 
মা‘রিফাত সম্পর্কে অবহিত অলীগণের অন্যতম ছিলেন । আবু “উছমান আল-মাগরিবী বলেন, আমি আমার শায়খদের মধ্যে তার 
মত নূরের ঝলক আর কারো মধ্যে দেখিনি । তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. গা] ৪ 11000108071 ॥ পরাণ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৩২-৩৩; ৷ ৮ ॥৪॥॥৮৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; A) - 
0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০; A -86॥ , প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; A ৮&৪ 8] ৫1 ৭, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; 
AV ve nd 0088] 08, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইসমা“ঈল। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসমাঈল আল-ফারগানী আস্‌-সুফী ৷ তিনি প্রসিদ্ধ সূফী আবু বরক আদৃ-দুক্ধীর শায়খ ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ‘আবীদ ও 
মুজতাহিদ ছিলেন। আদৃ-দুর্বী বলেন, আমি তার মত এমন কাউক দেখিনি, যে নিজেকে ধনী হিসেবে প্রকাশ করে । তিনি দু'টি সাদা 
জামা পরিধান করতেন, চাদর, পাজামা ও পরিস্কার স্যান্ডেলও তার সাথে পরিধান করতেন । তাছাড়া তিনি পাগড়ি পরিধান করতেন 
এবং তার হাতে নকশাখচিত চাবি থাকতো । তবে তার কোন বাড়ী-ঘর ছিলো না। তিনি মসজিদে অবস্থান করতেন । অথচ তাকে 
দেখলে মনে হতো, তিনি অনেক বড় ব্যবসায়ী । আবার কখনো কখনো তিনি ক্ষুধার্ত থাকতেন। তিনি ৩৩১ হিজরী সনে ইন্তিকাল 
করেন। 

দ্র. 10 ৪110 WY V প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১ Kh ০৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫-৭৬; A) -06॥। 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০; A ৮%} $/ ||| ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২২-২৩ 

তার প্রকৃত নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ কেউ বলেন, জাফর, কেউ বলেন, দুলাফ। উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম 
জাহ্‌দার, কেউ বলেন, ইউনুস, আবার কেউ বলেন দুলাফ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর দুলাফ ইব্‌ন জাহদার অথবা 
জাফর ইব্‌ন ইউনুস অথবা জা“ফর ইব্‌ন দুলাফ আশ-শিবলী আল-বাগদাদী। শিবলা মূলত শাবীলাহ্‌ থেকে আসছে। শাবীলাহ্‌ 
হলো “ইরাকের একটি গ্রামের নাম। তিনি সামার্রাতে জন্শ্রহণ করেন। তিনি একজন “আবিদ ও জাহিদ ছিলেন। তার পিতা 
“আব্বাসীয় খিলাফাতের একজন হাজিব ছিলেন। তিনি প্রথমে আবু আহমাদ আল-মুফিকের হাজিব ছিলেন পরবর্তীতে যখন আবু 
আহমাদ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন তখন তিনি উক্ত পদে সমাসীন হন। তিনি “আল-আহওয়াল ও আত-তাসাওউফ' ( 

) গ্রন্থ প্রণেতা ৷ প্রথমে তিনি ফিকহ্‌ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর 
জ্ঞানার্জনের জন্য সুলুকের পথে গমন করেন । তিনি জুনায়দ বাগদাদীর সাহচর্য লাভ করেন । তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে প্রায় ৮০ রছর 
বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. gi 2 A WF V পরাণ্ভ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৬৯; | 00107-81008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; 
(10171811115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯০; A -8৫॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; A 1080] 6081 001 ॥, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ৩৩২-৩৩; A -0}Z॥, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০; 0 -1004 010) 081, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৭৫ 
W. Monotgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology, P-41; History of the Arabs, P-370. 
Sayyed Abdul Hai, Muslim Philosphy, P.192; A Short History of Islam, P.P 124-125. 
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এ যুগে যে সকল মুসলিম মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় দর্শন শাস্ত্রেও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন, ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী১* (মৃত ২৬২/৬৩ হিজরী), ইখ্ওয়ানুস্-সাফা১* (মৃত ৩৩৪ হিজরী), আল- 
ফারাবী২* (মৃত ৩৩৯ হিজরী) প্রমুখ । 


২৭৩, 


২৭৪. 


২৭৫ 


তার নাম আবূ ইউসুফ ই“আকুব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দি। তিনি ৮১৩ খিিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন । বাগদাদে অধ্যয়নের সময় 
তিনি গ্রীক, পারসিক ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। শিক্ষা গ্রহণের পর আল-মামুনের অনুবাদ কার্যক্রমে যোগদান 
করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট দার্শনিক ৷ তিনি এরিষ্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থ “আরবী ভাষায় অনুবাদ করে দর্শন 
শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করেন। তাকে “আরবদের দার্শনিক বলা হয়। তিনি দর্শনকে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা 
সমূহের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন । তিনি প্রথম মুসলিম দার্শনিক যিনি নব্য প্ল্যাটোবাদি ধারার সাথে প্লাটো ও এ্যারিস্টটলের 
মতবাদের সমন্নয় সাধনের চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি একাধারে গণিতবিদ, ভৌগলিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্ুবিদ, চিকিৎসাবিদ, 
জ্যোতির্বিদ্যা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ৮৭৩ খিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। 


দ্র. Dr. 1৬]. Ahmed, An Introduction to Islamic culture and Philosophy, Part-Il, PP-50- 53; History 
of the Arabs, P-370; CF.Manzoor Ahmad Hanifi, Short History of the Arabic Lliterature, PP-71- 
72; Islamic philosophy and theology, PP-45-47; Arabic Literature, PP-65-66; Sayyed Abdul Hai, 
Muslim philosphy, P.192; A Short History of Islam, P.P 124-25. 

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাসরার ইখওয়ানুস্-সাফা নামে পীথাগোরীয় মতবাদের অনুসারী একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব হয়। এই সম্প্রদায় বাগদাদে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। তারা শুধুমাত্র অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই নয় বরং তৎকালীন 
রাজনৈতিক শক্তিকে অপসারিত করার জন্য শী“আ মতবাদের ছায়াতলে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে। তৎকালিন যুগে 
একজন সংস্কৃতিমনা মানুষের অংক, জ্যেতির্বিদ্যা, ভূগোল, সংগীত এবং দর্শন শাস্ত্রে যে জ্ঞান থাকা সম্ভব, তার পরিচয় তাদের থেকে 
প্রাপ্ত ৫২ টি পত্র বিশিষ্ট একটি গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ভাষা প্রমাণ করে যে, “আরবী ভাষা তখন সকল প্রকার 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাহন হবার উপযোগী ছিল। আল-গাযালীও এই ইখওয়ানের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সিরিয়ার 
আযসাসিন নেতা রশীদুদ্দীন সিনান ইব্‌ন সুলাইমান এ মতবাদ বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন । সিরিয়ার বিখ্যাত কৰি 
দার্শনিক আবুল-“আলা আল-মাআর্ঈ বাগদাদে ইখওয়ানের শুক্রবারের সভায় যোগদান করেছিলেন । এছাড়া বহু মুসলিম চিন্তাবিদও 
এ সম্প্রদায়ের অনুসারী হয়েছিল । 

দ্র-2॥8.]-8] 0, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৩৯০ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু নাস্র। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু নস্র মুহাম্মাদ ইবৃন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন তৃরখান ইব্‌ন আওযালাগ আত্-তুকী আল-ফারাবী আল-মানতিকী । তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা । তিনি “আল-আহওয়াল ও আত্‌- 
তাসাওউফ' ( ) গ্রন্থ প্রণেতা । প্রথমে তিনি ফিকহ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য 
অর্জন করেন। অতপর জ্ঞানার্জনের জন্য সুলুকের পথে গমন করেন। তিনি জুনায়দ আল-বাগদাদীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি 
মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষীণ করেন। তিনি আবু বিশর ইব্‌ন ইউনুস আল-হাকীম এর নিকট থেকে মানতিক, হার্রানে 
ইউহান্না ইব্‌ন খয়লান আল-হাকীম হতে জ্ঞানার্জন করেন। অতপর বাগদাদে প্রত্যবর্তন করেন। সেখানে দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন 
করেন । তিনি দর্শন বিষয়ে এরিস্টটলের সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং এগুলোর মর্ম উদঘাটনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দান করেন। 
তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দার্শনিক বলা হয়। তিনি হলবের শাসক সাইফুদ্দৌলার রাজপ্রাসাদে মিলিত হন। তিনি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত 
দৈনিক ৪ দিরহাম করে ভাতা প্রদান করেন । তিনি দামিশক শহর বিজয়ের মুহূর্তে সাইফুদ্দৌলার সাথে ছিলেন । এরিস্টটলের অনেক 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার কারণে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধ লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তার সংখ্যা ৭০টি ছিলো । এরিস্টটল 
হতে পৃথক করার জন্য তাকে আল-মুআল্লিমুছ-ছানী উপাধি দেয়া হয়। আত্মা ও ধর্মন্ত সম্পর্কে তার অনেক রিসালাহ্‌ রয়েছে। 
তন্মধ্যে ‘আকল, নাফস, আল-খলা, আল-মাকান, আল-মাকাইস, অন্যতম । তেমনিভাবে তিনি এরিস্টটল ও প্লেটোর মতবাদের 
মধ্যে সমন্বয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যেমন: “কিতাবুল-জাম“ই বায়না রাইল হাকীমায়ন আফলাতৃন আল-ইলাহী ওয়া 
আরাস্তাতালীস* আগরাদু আফলাতুন ওয়া আরাস্ত, “কিতাবৃত্-তাওয়াস্সুত বায়না আরাস্তাতালীস ওয়া জালীনুস, তার রচিত রিসালাতু 
আরাই আহলিল-মাদীনাহ আল-ফাযিলাহ। তিনি এটিকে ৩৪ টি পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করেন। এ গ্রন্থে আফলাতুনের মতবাদে আল- 
ফারাবীর প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে। এছাড়া আল-ফারাবী আখলাক, মানতিক, অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে আলোচনা 
করেছেন। মানতিক বিষয়ে তার ১২ টি গ্রন্থ রয়েছে। যা ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত রয়েছে । কতিপয় গ্রন্থ ল্যাটিন অথবা 
হিকু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রাজনীতি ও সাহিত্যে ৮ টি গ্রন্থের মধ্যে কিতাবু আরাই আহলিল-মদীনাতিল-ফাযিলাহ কিতাবু 
ইহসায়িল-উলুম' গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন,মিউজিক সম্পর্কে নয়টি গ্রন্থ রয়েছে। যা ইউরোপে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ল্যাটিন বা 
হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় নয়টি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৩৩৯ হিজরী সনে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


২২৯ 
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চিকিৎসা বিজ্ঞান 


‘আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে “ইরাক ও হিন্দুস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। খলীফা আল- 
ওয়াছিক বিল্লাহ্র সময়কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে 
আবু বকর আর্-রাষী২ (মৃত ৩১১ হিজরী) অন্যতম ৷ তার চিকিৎসা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। তিনি 
চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন । তার অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে “কিতাবুল-হাভী”* “কিতাবুত্-ত্িব 
আল-মানসূরী’২* ৷ তারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণা 
গ্রন্থের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতেন ১ হুনাইন ইব্‌ন ইসহাককে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌ চিকিৎসা 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করলে, তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন । উক্ত গ্রন্থে তিনি খাদ্য, পুষ্টি, বিভিন্ন 


২৭৬. 


২৭৭. 


২৭৮, 


২৭৯. 


দ্র. গা] 2 A) WN ॥ প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; | 01 07] -11801), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৬; 
(0117 881018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৯-১৫; A -06॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮;  Z eyA yj -| 0076) -| 00800, 
প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; A -৪' 0010 00)81101, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০৭; ZV LA 06] -] Mul) -O vi wed in, 
প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২৩-২৪ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর পিতার নাম যাকারিয়া । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন 
যাকারিয়া আবু বকর আর্-রাধী আত্-তৃবীব। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক । ইউরোপীয়দের নিকট রাধী নামে 
সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসক ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন । দর্শন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা 
করেন । শৈশবে বীন বাজিয়ে গান গাইতেন । চলিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাজীবনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সম্পর্কে ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান মন্তব্য করে বলেন, তিনি মানসুর ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নূহ আস্-সামানীর সাথে মিলিত হয়ে, তার জন্য “কিতাবুল-মানসুর ফিত-ত্বিব’ রচনা করেন। তিনি জালীনূসের 
চিকিৎসা বিদ্যাকে উজ্জীবিত করেন। পরবর্তীতে তার চিকিৎসাবিদ্যাকে ইবৃন সিনা পূর্ণতা দান করেন। রাষী যখন তার অধিবেশনে 
বসতেন, তখন তার পেছনে দলে দলে ছাত্ররা বসতো । কোন ব্যক্তি এ মজলিসে আসার পর যার সাথে প্রথম সাক্ষাত হতো, তাকে 
রোগের বর্ণনা দিলে সে সামর্থ হলে সমাধান দিতো । নচেৎ রাষী তার সাথে কথা বলতেন । রায় ও অনারব অনেক দেশে তার সুদৃঢ় 
অবস্থান ছিল। তিনি জ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা রাজা, আমীরগণের সেবা করেছেন । কারো কারো জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন । তার ইন্তিকাল 
সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়; ৩১১ হি./৩২০ হি./৩২৫ হি./৩৬০ হিজরী সনে । তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৩১১ হিজরী 
সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] € 11000) 1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫; A) -81000101 01)9011011, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০; 
| 000 07] -118018, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬১; ' 0 )-01] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; (76111 -| qd xe) - 
| 0010, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; A ৪০} 6080] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; KV 6৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 
পৃ. ৫৮-৫৯; A -॥॥॥ "|, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯; A | -0০॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; 2 1} -3৷) , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
৩৯৫ 

এটি ৩০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ । চিকিৎসকগণের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ । ইব্নুন্-নাদীম এ গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ 
করেন। আর্-রাযী এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী চিকিৎসক ও তার যুগের সব চিত্সিকের মতামত, পরামর্শ এবং তাদের গ্রন্থাবলীতে বিক্ষিপ্তভাবে 
ছড়ানো রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি একত্রিত করেছেন। কে কি বলেছেন তীর নামসহ উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি 
ব্রিটিশ যাদুঘরে, অন্য কপিগুলো মুনীখ, অক্সফোর্ড ও ইসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ফারাগুত এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় 
অনুবাদ করেন । এটি দু'বার মুদ্রিত হয়। একাধিক ব্যক্তি এটি সংক্ষিপ্ত করেন। 

দ্র. জুরজী যায়দান, 7 8101 wej -) 0107) -AV Wen, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭; 1/9 ৯। [100 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-০৬ 


এ গ্রন্থের কপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাহ, অক্সফোর্ড, ইসকুরিয়াল লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। আল-কারীসুনী এ 
গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে মুদ্রিত হয়। 


দর. পূবোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬ 
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রোগের লক্ষণ ও রোগের ওঁষধসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।**° তাছাড়া ইসহাক ইব্‌ন সুলাইমান আল- 
ইসরাঈলী** (মৃত ৩২০ হিজরী), সিনান ইব্‌ন ছাবিত**২ (মৃত ৩৩১ হিজরী) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য । 


খলীফা মুতাওয়াকৃকিল ‘আলাল্লাহ্‌ চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তিনি গ্রীক ভাষায় রচিত 
্রন্থাদি ‘আরবীতে অনুবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যা পরবর্তীতে সাবিত ইব্‌ন কুর্রার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ 
করে। এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, ইব্‌ন বাকতাইশু। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য 
চক্ষু, দন্ত, চর্ম, পরিপাকতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন । এছাড়া 
তিনি শিশু রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রীক ও সিরিয়া ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি 
“আরবী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার পিতা হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ।১”* ইব্‌ন 
নাদীম বলেন, “তিনি বিশুদ্ধ “আরবী ভাষী হিসাবে তীর পিতাকে হার মানিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তিবর্গ ও খলীফাগণের সান্নিধ্যে থাকতেন । চিকিৎসা বিষয়ক তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে । সেগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষায় 
রচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে “আরবী ভাষায় অনুদিত হয়নি এমন গ্রন্থ হলো, “কিতাবুল আওদিয়াতিল-মুফরাদাতি 
“আলাল-হুরুফি', “কিতাবু তারীখিল-আততিব্বা' ৷ 

এ সময়ে “আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসকদের উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাছাড়া হজ্জের সময় সকল চিকিৎসকগণকে একত্রিত করার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন 
করতেন, যেখানে চিকিৎসকগণ তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করতেন। উক্ত 
সেমিনারে উদ্ভিদের বিভিন্ন উষধী গুণাগুন নিয়েও আলোচনা করা হতো ।*৫ 


ভূগোল শাস্ত্র 


২৮০. 017 )911115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭ 
২৮১. খলীফা গ্রন্থাবলীর মধ্যে “কিতাবুল-হুমইয়াত'(-/৯১| 425 ), কিতাবুল-উগযিয়া'28১5। 45 ), (কিতাবুল-বাওল’  ) 
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দ্র. ZV Lj -AYV we] -010 1) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৬ 
২৮২. খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের পৃষ্টপোষকতায় সিনান ইব্‌ন ছাবিত বাগদাদে চিকিৎসকগণের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ ও এ পেশায় 
তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে ৬৮ জন চিকিৎসকের জন্য চিকিৎসা পেশা গ্রহণের অনুমতি দেন। সে সময় কোন 
এক চিকিৎসকের উদাসীনতার কারণে জনৈক রোগী মৃত্যুবরণ করার পর এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উক্ত ৬৮ জন চিকিৎসকের 
তদারকি করার জন্য একটি পরিদর্শক দল গঠন করেন, যাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি প্রত্যেক 
চিকিৎসককে রোগীর ব্যবস্থা পত্রের ফটোকপি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন । যাতে প্রধান চিকিৎসকের সামনে সেটি উপস্থাপন করলে 
তিনি নিরীক্ষণ করে চিকিৎসা যথাযথ হলে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন । উদাসীনতার কারণে রোগী মারা গেলে চিকিৎসকের 
উপর শাস্তি অবধারিত হতো । মধ্য যুগে চিকিৎসা পেশা গ্রহণকারীদের হাকীম বলা হতো । কারণ চিকিৎসায় হিকমাত দর্শনের অংশ 
ছিল । বিশেষ বিভাগ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ উপাধিও দেয়া হতো । 
দ্র-28)0]-ট]] 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫ 
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২৮৫. ?॥%)-ট] 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬ 
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ভূগোল শাস্ত্রে এ যুগে ভৌগলিকগণ অনন্য অবদান রাখেন ।** কিবলা নির্ধারণ, হজ্জ যাত্রা, নৌবাণিজ্যসহ প্রভৃতি 
প্রয়োজনেই মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।** এ যুগেই সর্বপ্রথম দিকদর্শন ও দূরবীন যন্ত্রেরও 
আবিষ্কার হয়।৯” পারস্য বংশডুত ইব্ন খারদিযবাহ (মৃত ২৯৭ হিজরী) “কিতাবুল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দখল করে আছে। এটি একটি প্রামানিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ (D(a 745০) যা 
ভ্রমণকারীদের জন্য সমুদ্র পথে দিকনির্দেশনা প্রদানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে । এ গ্রন্থের আলোকে মানুষ 
দিজলা নদী, চীন ও ভারতে ভ্রমণকারীদের দিক নির্দেশনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আর্মেনীয়া“ইরান, 
ভারত, মিসর এবং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমণে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রেখেছে ২৮৯ 


৩১০ হিজরী/৯২২ খ্রিষ্টাব্দের পর আবু “আলী আহমাদ ইবৃন “আমর ইব্‌ন রুস্তা ইস্পাহানে “আল- আ'লাকুন্নাফীসাহ্‌" 
(4০80 ৪১২1) শিরোনামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন।*** আবূ যায়দ আল-বালখী (মৃত ৩১২ হি./৯৩৪ খ্রি.) 
ভূগোল শান্ত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন।** তার রচিত গ্রন্থ “কিতাবু-সুওয়ারিল-আকালীম* একটি ভূগোল বিষয়ক 
প্রাচীন “আরবী গ্রন্থ । এটিকে ব্যাখ্যা ও মানচিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়।**২ এ সময়ে ভূগোল বিষয়ে 
সুখ্যাতি অর্জন করেছেন আবু সাঈদ আল-ইসত্বাখরী৯* (মৃত ৩২৮ হিজরী), ইব্নুল-হায়িক (মৃত ৩৩৪ হিজরী), 


২৮৬. John P- MacGragor, Muslim Institutions, P-196; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-41; A survey 
of Muslim institutions and culture, P-187. 


২৮৭. History of the Arabs, P-383; Dr. F. R. J. Verhoeven, Islam, P-41; A Survey of Muslims 
Institutions & culture, P-187. 


২৮৮. Scohpy, C. Gepgrophy of The Muslim of the Middle Ages, Vol. X1V, P. 262; ড. সৈয়দ মাহমুদুল 
হাসান, টা] gi Bv nim, পৃ. ৫২৫; 000 g mf 28 116), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ 

২৮৯. £1) -3॥) 0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২ 

২৯০. ZV Lj -AV ey -O wed প্রাপক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯ 

২৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২ 

২৯২. আহমাদ ইব্ন আলী আল-জাস্সাস ও মুহাম্মদ ইব্নুল-‘আরাবী (র)-এর আহকামুল কুরআন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১ 

২৯৩. তার প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবু সাঈদ ৷ পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সা“ঈদ আল-হাসান 
ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইয়ামীদ আল-ইসত্বাখরী আশ্-শাফি‘ঈ ৷ তিনি ২৪৪ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি কিতাবুল-আকালীম 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি তিনি মানচিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এগ্রন্থে তিনি সেই সমস্ত দেশের ও সাম্রাজ্যের বর্ণনা 
উপস্থাপন করেছেন, যে সমস্ত দেশে তিনি নিজে পরিদর্শন করেছেন এরং বিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দী এর শিষ্য আবু যাযদ আল- 
বালখী (মৃত ৩২২ হিজরী)এর রচিত গ্রন্থ কিতাবৃস্-সুওয়ারি-মুলুক হতে অনেক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এতে তিনি বৃযরাজ ইব্‌ন 
শাহরিয়ার-এর “আরবী ভাষায় “আজাইবুল-হিন্দ' নামক গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন এবং নিজের পরিদর্শন এবং অন্যান্য 
পর্যটকগণের বরণীত বিষয় হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি ৩২৮ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসে ৮০ বছরের কিছু বেশী 
বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
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২৯৪. তার প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম ই'আকুব। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান 
আহমাদ ইব্‌ন ই‘আকুব ইবৃন ইউসুফ ইব্‌ন দাউদ আল-হামাদানী ৷ তিনি ইয়ামানের হামাদান গোত্রের ছিলেন । তিনি ইব্নুল-হায়িক 
নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ও ভূগোল সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে “কিতাবু 
সিফাতি জাযীরাতিল-‘আরাব’, ‘কিতাবুল-ইকলীল’ অন্যতম | তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 
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কুদামা ইব্‌ন জা‘ফর (মৃত ৩৩৭ হিজরী), রুব্বান বুযরগ ইব্‌ন শাহরিয়ার*** (মৃত ৩৪২ হিজরী), আবুল-হাসান 
‘আলী আল-মাস‘উদী*** (মৃত ৩৪৫ হিজরী) প্রমুখ। এ সকল ভৌগলিক বিবরণ থেকে তৎকালিন মুসলিম বিশ্ব ও 
সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায় । 


গণিত শাস্ত্র 


‘আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় গণিত শাস্ত্রে মুসলমানগণ অবদান রাখেন । মুসলমানরাই 
সর্বপ্রথম গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ বিদ্যা তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বহু সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করে। 
যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, উত্তরাধিকারী বন্টন, ক্ষতিপূরণের হিসাব ইত্যাদি । উল্লেখ্য যে 
সাবিত ইব্ন কুর্রা আল-হার্রান১' (মৃত ২৮৮ হিজরী), জাবির আল-বাত্তানী* (৮৫৮-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) । এযুগে 
গণিত বিষয়ে যারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তন্মধ্যে আবুল-'আব্বাস আল-ফযল ইব্ন হাতিম আন্-নাইরীযী৯৯* (মৃত 
৩১০ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-আহওয়ামী আল-কাতিব*”* (মৃত ৩৩০ হিজরী), আবু ইসহাক ইব্রাহীম 
ইব্‌ন সিনান*”, (মৃত হিজরী), আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-উকলীদাসী*২ (মৃত ৩৪১ হিজরী) প্রমুখ । 


২৯৫. তিনি “কিতাবু “আজাইবিল হিন্দ ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 
দ্রঃ ZV Lj -AV 06] -0 1৪% প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১ 

২৯৬. আবুল-হাসান ‘আলী আল-মাস“উদী অধিক ভ্রমণকারী বিশিষ্ট মুসলিম পর্যটক । তিনি বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্ত পরিদর্শন করেছেন। 
তিনি পারস্য, ভারত, সরন্দীপ, পরিদর্শন করেন এবং চীন গমন দ্র অভিমুখে যাত্রী বণিকদের সাহচার্য লাভ করেছেন। তেমনিভাবে 
যানযিবার, সুদান, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল প্যালেস্টাইন, শাম, এশিয়া মাইনর, কাযভীন, গমন ও বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেন । তিনি 
২৩০ হিজরী সনে আল-ইকশীদের শাসনামলে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন জাতির শ্রেণী-বিভেদ,রাজপ্রাসাদ, দালান-কোঠা 
ইত্যাদির বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন । তিনি ৩৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. 0170 &10116, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্র. ২১২-২১৩; 72 ॥)-]] , প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২ 

২৯৭. সাবিত ইব্‌ন কুররা ছিলেন বাহরানের কর্ণধর। তার খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি তার আস্থা অর্জন 
করেছিলেন । তার কারণে সাবিয়ার মানমর্যাদার বৃদ্ধি পেয়েছিল । তিনি খলীফার নিকট অতী মর্ধাদাশীল একজন ব্যক্তি ছিলেন। 
দ্র. 9g ঢা ZN 10], প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫5 4 2781 01801 111) 07| 0, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, যা ] 00) ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. 
১৬-১৭; History of the Arabs, P-379; A Survey of Muslims Institutions and culture, P- 20; Dr. FE. R. J. 
Verhoeven, Islam, P-42. 

২৯৮. মুহাম্মাদ ইবন জাবির আল-বাত্তানী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিৰ্বিদ ও শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ৷ তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের 
উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গতির তির্যক নির্ধারণ করেন। 
দ্র. 0] 9 ms wi Bil nim, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; 0যা| 9 901 ॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭ 

২৯৯. তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্য হতে ‘রিসালাতু ফী সিমতিল-কিবলাহ" ‘রিসালাতু ফিল-মাসাদিরিল-মাশহুরাহ’ শারহু কতাবিল- 
উকলীদাস’ রিসালাতু ফী আহদাছিল-জাওয়্যি', কিতাবু ফী মারিফাতিল-আলাত ইউ“রাফু বিহা আব“আদুল-আশইয়া আশৃ-শাখিসা 
ফিল-হাওয়া ওয়াল্লাতী “আলা-বাসীতিল-আরদি ওয়া আগওয়ারিল-আরদিয়্যাতি ওয়াল-আবার ওয়া উরদিল-আনহার', ‘আনিল 
আস্তারলাবাল-কারাভী', শারহুল-কুতুবিল-আশারাতি লি উকলীদাস', আল-ফস্ল ফী তাখতীতিস-সালাত আষ্-যামানিয়্যা ফী কুল্লি- 
কুব্বাতিন আওফী কুব্বাতিন ইয়ুসতা“মালু লাহা”। ইবন জাবির আল-বাত্তানী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। 
তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গ্রন্থের তির্যক নির্ধারণ করেন। 
দ্র. ZV Lj -AV we] -01॥ 19) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২ 

৩০০. তীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ‘শারহুল-মাকালাতি মিন কিতাবি-উকলীদাস'। 
দ্র. ZV Lj -AV we] -01॥ ৪%, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২ 

৩০১. তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে: ফী মাসাহাতি কাত‘ইল- মাখরূত আল-মুকাফী’ মাকালাতুন ফী তুরূকিত্‌-তাহলীল ওয়াত্‌- 
তারকীব ফিল-মাসা’ইলিল-হিনদিয়্যাহ’, মাকালাতু ফী রাসমিল-কুতুইছ্‌-ছালাছাহ’, রিসালাতুন ফী ওয়াসফিল-মা“আনিল আল্লাতী 
ইস্তাখরাজাহা ফিল-হানদাসা ওয়া ইলমিন্‌-নুজুম’ রিসালাতুন ফিল-আস্তারলাব',ফী হারাকাতিশৃ-শামস', কিতাবুন ফিদ্দাওয়াইরির- 


উকলীদাস' । 
৩৩১ 


Dhaka University Institutional Repository 


পরিশেষে আমরা বলতে পারি ‘আব্বাসীয় তথা ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলন সমগ্র বিশ্বে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল । খলীফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় 
তাফসীর , হাদীছ, ফিকহ, উসূল, নাহভ, লুগাত, চিকিৎসা, ইতিহাস, দর্শন, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা হয় । 
তাদের শাসনামলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো । বিশ্ব বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, 
এবং বৈজ্ঞানিকগণ তাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক কথায় সে সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত 
হয়েছিলো । এমন একটি উন্নত পরিবেশ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতির ভরা বসন্ত কালে ইব্‌ন হিব্বান (র.) লালিত হন এবং 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্‌ অর্জন করে মর্যাদার শীর্ষ আসনে সমাসীন হন। 


দ্র. ZV Lj -AYV we] -01॥ ৪% প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০ 
৩০২. তিনি কিতাবুল-ফুসুল ফিল-হিসাব আল-হিন্দী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
দ্র. ZV Lj -AV We] -01॥ 18) প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩ 
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পঞ্চম অধ্যায় 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবনী 


নাম ও বংশ পরিক্রমা 


তীর নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান২ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন মা“বাদণ ইব্‌ন ইব্‌ন সাহীদ* ইব্‌ন 
হাদইয়াহ্‌ ইব্‌ন মুর্রাহ্‌ ইব্ন সাদ ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন মুর্রাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন “আব্দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন দারিম ইব্ন 
হানযালাহ্‌ ইব্‌ন মালিক ইবৃন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম আত্-তামীমী* আদ্‌-দারিমী" আল-বুস্তী” আশৃ-শাফি“ঈ ।৯ 


১. ঠা] ৪0 WF V প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩; 4) -807' ॥ , প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮; ॥ ৮) - 9, প্রাগুক্ত, 
৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬; 78K 0] 6] -nV |), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; KZ eyA -| 0008] -| qd BOY, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ৩২৬; ZEK Yk -kw Bq) -K | V প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; ZK ৮} -00 ৫, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০-২১; 
AVY -e° nd qbabngn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৮১ 

২. Aj-Kwj 00760 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১৭৬৫; 0087 6108 | 4 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২; ') 0) )-Bm 0, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪ 

৩. অ! -৮' 010] bn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১; A -01 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; 0001-0010 0018, 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৪. INVgZy wd», প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪8; 0001-৫] 1), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩; মাজদী ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন সাঈদ 
আশৃ-শিওয়ারা (র.) বলেন, ১৫৯ ০১ ১১০ ০ ১১০০ 0 ১০০৭ ৩৯ ০৩৯ ৩৯ ১০৯ ৪ ২ 
দ্র. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-বুসতী, 008 ৪ 0) 100] -॥ এ৷ (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল- 
“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩; ০০৩৯৯ Al ০৯ % ০০৯ ০৯ ১০৯ ৩৪০৩৯ ০১২৪ 
দ্র. ইব্‌ন হিব্বান, ॥(716)-001 bv wb 0] 08: তাহকীক: মাহদী 'আবদুল-মজীদ আস্-সালাফী (রিয়াদ: দারুস্‌-সামী“ঈ, 
১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; A -0৫ , প্রাপ্তক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; আল-ইয়াফী বলেন, ২৫ ০৯ %া 
il dl ৩৯০৪ 
দ্র. /! 0-৪০৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮ 

৫. ZEKVY}-00&, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; আস্-সিফাদী (র.) বলেন, ৪ ১৫৮, ০৯ ১০ ০২ ২০০৭ ০৪ ০২৯ ৩২ ১০৯ ০২৯ ০৪ ২৪ 
cl ll 20৯ সা ০১০ ০৯ 42৬ 
দ্র. KZ eyAy -1 000] -1 010 80, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬ 

৬. | 8070) (50) শব্দের তা (প্এ|) বর্ণে ফাতহা ও উভয় মীম (৯২০) বর্ণে কাসরা এবং মাঝের ইয়া (০811) বর্ণকে সকুন দিয়ে 
আত্-তামীমী পড়া হয়। সমরকন্দের প্রসিদ্ধ গোত্র বানু তামীমের প্রতি সম্বন্ধিত করে তাকে আত্-তামীমী বলা হয়। এ গোত্রের দিকে 
নিসবত করে বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবিঈ ও “আলিমকে আত্-তামীমী বলা হয়। 
দ্র. ॥| § 76 0)71011)) -/ 10118, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ২২২ Aj -% 10118, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ৭৮ 

৭. AY & 80) ০১২] : এর দাল (৭১) বর্ণে ফাতহা, আলিফে (৫) বর্ণে সকুন এবং রা (91) বর্ণে কাসরা যোগে দারিমী 
(৬৭১4) পড়তে হবে । তার এক উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ দারিম ইব্‌ন মালিক ইবৃন হানযালাহ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম-এর দিকে 
নিসবত করে তাকে দারিমী বলা হয়। 
দ্র. AV 8 pie 077 011)) -AWme, প্রাণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪: |] 2A) 00)8001 ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৩ 

৮. | -৫]&) (5:11) শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে ইব্‌ন হিব্বানকে বুস্তী বলা হয়। ই“আকৃত আল-হামাভী (র) বলেন, :2-3 ১৬ 
১৩919 ০২০১] 508৫ ALS BAD 39.0 3১৩ ০2 BL ভে 12৯3 ০৯১৪৩ ০৩৯৯৭ ০১৪ 1৯: -বুস্তী” বা বর্ণে পেশ 
যোগে । এটি সিজিস্তানের গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্তী একটি শহর ৷ বুসত শহর কাবুল প্রদেশের একটি অঞ্চল । ইতিহাস এবং 
বিভিন্ন বিজয় অভিযান এটিই কামনা করে । এটি উত্তপ্ত ও উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ শহরটি অধিক নদী ও বাগান সমৃদ্ধ 
এতদসতেও এ শহরের ধ্বংসযজ্ঞ সর্বজন বিদিত!” দ্র. 0810)-€] 1), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২; A&W mn 7711 - 
0/280, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; কোন কোন বিজ্ঞজনকে বুসত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন, এটি আধুনিক 
আফগানিস্তানের একটি গুরুতৃপূর্ণ শহর । যেটির অবস্থান হলো হিলমান্দ শহরের বাম তীরে, আর দক্ষীণে সরাসরি হালমান্দ নদীর 
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কারও কারও মতে তীর নসব নামা হলো, ইব্ন মা‘বাদ ইব্‌ন হুদবাহ্‌ ইব্‌ন মুর্রাহ্‌ ইব্‌ন সাঁদ ইব্‌ন ইয়ামীদ ইব্ন 
আদনান আবু হাতিম আত্-তামীমী আল-বুস্তী আল-কাযী শায়খু খুরসান।১০ 


জন্ম ও জন্মস্থান 


তিনি ২৭০ হিজরী সন মুতাবিক ৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বুসৃত শহরে এক সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে জন্খ্রহণ করেন।** 
যেখানে সুদীর্ঘকাল ধরে অগনিত ‘আলিম ও মুহাদ্দিছ জন্মগ্রহণ করেছেন । যেখানে দশজন সুবিখ্যাত মহাপুরুষ ও 
আলিম-ই দ্বীন জীবনাতিপাত করেছেন।১২ 


বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন 


১০, 


১১, 


১২. 


সাথে মিলিত হয়েছে। এই শহরের অবস্থান অত্যন্ত মনোরম; যেহেতু শহরটি উল্লিখিত দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত; যেখানে পশ্চিম 
দিক থেকে আগত রাস্তাগুলো মিলিত হয়েছে। হিলমান্দ নদীর গতিপথ বিলুচিস্তান ও ভারতের দিকে চলে গেছে। সুতরাং বুসত 
পৃথিবীর এমন এক স্থানে পতিত হয়েছে যা যান চলাচলের উপযুক্ত। এ শহরের পাশ ঘেষে গড়ে উঠা ইমারাত গুলোর অস্তিত্ত এই 
শহরের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহণ করে। এই স্থানটি প্রাচীন “ইরানীর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। “আরবরা কখনো কখনো বুসত 
শহরকে সিজিস্তানের প্রদেশ হিসেবে গণ্য করতো । দ্র. "10171 0080) টা] ॥00॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২৫; আস্‌- 
সাম“আনী (র) বলেন, 
১) ৩৯ ০৯৯ ELE 25 সখা sO Agall ০৯ ০59 ০৯৯৭ all গু 25 CL AL ১৬ জা 
জনা 9 0৬913 SAS EOS ALLS BL ও৯ 9০9৪3 2০৯ OF BS ১১৩ ০১ 
“বুস্তী শব্দের ‘বা’ বর্ণে জুম্মাহ্‌, সীন বর্ণে সুকুন ও শেষ বর্ণ ‘তা’ দিয়ে পড়া হয়। এটি কাবুলের নিকটবর্তী হিরাত ও গযনার 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি শহর ৷ শহরটি নদী ও বাগানে ঘেরা, যার অধিকাংশ স্থানই সবুজ ।” 


দ্র. A | -A ০৪, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯: ইব্নুল-আছীর বলেন, 


PASE 2১৯ 85 95355 ম০৯ OH ০৭৫ ১১ bs 2১৭ ওঠ 2৪৪ ৩৪ Ball sO সা hl 03853 sll 2০৪ 


১৬৭ 
““বা* বর্ণে জুম্মাহ্‌, সিন বর্ণে সুকুন ও শেষ বর্ণে তা দিয়ে। এটি এমন শহর যা কাবুলের নিকটবর্তী হিরাত ও গযনার মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থীত। শহরটি নদী ও সবুজ বাগানে ঘেরা ৷” 
দ্র. AV ৪86 0)02011)%] -/ 1011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১ 
7॥110177-00 81) প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০; 1000 ৮ &10108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫ 
00002 Oj 018] -AYML, প্রাপক, পৃ. ৩; AV -6110010 00১88110118 প্রাণ, ১৫শ খণ্ড, পূ. ২৮১; Ui AZ} Rb, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮; ই“আকুত আল-হামাভী (র) বলেন, 
yall ১৯] ২ ০১ ৬০৯ এ dl ১০ Hl ALS IK alll ৫ 0৪৯৪৭ 0৪ ৯০ 0৪ এ ০৪ ০০৯ bl 
Abs 0২ এ 2915 08 dl ০ 08 এ ০৪ 5১০ 08 DRO 08 595 02 2৯৬ 0 ৪ SS আর গো! ১১৪০ 4193 ০৯ 

3৮০৪ 08 Sl CR 2৯৮০ 08 এ Cp ০৪ ০২ কিল 0৪৪৭ ৬3 0১ এ] ও 

দ্র. 0টি 0)-৫] ' ৬, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩ 
08 0)- 000 00), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; 7) -9 8 v০) -0] 0%, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; মাজদী ইব্‌ন 
মানসূর ইব্ন সাঈদ আশৃ-শিওয়ারা বলেন, * ৮৮৪/-১ ২৭০ 7৮০ ০১১1৮ dl 4০৯১ এ9 
দ্র. (kn) ৪ 0] 010] -॥ Mm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) বলেন, ১১৫49 ০৯১০১) =; ৭%, এ; “তিনি 
২৭০ হিজরী সন থেকে ২৭৫ হিজরী সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন ।” 
দ্র. mi ৪/1] 00000) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৩ 
আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান, 7 1 যাগা।া070 AY 101) i 80v 01000] -A Le, তাহকীক: বুরান আদ্‌-দান্নাভী 
(বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খি.), পৃ. ৫ 
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ইব্‌ন হিব্বান (র) জ্ঞান অন্বেষনের জন্য উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে, তিনি জ্ঞান সমুদ্রের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে 
বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েন। তিনি স্বদেশের বিভিন্ন শায়খ ও হাফিযের দারসে আসা-যাওয়া করতে থাকেন 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।”* পবিত্র হাদীছে নববীর প্রতি ভালবাসাই তাকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ 
057 (মৃত ৭৪৭ হি.) ও ইবৃন হাজার “আসকালানী 
(র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন, 

জিনের তত আতে 2 দিকের কত ভিন বা ওর ‘আৰদির্-রহমান আন্‌. 
নাসাঈ (র)-এর যুগ পেয়েছেন ।' 


তিনি স্বদেশের শায়খগণ থেকে জ্ঞানার্জন করেই ক্ষান্ত হননি বরং এজন্য তার অধীর আগ্রহ তাকে হাদীছ অন্বেষণে 
বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে মনযোগী করে তোলে । ফলে তিনি হিজরী তিনশত সনের সূচনাতে হাদীছ অন্বেষণের জন্য 
ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি অনেক দেশ প্রদক্ষিণ করেন এবং তথাকার “আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাদের থেকে 
হাদীছ শ্রবণ করেন। এভাবে তিনি সুন্নাহ্‌ অভিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একজন বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত হন এবং এ 
বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচনা করেন।* এটির দ্বারা বুঝা যায়, তিনি একটু দেরি করে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম 
জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করেন । হাদীছ অন্বেষণে ট্রা্সঅক্সানিয়া (| £1994) থেকে মিসর পর্যন্ত বহু দেশ ভ্রমণ 
করেন। তীর শিক্ষকগণের মধ্যে নায়শাপূরে আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ আশৃ-শাফি'ঈ (র)-এর প্রভাব তার উপর 
সর্বাধিক ছিল। তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে হাদীছের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা যায় এবং কিভাবে তা হতে 
আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তার ভ্রমণ ৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল ।৯১ 


জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি খুরাসান, “ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ্সহ বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন ।১+ সিজিস্তানে 
প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি কতিপয় হাম্বলী মতাবলম্বী কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ তিনি শিক্ষা দিতেন যে, 
আল্লাহ্‌ অসীম এবং তিনি তাদের নরত্বারোপমূলক বিশ্বাস (আল-হাদ্দ লিল্লাহ্‌) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ।* 

হাম্বালীগণ তাকে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী) বলে অভিযুক্ত করেন। কারণ তিনি নবুওয়াতকে জ্ঞান ও কর্মের সমাহার বলে 


১৩. মূল আরবী: 

১১ ০৯] 95 056 GEM ৭৪5 Bs UE 94 ৩০০৫ bs ০৪০৪ ell ০ ৫] ৪৪৯ এ ১১। 5 (8 ১১০ এ &2 ৩5 
দ্র. ইব্‌ন হিব্বান, A -ট1্|) d xZ Ki we mnn Bek me, তারতীবে ইব্‌ন বালবান, তাহকীক: শু“আইব আরনা*উত (বৈরুত: 
মুয়াস্সাসতুর-রিসালাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮ 

১৪. 07110))-807 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; || ৮) -9%, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭ 

১৫. মূল ‘আরবী, 

০৪399 AL 2902 ও ৯0] ০৫০৭ GS ১ ALS Us ৪৫০ UE ৪৬ ALAS গাও cE 505 LS 

Aa es 
দ্র. AY -Bnéab d xZ Ki xe mn Bek 01611), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (র.) বলেন, ০ ০%] 42029 
2985 ০1০ -তিনি (হিজরী) তিনশত সনের সূচনাতে জ্ঞান অন্বেষণ করেন ৷ দ্র. 0) -B07 ' || , ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯ 

১৬. 98 0)-৫] ৪, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩ 

১৭. 70105718691 007)-1%1 প্রাণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; ॥ ॥৮) -9%W, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; kh Z hth e, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ‘উমার রিযা কাহ্হালাহ্‌ বলেন, 

EEA ১০০ LS ৯৯ 1০13 ০১০৯৪ ১১৩ ৮৯৭9 
দ্র. 0টি 0)-00॥ ৪0%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) বলেন, 
১০ এ৪ ১৭৭ ৪১৪ 139 ০9১৯৪ ৯০৪০ ০13 ১০০৪৪ এল ও লও আও 
দ্র. 01101-807 |, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯ 
১৮. ZEKVE kw 0071-1071 ॥ প্রাপ্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; 1111) -0)018, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭ 


২৩৯ 


Dhaka University Institutional Repository 


ব্যাখ্যা করেছেন।** তাই তিনি সামারকান্দ চলে যান, সেখানে তিনি তীর হাদীছ ও ফিকহ বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য এবং 
তীক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহানুভূতি লাভ করেন। অতপর ৩২০ হি./৯৩২ 
খ্রিস্টাব্দে সামারকান্দের কাষী নিযুক্ত হন।২ সেখানে “আমীর “আবুল-মুজাফ্ফার জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের জন্য একটি 
25452 ০ “আসকালানী (র) বলেন, 

4 2 -চন্লিশ বছর বয়সের পূর্বে তিনি 
EE EEE TREE ETE এ হি 2 সেখানে তিনি তার প্রণীত 
রন্থগুলোর পাঠদান করেন। তারপর তিনি তীর মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন ।' 


ইব্‌ন হিব্বান (র) ৩৩৪ হি./৯৪৫ খি. নায়শাপুরে অবস্থানের পর সামারকান্দে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষকরূপে বসবাস শুরু 
করেন।** সামারকান্দে অবস্থানকালে তার অনেক শক্র দেখা দেয়। তাদের মধ্যে একজন আস্-সুলায়মানী (৩১১ 
হি/৯২৩ খি.)-(৪০৪ হি./১০১৪ খ্রি.) বলেন যে, ইব্‌ন হিব্বান তার নিয়োগের জন্য আবুত্-তায়্যিব আল-মুস“আবীর 
কাছে খণী, যার জন্য তিনি কারামাতীদের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এতে প্রমাণ করেন যে, 
সামারকান্দের লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ।১ তার ছাত্র আবু “আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম ইবনূল-বায়্যি: (৩৩১ 
হি./৯৩৩ খি.)-(৪০৫ হি./১০১৪ খ্রি.) বলেন, তিনি ৩৩৪ হি./৯৪৫-৯৪৬ খিস্টান্দে নায়শাপুরে প্রথমবারের মত ইব্‌ন 
হিব্বান (র)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। তারপর ইব্‌ন হিব্বান বিচারক 
হিসাবে নাসাতে গমন করেন । ৩৩৭ হি./৯৪৮ খ্রি. সনে তিনি নায়সাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিন বছর পর তিনি 
স্থায়ীভাবে নায়শাপুর ত্যাগ করেন এবং সিজিস্তানে ফিরে যান। আস্-সুলায়মানীর মতে “তিনি ইব্‌ন বাবুকে তার 
কারামাতীর উপর রচিত গ্রন্থটি উপহার দেন এবং তাকে প্রশাসনে একটি পদ প্রদান করা হয়।”২৫ এ প্রসঙ্গে তার ছাত্র 
আল-হাকিম বর্ণনা করেন,৯৬ 


১৯. [15] 0010, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮; ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, 

৯ ০১০ 43৪ Dl ০৫০০ ০9৩৯ ৪9 4৯] ০১৬ ৪ (2০০9 ০৯০৪৪ ভা9 ০ ৮৯] Ca এ ass আরা এ! ৭৯৪ 
Ac (3 481 ৬১০ ia? alo MG ৯৪ ০35 5 AIS 5 A 03 LAL এ! 4১১৫9 ois 

-তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বহুশহর পরিভ্রমণ করেন এবং বহুসংখ্যক শায়খের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অতপর তিনি নিজ 
শহরে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। সে বছরেই তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন । অনেকে তার “নুবুওয়্যাত কাস্বী” এই “আকীদাহ 
ও মতের কারণে তার সমালোচনা করেছেন । মূলতঃ বিষয় হলো, এটি একটি দর্শন ভিত্তিক মতপার্থক্য । আর এই কথার নিস্বত 
তার দিকে করা এবং তার থেকে এই মত বর্ণনার সত্যতার বিষয়ে আল্লহ্‌ই ভাল জানেন !' 
দ্র. AV -ve Wind 0)88110॥1) প্রাণ্ক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১ 

২০. ॥ [1))-00110, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) বলেন, $ 8৫ 3৪১০ 508 155 -তিনি দীর্ঘকাল পৰ্যন্ত 
সামারকান্দের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন ৷’ দ্র. 0) -B07 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৯৯; আৰু মুহাম্মদ ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন 
“আলী “আলী ইব্‌ন সুলাইমান আল-ইয়াফী আল-ইয়ামানী আল-মাক্বী বলেন, %--০৪ 2 ১৪১০৬ ৮১০৪ ৪13 -তিনি (প্রথমে) 
সামারকান্দে বিচারপতি নিযুক্ত হন, পরে নাসারও বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 


দ্র. /! 0)-18 01), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮ 

২১. my -00118, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ 

২২. 0॥101-807 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯; ॥ ৮) -0)11), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ 

২৩. [91 0 01] 10)1810110॥ (ঢোকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১ 

২৪. 00001-61 1), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩ 

২৫. 2) XpmémnievY vA 00011 230।010001-1,6॥, প্রাণ, পৃ. ৬; 0001-61 W, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩; আবু আল- 
ইয়াফী” আল-মাক্কী বলেন, এ! ১১ 5 45৮; ৩০1৯১ ০: -তিনি দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিত ছিলেন, অতপর আবার বুসতে 
ফিরে আসেন । দ্র. i 07]-18101), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ২৬৮ 

২৬. gi ৪110 00088110 প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; A 10) 07701) mn Bek 0161), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯ 
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24 32০০8 23৪ ০0500 59০ ৪০৩ BEING 4৯4৩ daly AR 2 alll 2৪৬ ৪০ ০৩৯ &% ০৪ 

53 Ila Ue ABE ৭ Aa 58 Ul) ০ শি এ ৪০০৪ গো! ০০৪ dia ESE ৪8943 ৪৪01 
AS ০৫৩ ০০৯01 AE ০৩০০৭ Ll এ! IF CA ERS 4৬৫4৭ bails এ 6583 SWS) 
ইব্‌ন হিব্বান ছিলেন ফিক্হ, অভিধান, হাদীছ, ওয়াজ বিষয়ে জ্ঞান ভাণ্ডার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম । তিনি 
৩৩৪ হিজরী সনে নায়শাপুরে আগমন করেন । তারপর নাসা শহরের কাযী পদে দায়িত্ব পালন করার পর ৩৩৭ হিজরী 
সনে আমাদের নিকট আসেন এবং খানকাহ্‌ নির্মাণ করেন। তীর কাছে তারই রচিত কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করা হয় । 
অতপর নায়শাপূর হতে বের হয়ে স্বদেশ সিজিস্তানে ৩৪০ হিজরী সনে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে 
তার নিকট হাদীছ শ্রবনের উদ্দেশ্যে হাদীছ পিপাসুরা ভ্রমণ করতো ৷’ 


শিক্ষকবৃন্দ 

ইব্‌ন হিব্বান (র) একজন উচ্চুমানের হাদীছের হাফিয, লেখক ও মুজতাহিদ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বহু 
শহর পরিভ্রমণ করেন এবং বহু সংখ্যক উত্তাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন ।*' তিনি তার “আত্-তাকাসীম ওয়াল 
আনওয়া" গ্রন্থে বলেন, 6৪১৩ ৫ ৫০ 9341 ০০ 054 ৬ ‘আমি দু'হাজারের অধিক শায়খ থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ 
করেছি।' কতিপয় জীবনীকারক তার বহুসংখ্যক শিক্ষকবৃন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসা'ঈ (র) তার 
উত্তাদগণের অন্যতম ছিলেন । নিম্নে তিনি যে সকল অঞ্চলের শিক্ষকবৃন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও হাদীছ শ্রবণ করেছিলেন 
তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো, 


১. আহমাদ ইব্‌ন শু“আইব আন্-নাসা*ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) ৯ 


২৭. মূল “আরবী, .-এ| 35 35 ৮০০ 0001 এ] ০৯ ০০১৫৯] all 459 AS 
দ্র. AV -08 Wind 0)88110॥1) প্রাণ্ক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১ 

২৮. 21101 27-0081) প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯২১; Z EK k 6k w $01-1001 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; AV -Bnw 0) 
ZK i xe mn Bek 0061), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯ 

২৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু ‘আবদির্-রহমান। পিতার নাম শু'আয়ব। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন 
শু‘আয়ব ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্ন দীনার আল-খুরাসানী আন্‌-নাসা’ঈ | তিনি ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানের 
নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ জন্মভূমি নাসাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, ২৩০ হিজরীতে মাত্র ১৫ বছর 
বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বলখে গমন করেন। সেখানে তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সা“ঈদ বালখী (মৃত ২৪০ হিজরী) (র.)-এর শিষ্যত্ব 
সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, হিশাম ইব্ন “আম্মার,“ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবাহ, আহমাদ ইব্‌ন “আবদাতুদ্‌-দবিয়্টা, আবু তৃহির 
ইব্‌ন সারাহ, আহমাদ ইব্‌ন মানী“, ইসহাক ইব্ন শাহিন, বিশর ইব্‌ন মু'আয আল-“আকাদী, বিশর ইব্‌ন হিলাল সাওওয়াফ, তামিম 
মু'আদ্দাব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু বিশর আদ্‌-দূলাভী, আবু জাফর আত্-ত্ৃহাভী, ইব্‌ন হিব্বান, আবু 
আন্-নাহ্ভী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাদ্দাদ আশৃ-শাফি'ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসা'ঈ (র.) “ইলমুল-হাদীছ, 
ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । তীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, ০১ ১4 ৫২ যা 
সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত । তাছাড়া তাফসীরুন্-নাসাঈ, কিতাবু খাসাইসু ফী ফাযলি “আলী ইবন আবী তৃলিব (রা.), কিতাবুয্‌-যুঁআফা 
ওয়াল মাতরূকীন উল্লেখযোগ্য । আবু সাঈদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন, 3 ৯35 4) এ ০০৯০] ২০ 9 94 আবু “আবদির্- 
রহমান আনৃ-নাসা'ঈ ছিলেন হাদীছের ইমাম, হাফিয ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ৷ ইব্‌ন কাছীর (র.) (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন, এ ৪4) 
১১৯১ ০১০৪9 EE, all Se 2এ]।১ ০১০০ -তিনি ছিলেন তীর যুগের ইমাম, স্বীয় যুগের শ্রেষ্ট হাদীছ শাস্তরবীদ এবং 
শ্রেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হাফি আল-মিয্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, ৬২; ০১)০১এ। 2a ১ 
৩১১৫১এ]। ০১০৭।১ ০১এ১এ। - ইমাম নাসা'ঈ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে 
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২. আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইব্ন মুছান্না ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন “ঈসা আত-তামীমী আল-মুসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী) * 
৩. আহমাদ ইব্‌ন “উমায়র ইব্‌ন জাওসা" (মৃত ৩২০ হিজরী) ১ 


৩০. 


৩১. 


আবু ‘আবদির্-রহমান তীর সম-সাময়িক হাদীছশাস্ত্রবীদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ৩০২ হিজরী সনের যিল-কা“দা মাসে 
মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং ৩০৩ হিজরী সনের সফর মাসে ১৩ তারীখ সোমবার দিনের বেলায় ফিলিস্তিনে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র. mg € 0) 00/881 ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬; | 081 0/1-11001, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; 
ZAKI VE -00 4M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; A | -0৫॥ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 888-8৫; 7 hneyZ hey 1000, 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; KV Yh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮ ; A b-bR 8081 01 ॥( প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯- 
১০; ZEK 20) 010] -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; 2 Ki 27 67 0116, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ 

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ ৷ উপনাম আবূ ই“আলা । পিতার নাম “আলী । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন মুছান্না 
ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন “ঈসা ইব্‌ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মুসিলী। তিনি ২১০ হিজরী শাওয়াল মাসের তিন তারীখ মুসিলে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম নাসা'ঈ (র.) থেকে পাচ বছরের বড় ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে মিসর, কুফা, সহ বিভিন্ন দেশ 
পরিভ্রমন করে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ২২৫ হিজরী সনে বাগদাদে আহমাদ ইব্‌ন হাতিম আত্‌- 
তুভীলের কাছে গমন করেন। তাছাড়া তিনি আহমাদ ইব্‌ন জামীল, আহমাদ ইব্‌ন “ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম 
নায়সাপুরী, আবূ “আমর ইব্‌ন হামদান, নস্র ইব্‌ন আহমাদ আল-মারজী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নযর আন্-নাখুখাস প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। আস্-সুলামী (র.) বলেন, ৬৮৮ 45 08 450 এ ৪০ 3০০৪) এ আমি ইমাম দারেকুতনী (র.)-এর কাছে 
আবু ই“আলা সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন আবু ই'আলা একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার 
দ্বীনদারিতা ও বিশ্বস্ততার কথা এভাবে বলেছেন, নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তার মধ্যে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন । হাকিম (র.) 
তাকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী কলেছেন। ইব্‌ন “আদ্দী (র.) বলেন, 44১ 45 এ (১০০) 1 4৯9 ৪০ 0১) ৬৬৭ ও 
055 ১০ এ ১55! এ আমি আবু ই'আলা ছাড়া মুসনাদ হাদীছ শ্রবণ করিনি । কেননা তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যেই হাদীছ বর্ণনা করতেন। হাফিয “আবদুল গণী আল-,আযদী রে.) বলেন, 1) ০ 04 | SEM আল ভে 2 
24১৯ 2 - আবু ই'আলা একজন নির্ভরযোগ্য রাভীদের মধ্যে অন্যতম ৷ তিনি হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইব্‌ন 
মানদাহ (র.) বলেন, এ ১৯1 4০: 5 -আবু ই“আলা হলেন একজন নির্ভরযোগ্য রাভী। আবু সা'আদ আস্-সাম'আনী রে.) 
বলেন, ১31 ৮০৫৯০ 0১3 ১৯২1৫ 17 921 ১০ তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. গা]॥ ৪ 01 00/81 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৮২; ZK 7-0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; A - 
66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; ') 0) )-টা] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; 10017101016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
৩৫-৩৬; K Zeyh y -1 00006] -| 00800, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; A -bR gp 6h প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১; 
Wi AVYy-Rh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬-৮৭; 7 EK 20) 010) -॥V 00, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৪৩০; AV &॥ [72 
॥॥ -gnZ VY 8001 প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১ 

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম “উমায়র ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন “উমায়র ইব্‌ন 
ইউসুফ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন জাওসা। তিনি ২৩০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মিসর, সিরিয়া, দামিশক সহ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন 
করে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি “আমর ইব্‌ন “উছমান আল-হিমসী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিম আল- 
বা'লাবাক্কী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওযায়র, কাছীর ইব্‌ন “উবায়দ, “ইমরান ইব্‌ন বাক্কার, ইউনুস ইব্‌ন “আবদিল-আ'লা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
“আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মায়মূন আল-ইসকান্দারানী, মু'আবিয়া ইবৃন “আমর আল-হিমসীর কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে 
ইব্‌ন হিব্বান, হামযা আল-কিনানী, আবৃল-কাসিম আত্-তবারানী, আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী, আবু বকর ইব্‌ন আস্-সুনী, আবু 
আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবু আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আত্-তৃবারানী (র.) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন । আবূ “আবদির-রহমান আস্-সুলামী (র.) বলেন, ০১৪ 29 ০4১৩ 354: 453৯ ও ৩০ ৪:০৪) এ 
593 -আমি ইমাম দারেকুত্নীকে আবী জাওসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন: তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্যতম 
ছিলেন। তবে তিনি শক্তিশালী রাভীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। হাকিম (র.) বলেন, 3৫২ ১১১ (৪ ৯1০১৯ ৩১ -ইব্ন 
জাওসা (র.) দায়নুরী থেকে অধিক হাদীছ মুখস্থকারী । মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আল-কারাজী (র.) বলেন, ৯ ৭০ ৮০১৯ &% 
28915 ৮৪০ -ইব্ন জাওসা হলেন কুফার মুহাদ্দিছ ইব্‌ন “উকদাহ্‌ এর ন্যায় সিরিয়ার (বড়) মুহাদ্দিছ। আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী 
(র.) বলেন, ৬৯১৯ ৫) 95 0) 04 । ইব্‌ন “আসাকির (র.) বলেন, ১৯১13১৫১৪1৭ 914 4483 ৪ 21 48 এ 
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৪. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল-কারীম আল-ওষ্যান (মৃত হিজরী) ** 
৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-ফযল আস্-সিজিস্তানী মৃত ৩১৪ হিজরী) ** 
৬. আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন “আবদুল জব্বার আসৃ্‌-সূফী (মৃত ৩০৬ হিজরী) * 
৭. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন যুহায়র আত্-তুসতারী (মৃত ৩১০ হিজরী) * 


৩২. 


৩৩. 


৩৪. 


৩৫. 


-কেউ কেউ বলেন, তিনি অনেক সম্পদশালী ছিলেন, তাই তিনি বুগলাতে গমন করেছিলেন। তিনি ৩২০ হিজরী সনের জমাদিউল- 
'উলা মাসে নব্বই বছর বয়সে দামিশকে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪ 01 00) 1, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫-২১; ZEK Z 20) 018] -1)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫০৬; 
0710))-807 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮; A | -0)7 000, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; ZK ৮} -00 ৫, প্রাগুক্ত, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ৭৯৫-৯৮; A | -66, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫০; ZEK ৮} -00 (৷, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৫; KN 07811, প্রাগুক্ত, 
৪র্থ খণ্ড, পৃ.৯৯-১০০; «7 yA -| qd xe] -1 0080, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭; A ৪? 618 |] ৷ (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, 
পৃ. ২৬৬; ৷) -0811), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৬৬-৬৭ 

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম, আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ ইবৃন 
‘আবদুল-কারীম আল-ওষ্যান আল-জুরযানী। তিনি আহমাদ ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন “ইমরান থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন আল-ইসমা“ঈলী । তিনি বলেন, 4115439০1৬১ 68 ০৩০ ওই 4২০ ES ০92০ ৪ ০৪২০০ 3১০ 
৯3৩ 4১৪ 4 2959 -তিনি একজন সত্যবাদী রাভী ছিলেন, বয়সের কারণে দুর্বল ছিলেন। আমি তার থেকে সহীহ হাদীছ বর্ণনা 
করেছি। একবার আমি তার সাথে ছিলাম, তখন তার সামনে হাদীছ পাঠ করা হচ্ছিলো, তিনি ঘুমিয়ে গেছিলেন অথবা ঘুম ঘুমভাব 
ছিলো । 

দ্র. ॥ [10] -9॥৬, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৪ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘আহমাদ । উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন 
আদৃ-দারিমী, ইমাম বুখারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, জুমাহুল মুআয্যিন, আবু 
বকর আর্-রবা'ঈ, আবু বকর ইব্নুল-মুকরী”, আবু আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩১৪ হিজরী সনের 
জমাদিউল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0 ৪0 000-07| ॥ প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪২৬-২৭; 00110) -)0 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪; || Mb) -0)11), 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৯ 

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম হাসান । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 
“আবদুল-জব্বার ইব্‌ন রশীদ আল-বাগদাদী । তিনি ২১০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বড় সূফী বলা হতো । আর আহমাদ 
ইব্‌ন হুসায়নকে ছোট সূফী বলা হতো । তিনি ২২৭ হিজরী সনে “আলী ইব্‌ন জা“দ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন, হায়ছাম ইব্‌ন খারিজা, 
আবু নস্র আত্-তাম্মাম, আহমাদ ইব্‌ন জিনাব, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে হাদীছ বর্ণনা 
প্রমুখ । আবু বকর আল-খত্ীব সহ অন্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন । ইমাম দারেকুত্নী (র.) তাকে ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য 
রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন মানদাহ (র.) বলেন, ০০৭১! ৬০ 43০ ৩৫ | তিনি ৩০৬ হিজরী সনের রজব মাসে 
বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] € 0 00/8 v৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; 001101-80 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; A -9} Zw, 
প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮২; A -&6॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; kh 17 hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯; K 7 eyA | - 
| 00708) -| 00800, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯; ॥ [19] -0)11), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩১ 

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ । উপনাম আবু জাফর ৷ পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
যুহায়র আত্-তুসতারী । তিনি আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন আ'লা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব আন্-নাশা*ঈ, হুসায়ন ইব্‌ন আবু যায়দ আদ্‌- 
ইব্‌ন “উবায়দ ইব্‌ন “আকীল প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু ইসহাক ইব্‌ন হামযাহ্‌, 
সুলাইমান ইব্ন আহমাদ আত্-তৃবারানী, আবু “আমর ইব্‌ন হামদান, আবু বকর আল-মুকরী’ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন 
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৮. ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মূসা আল-জাওয়ালীকী (মৃত ৩০৬ হিজরী) ৯ 
৯. ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদির্-রহমান ইব্‌ন শীরাওয়াই ইব্‌ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মুক্তালিবী আন্‌- 


নায়সাপূরী (মৃত ৩০৫ হিজরী) ** 


১০. “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয আল-বাগাভী (মৃত ৩১৭ হিজরী) ১৮ 


৩৬. 


৩৭. 


৩৮. 


মানদাহ্‌ রে.) বলেন, $ 245 ১১১) ৩৯ ১৬৯ এন ১-১৬৯1১১এ 3 1) -আমি দুনিয়াতে আবু জাফর ইব্‌ন যুহায়র আত্- 
তুসতারী অপেক্ষা অধিক হাদীছ মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি । তিনি ৩১০ হিজরী সনে ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন । আস্‌- 
সাম“আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, ৮-31)৫-৯৭ $১)৯০1১৯৫ 0 - তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইবৃন “ইমরান থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আল-ইসমা“ঈলী । 

দ্র mdi 2 01 00087 v, are, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; 2K ৮7-0 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৮-৫৯; 7107 
0) 010] -॥V »0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৬; A -/ 10116, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫718108016781)1 | প্রাগুজ, ৩য় 
খণ্ড, পৃ. ২৩১; A -&6॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯; KV 7 ৪৬, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০; | 00 1-ট] 0, প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; ॥ [1] -0811), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৪ 

তাঁর প্রকৃত নাম “আবদুল্লাহ্‌। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ “আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন যীয়াদ আল-আহওয়াজী আল-জাওয়ালীকী মাঁদান। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য মিশর, হিজাজ,সিরিয়া 
সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন । তিনি শুধুমাত্র বসরাতেই ১৮ বার পরিভ্রমণ করেছেন । তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রয়্যান, 
শায়বান ইব্‌ন ফারুখ, তৃলুত ইব্‌ন “আব্বাদ, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার আস্-সুলামী, সাহল ইব্‌ন “উছমান, আবূ বকর ইব্ন আবী 
প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন কার্নি', আত্-তৃবারানী, হামযাহ আল-কিনানী, আবু 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তিনি হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । আবু “আলী আনৃ-নায়সাপুরী (র.) বলেন, 4১ 4৪৯ 0 
4৩ 4৯1 Elid ও ৬9 ০৩৯১৯ | তিনি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন । আমি তার মত অধিক হাদীছ মুখস্থকারী 
কাউকে দেখিনি । তিনি ৩০৬ হিজরী সনে প্রায় ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র mg ৪01 00660 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৭২; 21177 -00 810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৮-৮৯; 28002 
00) 010) -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭-০৮; 01000 800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; A | -0)71110, প্রাগুক্ত, ১৩শ 
খণ্ড, পৃ. ১৮৪; খতীব আল-বাগদাদী, 2 ॥ 0! €॥' ॥ (বৈরূত: দারু আল-গুরাবুল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খি.), 
১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭; A -0০॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১; kv 7০৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩ 


তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদির্-রহমান ইব্‌ন শীরাওয়াই ইব্‌ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মুত্বালিবী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২১০ 
হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন । তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য হিজাজ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন । তিনি একাধারে হাদীছ বিশারদ 
ও ফকীহ ছিলেন । তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, “আমর ইব্‌ন যুরারাহ, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু“আবিয়াতা আল-জুমাহী, আহমাদ ইব্‌ন 
আসাজ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ইমাম খুযায়মাহ, আবূ “আবদিল্লাহ্‌ ইব্ন আল- 
আখরাম, হাফিয আবূ “আলী, আবূ বকর ইব্‌ন “আলী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাদ, আবু হামিদ ইব্‌ন শারকী, আবূ “আমর ইব্‌ন হামদান 
প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । হাকিম (র.) বলেন, 91৫ 1 438 439১ ০ 
০৯/-১ইব্‌ন শীরাওয়াই নায়সাপুরের বড় ফকীহদের মধ্যে একজন | তিনি একজন হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । 
তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪ 0 00১80 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৮; Z Ki ৮-00 801, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৫-০৭; 76177 
0j 010) -10)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪৮ 10017 10108, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
২৬-২৭; A -66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবুল-কাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবৃল-কাসিম ‘আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয ইব্ন মারযুবান ইব্ন সবূর ইব্‌ন শাহিনশাহ্‌ আল-বাগাভী । তিনি ২১৪ হিজরী সনের রমাযান 
হুদবাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ, শায়বান ইবৃন ফারুখ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল-ওহাব আল-হারিছী, বিশর ইব্‌ন ওয়ালিদ ইব্‌ন আল- 


২৪৪ 


১১. 
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“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন সালাম ইব্‌ন হাবীব আল-ফিরইয়াবী আল-মাকদিসী (মৃত ৩০৫ হিজরী) ৩৯ 


১২. “আলী ইব্‌ন সা'ঈদ আল-“আসকারী (মৃত ৩০৫ হিজরী) * 
১৩. ইব্রাহীম ইব্‌ন খুরাইম ইব্‌ন কুমাইর ইব্‌ন খকান আল-মারওয়াযী (মৃত ৩১৮ হিজরী) *১ 


৩৯. 


৪১. 


ইব্‌ন কাওয়ারীরী, হারূন ইব্‌ন মা“রূফ, আবু খয়ছামা, “উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুঁআয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে 
আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ, আবু বকর আশৃ-শাফি'ঈ, আত্-তাবারানী, আবু 
তৃরাষী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীসের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাজবীদ বিশেষজ্ঞ ও বহু গ্রন্থ 
প্রণেতা ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী (র.), ইমাম বাগাভী সম্পর্কে বলেন, (2 ৮-১]| ৫৪ এ ০০৯ এ& - ইব্‌ন “আদী বলেন, 
০৪ ০ ০৮০৪ 3 লিও OF ২৯৬ Lal শি OK ০০৯০১৪9২০০3 ০৬৯০০ BI 103 OK; ০০১১৯ ০৯৮০ এএ 
খতীব বলেন, 005 ag Bk BRT uk -আবূ ই“আলা আল-খলীলী বলেন, ৪৫৫3 394 ELS dis ০১০ Cama 5 ০ 
১৩] ০১৯৯৫ ০33০ ৩৪ ২০9059৯92০৯ ৫৫৯ ০৪ এ ইমাম দারেকুত্নী আরো বলেন, ৫৬ | ০৪ = ০এ 
Tl এও alls 4১৫ IK (183) ২১১৯ ৪৮০ | তিনি ৩১৭ হিজরী সনে “ঈদুল-ফিতরের রাতে ১০৩ বছর ১ মাস 
বয়সে ইন্তিকাল করেন । “ঈদুল-ফিতরের দিনে তাকে কবরস্থ করা হয়। 

দ্র. ॥॥0\ 2 0 | 000-06 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পূ. 88০-৫৬; 2K 7-0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৭-৪০; ZEK ৮2 
0) 010) -1010, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৫৬; "| 0 } -3 ০, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; A | -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪৭৬; kh Y hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩; A -bR 80 81)01 ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; A -07 10, প্রাগুক্ত, 
১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯০; ৷) -0%W, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৮ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন হাবীব আল-ফিরইয়াবী আল-মাকদিসী। তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী রাভীদের অন্তর্ভুক্ত । তিনি হাদীছ শ্রবণ 
করার জন্য হিজাজ, শাম সহ বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মায়মূন আল-খয়্যাত, মুসায়্যিব ইব্‌ন ওয়াদিহ, 
প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবুল-কাসিম সুলায়মান আত-তাবারানী, হাসান ইবৃন 
রশীক, আবু আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবু বকর ইব্ন আল-মুবরী' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (র.) বলেন, 
455 ৩১১33 2০ 48) 2৮৭ এ০এ আস-সাম'আনী বলেন, 44৪ ১৫৪ ০ 4৮৭ ২৪৪9 -তিনি ৩১০ হিজরী সনের পর ইন্তিকাল 
করেছেন। 

দ্র. nN ৪ & | 0008)7| V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; | -1 10108, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. 8৪১ | 019 7 dx 
Zuni wij -/ 1018, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৭১; ই“আকুত আল-হামাভী, 0010] ৫) ' ৬ (বৈরূত: দারু সাদির, ১ম সংস্করণ 
১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৭২ 


. তাঁর প্রকৃত নাম “আলী । উপনাম আবুল-হাসান । পিতার নাম সাঈদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান “আলী ইব্‌ন সাঈদ 


ইয়াকুব আদৃ-দাওরাকী, যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার, আবু হাফস আল-ফাল্লাস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তার থেকে আবু হাতিম 
করেন। তিনি ১১) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৩১৩ হিজরী 
সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. (V2 01 0008811, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; 7110017]-0061, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৯; 76077 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫-৬৬; ZEK 2} -0d &, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; KN 7 ৮1), প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, 
পৃ. ২৭; A -A ৮৪, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; | 808 Jie d xZ ni wij -11)]6, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭১ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘ইব্রাহীম । উপনাম আবু ইসহাক । পিতার নাম খুরাইম। তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক “ইব্রাহীম ইব্‌ন 
খুরাইম ইব্‌ন কুমাইর ইব্‌ন খকান আশৃ-শাশী আল-মারওয়াষী । তিনি “আবদ ইবৃন হুমাইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার 
থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্মুওয়াই আস্-সারাখসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি 
নির্ভরযোগ্য রাভীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৩১৮ হিজরীর শাবান মাসে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 


১৪. 
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‘ইমরান ইব্ন মুসা ইব্‌ন মাজাশিই (মৃত ৩০৫ হিজরী)" 


১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল-বুসতী (মৃত ৩০৭ হিজরী) *৩ 


১৬. 
১৭. 


“উমার ইব্‌ন সা'ঈদ ইবৃ্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন সিনান আত্-ত্বযী” আল-মানবিজী (মৃত হিজরী) ** 
“উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইবৃন ইয়াহইয়া আল-হামদানী মৃত ৩১১ হিজরী) ৫ 


৪২. 


৪৩. 


৪৪. 


8৫. 


দ্র. mi ৪ 0 4৮০% ৮, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘ইমরান । উপনাম আবু ইসহাক। পিতার নাম মূসা । তীর বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ইসহাক “ইমরান ইব্‌ন মুসা 
ইব্‌ন মুজাশি‘ই আল-জুরজানী আস্-সাখতীয়ানী। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ২১০ হিজরী সনের 
মধ্যভাগে জন্ুগ্রহণ করেন। তিনি হুদবাহ ইব্‌ন খলিদ, শায়বান ইব্‌ন ফার্রুখ, ইব্রাহীম ইবৃন মুনযির আল-হিযামী, ইব্‌ন আবী 
শায়বাহ, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, আবুর্-রবী“ আযৃ-যাহরানী, আবু কামিল আল-জাহদারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তীর 
বর্ণনা করেন । হাকিম (মৃত হিজরী) বলেন, 41019 ৬3১০ ১3৫ ০0:8০ 2 ৬১৯৭ ৪১ -তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য 
রাভী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং হাদীছ অন্বেষণে অধিক ভ্রমণকারী । হামযা আসৃ-সাহমী বলেন, ১ ০৪ ০12০ ০৪ ১ 9 
4 I ২৯১৯৭ ০৬১০০ ৬২৯১৯ -আবু ইসহাক ইব্‌ন “ইমরান ইব্‌ন মুসা জুরজানী একজন সত্যবাদী রাভী ও স্বীয় যুগের 
একজন খ্যাতনাম মুহাদ্দিছ ছিলেন । “আবদুল-হাদী আদৃ-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, ১০১ ৮ ০ 45 6 - 
তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনের রজব মাসে ১০০ বৎসর বয়সে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র gi 2 01 00860 1 পরাণ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭; 71101 ৮} -00 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬২-৬৩; 28077 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০; ZEK } -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; 10107081016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
২৭; /0-06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-৪৯; A) -Am৪, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩; AY -' 00181 00080110110 
প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; | 89 62 d xZ ni wr) -Abme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩ 

তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক । উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম ইব্রাহীম । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ ইসহাক ইবৃন 
ইব্‌ন ইসমাঈল আল-কাষী আল-বুসতী । তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সা‘ঈদ, ইসহাক, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার, হিশাম ইব্‌ন খলিদ আল- 
আযরাক, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “ইমরান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ আল-বাধ্যার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তীর থেকে আবু 
আল-হাশিমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10॥ ৪0 | 00)8)7 ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪০; ZK 77-0 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০১-০২; A -01 |) 
dxZKixe mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬, 080) ৫) ৬, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫7 A -A bm, প্রাগুক্ত, 
২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘উমার । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম সাঈদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর “উমার ইব্‌ন সাঈদ ইবৃন 
আহমাদ ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন সিনান আত্‌-তবঈ’ আল-মানবিজী । তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন । তিনি ওয়ালিদ ইব্‌ন “উতবাহ, আবু 
ইসহাক আল-আদরামী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান আল- 
বুসতী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবৃন “ঈসা ইব্ন “আবদুল-কারীম আত্-তুরসূসী, আবুল-কাসিম “আবদান ইবৃন হুমায়দ ইব্‌ন রশীদ 
আত্-ত'ই আল-মানবিজী, আত্-তৃবারানী, ‘আবদান ইব্‌ন হামীদ আল-মানবিজী, আবু আহমাদ ইব্‌ন “আদী, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
“আবদুল-মালাক আল-মানবিজী, আবুল-আসাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইলইয়াস আল-বালিসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিব্বান 
(মৃত ৩৫৪ হি.) বলেন, 2 ০১. ০:30 29 3৩ এ ২ এ -তিনি ৮০ বছর পর্যন্ত দিনের বেলায় রোযা রেখেছেন এবং 
রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেছেন । তার মৃত্যু সন সম্পর্কে জানা যায়নি। 

দ্র. গা॥ 2 0 80) 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১; 08১) -৫) 1), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; || -A be, 
প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮৭; | 708 Jie d XZ ni wij -A me, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘উমার । উপনাম আবু হাফস। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু হাফস “উমার ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন বুজাইর আল-হামদানী আস্-সামারকান্দী। তিনি হাদীছের হাফিয, বিশ্বস্ত রাভী ও মুসনাদ সংকলক ছিলেন। তাকে ৮* ২১৯ 
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১৮. জাফর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সিনান আল-কাত্তান (মৃত ৩০৭ হিজরী) ** 
১৯. জা“ফর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন “আসিম আল-বাধ্যায আদ্-দিমাশকী (মৃত ৩০৭ হিজরী) ** 
২০. ফযল ইব্‌ন হুবাব আল-জামহী (মৃত ৩০৫ হিজরী) *” 


৪৬. 


৪৭. 


৪৮. 


১৩ 5199 বলা হয়। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও তাফসীর কারক ছিলেন । তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্তার। এই পণ্ডিত ২২৩ হিজরী 
সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতাও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি তার সন্তান “উমারকে নিয়ে পণ্ডিতদের কাছে গমন করতেন । তিনি 
(উমার) “ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবাহ, বিশর ইব্‌ন মুআয আল-'আকাদী, ‘আমর ইব্‌ন “আলী আল-ফাল্লাস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মূসা আল-কিসা'ই প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আবু সাদ আল-ইদ্রীসী বলেন, | 4] ০১১৯ এই ৪ ০০১৯ ০১০৪ এএ 
21৯13 038 সখ ওই | । তিনি ৩১১ হিজরী সনে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. gv € 01 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪০২-০৪; 28K 20) 010) -10 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 88০-8১; 
71101 7-00 (11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৯-২০; A -ve: nd 01081 011 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯1117881106, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬; A ০৪ ৪/6 ৫ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ' } 0) )-ট] , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; 
LEK VY} -0d 8M, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩ 

তাঁর প্রকৃত নাম জাফর | উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আহমাদ । তিনি তার পিতা হাফিয আবু জাফর আল-কাত্তান, তামীম 
থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু বকর ইব্‌ন মুকরী’, ইব্‌ন ‘আদী, আবু ‘আমর ইব্‌ন 
হামদান, কাষী ইউসুফ আল-মায়ানাজী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি 
৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, 4১%; ০১১ 4%, 3. তিনি ৩০৭ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥ ৪ 01 00087 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৮১ 7010177-008)1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. ৭৫২; 76077 
00) 010] -10 1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৮৭; ZEK ৮} -00 4%, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯ 

তাঁর প্রকৃত নাম জা“ফর। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম আহমাদ ৷ তবে তিনি রওওয়াস নামে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার বংশ 
পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ জাঁফর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন “আসিম আল-বয্যায আদ্‌-দিমাশকী । তিনি বাগদাদে হিশাম ইব্‌ন 
বর্ণনা করেছেন । তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ আদ্‌-দুওয়ারী, “আবদুস্-সামাদ ইবন “আলী আত্- 
তুসতী, জাফর আল-খুলদী, আবু “আলী ইব্‌ন সাওয়াফ, আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । ইমাম দারেকুত্নী 
বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 21 y0V ০৮ 6 , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-০৯; ইব্‌ন “আসাকির, ?॥ 1101 )01 011 (বৈরূত: দারুল-ফিকর, 
১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩ 

তাঁর প্রকৃত নাম ফযল। উপনাম আবু হাফস। পিতার নাম আবু খলীফা ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু খলীফা ফযল ইব্‌ন হুবাব 
“আমর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুঁআইব আল-জুমাহী আল-বসরী আল-আ“মা। তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্মখহণ করেন। তিনি ২২০ 
হিজরী সনে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আল-কা“নাবী, মুসলিম ইব্‌ন ইব্রাহীম, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর, 
আবুল-ওয়ালীদ আত্‌-ত্বয়ালিসী, আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন হিশাম আল-কৃহযামী, “আমর ইব্ন মারযুক, হাফস ইব্‌ন “উমার আল-হাওদী, 
জুমহী, “আবদুর-রহমান ইব্‌ন মুবারাক আল-“আইশী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, 
আবু “আওয়ানা, আবু বকর আস্-সূলী, আবূ “আলী আন্-নায়সাপুরী, আবুল-কাসিম আত্-তৃবারানী, আবূ আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবু 
জাফর আল-বসরী, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস্-সুনী, ইব্রাহীম ইব্ন আহমাদ আল-মীমাষী, মুহাম্মাদ ইবৃন সাঈদ 
আল-ইস্তাখরী, সাহল ইব্‌ন আহমাদ আদৃ-দীবাজী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আব্বাস আল-বাসরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তার তাযকিরাতুল-হুফ্ফায গ্রন্থে বলেন, ৪ 38217 ০০18৫ ৪১৮০ ৩১৯১ 9এ। 
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২১. মুফাষ্যাল ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুফায্যাল ইব্ন সাঈদ আল-জানাদী (মৃত ৩০৮ হিজরী) ** 
২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী ‘আউন আন্-নাসা’ঈ আর্-রয়্যানী (মৃত ৩১৩ হিজরী) * 
২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জুনাইদ আর্-রাষী (মৃত ৩৪৭ হিজরী) ** 


৪৯. 


৫১. 


“আবদুল-হাদী আদৃ-দিমাশকী আস্‌-সালিহী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, ৩৪১2] 3383০ 5১১20 65 4 95 9৩ । হাফিয 
আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তার আল-“ইবার গ্রন্থে বলেন, 1০ 3১:২1 133১০ ১৯৪ ৩৩ । মুসলিম ইব্‌ন কাসিম বলেন, 
তিনি নির্ভরযোগ্য ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী রাভী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবুল-হাসান ‘আলী ইব্‌ন ইউসুফ আল-কিফতী (মৃত 
৬২৪ হিজরী) বলেন, ০০ ০4০ 203 ১] ০০ ৩১০ এএ -তিনি কবিতা ও অভিধান শাস্ত্রে উচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। তিনি 
৩০৫ হিজরী সনে জমাদিউল-আখির মাসে ১০০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] 2 01 why 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭-১০; Z2EK 20) 018] -10 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৮৭; 
ZAKI VE -00 8M, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭১; A -161 ng 01/8011011) প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১০৬; AY -06॥. 
প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯; ||| 0) -৷৪ 010, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪; ki ৮ ৪৷॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; 0011] - 
90 |. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫ ॥ ৮) -9%, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৮; 11080] G6 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২১৬; '/ 0) )-8"| , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; 26K ৮} -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬; আবুল হাসান ‘আলী ইব্‌ন ইউসুফ 
আল-কিফতী, 91081 Gd 07 (| vAwewbb॥ (বৈরুত: মু'য়াস্‌সাসাতু আল-কুতুবিস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ 
হি./১৯৮৬ খি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুফায্যাল। উপনাম আবু সা“ঈদ ৷ পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু সাঈদ মুফাযৃযাল ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুফায্যল ইব্ন সাঈদ ইমাম ‘আমির ইব্ন শারাহীল আশৃ-শাঁবী আল-কৃফী আল-জানাদী | তিনি 
মক্কাতে জনুশ্রহণ করেন। তিনি মক্কার ফযীলাত সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি সামিত ইব্‌ন মুঁআয আল-জানাদী, 
ইব্‌ন শাবীব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইবৃন হিব্বান, আবু বকর ইবৃন মুজাহিদ, “আবদুল-ওয়াহিদ 
ইব্‌ন আবী হাশিম, আবুল-কীসিম আত্-তবারানী, আবু বকর ইব্‌ন আল-মুকরী', আবু জাফর আল-“উকাইলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। আল-“উকাইলী বলেন, 21৯]| ১৯:৬০ 321৯ 65১৫৯] ১৯ ৪১3 24 ৬১০০৪ আমি ও আবু সাঈদ আল-জানাদী 
মক্কাতে এসে মাসজিদে হারামে (মাথা) মুণ্ডন করলাম । আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। 
আবুল-কাসিম আল-মানদাহ্‌ বলেন, তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0\ ৪ 0) WEY 1, প্রাপ্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫৭-৫৮; A) 10010] 00)011011 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৬; 
wi 071-001), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭; Kh 7 ৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০; 0810) ৫) ' ৬ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৭০; /| -66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.8৫৪; A -A ৮৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২০-২১ 


. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম আহমাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা“ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 


আহমাদ ইব্‌ন আবী “আউন আন্‌-নাসা’ঈ আর্-রয়্যানী। তিনি “আলী ইব্‌ন হুজর, আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আদ্‌-দাওরাকী, ইব্রাহীম 
ইব্‌ন সাঈদ আল-জাওহারী, হুমায়র ইব্‌ন যানজাতীয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন তিনি আবু মুস‘আব 
থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি ১৯9 ৮১৯ গ্রন্থে ইব্‌ন যানজাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম, সুলাইমান আত্-তৃবারানী, আবু আহমাদ ইব্‌ন 'আদী, আবু বকর আল-ইসমা“ঈলী, আবু আহমাদ ইব্‌ন 
গিতরীফ, মুহাম্মাদ ইবৃন মুহাম্মাদ সাম“আন প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন । তিনি ৩১৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 010 ৪0 | ॥])8)7) ৮ প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৩৫; / | -0181) d XZ Ki xe mn Bek 01611), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ১৫; A) -8118, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৩; A -661, প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জুনাইদ আর্-রাযী । তিনি দামিশকে বসবাস করতেন । তিনি খুরাসান, “ইরাক 
ও শাম সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয়ুব ইব্‌ন 
বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবুল-হাসান ইব্‌ন জাহদাম, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন “উমার ইব্‌ন নস্র, 
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২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “আবদুস্-সালাম আল-বৈরূতী (মৃত ৩২১ হিজরী) ৭২ 
২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুর-রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস্-সারাখসী আদৃ-দাগুলী (মৃত ৩২৫ হিজরী) “* 
২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদির্-রহমান আস্-সামী আল-হারাভী (মৃত ৩০১ হিজরী) «১ 


৫২. 


৫৩. 


৫৪. 


“উকাইল ইব্‌ন “উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । ‘আবদুল “আযীয আল-কাত্তানী তার 44289 গ্রন্থে বলেন, 
৬০০ ১৬52 এ তিনি ৩৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 70101 0]-00 81, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৭-৯৮; A -Bnéw dx ZK i xe mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
১৬; A) -06॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু ‘আবদির্-রহমান | কুনিয়াত মাকহুল। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন্-নাহ্হাস, আহমাদ ইব্‌ন সুলাইমান রুহাভী, আহমাদ ইব্‌ন হারব আত্-তৃ’ই, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন 
বা‘লাবাক্কী, হাজিব ইব্‌ন সুলাইমান আল-মানবাজী, “আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবীল-মাদা"ই প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। 
তার থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু সুলাইমান ইব্‌ন যুবায়র, আবু বকর আর্-রবা“ঈ, আবু মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাকওয়ান, 
হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের ইমামদের মধ্যে একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি একজন 
নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ১১৯| ৬৪ ০১০] এ॥এ। ১5 এ -তিনি হাদীছ 
শাস্ত্রের জগতে একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি ৩২১ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ 01 000-)71 ৮, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪; 7011 27-00 811, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৮১৪-১৫; 7 eK 7 
0] 018] -nV »0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২২; ZEK 7} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১; A ৮৪০৪ 66 ॥৪প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 
২৭১; A -086॥ প্রাপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; ৷৷৷ ৮ ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ‘আবদুর্-রহমান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস 
খুরাসানের একজন ভাষাবীদ, ফকীহ্‌, রাভী ছিলেন। “তিনি দু'বছর নায়সাপুরে অবস্থান করেন, এ সময়ে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইয়াহইয়া আয্-যুহাইলী, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন বিশর এবং তাদের সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণ থেকে উপকৃত হন। তাছাড়া তিনি 
“ইরাকে ও হিজাজে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা“ঈল আল-আহমাসী ও তার সমসাময়িক থেকে । তিনি যা“আফরানী, সা“দান ইবৃন নস্র, 
হুসাইন ইব্‌ন আবু “ঈসা প্রমুখ । তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু আহমাদ ইব্‌ন আদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইব্‌ন হারস, হাফিয আবূ “আলী আন্-নাইসাপুরী প্রমুখ । তার রচিত গ্রন্থ “আল-আদাব', ফাযাইলুস্-সাহাবাহ। তিনি ৩২৫ হিজরী 
সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. MN ৪110 Wb ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৬০; 7 EK 220) 1010) -10)0, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০-১১; A - 
66), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫; kV ৮ ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; 2 1 ৮} -00 4%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৩- 
২৪; (7180) -| 00708] -1 01080, পাগক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; 7077 -0d 8, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৪-৪৫ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবু “আবদিল্লাহ। পিতার নাম “আবদুর রহমান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “আবদিল্লাহ 
উয়াইস, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আশৃ-শাফি“ঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মু*আবিয়া আন্-নায়সাপুরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুকাতিল আল-মারওয়াষী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন । তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আল-“আব্বাস ইব্ন ফযল আন্‌- 
নাযরাভী, বিশর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুযানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । তিনি ৩০১ হিজরী সনের যিলকৃদাহ্‌ মাসে ইন্তিকাল করেন । 
তবে কেউ কেউ বলেন, ৩০২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথমটি অধিক বিশুদ্ধ । 

দ্র. (৮ ৪ AW) Wb V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; 7 eK ৮70) 010) -10 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮; A - 
66), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২10108016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭; 21 2] -00 8, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭- 
৯8; KZ veya -1 00708) -| 0000, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; 76077 -00 6, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৭ 


Dhaka University Institutional Repository 


২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্মাদ ইবৃন সা‘ঈদ আদ্‌-দূলাভী (মৃত ৩১০ হিজরী) ** 
২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুনযার আন-নায়সাপূরী (মৃত ৩১৮ হিজরী) ++ 
২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম আসৃ-সারাজ (মৃত ৩১৩ হিজরী) “* 


৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম ‘মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বিশর। পিতার আহমাদ। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বিশর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ 


৫৬. 


৫৭. 


ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্ন সাঈদ ইব্‌ন মুসলিম আল-আনসারী আদৃ-দুলাবী আর্-রাধী আল-ওয়ার্রাক। তিনি ২২৪ হিজরী সনে জনাশ্রহণ 
করেছেন। তিনি “ইরাক ও শাম সহ বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ 
জাওওয়াষ, হারূন ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আ-ঈলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-“উলাইয়া, আবু ইসহাক আল-জুজানী, আবু বকর 
মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদুর্-রহমান আল-জু“ফী, ইয়াধীদ ইব্‌ন “আবদুস্-সামাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আউফ আল-হিমসী প্রমুখ থেকে হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্ন হিব্বান, “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম, আবু আহমাদ ইব্ন “আদী, আবুল- 
কাসিম আত্-তৃবারানী, আবু বকর ইব্ন আল-মুকরী', আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুহান্দিসী, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন 
কুর্রাহ আর-রু“আইনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইতিহাস ও উলামা কিরামদের জীবন মৃত্যুর সময় সম্বলিত অনেক উপকারী 
গ্রন্থ রচনা করেছেন । সে সমস্ত গ্রন্থের উপর তার পরবর্তী “উলামা-ই কিরাম নির্ভর করেছেন । ইমাম দারেকুত্নী বলেন, ০৯৫ 
৯৯ উর! ০১৭ ৩৩ 09149 4৪ | ইব্‌ন ইউনুস বলেন, ০১ 049 42১০) ০৯19৪ ১২ 9 এএ | তাকে শাফি'ঈ মতালভী 
ফকীহ বলা হয়। তিনি ৩১০ হিজরী সনের যিলর্কদাহ্‌ মাসে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘আরজ’ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mdi ৪01 00)-% 1, প্রাগক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১১; 70101 7} -0 8, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯-৬০; Z2 eK 72 
0) 010] -1)0 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৭৭; 26K} -00 4, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২১-২২; A | -071110, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, 
পৃ. ২১৩-১৪; "10 )-া] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; A | -0॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬০; kh Zh-hne, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৫২-৫৩; A ৪% ৪/8 | প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; | 0 02} -A ৪৭, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 
৩৫২; A -Abme, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, প.৩৭০-৭১ 

তাঁর প্রকৃত নাম ‘মুহাম্মাদ । উপনাম আবু বকর । পিতার ইব্রাহীম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুনযার 
আন্-নায়সাপুরী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। তার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ৮৪১৩১ ৪ 81১31 

৮৭] ৩৯31 ৮ ইত্যাদি। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.)-এর মৃত্যুকালিন সময় জনুগ্রহণ করেন। তিনি রবী" ইব্‌ন 
ইব্‌ন “আবদুল-“আযীয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তীর থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু বকর ইব্‌ন আল-মুকরী', 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবৃন “আম্মার আদৃ-দিমইয়াতী, আলী ইব্‌ন শাবানের দুই সন্তান হাসান ও প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 
তাকে শফি'ঈ মতালন্তী ফকীহ বলা হয়। আবুল-হুসাইন ইব্‌ন কান্তান (র.) বলেন, তিনি একজন ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও নির্ভরযোগ্য 
রাভী ছিলেন। “আবদুল- ওহাব আস্-সুবকী (মৃত ৭৭১ হিজরী) ০১9 ০8 ১৫৯০ 4৭] ০৫ - তিনি একজন ইমাম, 
মুজতাহিদ, হাফিয ও ছিলেন । আযৃ যাহাবী বলেন, 1551 3১ 3৪১ 049 ০০১৩৯) A 2১৭ ৩৩ 2৪০০০ OK | 
তার মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, আবু ইসহাক আস্-সিরাজী (মৃত হিজরী) তার” ১5 নামক গ্রন্থে বলেন, 2 ৫০০ 
83 ৩১১৩১ ১১০ 51 ৪:৩০ ১৯ - তিনি ৩০৯ অথবা ৩১০ হিজরী সনে মক্কাতে ইন্তিকাল করেছেন । কিন্তু ইমাম আযৃ-যাহাবী বলেন 
আবু ইসহাক আস্-সিরাজী ভুল বশত এই সনের কথা বলেছেন যা সঠিক নয়, কারণ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন “আম্মার তার 
সাথে ৩১৬ হিজরী সনে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হিজরী) 
বলেন, 4.১%; ১১০ ৪3৮ 2১5 2০ এ - তিনি ৩১৮ হিজরী সনে মক্কাতে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪0 00)-)7। 1 প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-৯২; 2K 7-00 ৫, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮২-৮৩; 26077 
0) 1010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৯৪; 7107-00 84, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০; ZEK Yk kw Bow y-Kyiv 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩; || ৮) -9%, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩; Kh ৮ -॥॥৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০; 
| 00 07] -A BW, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭; শারফুদ্দীন আন-নবভী, 70118) ॥1010] -] ৷ (বৈরত:দারুল কুতুবিল 
‘ইলমিয়াহ, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৯৭ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ইসহাক ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ 
তিনি ২১৬ হিজরী সনে নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বাগদাদে অবস্থানের পর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । তিনি 
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্-তামীমীকে দেখেছেন, তবে তীর থেকে কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নি। তিনি ইসহাক, কুতাইবা ইবৃন 


৩০. 
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মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হিজরী) 


৫৮. 


বর্ণনা করেন। খতীব বলেন, 534 ৫ ০:০3 ০১১৯4০৪০০01 4851 ০5 এ -তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
রাভী ছিলেন৷ তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । তিনি অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি 
নিজেই বলেছেন, আমি ১২০০ বার কুর'আন খতম ও ১২০০ বার রসূল (স.)-এর শানে কুরবানী করেছি। “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন 
আবী হাতিম বলেন, $$ 5১১০ 01১: 4৩২] ৯) - আবুল-'আব্বাস আস্‌-সার্রাজ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন সত্যবাদী ও 
নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। আবু ইসহাক আল-মুযাক্কী বলেন, ৯9০২ ২১ ৫1১৯] এএ- মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আদৃ-দাক্কাক 
বলেন, , ০3 ৬০3০9 4০ dl ৬৮০ ll ০০ ৯৯ ০১০১৭ 6 ৯ OS ৬৯০৬ 0019 ৫39 215 
৩১৯ - আবু সাহল আস্-সু“লুকী বলেন,1- 01 - তিনি ৩১৩ হিজরী সনের রবী“উল-আওয়াল মাসে ৯৬/৯৭/৯৯ বছর 
বয়সে নায়সাপূরে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. mv ৪01 00)-061 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯৮; 70101 77-00 810, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩১-৩৫; 76077 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭-৫০;7॥%1 601, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৬২; 780] -00 &, প্রাগুক্ত, 
পৃ. ৩১৪; ॥| -A॥৷৪, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৫; A {| -0}2 1, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৫২-৫৩; ' } 0 )-01] 0, প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২01 0.৮) -৷৪৮, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১; A -06।) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৭3 kv 10116, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮; KZ eyA -1 0008) -| 00800, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; A 6০? 61 &1|01 ॥( প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 

তার নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর, ইমামুল 'আয়িম্মাহ উপাধীতে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তার পিতার নাম ইব্‌ন ইসহাক, বংশ 
পরিক্রমা হল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ইব্নুল-মুগীরাহ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন বকর আস্‌-সুলামী আনৃ-নায়শাপুরী আশ্‌- 
শাফি‘ঈ । তিনি ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপুরের এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ 
শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম 
কুতাইবাহ্‌ ইব্‌ন সাদ (মৃত ২৪০ হি.)-এর নিকট গমন করার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তার পিতা তাকে বলেন, “প্রথমে 
তুমি কুর'আন মুখস্থ করো, তারপর তোমাকে অনুমতি দিব'। ইব্‌ন খুযায়মাহ (র) বলেন, “আমি তখন কুর'আন মুখস্থ করলাম 
(এরপর অনুমতি প্রার্থনা করলে) আমার পিতা আমাকে বললেন, “আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো, যতদিন না তুমি নামাযে পূর্ণ 
আহমাদ ইব্ন মানী‘, বিশর ইব্‌ন মুঁআয, আবু কুরাইব, “আবদুল-জব্বার ইব্‌ন ‘আলা’, আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আদৃ-দাওরাকী, 
সাঈদ আল-আসাজ্জী, ইউসুফ ইব্‌ন ওয়াদীহ আল-হাশিমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না, হুসাইন ইব্‌ন হুরাইছ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবান আল-বালখী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদুল- হাকাম, আহমাদ ইব্‌ন মুবারাক আল-মুসতামলী, ইব্রাহীম ইব্‌ন আবী তালিব, আবুল- 
হামদান, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন মিহরান আল-মুকরী', আবু বকর ইবৃন ইসহাক আস্-সিবগী, আবু সাহল আস্-সু“উলুকী, হুসাইন 
কারাবীসী আল-হাকিম, আবুল-“আব্বাস আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ আস্-সুনদৃকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তিনি মাযহাবগত দিক 
থেকে শাফি'ঈ (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, আর “আকীদাহগত দিক থেকে মুতাযিলী “আকীদাহ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি 
৩১১ হিজরীর জিলকা“দাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন । তার অনুজ প্রতিম আবু নাসির তার জানাযা 
নামাযের ইমামতি করেন । নামায শেষে তাকে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে 
পরিণত হয় । ইব্‌ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হি.) বলেন, ১১০ 4 ৯১ “-তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। 
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৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন খুরাইম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-“উকাইলী আদ্‌-দিমাশকী (মৃত ৩১৬ হিজরী) *৯ 
৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসায়্যিব ইব্‌ন ইসহাক আল-ফারগানী (মৃত ৩১৫ হিজরী) ১ 


৫৯. 


ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হি.) বলেন, ৬১৭; ১3--31 ১৯১ 345353 ৩% ০১০ 31 8 ‘আমি ইব্‌ন খুযায়মাহর মত হাদীসের সনদ 
ও মতন সমূহের মুখস্থকারী অন্য কাউকে দেখিনি ইমাম দারেকুত্নী বলেন )১৮%]৷ ১১০53 44 5 -ইবন খুযায়মাহ্‌ 
হাদীছের লদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ইমাম ছিলেন, তিনি নির্ভযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করতেন । তার কোন তুলনা হয় না। খায়রদ্দীন আয্-যিরিকলী 
বলেন, 233314 1১৫৯০ ভিজ 04০ ০১:০০ ও৪ 90 24 2১ সা Cll 52 ০৪ 3 ৬৯ ৬৯৯৯ -'মুহাম্মাদ ইবৃন 
ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ আস্-সুলামী আবু বকর ছিলেন স্বীয় যুগের নায়সাপূরের ইমাম, ফকীহ্‌, মুজতাহিদ ও হাদীছের পণ্ডিত 
ছিলেন।' আবু “আলী আন্-নায়সাপুরী বলেন, 894] 5/4) ৮4১১-৩9-১৯ ৩4481৯৩১৪১১ ৩ ৩ ইবন 
খুযায়মাহ এমনভাবে ফিক্হ সংক্রান্ত হাদীছ মুখস্থ করতেন, যেমনভাবে কারী কোন সূরাহ মুখস্থ করে থাকেন ।' 

দ্র রা রি ॥])-001 1, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৮২; 72010117700 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০-৩১; 762 
0) 010] -11)0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পূ. 88১-৪৬; ZEK Wk - kw Bow y- (1) প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১৯; ZEK Wy -00 (|, 
প্রাগুক্ত, এ -৩১৪7 | -0)7 |, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৬; 0 )-8] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; A) - 
61010 01811]110 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯; | 010)-80, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; A -0৫॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ.৪৬২; kV 5 88101, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮; KK 7 yA -| qd x ej -1 0080, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮, 
॥108)8 60 8h প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ইউসুফ ইবৃন ইব্রাহীম আস-সাহমী, 2 ॥ ৮]. 881) (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল 
মা'আরিফুল “উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৫০ ধ্রি.), পৃ. ৪১৩; আহমাদ ইব্‌ন “উছমান আয-যাহাবী, A -00.) 1 
76007] -0] 0% (বৈরূত: দারুল কুতুবিল “ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১০ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবূ বকর । পিতার নাম খুরাইম। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুরাইম 
ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ান আল-“উকাইলী আদৃ-দিমাশকী । তিনি হিশাম ইব্‌ন “আম্মার, “আবদুর্-রহমান 
খলিদ, মু*আওয়াল ইব্‌ন ইউহাব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন । তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, হামীদ ইব্‌ন হাসান আল- 
ইব্‌ন মুসা আস্-সিমসার, কাষী মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ আল-আবহারী, ফঘল ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন আল-মুশযিন, “আলী ইব্‌ন 
হুসাইন আল-ইনতৃকী, আবূ বকর ইব্‌ন আল-যুকরী', আবু আহমাদ ইব্‌ন আল-হাকিম, “আবদুল-ওহাব আল-কিলাবী প্রমুখ হাদীছ 
বর্ণনা করেন। তিনি ৩১৬ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. (৮ ৪ 01 000-061 ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪২৮-২৯; A -086॥) প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২; 10017 -1016, 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯; A 6০} 6] &॥| (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১০-১১ 


. তার নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু “আবদিল্লাহ। তার পিতার নাম ইব্‌ন মুসায়্যিব তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু “আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ 


ইব্‌ন মুসায়্যিব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন ইসমা“ঈল ইব্‌ন ইদ্রীস আন্-নায়সাপুরী আল-আরগীয়ানী। তিনি ২২৩ হিজরী 
সনে জনুগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য খুরাসান, “ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করেন। 
তিনি ইসহাক ইব্‌ন শাহীন, “আবদুল-জব্বার ইব্‌ন “আলা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিম আল-বা“আলাবাক্কী, হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান আল- 
“আনসী, আবূ সা'ঈদ আল-আসাজ্জী, ইব্রাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল-জাওহারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার, যায়দ ইব্‌ন আখরাম, মুহাম্মাদ 
“আবদির্-রহমান আল-ওহাবী, হুসাইন ইব্‌ন সায়্যার আল-হার্রানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন 
আস্‌-সারাখসী, আবুল-হুসাইন আল-হিজ্জাজী, আহমাদ ইবৃন মুহাম্মাদ আল-বালুভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আবু “আবদিল্লাহ 
আল-হাকিম বলেন, ০১১:৯এ]| | 05 049 cE ol dal se ২৯১৯ Al ওই 0 ৯ 92 0৫ । তিনি ৩১৫ হিজরীর 
জমাদিউল-আওয়াল মাসের মধ্যবর্তী সময় শনিবার ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। “আবদুল-হাদী আদৃ-দিমাশকী বলেন, ৪9 
255 ০459 FE) Aly dis 4১55 ৯১২০ ০০০৯ খন Nl এ ভ৪ এ. ৩২ ২০৯৯৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসায়্যিব ৩১৫ 
হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 
দ্র wmv 8011 wg b- 0} ॥ প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪২২-২৬; 2K ৮} -00 6, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৯-৯১; 26072 
0] 0] 1 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০২; 7111)67 87111)6, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 8৫৫-৫৮; KZveyAy -| 00) 
ej -| 00805, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; 1 0॥0-0] এ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; A | -810019 01080110101 প্রাগুক্ত, 


Dhaka University Institutional Repository 


৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন কুতাইবা (মৃত ৩১০ হিজরী) ৬ 
৩৪. হাসান ইব্ন সুফইয়ান ইব্‌ন “আমির আশৃ-শায়বানী আল-খুরাসানী আন্-নাসাভী (মৃত ৩০৩ হিজরী) *২ 
৩৫. হায়ছাম ইব্‌ন খল্ফ আদৃ-দুওয়ারী (মৃত ৩০৭ হিজরী) ** 


৬১. 


৬২. 


১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০; A -0৫॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; kh ০৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫; A b&b yh hi nk 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭; ZV %L 81710), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২ 

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম হাসান । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
হাসান ইব্‌ন কুতাইবা ইব্‌ন যীয়াদাতুল-লাখমী আল-“আসকালানী। তিনি ফিলিস্তিনের মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাছাড়া তিনি হাদীছের 
ইমাম ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ, হিশাম ইব্‌ন “আম্মার, ইব্রাহীম ইবৃন হিশাম আল-গস্সানী, 
ইয়াধীদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাওহাব আর্-রমলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমাহ, “ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ, হারমালাহ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন আয্-যিম্মানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবূ “আলী 
বর্ণনা করেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্‌ন “ইমাদ আদৃ-দিমাশকী (মৃত ১০৮৯ হিজরী) 
বলেন, ৪ 4% এ 5 - তিনি একজন হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ছিলেন। তিনি ৩১০ হিজরী সনে 
ইন্তিকাল করেন। 

দ্র mov 2 0 /00-)7॥ ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৩; 2K ৮7-04, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৪-৬৫; ZEK 2 
0) 10] 1 10, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১; 7077 -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; A) -॥ 10118, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২; 
AY -&6॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; ১ ৮ ৮৪৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪ 

তাঁর প্রকৃত নাম হাসান। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম সুফইয়ান। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-“আব্বাস হাসান ইবৃন 
সুফইয়ান ইব্‌ন ‘আমির ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয ইব্‌ন নু“মান ইব্ন “আতা আশৃ-শায়বানী আল-খুরাসানী আন্-নাসাভী | তিনি ২৮০ 
হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ইমাম নাসা'ঈ (র.) থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কিন্ত মৃত্যু হয়েছে একই সনে । 
বর্ণনা করেন। হাকিম (র্‌. ) বলেন, 44119 ০৫219 019 cl ৪ এ rac ৪ 0) ৬১১৯৪ 60308 ০৪০১] 0 
৮১15 ৷ আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান বলেন, ৪২2১০013543 ২3৮ 85983 ৮ 5৬১৯) ০০853 50৯9 ৩০৪ ৩৯] 0৫ 
| । আহমাদ ইব্‌ন “আলী আর-রাধী বলেন, ১৮৫ | ৬৪ ০১ ০] - দুনিয়াতে হাসান ইব্‌ন সুফইয়ানের সাথে তুলনা 
করার মাত কেউ নেই। আবুল ওয়ালীদ আন্-নায়সাপুরী বলেন, ৫% 15331 ০8 ০৯ ০১] 04 তিনি ৩০৩ হিজরী সনে 
রমাযান মাসে নাসা শহর থেকে তিন ফারসাখ দূরে বাল্য গ্রামে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা] ৪ 01 000-)11 1. প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬২; 20101 7)-01 81, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩-০৫; ZEK 7 
0) 010] -1)0 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪-২৬; | (| ) -3] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; wi 017)-18 01), প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ১৮১71057180 BZ) -K Fi V প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪; 010) -80% 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪০; A) - 
(6১, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 88৫; 11017181016, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; K 2 yA -1 qd xj - 00800, প্রাগুক্ত, 
১২শ খণ্ড, পৃ. ২২-২৩; A ৮৪০ 6] | (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; ॥ ॥৮) 011), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২ 


. তাঁর প্রকৃত নাম হায়ছাম। উপনাম আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম খলফ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু মুহাম্মাদ হায়ছাম ইব্‌ন খলফ 


ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন “আবদির্-রহমান ইব্ন মুজাহিদ আদৃ-দুওয়ারী আল-বাগদাদী | তিনি ‘আবদুল-আ‘লা ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আন্‌- 
নারসী, “উবায়দুল্লাহ্‌ আল-কাওয়ারীরী, “উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ, ইসহাক ইব্‌ন মুসা আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা 
করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু বকর আশৃ-শাফী“ঈ, “আবদুল-“আযীয ইব্ন জাফর আল-খীরাকী, আবু বকর 
আল-ইসমা“লী, আবূ বকর ইব্‌ন আল-মুকরী", ইব্‌ন লু'লু* আল-ওয়ার্রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন । শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত 
৭৪৮ হিজরী) বলেন, 4) $৯ ৯1 ৩59 ০৮ 8০31 ০৪ এএ | আল-ইসমা“ঈলী বলেন, ১5৯3। ১51 6 - তিনি 
নির্ভরযোগ্য রাভীদের মধ্যে অন্যতম | আহমাদ ইবৃন কামিল বলেন, 4346] ৯১০ 1১৯ 44351 ১৫5 4১ ১১৯ ৭1 এ - তিনি 
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৩৬. হুসাইন ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াধীদ আল-মালিকী আল-কান্তান আল-জাস্সাস (মৃত ৩১০ হিজরী) ৬ 
৩৭. হুসাইন ইব্‌ন ইদ্রীস ইব্‌ন মুবারাক ইব্‌ন হায়ছাম আল-হারাভী (মৃত ৩০১ হিজরী) ৬ 
৩৮. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা+শার আস্-সুলামী আল-জাযারী আল-হার্রানী (মৃত ৩১৮ হিজরী) ৬ 


৬৪. 


৬৫. 


৬৬. 


৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইবৃন মানদাহ্‌ বলেন, 4 4২১৩ ৫১০ 4১৭ ১১০ ৪ ২ - তিনি ৩০৭ হিজরী সনের সফর 
মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র গা] 2 01 00)- 0} 1, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬২ 71101 7-00 611, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫-৬৬; 2607 
0) 010] -11)0 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; A) -61 10010 01)80110110 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; 2607 -0081, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪; A -0)7 1, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ. ১৯৩; ||| - 1011, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮; A | -0॥, প্রাগুক্ত, 
১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩; 10 ৮ h-॥৪, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭ 


তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ “আলী । পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু আলী হুসাইন ইব্‌ন 
“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন আযরাক আর্-রক্কী আল-মালিকী আল-কান্তান আল-জাস্সাস। তিনি হিশাম ইব্‌ন “আম্মার, 
ইব্রাহীম ইব্‌ন হিশাম আল-গস্সানী, ওয়ালীদ ইব্‌ন “উতবাহ, ইসহাক ইব্‌ন মুসা আল-খতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। 
দারেকৃত্নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি ৩১০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥॥0\ 2 0 | 000800 VV প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৭; Aj -Bn& d xZ Ki xe mn Bek 060, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ১৫ 

তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন । উপনাম আবূ ‘আলী । পিতার নাম ইদ্রীস । তার বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন ইদ্রীস ইব্‌ন মুবারাক 
ইব্ন হায়ছাম আল-আনসারী আল-হারাভী। তিনি হাদীছের জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমন করেছেন। তিনি হাদীছের 
হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন । তিনি সা“ঈদ ইব্‌ন মানসূর, খালিদ ইব্‌ন হায়্যাজ, দাউদ ইব্‌ন রুশাইদ, হিশাম ইবৃন “আম্মার, 
সুওয়াইদ ইব্‌ন সা“ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদিল্লাহ ইব্‌ন “আম্মার, “উছমান ইব্‌ন আবী শাইবাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । 
গ্রন্থ । তাছাড়া আরো গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী তাকে ছিকাহ্‌ বা নির্ভরযোগ্য রাভীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন । ইব্‌ন 
মা'কুলা বলেন, ০১১১৫ ৪৯] ৪ এএ - তিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । আবুল-ওয়ালিদ আল-বাজী 
(র.) বলেছেন, তার হাদীছের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তিনি ৩০১ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. গা ৪ 00 00/-)71 ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪; ZK 07-008, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৫-৯৬; 2607 
0) 010] -॥। »0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-১৬; 0%) -807 |, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০; A | -06॥, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. 88৪১7100110 hh, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭; K 7 yA -| 0010] -| 01000, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; 
81080] 8] || nN ৪ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০৪; | [00] -08118, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮ 

তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবু মা“শার। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবৃন আবী 
মাঁশার মাওদুদ আস্-সুলামী আল-জাযারী আল-হার্রানী। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা । তিনি ২২০ হিজরী সনের পর জন্ম গ্রহণ করেন। 
তিনি ২৩৬ হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তিনি জাযিরা, শাম, হিজাজ ও “ইরাকে পরিভ্রমণ করেন। তিনি একজন 
হাদীছ বিশারাদ ও এঁতিহাসিক ছিলেন । তিনি মাখলাদ ইব্‌ন মালিক আস্-সালামসীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারিস আর্-রফিকী, মুহাম্মাদ 
আহমাদ ইব্‌ন বকর ইব্ন আবী মায়মুনাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা“ঈদ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-আনসারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশার, “আবদুল- 
ওহ্হাব ইব্‌ন দহ্হাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু আহমাদ ইব্‌ন “আদী, আবুল- 
বাগদাদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে আত্-তুবাকাত ও তারীখুল-জাজিরা 
উল্লেখযোগ্য । ইব্‌ন “আদী (র.) বলেন, ১১39 ২০3 ৬০ এএ - তিনি রিজাল ও হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। আবু 
আহমাদ আল-হাকিম (র.) বলেন, ₹১৫]|5419 ০২১৯5 22১৪ ০৬ এ! ৬৯১৪০০২৯১৪3 এ ৩৭ ol ৬৪ OK 
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৩৯. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুস‘আব আস্-সিনজী (মৃত ৩১৫ হিজরী) ** 


ছাত্রবৃন্দ 

ইব্‌ন হিব্বান (র) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । তাই তার নিকট থেকে হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞান 
অন্বেষণে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী তার দারসে আগমন করে হাদীছ বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন, 


১. “আলী ইব্‌ন “ইমরান ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন মাহদী আদৃ-দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) ৬ 


৬৭. 


৬৮. 


। আবুল-কাসিম আল-“আসাকির (র.) বলেন, ৭৭1 4 ০ ০3 ২১১৪ 3 905 29১০ 9194 তিনি ৩১৮ হিজরী 
সনে প্রায় ১০০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন । 

দ্র. ॥10। 2 0) 00-08) 1 প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫১০-১২7॥00177-008), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 8৭8-৭৫; 76177 
0) 010) -॥V 0, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩; | 0 ॥-টা] 0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২; A | -06॥ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ৪৭৭; 10017881018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯; ]! 2) -৷৪ ০, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; A b&b? gdh nk 
প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৫৮ 

তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ ‘আলী । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
মুস'আব ইব্‌ন রুযাইক আল-মারওয়াধী আস্-সিনজী । তিনি “আলী ইব্‌ন খাশরাম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম আল-মুকাওভিম, আবূ 
সাঈদ আল-আশাজ্জী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল-বুসরী, ইউনুস ইব্ন “আবদুল-আ'লা, রবী‘, মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ আল- 
কুহযায প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তার থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, যাহির ইব্‌ন আহমাদ আস্-সারাখসী, আবু হামিদ 
আহমাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ আন্-না“ঈম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন । আল্লামা সাম'আনী বলেন, 11 ৬৪১১৮ ০১3 ৫০৯ ৪৭ OF 
U১, । তিনি ৩১৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৩১৬ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. ॥10। 8 0) 00/-0%) ৮ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৫; 71001 7]-00 61, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০১-০২; 28K ৮7 
0) 010] -1)0 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৯; 28K ৮} -00 (1, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬; আল-আনসাব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৬৬ 

তার প্রকৃত নাম “আলী । তার কুনিয়াত আবুল-হাসান, উপাধী শায়খুল-ইসলাম। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান “আলী 
দারেকুত্নী। তিনি ৩০৬ হিজরী সনে জন্গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য কুফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসিত সহ বিভিন্ন শহর 
প্রদক্ষিণ করেন। তিনি কিশোর বয়সে আবুল-কাসিম আল-বাগাভী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তৎপরবর্তী তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন 
মাহামিলী, হুসাইন ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন “আয়্যাস, আবূ জাফর ইব্‌ন আল-বাখতারী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে 
মুহাম্মাদ, হামযা ইব্‌ন ইউসুফ আস্-সাহমী প্রমুখ । তিনি একজন হাদীছের হাফিয ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। হাকিম বলেন, তিনি 
হাদীছ মুখস্তকরণ, হাদীছের মর্মার্থ উপলব্ধি ও পরহেযগারীতার ক্ষেত্রে অন্যন্য । “আল্লামা সাম“'আনী বলেন ০১১৪৯এ। ৮২৯ ২51 ০4 
ill এও এআ] 4৪ ০১২৯৪ 949 5০8০:৫এ] । আবু বকর আল-খতীব বলেন, ০৯১ ০১৪9 ০৯১০০ ২3১৪ ১০৪)। এ 

48515 ০১৯ ৩৪৯৪9 | কাষী আবু তৃয়্যেব আত্-তাবারী বলেন, ১১৯] 5৪ 0১১৪৯] ১১৭ ৪১০৪ )| 9৫ -আদৃ-দারাকুতনী 
হাদীছ শাস্ত্রে আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। হাফিয “আব্দুল গণী ইব্‌ন সা“ঈদ (মৃত ৪০৯ হিজরী) বলেন, ৮০ ৮১৫ ০4 ৬.০ 
১৪0] ১৭০ ০১০০ 4B এই 030৬ 0৪ ৪9০৪ ABS ওঠ ৯১] ৩৪০০০ LR ০059 ae dl sto এ ০১৯০ ২৬১৯ 
4 এ -রসূলুল্লাহ্‌ সে.)-এর হাদীছের আলোচনায় তিন জনের (রাভী) বক্তব্য সবচেয়ে সুন্দর, “আলী ইব্‌ন মাদীনী স্বীয় যুগে, মূসা 
ইব্ন হারন স্বীয় যুগে এবং “আলী ইব্‌ন “উমার আদ্‌-দারেকুত্নী স্বীয় যুগে । তিনি ৩৮৫ হিজরী সনের যিল-কাদ মাসে ইন্তিকাল 
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২. ‘আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বুসতী (মৃত ৪০১ হিজরী) ** 
৩. মুহাম্মাদ ইবৃন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদুভীয়াহ হাকাম (মৃত ৪০৫ হিজরী) '* 


৬৯. 


৭০, 


দ্র. gi 2 AY 00)8)7| 0 ১৬শ খণ্ড, পৃ. 88৯-৬০; 7010101-1081, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ৯৯১-৯৫; ZEK Yk 6 
kw Baw y- (711 প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৬৬; AV -0 ntl 00)80110018 প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. 8৫৯-৬১; 
| 00 07] -118018, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭-৯৯; A -007110, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯; 9fR Uj -ej wb, 

প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২; 760077-00 (|, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৯৫; A) -A॥৪, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৪৭; 
(10 71811115, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; A Gm 7781 -077 5 8011, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; A 6? gh &hwmi nk 
প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৩; A | -0০॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭; MBq b-Wwn ind XZ EK Wj -K ZV, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 
৪৯৪ 

তার প্রকৃত নাম “আলী । তার উপনাম আবুল-ফাত্হ। পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফাত্হ “আলী ইব্‌ন 
করেন। তিনি অনেক রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান। তার আল- 
হুসাইন ইব্ন ‘আলী আল-বারদা“ঈ, শায়খুল-ইসলাম আবূ “উছমান আস্-সাবৃনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৪০১ 
হিজরী সনে বুখারাতে ইন্তিকাল করেন । কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪০০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. গা]॥ ৪ A) 00) ॥ প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; | -0)7 011], প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৮; | 0] 00] 
A680, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৮; ১ ৮/৪৮, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৪-২৫; ॥ -0॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. 
১৯৯; ; AV -ie Wn | qb &bn প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৫-৩৬; ॥| -A ৮৪, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । তার কুনিয়াত আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌। উপাধী শায়খুল-মুহাদ্দিছীন। তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু 
হতো । তিনি ৩২১ হিজরী সনের রবী“উল-আওয়াল মাসের ৩ তারীখ রবিরাব নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার প্রাথমিক 
শিক্ষা পিতা ও খালুর কাছে সমাপ্ত করেন এবং ৩৩০ হিজরীতে প্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে মাত্র ১৩ বছর 
বয়সে আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের জন্য “ইরাক, 
খুরাসান প্রভৃতি শহরে প্রদক্ষিণ করেন । তিনি প্রায় এক হাজার বা তার থেকে কিছু কম বা বেশী শায়খ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। 
তিনি শুধুমাত্র নায়সাপুরেই প্রায় এক হাজার শায়খের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি ২০ বছর বয়সে ‘ইরাক গমন করেন। তিনি 
আখরাম, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সা“ঈদ আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আহমাদ আস্-সাফ্ফার, 
ইব্‌ন খুযায়মাহ আল-কাশী, কামী আবু বকর আল-হীরী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তার 
শিক্ষকদের মধ্য থেকে ইমাম দারেকুত্নী, তাছাড়া আবৃল-ফাত্হ ইব্‌ন আবিল-ফাওয়ারিস, আবুল-“আলা আল-ওয়াসিতী, মুহাম্মাদ 
কুশায়রী, আবু সালিহ আল-মু'আয্যিন, মু'আম্মাল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্ন “আবদিল-ওয়াহিদ, আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন 
খল্ফ আল-শীরাষী প্রমুখ । তিনি হাদীছের হাফিয ও এঁতিহাসিক ছিলেন । ইব্‌ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন, ০১০ 4৯ 
4২০9 দ৯ 9 599 al 5০৭০৯ ০৯০ ০০০ ৬5০ ৬৯ UD) ভগ 38 4৯ ই শী 6৪ 5০ ০৯০৯৪ YAEL 
৮১৯ 5০০55 {| £ 44905 98 | তিনি সামানিয়া শাসনামলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। আর এ কারনেই তাকে 
হাকিম বলা হয়। তাছাড়া তাকে জুরজানে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিলে তিনি তা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ইব্‌ন তৃহির 
বলেন, 220 44১3 5৯০ ১৯ ৪ 4৯০] ৮৯ | ০৯৯৯ ও ৬০ । ইব্‌ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন, 
Cl এ] oS all als ০৯৪ ২০৯৪ ০৪৮ al le 445 coll) ৮939 4০ 9৫ | তিনি ৪০৫ হিজরী সনের সফর 
মাসের তিন তারীখ মঙ্গলবার নায়সাপুরে ইন্তিকাল করেন। খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, %৮ ১০ ০১৭ ৬৪৯ 
২১০০5 ১৯৯ -তিনি চারশত পাচ হিজরী সনের সফর মাসের আট তারীখ ইন্তিকার করেন। আল-খলীল তার 33১১ গ্রন্থে 
বলেন, ৯); ৬:১৩ 4%, ৬৪% -তিনি চারশত তিন হিজরী সনে ইন্তিকার করেছেন । 

দ্র. গা] 2 AY 00801 ॥ প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭৭; ZK 01-0081, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৩৯-৪৫; 
ZEKV kk w BW y- (011. প্রাগুক্ত, ৪ৰ্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৭১; AV -% un | 01081110010 প্রাণ্ুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৬০-৬২; 
| qw qi -118018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮১;  ॥৮) -%W, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; 9%) -BOL |, 
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৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী ই'য়াকুব ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মানদাহ (মৃত ৩৯৫ হিজরী) + 
৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-গুনজার (মৃত ৪২২ হিজরী) ** 


৭১. 


৭২. 


প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬; K 7 eyA -| qd xe) -| 0080, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬০; A) -0)7 1110, প্রাগুক্ত, ১৫শ 
খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০; ZEK 7 -0d 8h, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০-১১; 10187108111), প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৩-৩৫; AV -Wm 2 
AY -077 6 8 ॥, প্রাগক্ত, পৃ. ২১; A b&bh 8781 প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; A | -86), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০- 
১১; 11)0790110010077 61007] -K ZK, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩: ইসমা“ঈল পাশা আল-বাগদাদী, 1) 077-010 08) 
(বৈরূত: দারু ইয়াহ্‌ইয়াউত-তুরাসিল-‘আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০; K ৫ ॥৪৷}৮, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭২ 

তীর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । তার কুনিয়াত আবু “আবদিল্লাহ্‌। উপাধী মুহাদ্দিছুল-ইসলাম ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবু ‘আবদিল্লাহ্‌ 
মুহাম্মাদ ইবন আবী ই‘আকুব ইসহাক ইব্‌ন “আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মানদাহ। তিনি ৩১০ অথবা ৩১১ হিজরী সনে 
জনুগ্রহণ করেন । তিনি তার পিতা, পিতার চাচা “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন মানদাহ-এর কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 
আবু সাঈদ ইব্‌ন আ“রাবী, জা“ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌ন মুসা আল-“উলুভী, আহমাদ ইব্‌ন যাকারিয়া আল-মাকদাসী, আবু 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আলী ইব্‌ন “উমার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ১৯ বছর বয়সে প্রথমবারেরমত বসরায় গমন করেন। 
সেখানে তিনি প্রায় ৫০০ শতটি হাদীছ শ্রবণ করেন । তাছাড়া তিনি বাগদাদ, মিসর, মারভ সহ হাদীছের প্রাণ কেন্দ্র সমূহে ভ্রমন 
করে, সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি কতটি শহরে সফর করেছেন এবং কতগুলো হাদীছ 
মুখস্থ করেছেন, এটি জানা না গেলেও তিনি ১৭৫০ জন শায়খ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন, এটাও আমরা জেনেছি । ইব্‌ন মানদাহ 
নিজেই বলেন, ০ ১৯1 ৪1 ৪৯০] 05 08183 1 2 ০ | ৩০ 4১৫ আমি এক হাজার শিক্ষক থেকে হাদীছ শ্রবণ 
করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কাষী আবূ আহমাদ 'আস্সাল অপেক্ষা অধিক খোদাভীতি সম্পন্ন কাউকে দেখিনি । তবে তিনি যে সমস্ত 
উল্লেখযোগ্য মৃহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন, তাদের মধ্যে, আহমাদ আল-“আস্সাল, আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু 
“আলী আন্-নায়সাপূরী, আবু ইসহাক ইব্‌ন হামযাহ, আত্-তৃবারানী প্রমুখ । তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর আল- 
“উকবাহ, “আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আহমাদ আল-মা“দানী প্রমুখ । তার অনেক রচনাবলী রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো, 
এ) ALS 2] 2৪০৭] AES ০9৩ ৪ lal ৫৪ ০৯৯ AES ০০। ALS « ইত্যাদি । জাফর ইব্‌ন 
মুহাম্মাদ আল-সুস্তাগফিরী বলেন, ০১১৭ 05 এ ১১০ ৬2 ৩০ -23৯11 ৩০ এ -আমি আবু “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদাহ অপেক্ষা 
অধিক (হাদীছ) মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি । আবু ইসমাঈল আল-আনসারী বলেন, 43৮) 031 4 5১১০ 08 dl ১১০ 91 0৫ - 
আবু “আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদাহ স্বীয় যুগের (হাদীছ শাস্ত্রের) সর্দার বা নেতা ছিলেন । হাকিম বলেন, 153| 5 ১৫2 ৯১০1 ৮১১০ ১ 
-বনী মানদাহ দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে বড় (হাদীছের) হাফিয । ইসমা“ঈল আত্-তামীমী বলেন, 0:24 ০4 ১৩ 44 -তিনি ছিলেন 
(হাদীছের) পাহাড়ের পাহাড় । ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, ১১৫১ ৪ ৬৪১১| ০১১০ 0২ ৪৯৪ ৩৪ এ ১০ 9 আবু “আবদিল্লাহ 
ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মানদাহ্‌ ছিলেন হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ হাফিয । তিনি ৩৯৫ হিজরী সনে যিল-কাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। 
তাগরী বারদী (মৃত ৮৭৪ হিজরী) বলেন, ৪১৯4 ৬১ ৮... ৬৪ ৬৪% -তিনি যিলকাদ মাসে সালখে ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. |] ৪1100008071 ॥ ১৭শ খণ্ড পৃ. ২৮-৪২; ॥ [10] - 9), প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; 9) -B0/ |, প্রাগুক্ত, 
৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৬৬-৬৭; ॥(718)11 -| qw xj -| 00808, প্রাপ্তক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; ZEK ৮} -00 8, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০; 
(0178 81018, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪-০৫ ; A&R 80811 018 প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৪; A -&৫।, প্রাগুক্ত, ২য় 
খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ৷ তার কুনিয়াত আবু “আবদিল্লাহ্‌। উপাধী মুহাদ্দিছে বুখারী । লকব হলো গুনজার । পিতার নাম আহমাদ । 
তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন কামিল আল-বুখারী । তিনি 
একাধারে মুহাদ্দিছ ও এঁতিহাসিক ছিলেন। তিনি ৩৩৭ হিজরী সনে জনুগ্রহণ করেন । তাকে গুনজার এইজন্য বলা হয় |) ৪ 
4338 0৯ £45435 45%] । তিনি খল্ফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-খয়্যাম, সাহল ইব্‌ন ‘উছমান আস্-সুলামী, আবু ‘উবায়দ আহমাদ 
ইব্‌ন “উরওয়া আল-কারমীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাফস ইবৃন আসলাম, ইব্রাহীম ইব্‌ন হারন আল-মালাহিমী, আল-হাসান ইব্ন 
ইউসুফ ইব্‌ন ই‘আকূব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন । তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুন্নাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম আন্‌-নাসা'ঈ ও 
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৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্ন হারূন আয্-যানী (মৃত হিজরী) 

৭. মানসূর ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন খলিদ আয্-যুহলী আল-হারাভী (মৃত ৪০১/০২ হিজরী) ** 
৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সুলাইমান আন্‌-নুকাতী (মৃত ৩৮৩ হিজরী) * 

৯. আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আয্যুব আন্‌-নায়সাপুরী (মৃত ৪০৬ হিজরী) ** 


৭৩. 


৭৪. 


৭৫. 


একদল মুহাদ্দিছ। তিনি ৬4 ০৫ গ্রন্থের লেখক । ‘আল্লামা সাম'আনী বলেন, 4] 449 6) 0473 ৬১১৯]| ৪1০ 04 
১৯1 289৭ -তিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ছিলেন, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এবং হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৪২২ 
হিজরী সনে যিল-কাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। ই“আকৃত আল-হামাভী বলেন, এ ০১ £€ 94০ ১২০ 2৮০৯] ০9 ৩০ 
20201 3১১৪9 SH) As Oct ০৪৯ 9৫ ০১১১৪9 তিনি ৪২২ হিজরী সনের শাবান মাসের ২১ তারীখ জুমুআর দিন 
ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. ॥10॥ 2 A 00)806| ॥ প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪; ZK 77-00 80, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫২-৫৩; 00 0- 
01810. প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪; A -/ 10116, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭; | 7] 8 Jie 07711 mij -10)]16, 
প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩৯০; KZ eyAy -| qd xe) -| 01100, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; 70001 -0d 811, প্রাগুক্ত, পৃ. 
৪১৩1 0Z} -0।/(», প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২; A { -&৫॥ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১ 


তার প্রকৃত নাম মানসূর | তীর কুনিয়াত আবু “আলী । উপাধী “আলিমুর-রহ্হাল। পিতার নাম আবদুল্লাহ্‌ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, 
তিনি হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য “ইরাক, হিজাজ সহ অনেক শহর প্রদক্ষিণ করেন। তিনি আবু হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবু সা“ঈদ 
ইব্‌ন আ'রাবী, আবু নস্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদুভিয়া আল-মারওয়াযী, “আবদুল্লাহ ইবুন আহওয়াস আদৃ-দুবৃসী, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
আন্-নাসাফী, ইব্‌ন সাম্মাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তীর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু ই“আলা ইব্‌ন আস্‌-সাবুনী, 
আবু হাযিম আল-“আবদুনী, আবু সাঈদ “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মু'আদ্দিব, নাজীব ইব্‌ন মায়মূন আল-ওয়াসিতী 
প্রমুখ । আবুল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাজ বলেন, 18 ২১১৯1 43০ ৫3 ৯৯ 512 ০১০ 030০ ৯3৪ GA ৬০০ %1 আৰু “আলী 
আল-খলিদী আমাদের কাছে হজ্জ সম্পন্ন করে, হিরাত থেকে আগমন করেন । তারপর আমরা তীর কাছ থেকে অল্প সংখ্যক হাদীছ 
লিপিবদ্ধ করেছি। আবু সাদ আল-ইদ্রীসী বলেন, তিনি মিথ্যারদায়ে অভিযুক্ত, তাই তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি 
৪০২ হিজরী সনে মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেন । কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪০১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। 

দ্র. WN 2A WY ॥ প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; 1) -307 |, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১৯-২০; || -A be, 
প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬; | 78 76 0)7111)0) -AWme, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পূ. ৪১৩; (01 7%81॥]12, প্রাগুক্ত, ৫ম 
খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৫; A -0৫॥) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০; A | -0100)0) - ‘AWG, প্রাপ্তক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০ 
তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ । তার কুনিয়াত আবু ‘উমার । পিতার নাম আহমাদ ৷ তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ “উমার মুহাম্মাদ ইবৃন 
আহমাদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্ন আয়্যুব ইবৃন গয়ছাহ আন্-নুকাতী । তিনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ 
হিব্বান আল-বুসতী, আবু ই“আলা আন্-নাসাফী, আবু “আলী হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আর্-রাক্কা'ই, আবু সুলাইমান আল-খত্নাবী প্রমুখ 
থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার দুই সন্তান “উমার ও “উছমান । তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, 
২৪ AS দুআ এ পি ELS SUN 5 AS ley lll EES cohol All AS ৪৯৪ 
0১৯১1 ০4০০ AS Gall ১4৪৭ ওই ৪১৮ ইত্যাদি । তিনি ৩৮৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

দ্র. 0টি 0) 0610, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩০৫-০৮; A | -Bnm d xZ Ki xe mn Bek mew, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭ 
তার প্রকৃত আল-হাসান। তার উপনাম আবুল-কাসিম । পিতার নাম মুহাম্মাদ । তার বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-কাসিম আল-হাসান 
ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আয়্যুব আন্-নায়সাপুরী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সির ছিলেন। তিনি “উকালাইল 
কারিযী, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল-ওয়াহিদ 
করেছেন। তিনি তাফসীর, নাহু, সাহিত্য, জীবনী ও আদবের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ৪০৬ হিজরী সনের যিল-হাজ্জ মাসে 
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ইমাম হিব্বান (র)-এর উল্লিখিত শিষ্য ব্যতীত জাফর ইব্ন শু‘আইব ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আস্-সামারকান্দী, আল- 
সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন খাশতাম আশৃ-শুরূতী ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ আশৃ-শাফিঈ 
(র.)-এর নাম পাওয়া গেলেও তাদের জীবনী সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায়নি। 


রচনাবলী 


ইব্ন হিব্বান (র)-এর বহুমুখী অবদান রয়েছে। তিনি শিক্ষাদান করে বহুসংখ্যক ছাত্র তৈরী করেছেন। বিচারপতি 
নিযুক্ত হয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন। 
তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থাবলী রচনা করেছের, যা তার অবদানকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। 
তিনি নায়শাপুরে তার বাড়ী ও গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের জন্য উপহারস্বরূপ রেখে গিয়েছেন, যাতে তারা তার গ্রন্থগুলোর 
কপি বা অনুলিপি করতে পারেন । কিন্তু উহার অধিকাংশ তার মৃত্যুর পর পরবর্তী গোলযোগময় দিনগুলোতে নষ্ট হয়ে 
যায়। উহার অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আমাদের নিকট এসে পৌছেছে; এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে “আল-মুসনাদুস্-সহীহ “আলাত্- 
তাকাসীম ওয়াল আনওয়া+” অন্যতম ৷ “উমার রিযা কাহ্হালাহ্‌ তার রচনাবলী সম্পর্কে বলেন, ** 
45৩০৩ ০2৪১৯) ২ ৯০] Lal এই) Sl) ALE) aa oy: উই এ Cn 
৬০ ENN ০ mall ৯ US ০১৯৯৯] 0৯০ ৪৮৮ ৩৪ এ] ৮১০৬৫ ২১৩ ১৬] 
aS ৪০৮ ৯৯১৩ এস 
-তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আছ্‌-ছিকাত, মা“রিফাতিল-কিবলাহ্‌, আত্- 
তৃবাকাতুল-ইস্পাহানিয়্যাহ, আল-মুসনাদুস্-সহীহ ফিল-হাদীছ, রওযাতুল-“উকালা'ই, নুযহাতুল-ফুযালা*ই, আছ- 
ছিকাত ফী আসমা"ইর্-রিজালিল-হাদীছ, কিতাবুস্-সহীহুল-মুসাম্মা বিত্-তাকাসীম ওয়াল-আন-ওয়াঁই, তৃবাকাতুল- 
ইব্‌ন হিব্বান (র) যে সকল গ্রন্থ রচনা করে অবদান রেখেছেন তার পরিপূর্ণ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়। তার রচিত 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা যেগুলোর সন্ধান পেয়েছি তা নিম্নে পেশ করলাম। 


আল-মুসনাদুস্-সহীহ “আলাত্‌-তাকাসীমি ওয়াল-আনওয়াই : ৩০১৩ cE Call Ll) 
(০০৯ ৫৯৪ ০৯৭ : গ্রন্থটি ‘সহীহ ইব্‌ন হিব্বান’ নামে সকলের নিকট পরিচিত। এটি তার সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে 
উপকারী গ্রন্থ । আর ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই সংকলন 
করেছেন । এ গ্রন্থটি তার পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা এতে হাদীসগুলো বেশী সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে । এমনকি এটি 
উনবিংশ শতাব্দীতেও পাঠ করা হতো |”? দুঃখের বিষয় হলো, এ গ্রন্থটি বিক্ষিপ্ত খণ্ডাকারে কতিপয় পাগুলিপি আকারে 
বিভক্ত৷ তৃতীয় খণ্ডটি মাকতাবায়ে সাইফুল্লাহ গ্রন্থাগারে (৫২৪), প্রথম খণ্ডের একটি অংশ দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ্‌ 
(২১৭) বার্লিনের একটি ছোট্ট খপ্তাকারে (১২৬৮) পাওয়া গেছে। প্রথম খণ্ডটি সারী মদীনা গ্রন্থাগারে (২৮৯), দ্বিতীয় 


ইন্তিকাল করেছেন । “আবদুল-গাফির বলেন, 1295 44৮1 ৪3০০০ ৬৪ ৯৯০০ ৭. -তিনি স্বীয় যুগের “ইলয়ুল-ক্রা'আত ও 
জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ইমাম ছিলেন । 
দ্র. ॥1]॥ 2110 10)8)10 ॥ প্রা, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৩৮; 7 ey -| 00008] -| 00800, প্রাশুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. 
১৪৯-৫০; k hv 1 &10116, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১; A / -0০॥, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২ 

৭৬. 8 0)-00।| 0৫, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৭৭. কুরানী, A | -A হোয়দারাবাদ : ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩৫; K ১ 6 1810118, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৬ 
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খণ্ডটি আহ্‌মাদ আছ্‌-ছালিছ (৩৪৭), তৃতীয় খণ্ডটি (৩৪৭), কাত‘আতু মিনাল আযহার (৪৩১৮২ হাদীছ) কাত'আতু 
মিনায্-যাহিরিয়্যাহ্‌ (১১১) । ৮ 
কিতাবুছ-ছিকাত ( ) 
গ্রন্থটি হাদীছ বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ । এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস থেকে দুর্বল 
হাদীছকে পৃথক করার জন্য ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসুদের জানানোর জন্য তিনি 
অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে রসূল (স.), তারপর খুলাফায়ি 
রশিদা, সাহাবা-ই কিরাম, তাবি“ঈ, তাবি“ঈ-তাবিঈন এভাবে তার সমসাময়িক পর্যন্ত বীজ্ঞ “উলামাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী উল্লেখ করেছেন । তিনি নিজেই বলেছেন, ১ ১৬৯৪ 453৬০ এ ০3৯] LS) 198 ওই 53531 ০০ ০5 
-আমি এই গ্রন্থের প্রথমে এ সকল বিশ্বস্ত রাভীদের (নাম) উল্লেখ করেছি, যাদের বণীতি হাদীছ দ্বারা দলীল 
গ্রহণ করা জায়িয ৷ তবে এই গ্রন্থে তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের থেকে পাঁচটি কারণে হাদীস বণীতি 
হয়েছে । তিনি আরো বলেন, ৯ 48893 ৮০০ ০০০ 48৮5 ৩ ddl এ টি এড ডি 58 এ আও 
৫৪ -আমি এই গ্রন্থে এমন কতিপয় রাভীর নাম উল্লেখ করেছি, যাদেরকে আমাদের ইমামরা দুর্বল রাভী 
বলেছেন। আবার কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। এটি এইজন্য যে, যেহেতু তার বা ন্যায়পরাণতা ও 
বা নির্ভরযোগ্যতা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত । আর তিনি বা ন্যায়পরায়ণ ও বা নির্ভরযোগ্য রাভীর জন্য যে 
শর্তারোপ করেছেন তা হলো, বা ন্যায়পরায়ণতা হলো যে রাভীর ব্যাপারে বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে 
কোন বা দোষ জানা যায়নি । সুতরাং যে রাভীর দোষ-ক্রুটি সম্পর্কে জানা যায়না, তিনিই ন্যায়পরায়ণ রাভী | নয় 
খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি ভারতের দক্ষিণ হায়দারাবাদে “দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-“উছমানিয়াহ্‌* পরিষদ কর্তৃক ছাপা 
হয়েছে। তিনি এ গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি যখন সুনান তথা হাদীছ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ 
করাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এবং হাদীছ মুখস্থকরণ অধিকাংশ মুসলমানের উপর ওয়াজিব তথা কর্তব্য হিসেবে 
দেখলাম, আর সহীহ হাদীছ থেকে দুর্বল হাদীছ চেনার, মুহাদ্দিছদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
ব্যতীত সহীহ হাদীছ থেকে দলীল উপস্থাপন করার বিশুদ্ধতা ও তারা যে অবস্থায় ছিলেন তা কেমন সে সম্পর্কে 
জানার কোন পদ্ধতি না পেয়ে, অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, সম্মানিত ফুকাহা ও পূর্ববর্তীদের থেকে যারা তাদের অনুসরণ 
করেছেন তাদের নাম লিখতে ইচ্ছা করলাম । যাতে ফকীহদের নিকট এর সংরক্ষণ সহজ হয় এবং হাফিযদের নিকট 
এর মুখস্থকরণ কঠিন না হয়।” 


মাশাহীরু “উলামা'ল-আমসার (১০৯1 ৪০৫৮ ৯৩৪) 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) কতৃক রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি একটি । এটি তার তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ । যদিও এটি সদন্তে 
পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়নি। এই গ্রন্থে তিনি শহর কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ “উলামদের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা দুর্বল ও 
পরিত্যজ্য রাভী নয় এবং যারা বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে কোন বা দোষে দোষী নয়। যেমন তিনি 
মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, মিসর,বাগদাদ, ওয়াসত, খুরাসান, ইয়ামেন শাম সহ আরো অন্যান্য অঞ্চলের প্রসিদ্ধ 


৭৮. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, “মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান: হাদীস চর্চায় তার অবদান” টা] 9010 + WR 6২% (রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জুন, ২০১৩/২০১৪ খি.), ওয় সংখ্যা, পৃ. ১৫ 
৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আহমাদ আবি হাতিম আত-তামীমী আল-বৃসতী, |(718090107 ( দক্ষিণ হায়দারাবাদ: দা'ইরাতুল কুতুবিল 
“উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./ ১৯৭৩ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-১২ 
৮০. ই 
৩৭৯৪০] 28০০ ও]! এল ১403 ০8০১৬৭। ১৩1০০ এ ৯৯ 013 ০৯ OST] ৪৪০ ৩০ Cdl 2২১৭ ০৪) এ 
এ 1534 2, CET HE এ 1 Ce 
817 ০07155581-141550:5-ম এ 


দ্র. K 7 0&0, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩ 
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সাহাবী, তাবি‘ঈ, তাবি-তাবি‘ঈ এবং “আলিমদের নাম ও তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন । তিনি নিজেই তার 
গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, J ৪ ০৯৯]--০]। ১০৪২ 01৬৯৪) এ৪ ০১০০০ এ ০৯ এ এ | অতপর 
যখন আমি সুন্নাহ/ হাদীসকে বর্তমানে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল এবং “আমালে নেককার লোকদের গন্তব্য/ লক্ষ্য হিসেবে 
দেখলাম ৷ যদিও তাতে গুরুত্বপূর্ণ ফযীলাত রয়েছে কিন্তু তাকে অনেক মিথ্যাবাদী দূষিত করেছে এবং নির্ভরযোগ্য 
রাভীদের বাস্তব অবস্থা ও জীবনীতিহাস জানার মাধ্যম ছাড়া সহীহ হাদীস থেকে দুর্বল হাদীস পৃথকের পাশাপাশি 
সরীহ দলীলের সারমর্ম বুঝা কঠিন হয়েছে। শহরের প্রসিদ্ধ ‘আলিম ও বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহগণের জীবনী সম্বলিত 
একটি সুক্ষ গ্রন্থ গ্রহণকারীর জন্য লেখার ইচ্ছা করেছি। যারা দুর্বল ও হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য নয়। শিক্ষার্থীদের 
জন্য বিভিন্ন দেশের শহরের সুবিন্যাস্থ বিস্তারিত বিবরণেল ইচ্ছা করেছি। কেননা এতে উপকারের আশা করা হয়েছে। 
নিশ্চয় সেগুলো ছয়টি এলাকা যেগুলোকে ইসলামের বসতি অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও 
ক্রুটিবিচ্যুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ৮৪১৪৫] (তোকরীব) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত ইব্‌ন হাজার (র.)-এর উক্তির উপর নির্ভর 
করেছেন । দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তিনি বিবরণকে সংক্ষিপ্ত করেছেন । গ্রন্থটিতে ১৬০২ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে” 
কিতাবুল-মাজরূহীনা মিনাল-মুহাদ্দিছীন (০৪১৯৭ ০ GI 5445) 

এটি রাভীদের ন্যায়পরায়নতা ও রাভীদের ক্রুটি সম্পর্কিত বর্ণনার একটি গ্রন্থ । তিনি এই গ্রন্থে দুর্বল রাভীদের চেনার 
ও তাদের হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে তার যে ২০ বিশটি মূলনীতি আছে, তা তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। তারপর 
তিনি রাভীর নাম ও তার উপর বর্তিত বিধান বা হুকুম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আরোপিত বিধানের কারণও 
উল্লেখ করেছেন । যেমন ইমাম নাসাঈ" (র.) যিনি ইমাম ইব্‌ন হিব্বান রে.)-এর শিক্ষক । তার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী 
মুহাদ্দিছগণ তাদের গ্রন্থে দুর্বল রাভীর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত মতামত পেশ করেছেন। 
যেমন, তিনি কোথাও বলেছেন ৯০০ ৫১ বা অমুক রাভী দুর্বল, ৪২৯ ১৫ বা রাভী অপরিচিত, ০১৬ 4৬ 
বা অমুক তাকে দুর্বল বলেছেন, ০১৬ 45১8 বা অমুক তাকে বর্জন করেছে। তারপর তিনি রাভীদের ব্যাপারে ইমামদের 
মতামত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি হাদীছ বর্ণনার সঙ্গে হাদীছের অনুবাদকরণ নিষিদ্ধ করেছেন। যা অন্যান্য 
মুহাদ্দিছরা অপছন্দ করেছেন । তিনি তার গ্রন্থে রাভীদের যে শর্তারোপ করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি নিজে বলেন, 
CU ০48 ৩০ ৮৩ CH ০৫3০ Lash ডে ০০৪ ১৯৪০] Ca 03] ১৬৩ ০৯৯] 835 53 
03৯81 ১৯০ ০১০৬৩ 03815 ৫৮৬৮১ এ) ০5৪০2 - নিশ্চয় আমি সে সকল পূর্ববর্তী দুর্বল মুহাদ্দিস/রাভী ও 
ন্যায়পরায়ণ রাভীদের বিপরীত, যারা তাদের নাম উল্লেখ ও তাদের ত্রুটি সমূহ আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ বর্ণনা 
করেছেন । আমাদের নিকট তাদের ক্রটিসমূহের বর্ণনা সঠিক মনে হচ্ছে। কারণ তাদের বণীতি হাদীছের মাধ্যমে দলীল 
পেশ করার মাধ্যমে কথার তির্যকতার পথ পরিহার করা যায় । গ্রন্থটি দুইবার মুদ্রিত হয়েছে । একবার ভারতে, অন্যবার 
হালবে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে ।”২ 

রওযাতুল-“উকালা' ওয়া নুযহাতুল-ফুযালা (৪9-24]। 48 34, %9৬৬]| 4239) 

শিষ্টাচার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, উত্তম চরিত্র, প্রশংসিত আচার ব্যবহার সম্বন্ধিত এ গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । যা 
একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাতবা“আতুস্-সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়াহ, মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন 


“আবদুল-হামিদ মুহাম্মদ “আবদুর্-রাজ্জাক হামজা ও মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাক্কী (র.)-এর তাহকীক সহ প্রকাশিত। 
ইহা একটি প্রশিক্ষণমূলক গ্রন্থ যা দ্বারা তার লেখক উপদেশ ও প্রশিক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন । 


তিনি বলেন, 


৮১, nx ৪0) 010) -॥1011) প্রাণ, পৃ. ১১; 080) -9 0A) 0), প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
৮২. 007]-081100110)/07 00, প্রাণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ 
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২5 dias ০1 405 les Al 0৩ All) Ca চেক পি 03১৯ alll ০০ Ell এ 
৯2531 ০৪ 01৬৯১ 28১৮০ ০০ পল ও 59৬ এ 0 Lae 78 ৪৬০ ০৮ 2০০ এ ০৪৬৬ 
১৫2১১ dle ০৯৯] ১৪ 5 SES 0৬৪ 
-অতপর আমি যখন দেখলাম সাধারণ “আলিমকে যারা তাদের কর্মে আশ্চার্যিত হয়, নিম্ন শ্রেণীর লোককে যারা তাদের 
অনুরূপ লোকদের অনুসরণ করে । ইহা আমাকে একটি সহজ গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করল। যার বিষয়বস্তু একটি 
সুক্ষ অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা প্রতি তৎকালীন যুগের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রয়োজন ছিল, তাদের সময়কার অবস্থা 
জানার জন্য । যেন তাদের উপস্থিতিতে বুদ্ধিমানদের জন্য স্বরণের বিষয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতে নিষেধকারীদের 
জন্য সাহায্যকারী হয়।’* তিনি এই গ্রন্থটিতে ৪৭ টি বাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এই গ্রন্থটি কুর'আনূল-কারীমের 
আয়াত, সহীহ হাদীস ও সুমিষ্ট কবিতার মাধ্যমে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করেছেন । যা গ্রন্থটিকে পাঠকদের নিকট প্রিয় 
করেছে । এটি ১৩২৮ হিজরী সনে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয় । 
তারীখুস্‌-সাহাবাতা আল্লাধিনা রুইয়া “আনহুমুল-আখবার (১৯৯১1 7৬৮ 5৬১ ০১২] 43এএ (53) 


এটি ইব্‌ন হিব্বান রে.)-এর রচিত একটি গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি সেই সমস্ত সাহাবীদের নাম একত্রিত করেছেন, যাদের 
থেকে হাদীছ বর্ণীত হয়েছে । আর তাদের নামের ক্রমধারা নামের প্রথম অক্ষর অথবা কুনিয়াত দিয়ে ঠিক করেছেন । 
তিনি এখানে এক হাজার নয়শত আট জন পুরুষ ও নারী সাহাবীদের নামের বর্ণনা দিয়েছেন ।”৪ 


কিতাবুল “আজমাত ( ) 

আরিফ হিকামাত গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। 

মুখতাছার ফিল-হুদুদ ( ) 

১৭০ ক্যাটালগে বাতাফিয়া গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকার রক্ষিত আছে। 

আসমাউস্-সাহাবাহ্‌ ( ) 

৩৯০ নাম্বারে আরিফ হিকমাত লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে। 

তাফসীরুল-কুর'আন (0138 ১১০৪) 

১৯১০ নাম্বার ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মদীনার আল-মাহমুদা গ্রন্থাগারে ১৫ নং ক্যাটালগে পাণ্ডুলিপি আকারে 
সংক্ষিরত আছে। 

হাদীছুল-আফরার (91981 4১১৯) 

৫৩/১ নাম্বার ক্যাটালগে আল-মাকতাবাতুষ্-যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। 
শুঁআবিল-ঈমান (০০০ ০৯৫) 

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থ রচনা করেন বলে ধারানা কা হয়। অতঃপর তার অনুকরণে আল 
হালীমিও আল-বায়হাকী (র) শু“আবুল ঈমান বিষয়ে রচনা করেন। 

কিতাবুস্-সাহাবাহ্‌ ( 

এ গ্রন্থটি পাচ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 


৮৩. 11171-001101 0)0171-01 1 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ 
৮৪. Zi াধা॥1671101 00011 ৪30। 01000) -॥॥.0॥ , প্রাপক, পৃ. ১৭ 
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কিতাবুত্-তাবি‘ঈন (০৯% 445) 
এ গ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবু আতবাইত্-তাবি'ঈন (০ £5 449) 
এ গ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত । 
কিতাবু তাবইল-আতবাই ( ) 
এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবৃত্-তাব“ঈত্-তাবঈ ( ) 
এ গ্রন্থটি ১৭ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবুল-ফাসলি বাইনান্-নাকালাহ্‌ (41) ০৯ J) 4455) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবু ‘ইলালু আওহামিত্‌-তাওয়ারীখ (3% 8৬ 0৮ 549 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত । 
কিতাবু মা ইনফারাদা বিহী আহলুল-মাদীনা মিনাস্‌-সুনান (0%) ০42১ 0৯1 42 ২০৪) La AS) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত । 
কিতাবু মা ইনফাদা বিহী আহলুল-মাক্কাহ্‌ মিনাসূ-সুনান (১) 04 485 081 45 3581 a 4৫9) 
এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবু গারাইবুল-আখবার ( ) 
এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
কিতাবু মা আগরাবুল-কৃফীয়ুন ‘আনিল-বাসরীয়্যিন (১৮০% ০ 0৬8৬8] ০৩৯] 405) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত । 
কিতাবু মা আগরাবাল বাসরিয়্যুন “আনিল-কৃফীয়ীন (8894 ০ Ol ৮০৯1০ lS) 
এ গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
ফাসলি ওয়াল-ওয়াসলি ( ) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত । 
আদাবির্‌-রাহালাহ্‌ ( ) 
এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
আদাবুর্-রিহালাহ্‌ ( ) 
এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
“ইলালি মানাকিবু আবী হানীফাহ্‌ ওয়া মাছালিবিহী (4459 253৯ পে Bl Jo) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
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‘ইলালি মা ইসতানাদা ইলায়হি আবূ হানীফাহ্‌ (23১৯ ৬21 4541 ১5) ৮ ০০) 
এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

মা খলাফাছ্‌-ছাওরী ফীহি শু“বাতা” (44 44 ০098 ০৯০) 

এ গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

“ইলালি হাদীছিয্-যুহরী (১৯১ 4১১৯ J) 

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

মানাকিবু মালিক ইবৃন আনাস ( ) 

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

‘ইলালুল হাদীছ মালিক (এ. ১১৯)৷ ০০) 

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত । 

মানাকিবুশ্-শাফি‘ঈ ( ) 

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

আল-মু জামু ‘আলাল-মুদুন ( ) 

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে সন্নিবিশিত । 

আল-মুকিল্লীন মিনাল-হিজাযীয়্যিন (2342 ০৪ ০8941) 

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

আল-মুকিল্লীন মিনাল-ইরাকিয়্টীন ( 3/১৯) 04 ৬৪৬41) 

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

আল-জাম্‌‘ঈ বাইনাল-আখবারিল-মুতাযাদ্দাহ্‌ (৪১৮০১২ 3491 ০৪৪ ৮21) 
এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

ওয়াস্ফিল-মুআদ্দিল ওয়াল-মু‘আদ্দাল ( ) 

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

মা ‘ইনদা শু‘বাতা ‘আন কাতাদাহ্‌ ওয়া লাইসা ‘ইনদা সাঈদ ‘আন কাতাদাহ্‌ ১০ ০-513 8305 ০০ 45 ১০ ০০) 
(4৪৩০ ৯ 


এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

আসামী মাইয়্যু'রাফু বিল-কুনা (এ ৪৯৪ ১০ 4০৭) 
এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত । 

কুনা মাইয্যু“রাফু বিল-আসামী (4১৮ ৪১৯ ০০ ০৫) 
এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত । 
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( 
এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত । 
আল-ফাসলু বাইনা হাদীছি আশ'আছ ইবৃন মালিক ওয়া আশ‘আছ ইব্‌ন সিওওয়ার ০ 4] 243 ০৪৫ ০011) 


এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
আল-ফাসলু বায়না হাদীছি মানসুর ইবনূল-মুঁতামির ওয়া মানসুর ইব্‌ন যাজান 2 ৩৪ ০4) 
এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত ৷ 


আল-ফাসলু বায়না মাহ্কুল আশৃ-শামী ওয়া মাকহুল আল-আযদী (২391 ৯৩ ll 03২৯৭ ৫৪ ০1) 
এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট । 

মা আসনাদা জুনাদাহ্‌ “আন “উবাদাহ্‌ ( ) 

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট । 

আল-ফাসলু বায়না হাদীছি ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ, ওয়া ছাওর ইব্নযায়দ ০৪ ১৪৪ ০৪ ০৪ ৬১ ৪১৯ ০৪ ০) 
(-3 

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট । 

মা জা'আলা “আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন “ওমার, “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার (১০ ৫৪ 4॥ ৯৪০ ০১০ ৬5 এ ৬৪ ০৪৯০) 

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

মা জা“আলা শায়বানু সুফয়ান, আও সুফইয়ান শায়বান (০৩ 09৯. 31 49 ৫0৩ 05৯ ০) 

এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত ৷ 


আল-আবওয়াবুল-মুতাফাররিকাহ্‌ ( ) 

এ গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 

আল-ফাসলু বায়না হাদ্দাছানা ওয়া আখবারানা (4৯313 ১৪৬৯ 08 ০2811) 
এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট । 

আত্-তারীখ (5321) 


এটি বিশাল একটি গ্রন্থ। এজন্য পরবর্তীতে ইব্‌ন হিব্বান (র) এটিকে “আছ্‌-ছিকাত' ও “আদৃ-দু'আফা”' 
নামে দু'টি গ্রন্থ সংকলনে মনোনিবেশ করেন । সহজভাবে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন। 
ওয়াসফিল-“উলৃমি ওয়া আনওয়া“ইহা (৫+ 1219 8৬1 ০০৩) 


এ গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত ৷ 
সিফাতুস্‌-সালাহ ( ) 
এ গ্রন্থটির নাম তার সহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। 
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মুহাজ্জাতিল-মুবতাদি'ইন (০৮৯৭ 2) 
‘রাওযাতুল ‘উকাল’ গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। 
আল-‘আলিম ওয়াল-মুতা‘আল্লিম ( ) 
‘রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থে ২৭ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
হিফযুল্‌-লিসান ( ) 
ওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

মুরা' আতুল- আশারাহ ( ) 

“রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
আছ্‌-ছিকাতু বিল্লাহ (40348 ) 

“রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিতাবুত্-তাওয়াক্কুল ( ) 

“রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
মুরা'আতুল-ইখওয়ান ( ) 

“রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
আল-ফাসলু বায়নাল-গনী ওয়াল-ফিক্র (3৯819 5৯] ৯৪ Jd) 
“রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
আস্‌-সাখা* ওয়াল-বায্লি ( ) 

‘রাওযাতুল “উকালা গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে ।"* 


ইন্তিকাল 


ইব্‌ন হিব্বান (র) ৮০ বছর বয়সে” ২২ শাওয়্যাল ৩৫৪ হিজরী”* মুতাবিক ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর জুমুআর 
রাতে ইন্তিকাল করেন৷” জুমু'আর নামাযের পর তার বাড়ীর নিকটে বুস্ত শহরে বাড়ীর পার্শ্বে হাদীস বিতরণের 
উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তাকে সমাহিত করা হয় ।”* আল-হাকিম বলেন, 


৮৫. 11177-0101 10 0100171-08010 প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯; AV -0181) 1671 706 mn Bek well, প্রাপক, ১ম খণ্ড, পৃ. 
১১-১৫; সিদ্দীক ইব্‌ন হাসান ইবন “আলী আল-বুখারী আল-কুনুজী, ॥ ৮18 AY -01 4 (রিয়াদ : মাতকামাতু দারুস সালাম, 
১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩০১-৩০২ A - A 0, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; 0টি 0)-৫] 18 প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫- 
৪৯৭; 2 Ly -AV we) -0 1% প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭; 7॥)[যাঞা।া167188 1 0080।1 2801 01)00)-010 68, 
প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৫ 

৮৬. 76/007-00811, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬; A -0॥ , প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮ 

৮৭. ZEKVYk&kw BW )-K iV প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (র.) বলেন, G১২; 21 2 এ 
45,538, -তিনি ৩৫৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। দ্র. 04) -307 | , প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯; 0010)-0008 01), 
প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; A || -0) 0. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) বলেন, 

24. ৩১59 0১০25 250 28৭ 0195 ও৪ ০৩৯ 08 শা HEL 


৬৬ 
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০১৩ 2] এও ALLY ১০০৯৪ ১৯৯৪ 

> > 
-“আবু হাতিম জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমহান ছিলেন। তীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার সাথে হিংসা করা হতো । তিনি ৩৫৪ 
হিজরীর ৮ শাওয়াল জুমআর রাতে ইন্তিকাল করেন। বাড়ীর পার্শ্বে হাদীস বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্মাণ 
করেছিলেন, সেখানেই তাকে দাফন করা হয় ।' 


ইব্‌ন হিব্বান সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত 
ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য, লিখনী ও গ্রন্থাবলী সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। 
যা আমরা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। 
১. আবূ “আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন্-নায়শাপুরী (র) (মৃত ৪০৫ হি.) বলেন,৯? 
০5০ 0300 £9৮ 923 BE MG ১৪৯ এও lh 2১ ১] 9 

এ! ০৪ la ৪৯৯। Cd dial) ০০ এ ০৩৯৪ 
-“আবু হাতিম আল-বুসতী অল-কাযী ছিলেন অভিধান, ফিকহ, হাদীছ, ওয়াইজ বিষয়ে জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ, বুদ্ধিমানদের 
অন্যতম । তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। হাদীছের উপর এমন গ্রন্থ লিখেন যার নযীর ইতোপূর্বে নেই ।' 
২.আল-খতীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৩ হি.) বলেন, ,৮০৪ 9১5) 2 ৩৯ ৫৪ 94 -“ইব্ন হিব্বান ছিলেন 
নির্ভরযোগ্য রাবী ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ৷’ 
৩. আসৃ-সাম'আনী (র) (মৃত ৫৬২ হি.) বলেন, ৫ এ] (৯০১ 2] AU a yes ০০ SS জা এএ 
-আবূ হাতিম স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি এমন কিছুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার নযীর ইতোপূর্বে কেউ 
উপস্থাপন করেননি ।” 
৪. ইব্নুল-আছীর (র) (মৃত ৬৩০ হি.) বলেন,৯৩ ৫) ১০১ 4 U০: 44 ০৯১০ ৪৮৭ -“তিনি স্বীয় যুগের 
ইমাম ছিলেন । তার এমন কতিপয় রচনা রয়েছে, যার অনুরূপ কোন গ্রন্থ ইতোপূর্বে কেউ লিপিবদ্ধ করেননি ।' 


-আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান রে.) ৩৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেছেন। 
দ্র. 721010157-00 (1, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২২ 
৮৮. 000) 01 00)), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; A) -04 0, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; কার্ল ব্রোক্যালম্যান বলেন, 
৯৬৫ 3891 ০০ ২১/-৯৩৪৫ 2৭০] ৯৪ ০৭ ২২ eR এ OILS এ Ale bs 
-তিনি সেখানে ৩৪৫ হিজরীর ২২ শাওয়াল/৯৬৫ খিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন । 
দ্র.7॥)]-10 0৫] -0 ৪% প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫ 
৮৯. আস্-সাম'আনী (র) বলেন, 
43:০9 59856) এ এ ১০3 ৯38 এ CAM AEA ও ০০০৪ 8১3 এ0959 ০১১০০ ৪291 ফুল 0 8 ও এ 
-তিনি ৩৫৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তীর বাড়ীর নিকটে বুস্ত শহরে হাদীছ বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গৃহ 
নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তাকে সমাহিত করা হয়। 
দ্র. AY -Abme, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০ 
৯০. AY -Avme, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; ॥ ॥৮) -0)11), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ 
৯১. gN ৪01 00907) ॥ প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; ZEK Zk -kw 80]-1001 ॥ প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ZEK Z} -0d 6h, 
পৃ. ৩৭৬ 
৯২. AY -Avme, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
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৫. শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) বলেন, 
2 ; 4 
-“মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আবূ হাতিম আল-বুস্তী আল-হাফিয, আল-আনওয়া‘র রচনাকারী, কিতাবুল জার্হ ওয়াত্‌- 
তাঁদীল ও অন্যান্য গ্রন্থের লিখক । তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের ইমাম ৷ তিনি হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে জ্ঞান 
অর্জন করেন। আবু খলীফাহ্‌ ও আবু “আবদির্-রহমান আন্-নাসা'ঈ (র)-এর যুগ পেয়েছেন ৷” 
৬. আল-ইয়াফি“ঈ (র) (মৃত ৭৬৮ হি.) বলেন,” 
~~ 43৮91 ০এ 64৪ Cll চে ০৩৯ by Ln ১০৩ 1 ০27৮] ৬৯০ 1 Al 49৪1 
2909 2১৯13 ০0 AS ১ 853 55303 25005 48813 ০১১ 
-“তিনি জ্ঞানের সাগর ও বনহুগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তার নাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আত্-তামীমী আল- 
বুস্তী । তিনি হাদীছ, ফিক্হ, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান ও কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন । 
৭. আবু সাঈদ আল-ইদ্রীসী বলেন,৯৬ ও HH 5৪ ০৪ OK 
* দ্বীনের ব্যাপারে বিশিষ্ট ফিক্হবিদদের অন্যতম, হাদীছের হাফিয, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।' 
৮. হাফিয ইব্‌ন হাজার “আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন, 
৮০৪ 053 dis 4595 dia ০4০ ০৪ ০৪৯৯ আও ০৩ ail ৪5 9৪ 
১৪১৭৭ 28০০ তই Lal) এও 
তিনি স্বীয় যুগের ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি তিনশত হিজরীর সুচনাতে হাদীছ সংকলন করেন। তিনি 
আরও বলেন, তিনি ছিলেন চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কালাম, ফিক্হ বিষয়ে বিজ্ঞ এবং হাদীছের বিষয়ে শায়খ বা 
নেতা ৷’ 
৯. ইব্‌ন তাগরী বিরদী (রে) (মৃত ৮৭৪ হি.) বলেন,” 
৯১৯ ০০৪ 4৪৭৯ এইড 0৩ ০9৫1 Lila ALA পি ১০৬ 24951 BSN 
AL ) CE isa 
-আবূ হাতিম আত্-তামীমী ছিলেন বন্গরন্থ প্রণেতা, প্রসিদ্ধ লেখক, হাদীছের হাফিয এবং চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে 
পন্তিত। তিনি “আল-মুসনাদুস্-সহীহ', “আত্-তারীখ' ও “আদৃ-দু'আফা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ৷” 
০. ইবনুল-“ইমাদ আল-হাম্বালী (র) (মৃত ১০৮৯ হি.) বলেন, 
রা ১ 422 এ! এ ৬ ০৩ ০৯) ৮৯০৭ ০৬৯ ৫৪ ৬০৯৭ শে জা ১৯ 29413 ১৯৭ ial) 
জা) ক ob 


৯৩. ॥॥ ৪ 76 0)07111)8) -/1018, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১ 

৯৪. 0)1))-807 ॥, প্রাগুক্ত, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯ 

৯৫. 10107] - 00), প্রাণ্ক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮ 

৯৬. 7687 kk w 8071-1001 ॥ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ॥॥0১ ৪ 01 000807| প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪ 
৯৭. 1] 110] -0811), প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭ 

৯৮, AVR hh 01 (প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২ 


Dhaka University Institutional Repository 
-আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান ছিলেন একাধারে জ্ঞানের সাগর, সহীহ গ্রন্থের লেখক, হাদীছের হাফিয, ইমাম, 
হুজ্জাহ্‌, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ ও বন্গ্রন্থ প্রণেতা ৷’ 
১১. খায়রুদ্দীন আযৃ-যিরাকলী (র) বলেন,” , -হইব্ন হিব্বান 
এঁতিহাসিক, জ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন ।' 
১২. “উমার রিযা কাহ্হালাহ্‌ বলেন,১০০ ০8 SU 45513 55581 4588 603০ BIS ০৬১৬৯ ০৩৯ ০৪ ১৯ 
৩৪৩ ৯১৯। ০০৪] এমুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, হাফিয, এঁতিহাসিক, ফকীহ্‌, 
অভিধানবিদ, ওয়াইজ বিষয়ে জ্ঞান-ভাণ্তার স্বরূপ, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞ ৷’ 


৯৯. A) -0) এ. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮ 
১০০. JR 0)-00 | 90%, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
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ছষ্ঠ অধ্যায় 
হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী 
প্রথম অনুচ্ছেদ 


সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী 

ইমাম ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার সংকলিত গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্তারোপ করেছেন। তার মধ্যে কিছু 
শর্ত রয়েছে যা রাভীর (বর্ণনাকারী) সাথে সম্পৃক্ত । হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে যে পাঁচটি গুণের 
শর্তারোপ করেছেন তা নিম্নরূপ ৷ 

১. রাভীকে দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ ২11] বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে । 

২.হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাভীকে ২.৮] বা সত্যবাদীতায় প্রসিদ্ধ লাভ করতে হবে । 

৩. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে বা পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি থাকতে হবে । 

৪. হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান থাকতে হবে । 

৫. রাভীর হাদীছটি ১৯]২:] বা (সনদের দোষ-ত্রুটি) মুক্ত হওয়া । 


কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে উপরোল্লিখিত পাঁচটি গুণের সমাহার ঘটলে তিনি সে রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্ণীত 
হাদীছ ০৯০ বা বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) 
মধ্যে পাঁচটির কোন একটির ঘাটতি দেখা দিলে তিনি তার হাদীছ গ্রহণ করেননি ৷ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এখানে | বা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তথা পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি বলতে বুঝিয়েছি, শব্দ সম্পর্কে এতটুকু 
উপলব্ধি যাতে হাদীছের সঠিক তাৎপর্য ঠিক থাকে। হাদীছের যে পরিভাষা গুলো আছে সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা 
যাতে কোন 4% বা মাওকৃপ হাদীছকে ১-১4 বা মুরসাল ও ১০ বা মুরসাল হাদীছকে £ % ১৭ বা মারফু* বলা 
না হয় এবং কারো নামকে বিকৃত করা না হয়। 

তিনি || বা হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা এমন পরিপূর্ণ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন যে জ্ঞানের দ্বারা 
রাভী (বর্ণনাকারী) যদি কোন লিখিত হাদীছ বর্ণনা করেন অথবা মুখস্ত হাদীছ বর্ণনা করেন অথবা কোন হাদীছ 
সংক্ষেপ করেন, তাহলে রসূলুল্লাহ (সা.) যে অর্থে উক্ত হাদীছ ব্যবহার করেছেন, তা ছেড়ে অন্য অর্থের দিকে ধাবিত 
নাহয়। 


তিনি এখানে ০৯২ বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) থেকে মুক্ত হওয়া দ্বারা এমন রাভী (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করবে যার 
মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি গুণ থাকবে এবং তিনি তার সমমর্যাদার বা সমপর্যায়ের রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে এমনভাবে 
বর্ণনা করবেন যাতে সনদের ধারাবাহিকতা রসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছায় ।২ 

তিনি 211১০] বা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা রাভীর (বর্ণনাকারী) অধিকাংশ কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আনুগত্য করাকে বুঝানো হয়েছে । কেননা যদি “৷৷ বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্তমান অবস্থা 
পাপমুক্ত উদ্দেশ্য না নেয়া হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোন ২০ বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যেতো না। কেননা 


১. AY -Bnmb 07716018 mn Bek 01618, পরাশুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬ 


২. mn Beh mel, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩; ইব্‌ন হিব্বান, ||) Be 1061), তাহকীক: 
ড. মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও ড. খালিস আয় দামির (বৈরূত: দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খি.), ১ম খণ্ড, 


পৃ. -১০৮-০৯ 
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কোন মানুষের অবস্থায়ই শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে নিরাপদ নয়। আর 211১ বা ন্যায়পরায়ণতা মানুষের প্রকাশ্য 
অবস্থা যা বান্দাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আনুগত্য করতে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর খা বা 
ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত হচ্ছে, অধিকাংশ অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্য হওয়া ৷* 


আর ইব্ন হিব্বান (র.) 234 বা মিশ্রণকারী ০২৭] বা (সনদের দোষ-ক্রটি) গোপণকারী ও £4১4 বা 
বিদ‘আতকারীর বর্ণনা সম্পর্কে তার অবস্থান সুনিিষ্ট করে সহীহ হাদীছের শর্তকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং তাদের বর্ণীত 
হাদীছের হুকুম সম্পর্কে বলেন, যে সব বর্ণচোরা রাভী (বর্ণনাকারী) অন্যের মতামত নিজের নামে চালিয়ে দেয়, যেমন 
মুরজিয়া, রাফিযী এবং তাদের কিছুলোক; আমরা তাদের বর্ণনা তখনই গ্রহণ করি, যখন তাদের বর্ণনা প্রণীত 
শর্তানুযায়ী 4% বা নির্ভরযোগ্য রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্ণনার মত হয়। এমনিভাবে তাদের সকল মতামত ও অনুসৃত 
বিষয়াবলীর ব্যাপারেও । কিন্তু যদি তারা তাদের জালকৃত বিধানের প্রতি আহ্বানকারী হয়, তাহলে তাদের বর্ণনা গ্রহণ 
করি না। কেননা স্বীয় মাযহাবের প্রতি আহ্বানকারী এবং উহার রক্ষাকারী ইমাম যদিও 5 বা নির্ভরযোগ্য হন এবং 
আমরা তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করি, যা তার প্রতি ও তার মতের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বৈধতার শামিল হয়। তাই 
সতর্কতা হচ্ছে, জালকৃত বিধানের প্রতি আহ্বানকারী ইমামদের বর্ণনা পরিহার করা এবং 2 বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের 
বর্ণনা দ্বারা স্বীয় শর্তানুযায়ী দলীল গ্রহণ করা। 


আর জীবনের শেষভাগে যারা ৮5 বা মিশ্রণকারী হয়েছেন ; যথা আল-জারীরী, সুঁদী ইব্ন আবী “আরবাহ এবং 
তাদের সমতুল্যদের থেকে বর্ণীত হাদীছ সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বর্ণীত হাদীছ থেকে 
দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের শুধুমাত্র সেসব হাদীছের উপর নির্ভর করেছেন, যে হাদীছগুলো পূর্ববর্তী 
4% বা নির্ভরযোগ্য রাভীগণ তাদের মিশ্রণ করার দোষে দোষী হওয়ার পূর্বে শ্রবণ করেছেন এবং 4% বা নির্ভরযোগ্য 
রাভীগণ যে সব হাদীছের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন । তখন অন্য দিক বিবেচনায় উক্ত হাদীছটিকে ০৯০ বা 
বিশুদ্ধ ও ০১৭ বা সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান কোন সন্দেহ করেন নি। 


আর 4১০ বা (সনদের দোষ-ত্রটি) গোপণকারী যদিও 4% বা নির্ভরযোগ্য ও ০১ বা ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তিনি 
তাদের বর্ণনা কেবল তখনই গ্রহণ করেছেন, যখন তারা বর্ণীত হাদীছটি শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। 
যেমন আস্-সাওরী, আ“মাশ, আবূ ইসহাক এবং সমপর্যায়ের, সু-দৃঢ় বুজুর্গ ইমামগণ | কেননা তিনি যদি শ্রবণ স্পষ্ট 
হওয়া ব্যতীত 4১। বা গোপণকারীর হাদীছ গ্রহণ করেন, যদিও সে ০১] বা গোপণকারী 4% বা নির্ভরযোগ্য 
রাভী হন, তাহলে আমাদেরকে সকল £ 5৪৭ বা মাকর্তু ও ২৭ বা মুরসাল হাদীছও গ্রহণ করতে হয়। কেননা 
০১ বা (সনদের দোষ-ত্রটি) গোপণকারী হয়ত: সংশ্লিষ্ট হাদীছে ১1১ঃবা (সনদের দোষ-ক্রটি) গোপণ করেছেন 
এমন কোন বা দুর্বল রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে যে উহা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে উল্লেখ করেন নি। তবে 4১০ 
বা গোপণকারী যদি এমন হয় যে, 43 বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো থেকে ০৪ বা (সনদের দোষ- 
ক্রটি) গোপণ করেন নি, তাহলে ইব্‌ন হিব্বান তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যদিও শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট না হয়। আর 
এটি পৃথিবীতে একমাত্র সুফইয়ান ইব্‌ন “উয়ায়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কেননা তিনি কেবলমাত্র 4% বা নির্ভরযোগ্য ও 
০৪০৭ বা সু-দৃঢ় রাভী (বর্ণনাকারী) থেকেই ০. বা (সনদের দোষ-ক্রটি) গোপণ করতেন। 


তিনি বলতেন, যখন ১১৭ বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণকারীর বর্ণীত হাদীছ আমার নিকট ০০৯০ বা বিশুদ্ধ বলে 
মনে হয় এবং তাতে শ্রবণ স্পষ্ট হয় এবং অন্য কোন সনদে হাদীছটি ২.০ বা বিশুদ্ধ হয় তাহলে আমি তা বর্ণনা 
করতে কুষ্ঠাবোধ করি না।” 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) ও অন্যান্য হাদীছ বিশারদগণের নিকট সহীহ হাদীছের শর্তাবলীর একটি তুলনামূলক আলোচনা: 


৩. mM Beh 1061), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮ 


8. |) Beh mel, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০-২২; ॥॥৷ 988 1061), তাহকীক: ড. 
মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫ 
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হাদীছ বিশারদগণ সহীহ হাদীছের জন্য নিম্নবর্ণীত শর্তারোপ করেছেন: 
১. ০১ট। বা অবিচ্ছিন্ন (সনদ) হওয়া 
২. 41২২] বা ন্যায়পরায়ণ (বর্ণনাকারী) হওয়া 
৩. 42০ বা স্মরণশক্তি সম্পন্ন (বর্ণনাকারী) হওয়া 
৪. ১১এএ। ১০ বা (শক্তিশালী বর্ণনাকারী) বিপরিত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়া 
৫. 2৮1১০ বা অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান না থাকা 
০৮-। বা অবিচ্ছিন্ন (সনদ) হওয়া 
হাদীছের সংশ্লিষ্ট সকল রাভী (বর্ণনাকারী) তাদের উর্ধ্বতন রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে সাক্ষাতপ্রাপ্ত হওয়া । আর এ 
সাক্ষাতের শর্তটি এ হাদীছের মূল রাভী (বর্ণনাকারী) পর্যন্ত হওয়া আবশ্যক । সুতরাং উক্ত শর্তের দ্বারা এ বা 
মুরসাল হাদীছ ও ৫4১৭ বা মুনকাতি* হাদীছকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে । 
আর ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছটি সহীহ হওয়ার জন্য সনদটি 41 বা অবিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত করার মাধ্যমে তিনি 
উপরোক্ত পাঁচটি শর্তকে মেনে নিয়েছেন । এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হাদীছটি 414 বা (সনদের দোষ-ত্রুটি) গোপণ 
করা থেকে মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ হাদীছটি উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া যায় এমন রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে বণীতি 
হতে হবে। আর এ শর্তগুলো সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে বিদ্যমান আছে এমন 
রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে শ্রুত হাদীছটির বর্ণনা পরম্পরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে ।১ 
211১০] বা ন্যায়পরায়ণ (বর্ণনাকারী) হওয়া 
“আদালাতের সংজ্ঞাঃ ইব্‌ন হাজার “আসকালানী (র.) বলেন, “আদালাত এমন একটি যোগ্যতা যা মানুষকে 
খোদাভীতি ও আত্মমর্ধাদাবোধ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করে' এবং তার শিষ্য ইমাম সাখাভী (র.) ও অনুরূপ মত 
প্রকাশ করেছেন । 
ড. নূরুদ্দীন ‘আত্তার (র.) বলেন, 'আদালাত এমন একটি যোগ্যতা যা ব্যক্তিকে খোদাভীতি, পাপমুক্তি ও মানব 
সমাজে আত্মমর্ধাদা বিনষ্টকারী বস্তু হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে ।৮ 
উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে 'আদালাতের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যায়: 
১. ০১১০ বা মুসলিম হতে হবে । কেননা অমুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলা 
বলেন, 

sll ৩১৪ ০১-০১৪ ১০৩ 

“ এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো ।”৯ 

২. £ 2 বা প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে । কেননা উহা দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপালন ও বর্জনীয় বর্জনের উপযুক্ত সময় । 


৩. ৭৪৯] বা জ্ঞানবান হতে হবে । কেননা ইহা সত্যার্জন ও বাণী সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক ।** 


ড. নুর উদ্দীন “আত্তার, 01018180101 0)0)] ] -1)0 (দোমিশক: দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ থ্রি. ), পৃ. ২৪৭ 
AY -Bnmb 07001) mn Bek mel, প্রাগক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬ 

ইমাম ইব্‌ন হাজার আসকালানী, bin 8-0 kN | 0৫) ॥ K চ (বৈরুত: দারু কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৯ 
ড. নুরুদ্দীন ‘আত্তার, 01010 bK 0x0) Wj 1070, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ 


আল-কুরআন, ২:২৮২ 


৪ RPE CR 
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৪. (980 বা খোদাভীতি থাকতে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক, ফিসক (পাপাচার) বিদআত (ধর্মীয় 
ংস্কার) ইত্যাকার কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা। 


৫. 595 -৪২টা। বা যাবতীয় মানবীয় আচার ও শিষ্টাচারের গুণ । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট 
কর্ম এবং নীচ স্বভাব পরিহার করা যা আত্রমর্ধাদাবোধ ও মানবীয় আচার আচরণ ও শিষ্টাচার পরিপন্থী । যেমন কিছু 
কিছু নিকৃষ্ট ও নীচুমানের বৈধ কার্যকলাপ । যথা হাটে-বাজারে পানাহার করা, রাস্তায় পেশাব করা ইত্যাদি ।** 


এখন প্রশ্ন জাগে, একজন বর্ণনাকারীর মধ্যে ৯11 বা ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তা কিভাবে বুঝা যাবে ? 
এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুস্‌-সালাহ (র.) বলেন, কখনো কখনো একজন রাভীর (বর্ণনাকারী) 211২০]| বা ন্যায়পরায়ণতা 
প্রমাণিত হয় অন্য ০4০ বা ন্যায়পরায়ণ রাভীর (বর্ণনাকারী) স্বীকৃতির দ্বারা। আবার কখনো কখনো রাভীর 
(বর্ণনাকারী) প্রসিদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত হয় । সুতরাং যে রাভীর (বর্ণনাকারী) 211-২]| বা ন্যায়পরায়ণতা “উলামাদের কাছে 
প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, 4% বা নির্ভরযোগ্যতা ও 4২ বা স্মরণশক্তির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে তার খা বা 
ন্যায়পরায়ণতা প্রমানের জন্য সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমানের কোন প্রয়োজন নেই ।১২ এটিই জামহুর মুহাদ্দিছদের নিকট 
311১] বা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে তাদের অবস্থান ৷ 


201১] বা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, 21২০| বা ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে একটি 
সুন্দর আবরণ । এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে 411» বা ন্যায়পরায়ণতা হলো অধিকাংশ অবস্থায় আল্লাহ্‌ 
তাআলার আনুগত্য করা । কেননা যদি 211১] বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা পাপমুক্ত হওয়া উদ্দেশ্য 
না নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন ১০ বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। কেননা কোন মানুষ শয়তানের 
কুমন্ত্রণা হতে নিরাপদ নয়। সুতরাং 511২|| বা ন্যায়পরায়ণতার বাহ্যিক অবস্থা হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি 
আনুগত্যশীল হওয়া । আর ৭11২২] বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত হলো অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্য 
হওয়া ।১৩ 


তিনি আরো বলেন, আমার গ্রন্থে উল্লিখিত রাভীগণ (বর্ণনাকারী) যদি উপরোক্ত পাঁচটি গুণশুন্য হন, তারপরও তারা 
০২ বা ন্যায়পরায়ণ এবং তাদের বণীতি হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হবে । কেননা সে ব্যক্তির ব্যাপারে ২0২] 
বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত কোন দোষ জানা যায়নি। সুতরাং যার কোন দোষ জানা যায়নি সে ০২০ বা 
ন্যায়পরায়ণ। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মানুষকে অন্য মানুষের অভ্যন্তরীন বিষয় জানার দায়িত্ব দেন নি। বরং 
প্রকাশ্য বিষয়াবলী প্রত্যক্ষ করে হুকুম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন ।** 


বর্ণনাকারীর 21২] বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতি 


একজন বর্ণনাকারী 3.০ বা ন্যায়পরায়ণ কিনা তা প্রমানের ব্যাপারে ইব্ন হিব্বান (র.) নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ 
করেছেন- 

১. যে ব্যক্তি সত্যবাদীতা, দৃঢ়ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে ০4০ বা 
ন্যায়পরায়ণ। এ পরিস্থিতিতে তার মধ্যে অন্যকোন বিষয়ের যাচাই-বাচাইয়ের প্রয়োজন নেই । আর হাদীছ বর্ণনার 


১০. 00010 0001 dx0j Wj 1000, প্রাপ্ত, পৃ. ৭৯-৮০ 

১১. শায়খ “আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী র., অনুবাদ, মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, 010 07 10100 ঢোকা: আল 
আকসা লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ) , পৃ. ৬২ 

১২. ইব্নুস্‌-সালাহ, 0) 8] 100, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭ 

১৩. যা) Bek 0৫11), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ ‘আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮ 

১৪. ইব্‌ন হিব্বান, ॥(21508017, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩ 
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ক্ষেত্রে রাভীকে তখনই ০২০ বা ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে, যখন তার বর্ণীত হাদীছের আনুসঙ্গীক বিষয় পরীক্ষা-নীরিক্ষা 
এবং বর্ণীত হাদীছ সম্পর্কে তার দৃঢ়তা অবগত হওয়া যাবে । 


২. যে রাভীর (বর্ণনাকারী) 5 বা নির্ভরযোগ্যতা ও ৮১৭৯ দুর্বলতার ব্যাপারে “উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে, এমন 
রাভীর (বর্ণনাকারী) মতামত পর্যালোচনা করে ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 


৩. আর যে রাভীর (বর্ণনাকারী) অবস্থা অজানা অর্থাৎ যার 211১] বা ন্যায়পরায়ণতা ও ৮৯ বা দুর্বলতার ব্যাপারে 
জানা যায় নি, সে বর্ণনাকারীকে তিনি ০২ বা ন্যায়পরায়ণ বলেন নি। আবার ৮১৯ বা দুর্বল বলেন নি, তবে তিনি 
তার বর্ণীত হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে এ বর্ণনাকারীকে ৭১ বা ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে না। 


৪. আবার যে রাভী (বর্ণনাকারী) অপরিচিত তাকে অজ্ঞতাবশত ১.০ বা ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করেন নি, যতক্ষণ 
পর্যন্ত তিনি নিজে তার ব্যাপারে এ তথ্য জানতে পেরেছেন যে, উক্ত রাভী (বর্ণনাকারী) 4 বা নির্ভরযোগ্য রাভী 
(বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 4% বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তবে 
তিনি তাকে “৷! বা ন্যায়পরায়ণ রাভীদের (বর্ণনাকারী) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যতক্ষণ না তিনি হাদীছ বর্ণনার 
ক্ষেত্রে 23 বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে সামঞ্জস্য পেয়েছেন এবং বর্ণীত হাদীছটি দোষ-ক্রুটি মুক্ত 
পেয়েছেন। অর্থাৎ তার প্রসিদ্ধলাভ ও 4 বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে তার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে তার 
211২] বা ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে।৯ 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, একজন রাভীর (বর্ণনাকারী) 211২০] বা ন্যায়পরায়ণ হতে যে 
শর্তাবলী রয়েছে ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার অনুসরণ না করে কিছু শর্ত শিথিল করেছেন । 


তার এ শিথিলতার ব্যাপারে হাফিয ইব্ন “আবদুল-হাদী বলেন, “একজন রাভী (বর্ণনাকারী) কখনো ০২০ বা 
ন্যায়পরায়ণ হবেন এবং কখনো ০১৬০ বা ন্যায়পরায়ণ হবেন না”- ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর এমন পদ্ধতি কতিপয় 
হাদীছ বিশারদ গ্রহণ করলেও অধিকাংশই তার এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন ।১৬ 


আর ইব্ন হাজার আল-“আসকালানী বলেন, “একজন রাভী (বর্ণনাকারী) কখনো 211২৯ বা ন্যায়পরায়ণ হবেন” এ 

ংক্রান্ত ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর মতটি একটি আশ্চার্যজনক মত যা জামহুর তথা অধিকাংশ হাদীছ বিশারদের মতের 
বিপরীত ৷ তিনি স্বীয় সংকলিত “এ/এ্ন॥ ০45 ”এর মধ্যে উক্ত রীতি অনুসরণ করেছেন । কেননা তিনি এ গ্রন্থে এমন 
কতিপয় রাভীর (বর্ণনাকারী) হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে আবু হাতিম সহ অন্যান্যরা অজ্ঞাত বলেছেন। 


ইবৃন হিব্বান (র.)-এর মতে শুধুমাত্র রাভী অজ্ঞাত হওয়ার দোষে কোন একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণনা থেকে বাদ পড়তে 
পারে না। তার শিক্ষক ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)ও একই মত পোষণ করেছেন । কিন্তু অন্যান্যদের মতে কারো প্রসিদ্ধির 
দ্বারা তার ব্যাপারে অজ্ঞতা দূর হয় না।”* 


স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া 


২] অর্থ হচ্ছে, বর্ণনাকারী কর্তৃক কোন 4% বা নির্ভরযোগ্য রাভীর (বর্ণনাকারী) বিপরীতে বর্ণনা না করা, দুর্বল 
স্বরণশক্তি সম্পন্ন না হওয়া, অধিক ভ্রমকারী ও অমনোযোগী না হওয়া এবং অত্যধিক সন্দেহ প্রবণ না হওয়া ।১ 


১৫. “আদাব মাহমুদ হিমশ, ॥| 07] nV XQ 11001)110071 01 800 001787)-7 11 08710) (রিয়াদ: দারু হাসান, 
২য় সংস্করণ ১৯৮৭ খি.), পৃ. ৪০৭-৪০৮ 

১৬. হাফিয শামসুদ্দীন ইবৃন ‘আবদুল-হাদী আল-হাম্বালী, ॥॥াা॥॥ 0y -g pK x d x 0 (| ॥াঞাড।() (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল- 
“ইলমিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৯৫ 

১৭. এ. বি. এম. “আবদুল্লাহ, আল-ইমাম ইব্‌ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী “ইলমিল-হাদীছ, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ (কুষ্টিয়া: ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ১৪৩২ হি/২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৭০ 
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4২! শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা, মুখস্ত করা। যবত এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে রাভী (বর্ণনাকারী) শ্রুত বিষয়কে 
হুবহু বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে পারে। 


এখানে ৯১০] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে সংরক্ষণ এবং হস্তচ্যুতি-বিস্মৃতি ও বিনাশ-বিনষ্টতা থেকে 
এমনভাবে রক্ষা যে, যে কোন মুহুর্তে তা যেন যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে। 


১২! দুই প্রকার ১. ১১২] ৮৯৮০ বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ ২. 441 ১২০ বা লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ । 


১২২] ৭০ বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ হলো, রাভী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে 
ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় তা উপস্থাপন করা যায় । 


আর =| ৮০০ বা লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ হলো যে কিতাব, খাতা বা পান্ডুলিপিতে শিক্ষকের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ 
করে নেয়া হয়েছিল, সে কিতাব বা পান্ডুলিপি রাভীর (বর্ণনাকারী) কাছে হাদীছ বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা ।** 


রাভীর (বর্ণনাকারী) 4০ বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে “আমর ইব্ন সালাহ বলেন, রাভীর 
(বর্ণনাকারী) ০ বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে, যদি তার বর্ণনাসমূহ 43 বা নির্ভরযোগ্য, ১৫১ বা 
প্রসিদ্ধ, ৷ বা স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও সুদৃঢ় রাভীর (বর্ণনাকারী) মত হয়। 


সুতরাং তার বর্ণীত হাদীছসমূহ হুবহু তাদের মত হয় অথবা অর্থের দিক দিয়ে তদের মত হয় অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তাদের মত হয়, তাদের বিপরীত কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দৃঢ় ৮২! বা স্মরণশক্তি রয়েছে । আর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বিপরীত হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দৃঢ় | বা স্মরণশক্তির সমস্যা রয়েছে। 
সুতরাং তার বণতি হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা হবে না। এটি জামহুর “উলামাদের মত ।** তবে এ ব্যাপারে ইব্‌ন 
হিব্বান (র.)-এর অবস্থান হলো, তার তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তিনি সেগুলোকে ৮৮. 
বা স্মরণশক্তি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 


এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে | বা জ্ঞানবান হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভাষা সম্পর্কে 
এতটুকু জ্ঞান থাকা, যাতে করে বর্ণীত হাদীছটির অর্থ সঠিক থেকে বিচ্যুত না হয় এবং হাদীছের খুঁটিনাটি বিষয় জানা 
থাকতে হবে, যাতে করে মাওকুপ হাদীছ মুসনাদ না হয়ে যায়, মুরসাল হাদীছ মার না হয়ে যায়। অথবা সনদের 
মধ্যে কোন রাভী বা বর্ণনাকারীর নাম বাদ না পড়ে যায় । 


আর বণীতি হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থ সম্পর্কে জানার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ পরিমাণ জ্ঞান থাকা যাতে কোন হাদীছ 
স্মৃতি হতে বর্ণনা করলে অথবা সংক্ষেপে বর্ণনা করলে, রসূলুল্লাহ (সা.) যে অর্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে 
অন্য অর্থের দিকে বিচ্যুতি না ঘটে ।** তিনি আরো বলেন, কোন মানুষকে ভুলের ও সন্দেহের দোষে দোষী করা 
যাবেনা, যদি সে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল করে কিংবা সন্দেহ করে । আর তখনই তাকে এমন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা 
যাবে, যখন সে বারবার বিচ্যুত হয় অথবা অধিকাংশ সময় সে ভুল করে অথবা সে অধিকাংশ সময় সংশয়ে ভোগে ৷*২ 


১৮. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, bn bbw dx 70118) 01607) -01101 dx gyl 00 ॥010-/10। (রিয়াদ: 
মাকতাবাতু মুলকি ফাহাদিল-ওয়াতানী, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খরি.), পৃ. ৭০-৭১; ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, “উলুমুল 
হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০ 

১৯. শায়খ “আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী র., অনুবাদ, মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, 01 00] 01100, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩ 

২০. এ. বি. এম. “আবদুল্লাহ, আল-ইমাম ইব্‌ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী “ইলমিল-হাদীছ, পৃ. ১৭১ 

২১. mM Bek Wel, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-০৯ 


২২. জামালুদ্দীন আবীল-হুজ্জাজ ইউসুফ আল-মুযী, ?11)8]-100| dx AmgBi WR (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, ২য় 


সংস্করণ, ১৪০৭ হি/১৯৮৭ খি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬ 
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অবশেষে বলা যায়, 4৯] বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে জামহুর “উলামাদের শর্তের সাথে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর শর্তের 
মিল রয়েছে। 


শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়া 


এখানে ১১২১১] ₹১০ বা (শক্তিশালী বর্ণনাকারী) বিপরিত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন রাভী 
(বর্ণনাকারী) তার থেকে অধিক প্রসিদ্ধ কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) বিপরীত বর্ণনা করা। এটি জামহুর 
হাদীছবিশারদদের অভিমত ।** আর ইব্‌ন হিব্বান স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে সহীহ হওয়ার জন্য যে সব শর্তারোপ করেছেন 
তাতে ১৪১। এর উল্লেখ নেই। 


অস্পষ্ট দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্ত থাকা 


41. ০১০ ইল্লাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুক্ষ, গোপনীয় দোষ অথচ বাহ্যিকভাবে দোষমুক্ত।২ এটি জামহুর মুহাদ্দিছদের 
মতে হাদীছ ৯০ বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত। কিন্তু ইব্‌ন হিব্বান (র.) স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে 4»|| না হওয়াকে 
হাদীছ ০৯ বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেন নি। 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, কোন হাদীছ ০৯০ বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হাদীছ বিশারদগণ 
যে যে শতাঁরোপ করেছেন, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তা থেকে অনেক সহজ শতাঁরোপ করেছেন। যে প্রসঙ্গে হাফিয ইব্‌ন 
হাজার “আসকালানী বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ মনে করেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর 
সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে স্থান পাওয়া হাদীছগুলো দলীল গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে । কেননা সে হাদীছগুলো হয়তো 
০৯০ বা বিশুদ্ধ না হয় ০ বা হাসান। আর এ দু'ধরণের হাদীছ দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত দলীল গ্রহণ করা যায়, 
যতক্ষণ না সে হাদীছের ব্যাপারে কোন দোষ-ক্রটি প্রকাশিত হয়। আর 2০ বা বিশুদ্ধ হাদীছের সংজ্ঞায় যে 
শর্তাবলী উল্লিখিত হয়েছে তা একত্রে পাওয়া গেলে হাদীছটি ০৯. বা বিশুদ্ধ হবে, আর না পাওয়া গেলে সহীহ হবে 
না।২৫ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে যে শর্তাবলী প্রতিপালন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে “উলামাদের 
মতামত নিম্নরুপ- ইমাম জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী (র.) স্বীয় গ্রন্থ “4২৯]| এ৪ ১০৯১ 4:4! ”_ তে বলেছেন যে, 
ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর শর্তাবলী সহজ এবং তিনি সে সমস্ত শর্তবলী পূর্ণ করেছেন ।২৬ তিনি তার “ | ৮৪১২০ 
919] ২৪১৪০ ০১ এ৪ ” গ্রন্থে বলেছেন, নিশ্চয় ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার আবশ্যককৃত শর্তসমূহ পূর্ণ করেছেন ৯ 
ইব্‌ন হাজার “আসকালানী (র.) বলেন, নিশ্চয় তিনি শর্তাবলী পূর্ণ করেছেন ।৯৮ 

আল-বাকা'ঈ (র.) তার শায়খ তৃহির আল-জাযাইরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার 
আবশ্যককৃত সকল শর্ত পূর্ণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি করেন নি, তবে মানুষ হিসেবে ভুল হতে পারে। 


২৩. মুহাম্মাদ “আবদুর-রহমান আস্-সাখাভী, 017 0] -01)0 vek i nx AY Ww 007) -10)0 (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিল-মিনহাজ, ১ম 
সংস্করণ, ১৪২৬ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬ 

২৪. ইমাম নবুভী, | -7 ৪ | 0787 0॥ (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২ 

২৫. ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী, A-b{ 7 (| ॥% 7 ॥৪ Be ॥| তেব'আতু আল-মাজলিসুল-“ইলমী, আল-জামি“আতুল- 
ইসলামিয়াহ্‌, মাদীনা মুনুওয়ারাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খরি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১ 

২৬. জাল্যদদীন আস্-সুযৃতী, 7116) xd xk 0 71016080081), তাহকীক: “আবদুল ওয়াহাব আল্-লত্বীফ (রিয়াদ: মাকতাবাতু 
আর্-রিয়াদুল-হাদীছাহ্‌, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮ 

২৭. 8008017 0111076 Bedmémy WN, প্রাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১ 

২৮. হাজী খলীফাহ, (0081৮ Aw 0110) -KZe | 0 -088 (মিসর: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. 


১০৭৫ 
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কেননা কোন জ্ঞানীব্যক্তিই ভুলের উর্দে নয়। তিনি আরো বলেন, নিশ্চয় তিনি সকল শর্ত পূর্ণ করেছেন । যেমন হাফিয 
ইব্ন হাজার বলেন, তিনি এমন কিছু ভুল-ত্রুটি করেছেন, যে ভুল-ক্রটি যে কোন ‘আলিমই করতে পারে অথবা তিনি 
০৯ দোষ প্রমাণে, ৭11১] বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণে, 4] বা নির্ভরশীলতা প্রমাণে, রাভীর (অন্য) দুর্বলতা ও 
গোপনীয় দোষ প্রমাণে ও প্রাধান্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। 


উস্তাদ হুসাইন আসাদ ও শায়খ শু“আইব আল-আরনাউত উভয়ই একই মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ গ্রহণে যে শর্তাবলী আবশ্যক করেছেন, তিনি সে শর্তাবলী তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থের 
সকল হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্ণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি করেন নি। তবে সাধারণভাবে যে কোন “আলিম 
ও গ্রন্থকার যেসব ভুল করতে পারেন অথবা ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন যেমন ৮১৯] দোষ প্রমাণে, 411১ বা 
ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণে, 4&]| বা নির্ভরশীলতা, দুর্বলতা ও গোপনীয় দোষ প্রমাণে ও প্রাধান্য প্রদানের ক্ষেত্রে হয়তবা 
তিনি ভুল করতে পারেন অথবা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন ।১৯ 

তবে ড. মাহমুদ আল মীরাহ বলেন, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার আবশ্যককৃত শর্তাবলী পূর্ণ করেন নি। তিনি আরো 
বলেন, যদি সহীহ ইব্‌ন হিব্বান সম্পর্কে ইমামগণ সমালোচনা না করতেন এবং কতিপয় ইমাম তা খণ্ডন করে একথা 
প্রমাণ করতেন যে, তিনি শর্তাবলী পূর্ণ করেছেন। তাহলে এ ক্ষেত্রে গবেষণা হতে পারে। যেহেতু এমনটি ঘটেনি, 
তাই বলা যায় যে, তিনি শর্ত পূর্ণ করেন নি। ৩ 

গ্রহণযোগ্য অভিমত 


মুহাম্মদ “আবদুল্লাহ সু'আইলিক বলেন, ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর গ্রন্থে পরিভ্রমণ করে আমার নিকট এটি প্রতিয়মান 
হয়েছে যে, কখনো কখনো ইব্‌ন হিব্বান (র.) স্বীয় আরোপিত শর্তাবলী তার গ্রন্থের ক্ষেত্রে পূর্ণ করতে পারেন নি।*১ 


২৯. এ. বি. এম. ‘আবদুল্লাহ্‌, আল-ইমাম ইব্‌ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী “ইলমিল-হাদীছ, পৃ. ১৭৩-৭৪ 

৩০. আবূ “আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন্-নায়সাপুরী, A -9} | 11 (| ॥াঞ্রা।)])]) (বৈরূত: দারু কুতুবিল-ইলমিয়া, ১ম 
সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খি.), পৃ. ৪৬৫ 

৩১. এ. বি. এম. ‘আবদুল্লাহ্‌, A -800 868 me | 0/ 08 07081 10] -nv 0, পৃ. ১৭৪ 
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দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
হাদীছ সংকলনের পদ্ধতি 
সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে হাদীছ সংকলনের পদ্ধতি 
সহীহ ইব্‌ন হিব্বান সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান যে পদ্ধতি অনুসরন করেছেন তা নিম্নরূপ, 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ০১০] ১১ নামক কিতাবের হাদীছ সংযোজন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, 
বিস্ময়কর ও অনির্বাচনীয় সুন্দর। তিনি এ গ্রন্থে হাদীছ গুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। তারপর প্রত্যেক ভাগকে 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন । আর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ কয়েকটি হাদীছ দ্বারা বিন্যস্ত করেছেন। এভাবে বিন্যাস 
করার দ্বারা ইব্‌ন হিব্বানের উদ্দেশ্য হলো, পবিত্র কুর'আনুল-কারীমের বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরন করা । কারণ পবিত্র 
কুর'আনুল-কারীম কয়েকটি পারায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি পারা আবার কয়েকটি সূরায় বিভক্ত । আর প্রত্যেকটি সূরা 
রাখতে পারে । কেমন যেন তার চোখের সামনে প্রত্যেটি আয়াত ভাসতে থাকে । অনুরুপভাবে যে হাদীছ মুখস্থ 
করেছে, সে ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান পিপাসুদের জন্য হাদীছের আদ্যপান্ত মনে রাখা কঠিন হয়ে যায়। আর এই কারণে 
লেখক বলেছেন, আমরা যা উল্লেখ করেছি তা মানুষ বিস্তারিত অবগত হলে এবং মুখস্থ করতে পারলে, তার জন্য 
লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয় বুঝতে সহজ হবে । আর যদি কারো নিকট এই কিতাবটি থাকার পরও সে তা মুখস্থ না করেন, 
উহার বিভাগ ও প্রকার গুলোকে অনুধাবন না করেন, অথচ তিনি তা থেকে হাদীছ বের করতে চান, তাহলে ব্যাপারটি 
তার জন্য কষ্ট কর হয়ে যাবে। আর যদি কেউ হাদীছ গুলোকে ভালভাবে মুখস্থ করেন, তাহলে তার “ইলম বা জ্ঞান 
সকল হাদীছকে বেষ্টন করে রাখবে । ফলে কোন হাদীছ তার নাগালের বাইরে থাকবেনা । আর এই কৌশলের একটাই 
কারণ, যাতে পাঠক সুন্নাহ বা হাদীছ মুখস্থ করতে পারে ।২ 


সুতরাং ০১৯ ০১ ০৯০ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ও আর পাঁচটি বিভাগ আবার চারশত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত । প্রত্যেক 
প্রকারের একটি একটি শিরোনাম রয়েছে। 


৩২. AV -Bnmb dx2ZKi xe mn Bek mel, প্রাপ্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩; ॥॥॥॥। Beh 01৫1), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 
“আলী সুনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩ 
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প্রথম বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্‌ তা‘আলার এ সকল আদেশ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে আদেশসমূহ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দার ব্যাপারে করেছেন। 

দ্বিতীয় বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার এ সকল নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে 
নিষেধাজ্ঞাসমূহ আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে করেছেন। 

তৃতীয় বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে 
ঘটনাবলী তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জানাতে চেয়েছেন । 

চতুর্থ বিভাগ: এ বিভাগে তিনি বৈধ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে বিষয়াবলী তিনি তার বান্দাদের 
জন্য সম্পাদন বৈধ করেছেন। 


পঞ্চম বিভাগ: এ বিভাগে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর এ সকল কর্ম সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা 
তিনি এককভাবে করেছেন ।*: 


০91 বা আদেশ সমুহ 


হাদীছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রথম হলো 9১। বা আদেশসমূহ। এ বিভাগকে তিনি একশত দশটি পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, আমি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বণীতি আদেশসূচক হাদীছগুলো 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি, যাতে সংক্ষিপ্ত হাদীছগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করতে পারি। অতপর আমি দেখলাম 
যে, আদেশসুচক হাদীছ সমুহ একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । আর এ সকল পরিচ্ছেদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা 
প্রত্যেক হাদীছ অন্বেষনকারীর জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য এ নিদের্শনাবলীর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানাও অত্যাবশ্যক, যাতে মহানবী (সা.) থেকে ব্ণীত হাদীছসমুহ তার উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করা 
হয় এবং লক্ষ্যত্রষ্ট যেন না হয়। 


১491 বা আদেশসুচক হাদীছসমূহের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ হলো: এমন 4! বা আদেশসূচক 
শব্দ যা সকল অবস্থায় সকল সময় সকল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তা প্রতিপালন করা ফরয বা আবশ্যক । এমনকি কোন 
অবস্থাতেই কারো জন্য তা প্রতিপালন থেকে দূরে থাকার সুযোগ নেই। 


দ্বিতীয় প্রকার: এমন ২০9 বা প্রতিশ্রুতিবাচক শব্দ যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ সব বিষয়ের ব্যবহারের আদেশ। 


তৃতীয় প্রকার: এমন ১4! বা আদেশসুচক শব্দ যা দ্বারা কিছু কিছু অবস্থাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোন হুকুম প্রতিপালন 
করতে নির্দেশ দেয়া হয়, তবে সেটি সবসময় নয়। 


চতুর্থ প্রকার: এমন ১৭ বা আদেশসুচক শব্দ যার মাধ্যমে কোন কোন অবস্থায় কোন কোন ব্যক্তির উপর তা 
প্রতিপালন আবশ্যক করা হয় । তবে সকলের উপর তা আবশ্যক হয়না । 


পঞ্চম প্রকার: এমন বিষয়ের প্রতি ১ বা আদেশ, যে বিষয়টির ফরযিয়াত বা আবশ্যকতা দ্বিতীয় কোন হাদীছ দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে। আদিষ্ট বিষয়ের কিছু অংশের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকতে পারে, আবার কিছু অংশের সাথে 
মিলও থাকতে পারে | 


এভাবে একে একে একশত দশ প্রকারে বিন্যস্ত ৷ 


৩৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩; 11) 9৫8 00611, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ৬৩; ॥৷)৷ Be 0011), তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯ 

৩৪. [যা 9৫8 181), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ “আলী সুনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৬৫; A -Bnm d x 
Z Ki xe mn Beh 0100, তাহকীক: শু“আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; ||) 06 11611), তাহকীক: 
আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৬০ 
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৯19] বা নিষেধসমূহ 

হাদীছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হলো ১।9| বা নিষেধসমূহ। এ বিভাগকে তিনি একশত দশটি 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন । এ সম্পর্কে আবু হাতিম (র.) বলেন- আমি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বণীতি 
নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীছ গুলো খুঁজেছি এবং সকল পরিচ্ছেদ ও বর্ণনার ধরন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। কারণ বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদের বিভক্তির ক্ষেত্রে এ গুলোর স্থান উসূলের ক্ষেত্রে নির্দেশসূচকের স্থানের ন্যায়। সুতরাং আমি দেখতে 
পেয়েছি যে, নিষেধাজ্ঞাগুলো একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । 


প্রথম পরিচ্ছেদ: 5২! 9 বা নিষেধাজ্ঞা সূচক হাদীছের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ হলো, মহান আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁর কিতাবে যা করার জন্য আদেশ করেছেন এবং যা পরিত্যাগ করতে বলেছেন সে গুলোর বিপরীত করার 
ব্যাপারে ধমক প্রদান । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিছু শব্দের মাধ্যমে কিছু বিষয় ও তার ধরণ সম্পর্কে জানান দেয়া, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ সমস্ত 
কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য ধমক প্রদান । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নিষেধাজ্ঞা সূচক শব্দাবলীর মধ্যে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যে গুলোর মাধ্যমে এমন সকল বিষয়ের 
ব্যাপারে ধমক প্রদান করা হয়েছে যে গুলো সর্বাবস্থায় ও সবসময় পরিত্যাজ্য । এমনকি তাদের মধ্য থেকে কারো জন্য 
কোন অবস্থাতেই সে সকল বিষয়ের সাথে জড়িত করার সুযোগ নেই। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে ধমক, যার থেকে কিছু উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অবস্থাভেদে নিষেধ করা হয়েছে। 
তবে সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাজ্য নয় । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে কেবলমাত্র পুরুষদের ধমক প্রদান করা হয়েছে, 
নারীদেরকে নয় । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে কেবলমাত্র নারীদের ধমক প্রদান করা হয়েছে, পুরুষদেরকে 
নয় 15৫ 


১২৯১ বা হাদীছসমূহ 

এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর প্রিয় 
বান্দার জানা প্রয়োজন। এ বিভাগকে তিনি ৮০ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন । এ সম্পর্কে আবু হাতিম (র.) বলেন, 
এ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ যা তাঁর প্রিয় বান্দার জানা প্রয়োজন। আমি এ বিভাগের সকল 
পরিচ্ছেদ, সকল প্রকার ও সকল অনুচ্ছেদ নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি যে, হাদীছ মুখস্থ করা তার জন্য সহজ নয় যদি 
সে এ সমস্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে । আর সে সমস্ত বিষয়কে তিনি ৮০ ভাগে বিভক্ত করেছেন । সে বিষয়ে 
নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাবো । 

প্রথম ভাগ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণের সূচনা ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয় ভাগ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে অন্যান্য সকল নবীদের উপর তাঁকে মর্যাদা 
দেয়া হয়েছে। 

তৃতীয় ভাগ: এমন সব হাদীছ, যে গুলো দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্মানিত করেছেন ও এবং 
তাকেই অন্যান্য সকলের উপর মর্যাদা দান করেছেন তা প্রকাশ করে। 


৩৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৭৭; A -Bnm (x27 Ki we mn Beh Wel, তাহকীক: শু“আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ১১৯; ৷৷৷ Be 0610), তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৭৫ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের নামসমূহ ও 
বংশের নাম বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের নামের উল্লেখ 
ছাড়াই তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীদের উম্মাতের 
ব্যপারে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ।** 


৯১ বা বৈধ বিষয়াদী 

এ বিভাগে তিনি বৈধ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সে সমস্ত হাদীছগুলোকে তিনি ৫০ টি পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত করেছেন । তিনি বলেন, আমি বৈধ বিষয়াদী খুজতে লাগলাম যাতে পদ্ধতিভেদে তার প্রকার এবং অবস্থাভেদে 
তার পরিচ্ছেদ সমূহের পরিপূর্ণরূপে জানা যায় ও জ্ঞান অন্বেষণকারীদের বৈধ বিষয়াবলীর জ্ঞানলাভ সহজ হয় এবং 
জ্ঞান পিপাসুদের জন্য তা মুখস্থ করা যেন কঠিন না হয়। এসব চিন্তা করতে গিয়ে এটাকে ৫০ ভাগে বিভক্ত করেছি। 

প্রথম পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয় (কার্ধাকলাপের বিবরণ) রয়েছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন, 
আর সে গুলো অনুরূপ অন্যান্য বিষয়াদীর বৈধতাকে সমর্থন করে । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এমন বিষয় যা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কোন কারণ ছাড়া করেছেন, আর মহানবী (সা.)- 
এর এমন কাজ অনুরূপ কাজের বৈধতাকে সমর্থন করে । যদি এ কারণ পাওয়া না যায়। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়াদী রয়েছে যে ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
শর্ত সাপেক্ষে বৈধতার অনুমোদন দিয়েছেন ।** 

| 0৮4 নবী কারীম (সা.)-এর কর্মসমূহ 

এ বিভাগে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে কর্মগুলো তিনি এককভাবে করেছেন, সে সকল কর্ম সম্পর্কিত 
হাদীছ একত্রিত করেছেন। এই বিভাগকে তিনি ৫০ ভাগে বিভক্ত করেছেন । আবু হাতিম (র.) বলেন, আমি মহানবী 
হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কর্মের বিস্তারিত প্রকার নিয়ে চিন্তা করেছি, গবেষণা করেছি অবস্থাভেদে কর্মের প্রকার 
নিয়ে, যাতে ফুকাহাদের জন্য সেগুলো মুখস্থ করা সহজ হয় এবং মুখস্থকারীর জন্য সে গুলো স্বরণে রাখা কঠিন না 
হয়। তারপর আমি সে গুলোকে ৫০ ভাগে বিভক্ত দেখতি পেয়েছি। 

প্রথম পরিচ্ছেদ: এমন কর্ম যা একসময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর ফরয ছিল, পরবর্তীতে আবার তাঁর 
জন্য নফল হয়ে গেছে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর ও তাঁর উম্মাতের উপর ফরয করা 
হয়েছিল। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন । আর সে অনুপাতে সকল 
ইমামদের জন্য তাঁর অনুস্বরন মুস্তাহাব । 


৩৬. ॥৷॥৷ Be 0161), তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৮৮; ৷৷ Bek ৫৪), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 
“আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; A -Bnmb dx Z Kix mn Bek mel, তাহকীক: 
শু'আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১ 

৩৭. AY -Bnmb d x2Z Ki xe mx Bek mel, প্রাগুভ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; [11] ৫8 1081৮, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ 
শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৯৮; ॥৷৷%৷ 86 0101), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ ‘আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, 


১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন। আর সে অনুপাতে তাঁর উম্মাতের 
জন্য তাঁর অনুস্বরন করা মুস্তাহাব । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যে কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলুল্লাহ (সা.) তিরস্কার করেছেন । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ: এমন কর্ম যে কর্ম রসূলুল্লাহ (সা.) উম্মাতকে শিক্ষা দেবার জন্য জীবনে একবার করেছেন । আমৃত্য 
এ কাজ আর কখনো করেন নি। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর এমন সব কর্ম যা দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়া ।১৮ 
তিনি বলেন, আমি যা উল্লেখ করেছি তাতে হাদীছসমূহকে চারশত ভাগে বিভক্ত করেছি। ইচ্ছা করলে আমি এই 
প্রকারকে আরো বাড়াতে পারতাম। কিন্তু দু'টি জিনিসকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করার জন্য এই চারশত প্রকারে সংক্ষিপ্ত 
করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো যে হাদীছের ব্যাপারে ইমামগণ পরস্পর মতনৈক্য করেছেন, সে হাদীছের ব্যাপারে 
পরিস্কার ধারণা দেয়া। অপরটি হলো সাধারণ ভাবে সম্বোধনকৃত হাদীছ, যার মর্মার্থ অবগত হওয়া মানুষের জন্য 
কষ্টকর এবং অনুসন্ধান করে সে হাদীছের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বের করা কঠিন ।২৯ 

হাদীছ পুনরুল্লেখ না করা 

ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তন্ধ্যে দ্বিতীয়টি হলো হাদীছ পুনরুল্লেখ না 
করা । তথাপিও প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি জায়গায় পুনরুল্লেখ করেছেন। যেমনটি তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকাতে 
বলেছেন যে, আমি এই কিতাবের মধ্যে হাদীছের পুনরুল্লেখ দুইটি জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও করিনি । তন্ধ্যে 
একটির অবস্থা এমন, দু'টি হাদীছ একই রকম, তবে কোন একটি হাদীছে শাব্দিক বৃদ্ধি রয়েছে যা থেকে পরিত্রান 
পাওয়ার কোন উপায় নেই ৷ দ্বিতীয়টির অবস্থান এমন, এ অর্থের প্রমাণ গ্রহণের জন্য যা দ্বিতীয় হাদীছের মধ্যে 
রয়েছে। এই দুটি অবস্থা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আমি এই কিতাবের মধ্যে হাদীছ পুনরুল্লেখ পরিহার করেছি।* 
শিরোনাম নির্ধারণ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হাদীছ গুলোর ফিকহী সমাধানের উপর ভিত্তি করে শিরোনাম নির্ধারণ 
করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন 4421 ৪ ৪২] 4&8 0) - বুখারীর ফিকহী দিক তাঁর 
শিরোনামের মধ্যে রয়েছে । আর “আল্লামা ইব্‌ন হিব্বানের কিতাব সম্পর্কে আহমাদ শাকির বলেন, ০১৯ ৪ 5 
UI AS এ] ৮২৭] 915 All 40০9 ০3৯ 02 448 0890 -এই সব শিরোনামের মধ্যে ইব্‌ন হিব্বানের 
ফিকহী দিক এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর যে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে। 

শিরোনামকে তিনি দু'ভাবে নির্ধারণ করেছেন প্রথমত 2১৯৮০ ৯৯ বা প্রকাশ্য শিরোনাম ও 4323: 2০৯১ 
অনুসন্ধান মূলক শিরোনাম । 

প্রকাশ্য শিরোনাম 


৩৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫) |) Bek 101), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ ‘আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, 
পৃ. ১০২; ৷৷ Be 01611), তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১০৩-০৪ 


৩৯. [ঠা 0৫8 016), তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১০৯; []ামা 9৫8 |1৫), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 
‘আলী সুনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; A -টাা) d XZ Ki xe mnn Bek mel, প্রাগুক্ত, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ১৪৯ 


80. A -Bnmb d xZ Ki xe mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩ 
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52 542.4 বা প্রকাশ্য শিরোনাম হলো, এমন শিরোনাম যা এ পরিচ্ছেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হাদীছের অভিব্যক্তি 
কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ছাড়াই যথাযথভারে বোঝা যায়।৯ সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের মধ্যে এই ধরনের 
শিরোনাম অধিক। প্রকাশ্য শিরোনামের মধ্যে ইব্‌ন হিব্বানের নিম্নোক্ত মতামত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 

তিনি এমন শব্দের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, যে শব্দগুলো সাধারণ সংবাদ বুঝায় । যা কোন সময়ের সাথে 
অথবা অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এটি সাধারণভাবে এ পরিচ্ছেদের সকল হাদীছকে শিরোনামের বিষয়বস্তুর 


উদাহরণস্বরূপ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফারের সময় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি এভাবে একটি শিরোনাম নির্ধারণ 
করেছেন এভাবে, 
SSS GM all als 348০ dll ০৮5 38৮৮৪ OS GM Yl Lay KS 
- নবী কারীম (সা.) যে সময় অধিকহারে ইসতিগফার পাঠ করতেন, সে সময়ের উল্লেখ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন- 
এ এ! ০০ ৩59 এ] ১৪৯। ৩১০৮ 8১৭ 24 SAH ১০৯৭] ওই পট | ০৪৭০ এ 19:05 ০০০ ০৪ ০০ 
৫ ৯৯৯ All 

-হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: কখনো কখনো রসূলুল্লাহ (সা.) মাজলীসে এককভাবে 

একশতবার ইসতিগফার পাঠ করতেন এবং বলতেন হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার তাওবা 

কবুল করো । নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুল কারী ও পরম দয়ালু ।৩ 

অনুরূপভাবে ইব্‌ন হিব্বান তাঁর গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে নির্ধারণ করেছেন, 

Aa 0888 091০ 00131 LM 4 ALG ৪৯৯ GA 05১৭] ৯ SN 
-পূর্ণ আস্থার সাথে উত্তম ইসতিগফার পাঠ কারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর উল্লেখ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 

এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন, 

এ] ৩0 এ কো] Mal 098 Of yA BE এ| 0550 0:05 খু Hoe) ৬৪ 0 AL, 

এল BELG এড এ] 599 AMG MEH ELLA ও ১৬95 AXE ৪৮ আও BE আও এও EY) 

৩৯০৪০ এ হও 15 AED 81৬০ OS EU 509 ০0 আত UE 9০ EY) ০৯১] 5৯ এ 5] 
" 2] 081০৫ OK ০৩10৯ 

-হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা.) থেকে বণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: উত্তম ইসতিগফার হলো, 

বান্দার এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ্‌ তা'আলা তুমি আমার প্রতিপালক ! তুমি ছাড়া আমার কোন প্রতিপালক নেই , 

তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা । যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব, আমি আপনার সাথে কৃত ও“আদা 

ও অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছি। আমি যা করেছি, তার অনিষ্ঠ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, 


আমি আপনার কাছে আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। আপনার নি“আমাতের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে 
ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ আমার গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 


৪১. এ. বি. এম. “আবদুল্লাহ্‌, আল-ইমাম ইব্‌ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী “ইলমিল-হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩ 

৪২. নূর উদ্দীন ‘আত্তার, A -800 11 001 | 01 -00011)7710017 w 0) | 0/610॥1রামাযা।8 (দামিশক: মু*আস্সাসাতুর্‌- 
রিসালাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খি.), পৃ. ২৭৫ 

৪৩. Aj -Bnmb d xZ Ki xe mn Bek mel, প্রাণুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২৭, পৃ. ২০৬-০৭ 


Dhaka University Institutional Repository 


ভোর বেলায় পড়ে, তারপর মৃত্যুবরণ করে; তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ এই দু'আ দৃঢ় 
বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যা বেলায় পড়ে; তবে বেহেশতে প্রবেশ করবে ।”? 


উল্লিখিত উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসতিগফারের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, কিন্তু প্রথম হাদীছে একটি 
সময়ের উল্লেখ রয়েছে । উত্তম ইসতিগফারের বিষয়টি শিরোনামে নির্দিষ্ট ছিলনা কিন্তু বণীতি হাদীছে উত্তম ইসতিগফার 
নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) এমন বাক্যের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, যে শব্দগুলো এমন সংবাদ প্রদান করে যা এ 
পরিচ্ছেদেও মাস’আলার সাথে খাস বা নির্দিষ্ট । শব্দগুলো অন্য কিছুর সম্ভাবনা ছাড়াই এ পরিচ্ছেদের মাস'আলার 
সমাধান বর্ণনা করে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
“ian 55৫৭ ৩৪91 ০ ০০ ১ ০৪১ 
-পুরুষ মানুষ কর্তৃক তার লজ্জাস্থান ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করার ব্যাপারে ধমক প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা । 
এই শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4593 59৫3 ০০৪৪ OE এ|। ০৯১০ ৮০৪ ০98৯ ৪০ 
-হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষের লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ 
করতে নিষেধ করেছেন ।*€ 


এখানে দেখা যায়, এই পরিচ্ছেদের মধ্যে স্থান পাওয়া হাদীছের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে । এটি কেমন যেন 

পরিচ্ছেদের শিরোনাম এ পরিচ্ছেদের স্থান পাওয়া হাদীছের শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। 

পরিচ্ছেদের হাদীছ থেকে শিরোনাম নিধরিণ 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের কিছু কিছু শিরোনাম সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে স্থান পাওয়া হাদীছ থেকে উদ্বৃত 

হয়েছে। এটির অবস্থা এমন যে, এ পরিচ্ছেদে বণতি হাদীছের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক অংশকে শিরোনাম হিসেবে 

নির্ধারণ করা হয়েছে। 

যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

01১৯] ১০৪ ১০1 (০] ০৭ ০১০৯ ২৯৯ কও কই 0৫ ০০1৯৯): ls 5৯০ dl leg 05 এ 5৩১ 
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-মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী “তোমরা বের করো তাকে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমান ঈমান 

রয়েছে।” এর আলোচনা । তিনি এই শিরোনাম দ্বারা এটিই বুঝাতে চেয়েছেন, যার অন্তরে সামান্য (শস্যদানা) 

পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে কোন একসময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে । এই শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত 

হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

0০] ৬৪ ১ ১ OMS খুশী AD OAT OSS ১ OMG SDN OM Sa খু 05 le ৬৯ ৬০ 
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৪৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯৩৩, পৃ. ২১৩-১৪ 
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-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীতি তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: যখন জান্নাতীরা এবং জাহান্নামীরা পৃথক 
হয়ে যাবে, তখন জান্াতীরা জান্নাতে যাবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে । আর তখন রসূলগণ স্ব-স্ব উম্মাতের 
সুপারিশের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন, তারপর তাঁরা স্ব-স্ব উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন। তখন (আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে) বলা হবে, তোমরা যাও ! সুতরাং যার অন্তরে সামান্য (শস্যদানা) পরিমান ঈমান পাও, তাকে জাহান্নাম থেকে 
বের করে নিয়ে আসো । তখন তাঁরা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। অতপর আবার বলা 
হবে, তোমরা যাও! যার অন্তরে সামান্য (সরিষাদানা) পরিমান ঈমান দেখতে পাও, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
নিয়ে আসো । অতপর তাঁরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, আমি এখন আমার দয়া 
ও অনুগ্রহে তাদেরকে বের করলাম । অতপর তিনি দ্বিগুণ পরিমাণ বের করবেন । যারা জাহান্নামের আগুনে জলে 
অঙ্গার হয়ে গেছে, তাদেরকে জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে একটি নদীতে ফেলে দেয়া হবে। তার অঙ্গরসমূহ এ নদীর 
তীরে পড়ে যাবে । তারপর তারা ছা'য়ারির ন্যায় শুভ্র হয়ে ফিরে আসবে ।*৬ 


তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
০১০ pall x OS ৯১১১ Ll ০৭ ০০ ১৭ ০৭ 93 0 ১৫১ 

- প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহবা এবং হাতের অনিষ্ঠ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ, সে সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ । 

এই শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

GLa als ০০১৭ OLA AL LO BE এ|। 0১১) Ess: 038 dl ১০ 0১ ১৯ ৪৭ 15985 9 

2১৪ SL ৩১০ 

-হযরত আবু-যুবায়র তিনি জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রা.) হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)- 

কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহবা এবং হাতের অনিষ্ঠ থেকে অপর মুসলমান 

নিরাপদ |? 

নাসিখ এবং মানসুখের বর্ণনা সংবলিত শিরোনাম 

ইব্বান (র.) কখনো কখনো কিছু কিছু মাস'আলার ক্ষেত্রে হাদীছের মধ্যে নাসিখকে মানসূখ থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা 

করার জন্য, সে সম্পর্কিত সমাধানমূলক শিরোনাম নির্ধারন করেছেন । যেমন তিনি একটি শিরোনাম এভাবে নির্ধারণ 

করেছেন, 

1২২৯১ 31 ৯] ১৩ ৮ pia JU ০৯ এ 5১55 AY ০৪ 0] ১৫১ 

-শুধুমাত্র উটের গোশত ভক্ষণ ছাড়া আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করার কারণে ওযু করার নির্দেশ রহিত হওয়া 

প্রসঙ্গে বর্ণনা । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে জাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ নিয়ে এসেছেন, 

৪19555৩১০১৩] ) 05 ৭ 221 2১৯1 95 59 এ| 05590: এও কউ জে 055 ১9 915৭ ৩১ ৪৯ ০০ 
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৪৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৮৩, পৃ. ৪০৯-১০ 
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-“জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বকরীর গোশত 
খেলে কি ওযু করবো ? তিনি (সা.) বললেন, মন চাইলে ওযু করতে পারো, আর মনে না চাইলে ওযু নাও করতে 
পারো। আবার জিজ্ঞেস করলো, উটের গোশত খেলে কি আমি ওযু করবো ? তিনি (সা.) বললেন, হ্যা উটের গোশত 
খেলে ওযু করবে । তিনি আবার জানতে চাইলেন, আমি কি বকরীর খোয়াড়ে নামায আদায় করতে পারি ? তিনি (সা.) 
বললেন হা । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায আদায় করতে পারবো ? তিনি (সা.) 
বললেন, না।৯” 
তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

Gl US ০ ০৫ -০০ Ue ১৯ ৬৬৪ ১৯৭ 1৯৯ Ob ০৬ KS 
-এমন খবরের বর্ণনা সংবলিত আলোচনা অর্থাৎ ‘উছমান (রা.) কর্তৃক বণীতি হাদীছ দ্বারা প্রথমে বৈধ থাকলেও 
পরবর্তীতে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। 
তারপর উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি উবায় ইব্‌ন কা“ব (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

(৫1০ GES ১১ 05 25 LAL গুথ। ০৪ 2 9৫ আজ 05 ৯৯৫ 02 ৪০ 
-বায় ইব্‌ন কাঁব রো.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন: “পানির পরিবর্তে পানি’ এ শিথিলতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ সা.) তা থেকে নিষেধ করেছেন ।*৯ 
এই বিধানটি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে গোসল থেকে) রুখসাত বা ছাড় থাকলেও পরবতীঁতে উপরোক্ত তথা উবায় 
ইব্‌ন কাব (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা রুখসাত বা ছাড় মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। 


কোন একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্য একই বিষয় সংশ্লিষ্ট শিরোনাম বারবার উল্লেখ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) ইসলামের কোন বিধানের গুরুতৃ বুঝানোর জন্য কোন কোন সময় একই বিধান সংক্রান্ত শিরোনাম 
বারবার উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 


০০ 4৯১৯৪ DK 4৪০৫৭ 1২০৫ (9 0১৯ ৬৯ DLA এ ০৩ 0০ 01] ১৯৯ ০৫১ 
-এমন খবর যা নামাযের সময় (ওয়াকত) শেষ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিহারকরা, এমন কর্ম 


সম্পাদনকারী কুফুরীর এমন পর্যায়ে পৌছবে না যে, সে ইসলাম থেকে খারিজ বা বের হয়ে যাবে, একথা সাব্যস্ত 
করার বিষয় আলোচনা । 
এই শিরোনামের অধীনে “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১১১৬ aA ৩৫১৬ EIA: এ ০০১৭] 9933 58] SSA ৮৯৯ ০৭০ এ ০৯৯: 05 ৪০০০ 
১৯1 Ook 8 | 0১) OK KG: 05 28 cially Ell 1৮০৪ OFS LM 9 ১৯ ০৪১ ৬৯ 8 
চে 
-হযরত নাফি“ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার (রা.)-কে কোন এক সফরে তাঁর স্ত্রী ব্যাথায় 
আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হলো। অতপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) মাগরিবের নামায বিলম্ব করলেন । তখন তাঁকে বলা 
হলো (মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে) নামায । তিনি চুপ থাকলেন এবং পশ্চিমকাশের লালিমা চলে যাওয়া পর্যন্ত 
দেরি করলেন, (শুধু তাই নয়) এমন কি রাতের অগ্রভাগের কিছু অংশ চলে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর 
তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং মাগরিব ও “ঈশার নামায (একসাথে) আদায় করলেন। অতপর 


৪৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৪, পৃ. ৪৩১ 
৪৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ১১৭৩, পৃ. ৪৪৭ 
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বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সফরে থাকতেন, তখন আমি তাকে এভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। অথবা 
কোন বিষয় যখন তাঁকে কঠোর ভাবে পেয়ে বসতো 1৫০ 


তিনি উপরোক্ত বিষয়ে আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

4০ 4৪ AA ৯21986১410৩ AGONY 5০১৯ ES lx DLAI 01৮০ JY ০৩ ১৯৯ ০৪২ 

টিভির রিভার 

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী কাফির হবেনা, যেমন স্ত্রীর প্রতি যে শব্দের ব্যবহারের ফলে স্ত্রী তার থেকে 

বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 

এ শিরোনামে তিনি হযরত “আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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“আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বণীতি তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সফর অবস্থায় দু'ওয়াক্ত নামায একসাথে 

আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি যুহরের নামাযকে এত বিলম্ব করতেন যে, “আসরের নামাযের সময় শুরু 

হয়ে যেতো । অতপর তিনি উভয় নামায একসাথে আদায় করতেন ।+১ 

তিনি বেশকিছু শিরোনাম এভাবে নির্ধারন করেছেন । “নামায বর্জনকারী কাফির হয়না’ এই শিরোনামটি তিনি আটবার 

ব্যবহার করেছেন। 

এমন মতবাদ (মাযহাব) দিয়ে শিরোনাম নির্ধারন করা, যে দিক কোন এক “আলিম (ইমাম) মত পোষন করেছেন। 

তবে এঁ শিরোনামের অধীনে এ মতের বিপরীত হাদীছ উল্লেখ করা । 

তিনি এ জাতিয় শিরোনাম দ্বারা এ মাযহাবকে প্রত্যাখান করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ 

করেছেন এভাবে, 
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-এ ব্যক্তির কথাকে প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা, যিনি ধারণা করেন, তরবারী ছাড়া কিসাস কার্যকর করা 

যায়না । 

এ ব্যাপারে তিনি “আনাস ইবৃন মালিক (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হিযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে তারই চলার পথে পাথর মেরে হত্যা 

করলো । অতপর এ মেয়েটিকে ও পাথরটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে আসা হলো । রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 

জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি অমুক হত্যা করেছে ? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো, “না'। অতপর তিনি তাকে 

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো, 'না'। অতপর তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন সে 

বললো, “হ্যা' । অতপর রসূলুল্লাহ সো.) তাকে দুটি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করলেন ।”৫২ 


৫০. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৫৫, পৃ. ৩০৬-৭ 
৫১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৫৬, পৃ. ৩০৯ 
৫২. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীস নং ৫৯৯২, পৃ. ৩৩২-৩৩ 


Dhaka University Institutional Repository 


এই হাদীছ উল্লেখ করার মাধ্যমে ইব্‌ন হিব্বান রে.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সে বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন, যে 
বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে, তলোয়ার ছাড়া কিসাস পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়না । আর এটি হলো তার মাযহাবের 
অনুসারীদের বক্তব্য ৮ ১! এ] ৩৪9৯ ১5 বা তলোয়ার ছাড়া কিসাস পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা 
যায়না ।* 

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ উল্লেখের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) শিরোনামের মধ্যে আয়াতের অংশ বিশেষ উল্লেখ পূর্বক, উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণের কারণ 
সম্বলিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন । যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণীত হাদীছসমূহের আলোচনা, যে প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ০৪২ ৪ ৭! | ১ -“দ্বীনের 

ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই” আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন । 

তিনি এ বিষয়ে ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-ইবৃন “আব্বাস রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আনসারদের এক মহিলার কোন সন্তানই (জন্মের পর) জীবিত 

থাকতোনা ৷ তাই এ মহিলা প্রতিজ্ঞা করলো, যদি তার কোন সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে সে এ সন্তানকে ইহুদী ধর্মে 

দীক্ষিত করবে । অতপর যখন বনু নাধীর গোত্রকে উৎখাত করা হলো, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে আনসারদের 

এক ছেলে সন্তান রয়েছে। তখন আনসারগণ বললেন, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! সে তো আমাদের সন্তান। তখন আল্লাহ্‌ 

তাঁআলা এই আয়াত ৪২] (5৪ ১।)| ১ অবতীর্ণ করেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) বলেন, যে চায় তাদের 

(ইহুদীদের) সাথে মিলিত হতে পারে, আবার ইসলামেও প্রবেশ করতে পারে 1৫৫ 


ব্যখ্যামূলক শিরোনাম 
ইব্‌ন হিব্বান রে.) কখনো কখনো পরিচ্ছেদের শিরোনামে একটি নস তথা কুর'আন অথবা একটি হাদীছ নিয়ে 


এসেছেন, তারপর সে নসের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে আরো একটি হাদীছকে নিয়ে এসেছেন। আর এ ব্যাখ্যামূলক 
শিরোনাম তিনি দু'ভাবে এনেছেন। 


প্রথমত: একটি আয়াতের ব্যাখ্যা অথবা একটি আয়াতের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা । উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে 
পাই, 
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“হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তীর প্রতি সালাম প্রেরণ করো”** এ আয়াতের 
ব্যাখ্যাকারী হাদীছসমূহের আলোচনা । 


৫৩. বুরহানুদ্দীান আল-মারগিনানী, A -॥' ৷ 10 10107) -0}2V ॥ (বৈরুত: দারু আল-মাঁরিফাতু আল-মাকতাবাতুল- 
ইসলামিয়া, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১ 

৫৪. আল-কুরআন, ২: ২৫৬ 

৫৫. AY -Bnmb d xZ Ki xe mn Bek 10611), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪০, পৃ. ৩৫২ 


৫৬. আল-কুর"আন, ৩৩ : ৫৬ 
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তিনি এই শিরোনামের অধীনে কা“ব ইব্‌ন “উযরার হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-কাঁব ইব্ন “উযরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট আসলেন, আমরা বললাম, হে রসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা 
আপনাকে সালাম দেয়ার নিয়ম জানি, কিন্তু আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব ? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা 
বলো, হে আল্লাহ্‌ তাঁআলা আপনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপরও 
রহমত বর্ষণ করুন, যেমন রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর । নিশ্চয়ই 
আপনি স্ব-প্রশংসিত এবং মর্যাদাবান । হে আল্লাহ তা'আলা আপনি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর 
বরকত দান করুন, যেভাবে বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারের উপর |”? 


হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীছে আছে, 

ALLS ১৪০ A এ ১৯15 8০০ CE ৪6০ ৪5 105 BE ANE EDA al ৪০ 
-হ্যরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বণীতি, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে, তার 
জন্য দশটি নেকি লেখা হবে ।”* 
দ্বিতীয়ত: একটি হাদীছের ব্যাখ্যা অথবা একটি হাদীছের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা । উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, 
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-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী ঈমানের সন্তরটির বেশী পরিচ্ছেদ রয়েছে, সে সম্পর্কিত আলোচনা । ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ 

উক্তির মাধ্যমে সত্তরটির বেশী শাখা রয়েছে বুঝিয়েছেন । 

তিনি এর সমর্থনে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি এমন, 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ঈমানের সম্তরটির বেশী শাখা 

রয়েছে, এর সর্বোচ্চটি হলো আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। সর্বোনিম্নটি হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু 

অপসারণ ৷” 

অনুসন্ধানমূলক শিরোনাম 

এমন শিরোনাম যার মাধ্যমে শিরোনামের সাথে মুলহাদীছের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায় । ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ ক্ষেত্রে 

নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন । 

প্রথমত: শিরোনামটি হাদীছের অর্থের উপর অতিরিক্ত একটি বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেহেতু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে 

এই বিধানটি এ হাদীছে পাওয়া যায়। 

উদাহরণস্বরূপ একটি শিরোনাম এমন, 


০২4১০ Jie YN 49 045 AEN 033 GM পথ ell ৭৯৪ ০ ০০ ০৯ ০৪১ 


৫৭. AY -Bnmb d xZ Ki xe mn Bek 10618, প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, হাদীস নং ৯১২, পৃ. ১৯৩ 
৫৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৯০৫, পৃ. ১৮৬-৮৭ 
৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৯১, পৃ. ৪২০ 
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-দু'কুল্লাহর কম পানিতে কেউ প্রসাব করার ব্যাপারে ধমক সংক্রান্ত আলোচনা । 
তিনি এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের উল্লেখ করেছেন, 
Uns GIS YN GH শখ sll ৩৪ ০২১১ 0158 উ : ক এ ০9০০০ : Ob aie | 259 5283১  9 


চা 


4১০ 


-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যেন স্থির 
পানিতে প্রসাব না করে, যে পানি প্রবাহমান নয় । আর এমন পানিতে সে ওযু করতে পারে” 


দ্বিতীয়ত: বাবের সাথে আবশ্যক সম্পৃক্ততার কারণে উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা শিরোনামের সামঞ্জস্য হবে। 
উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


45 ১১০ cia al | ০১০ 04 019 4০৯৪০] lll ও৪ 68918] ১৯০০ LAY ১৪ 0০৮০ এ] ১৯ ১৫১ 


-এ হাদীছের আলোচনা, যে হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের চুল পবিভ্র। সুতরাং চুল যখন পানিতে পড়বে, তখন 
সে পানি অপবিত্র হবেনা । যদি চুল কাপড়ে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সে কাপড়ে নামায আদায়ে কোন বাধা নেই। 
তিনি এ বিষয়ে “আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
- ৯১৮ Al ১৯৪ ৩০১৯৪ ০০৯৪ ১৭ SOM ৪৯ Bl BM 0৯৯০ ০9 205 এ ১ ০৬০ 
১] 0৪2 ০১৪৪০ এ ১৯ ৪০ EOP) ০০৪ 6 593 ১১৮৩ 3০8 BE MINTS 
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-হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর দিন পাথর নিক্ষেপ 
করলেন। অতপর উঠ আনতে বললেন, অতপর কুরবানী করা হলো । আর তখন চুলকর্তনকারী বা নাপিত তাঁর কাছে 
বসা ছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত দিয়ে (মাথার) চুল সমান অর্ধেক করলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) তার 
(মাথার) ডান পার্শ্বের চুল আলাদা করলেন এবং চুল কর্তনকারী বা নাপিতকে বললেন এটুকু মুগ্তিয়ে ফেলো । তিনি 
মুগ্তিয়ে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত সাহাবীদের চুল মুগ্তনের জন্য দুই ভাগে ভাগ করে দিলেন । অতপর 
রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মাথার বাম পার্শের চুল ধরলেন এবং মুগ্নকারীকে তা মুগ্তনের জন্য বললেন । তিনি মুগ্তিয়ে 
দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) আবূ তালহা আনসারী (রা.)-কে ডাকলেন এবং মণ্ডিত সকল চুল তার হাতে 
দিয়েদিলেন।”*, 
আবু তবূলহা আনসারী (রা.)-এর হাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চুল মুবারক হস্তান্তর, এটি প্রমাণ করে চুল পবিভ্র। 
অপবিত্র হলে তিনি কখনো তাঁর সাহাবাদের হাতে দিতেন না। আর সাহাবারা বরকত লাভের আশায় তা গ্রহণ 
করেছিলেন । আর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য যে বস্তু পবিত্র, তাঁর উম্মাতের জন্যও তা পবিত্র ।*২ 
তৃতীয়ত: হাদীছের সাথে শিরোনামের “আম-খাস সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ হাদীছটি খাস হবে এবং শিরোনামটি হবে 
“আম । অতএব হাদীছটির শিরোনামের সাথে তার ব্যাপক অর্থের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখবে অথবা হাদীছটি হবে “আম, 
আর শিরোনাম হবে খাস। এতে শিরোনামটি হাদীছের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে । যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন 
এভাবে, 
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৬০. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১২৫৪, পৃ. ৬৫ 
৬১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৩৭১, পৃ. ২০৬ 
৬২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩২৭ 


৯৯ 
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-খতুবতী স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করা পুরুষের জন্য বৈধতার আলোচন । 
এ শিরোনামের সমর্থনে তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছে, 
61:0 ০১০৬ El Agile জা ABLE OF UN EAA ALL 2০৯] OS OS ও 
১১৪ ৪ ০৪] (7০০৯ 
-“রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ই“তিকাফরত অবস্থায় মোসজীদ) পরিবারকে বললেন, (ঘর থেকে) চাটাইটি হাতে বাড়িয়ে দাও। 
তা দ্বারা উহা বিছানো উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতপর তিনি তাতে নামায আদায় করলেন । আমি বললাম, সে তো 
খতুবতী অবস্থায় আছে। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, খত্‌ তোমার হাতে লেগে নেই ৷'** 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিরোনামটি “আম, আর হাদীছটি খাস। কারণ এতে পুরুষ খাতুবর্তী নারী হতে চাটাই 
গ্রহণ করেছেন। এটি নির্দিষ্ট একটি অবস্থা । আরো অনেক অবস্থা থাকতে পারে যা হাদীছে উল্লেখ নেই । তবে এই 
অবস্থাগুলোকে শিরোনামের ব্যপকতা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে ।৯ 
আরো একটি শিরোনাম রয়েছে এভাবে, 
4৩১৬০ ও৪ USN ২৯93 5৪18 ১০৪০১ a alll ৪০ ০০০ 0৮০ dM ১৯৯০ ০৫১ 
-এ হাদীছের আলোচনা, যা মুসল্লী ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠকে আবশ্যক করে । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্্োক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2315 549 ও UY এনএ Hal SE 2১০০ ও] ১৭ এও: BB এ॥ 02০0 05:05 808০৯ 2০০ 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ নামাযে 
দাড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে । কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, ততক্ষণ সে তার রব বা 
প্রতিপালকের সাথে গোপনে কথা বলতে থাকে। সে তার ডানেও ফেলবে না, কেননা তার ডানে আছে ফিরিশতা । 
বরং সে তার বাম দিকে থুথু ফেলবে এবং তার পা দিয়ে তা পুতে ফেলবে ৷'*৫ 
উপরোক্ত শিরোনামে দেখলাম, শিরোনামটি খাস কিন্তু হাদীছটির হুকুম “আম । শিরোনামে সূরা ফাতিহাকে গোপন 
কথা বলা হয়েছে, যা এক প্রকার কথা । এটি হলো খাস । আর বর্ণীত হাদীছটি সকল প্রকার গোপন কথাকে অন্তর্ভূক্ত 
করেছে, যা “আম । ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে, মুসল্লীদের উপর সুরা 
ফাতিহা পাঠ আবশ্যক । কারণ রসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন, যে নামাযী তার নামাযে রবের সাথে গোপন কথা 
বলে । আর চুপ থেকে, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা ছাড়া সম্বোধন মূলক কথাবার্তা বলা যায় না।** 
বিচ্ছিন শিরোনাম 
এটি এমন শিরোনাম যেখানে “বাব” শব্দের উল্লেখ করা হয়নি বরং শুধুমাত্র “কিতাবুস্‌-সালাত” শব্দটি উল্লেখকরণ 
যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অধিকাংশ হাদীছ গ্রন্থ প্রণেতা এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। ইবৃন হিব্বান (র.) ও 
এমনটি করেছেন। যেমন, 591:| ৩৫ এর শুরুতে এমনটি করেছেন যেখানে শিরোনাম ছাড়াই হাদীছ নিয়ে 
এসেছেন। 


৬৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১৩৫৬, পৃ. ১৯০ 
৬৪. এ. বি. এম. “আবদুল্লাহ্‌, আল-ইমাম হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী “ইলমি-হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১ 
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আরো উদাহরণ রয়েছে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) ৩৯9] 2৬5 এর অধীনে ওহী নাযিল বিষয়ে হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর 
একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন । যে হাদীছের জন্য কোন শিরোনাম উল্লেখ করেন নি। অতপর তিনি বলেন, 
44094১০১৪৬২] 233০ ০১৯ ১১০ 4০ ১৯১৯৭। ০০০ ০৫৯৪ ল ০০৪১9 ১৯৯ ০৫ 
-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই তাদের ধারণা অপনদনে এমন হাদীছের উল্লেখ, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যে 
হাদীছটি “আইঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হয়েছে। সে হাদীছটিকে “আইঈশা (রা.)-এর হাদীছ শক্তিশালী করেছে। 
দ্বিতীয়ত: ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এ 446 এর অধীনে “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ, 
যেমন 
sell ৫১০ € 0০6 ০৭ AOE ০৯৬০ ঢা | 0৯3 গ্রে 0 UE SE এ ০৯৯০ ৮০ ৫ 08 ১05 dM ১১০ ০১০ 
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-হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন: আমরা যুবকরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
ছিলাম । তিনি (রসূলুল্লাহ) আমাদের বললেন: হে যুবকরা তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সামর্থ্য রাখে, তার বিবাহ 
করা উচিৎ। কেননা ইহা (বিবাহ) দৃষ্টিকে অবনত রাখে, লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করে । আর তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ 
করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে । ইহা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে। কিন্তু তিনি এ হাদীছ বর্ণনার পূর্বে কোন 
শিরোনাম উল্লেখ করেন নি। 


তিনি শিরোনামের ক্ষেত্রে -:5 শব্দের পরিবর্তে অধিকাংশ জায়গায় ১4১ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে কিছু কিছু 
শিরোনামে = শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 


সংশ্লিষ্ট আলোচনা 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন বর্ণনাকারীর পরিচয়, হাদীছের ব্যাপারে নিজস্ব 
মতামত উল্লেখ করেছেন । 


হাদীছ সংশ্লিষ্ট আলোচনা 


তিনি হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন বর্ণনাকারীর পরিচয়, হাদীছের ব্যাপারে সন্দেহ দূর 
করণে কার্যকর মতামত প্রদান করেছেন । 


বর্ণনাকারীর পরিচয় বর্ণনা 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ উল্লেখ করার পর কখনো কখনো বর্ণনাকারীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন, 

ক. ইব্‌ন হিব্বান (র.) আবু নাজ্জাসী সম্পর্কে বলেন, তিনি রাফি“র মনিব যার নাম হল আতা ইব্‌ন আবু রবাহ। 

খ. ইব্‌ন হিব্বান বলেন আবূ “আমরাহ আল-আনসারী সম্পর্কে বলেন তার নাম ছা“লাবাহ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন মুহসিন । 
বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতামত 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ উল্লেখ করার পর কখনো কখনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন। 

যেমন- 
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-আমাদের নিকট জাফর আল-কারখী, যিনি মুসেলের অধিবাসী ছিলেন, তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন । তিনি 

বলেন: আমাদের নিকট “উছমান ইব্‌ন আবী ইদ্রীস তার পিতা থেকে, পিতা তার দাদা থেকে, আর তিনি হযরত আবু 


৯৩ 
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হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন কাজ অধিক পরিমাণে 
জান্নাতী করে ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস 
মানুষকে অধিক পরিমাণে জাহান্নামী করে ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দুটি গহবর এক মুখ ও লজ্জাস্থান ।”১? 

আবূ হাতিম (র.) বলেন ইদ্রিসের ছেলে হলেন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদ্রিস ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান আয্‌- 
যাঁআফারী আল-আওদী। যিনি কুফাবাসীদের মধ্যে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। 


হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সং 


হাদীছের মাতানের মধ্যে বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত শব্দের সংযোজন । পাঠক ধারণা করতে পারে, এটিও 
হাদীছের অংশ । ইব্‌ন হিব্বান (র.) পাঠকের ভুল ধারণা অপনোদনে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। যেমন, ইব্‌ন হিব্বান 
(র.) বলেন, 
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-আমাদের নিকট “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল আযদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট “উবাদাহ 
ইব্ন সুলায়মান, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আমর থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর কুর'আন সাত হরুফে বা অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে, হাকিমান 
“আলিমান গফুরার রহীমান ।”*৮ 


হিব্বান (র.) বলেন মূলত: হাদীছটি ৪১২ পর্যন্ত কিন্ত শেষের অংশটুকু মুহাম্মাদ ইব্ন “আমরের যা তিনি এই 
হাদীছের মধ্যে সংযোজন করেছেন। 


একক বর্ণনাকারীর হাদীছ উল্লেখ 


তিনি এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে হাদীছের বর্ণনাকারী একজন । তাই সে বর্ণনাকারী একক অথবা একটি শহরের 
অধিবাসীরা বর্ণনা করেছেন । যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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“আর'আরাহ্‌ থেকে, তিনি শু“বাহ্‌ থেকে, তিনি ওয়াকিদ ইবৃন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইব্‌ন 
“উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: আমি মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে 
আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌ 
তাআলার রসূল, নামায আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে । যখন তারা এ বিষয়গুলো পালন করবে, তখন 
তাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে । তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের ব্যাপার হলে 
ভিন্ন কথা । আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলার ৷'** 


৬৭. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৭৬, পৃ. ২২৪ 
৬৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৭৪৩, পৃ. ১৮-১৯ 
৬৯. পুবেক্তি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২১৯, পৃ. ৪৫৩ 
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ধারণা প্রসূত বর্ণনা 


যে সমস্ত হাদীছের সনদের মধ্যে বর্ণনাকারী নিযে ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, সে সমস্ত বর্ণনাকারীর হাদীছ নিয়ে ইমাম 
ইব্ন হিব্বান (র.) তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে একটি আলোচনার অবতরণা করেছেন। যেমন- ইবৃন ‘আব্বাস (রা.) 
কর্তৃক বণীতি একটি হাদীছ ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ ভাবে উল্লেখ করেছেন, 
১৯৩৪ dat) Tak tl al le CDG ০ AB রি ভা খর): OE এ| 0১০9 ও ০০৩০ এ ৪০ 
(০৩১৯২ 85৫৩ lS SHE ০19 BLE Lie ০৩৯ 219 EH ৪৩ ১ OB ০8৯৭ 
-ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে, অথচ সে 
জানেনা তিন রাকা'আত আদায় করেছে না চার রাকাঁআত আদায করেছে, তাহলে সে যেন এক রাকাঁআত 
(অতিরিক্ত) পড়ে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদাহ্‌ করে নেয়। এমনটি যদি চতুর্থ রাকা“আতে হয়, 
তাহলে সিজদাহ্‌ দু'টি হল শয়তানের জন্য ধ্বংসস্বরূপ। আর যদি পঞ্চম রাকা“আতে হয়, তাহলে এ দুটি সিজদাহ্‌ 
তার শেষ রাকা“আতের জোড়স্বরূপ হলো ।* 


আবু হাতিম বলেন, এই সনদের মধ্যে দারাওয়াদী ধারণা প্রসূত বর্ণনা করেছেন । যেমন তিনি বলেন: ইব্‌ন “আব্বাস 
(রা.) থেকে বর্ণীত, অথচ ইহা আবু সা“ঈদ খুদরী (রা.) হতে বণীতি। ইসহাক নিজ স্মরণ থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন । সম্ভবত: ইহাও তার ধারণা প্রসূত বর্ণনা হতে পারে ।” 
নামের মধ্যে পার্থক্যকরণ 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) সাদৃশ্যপূর্ণ নামগুলোর পার্থক্য তুলে ধরেছেন । যেমন তিনি বলেন, 
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-ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন “আবদুল-জব্বার আস্-সুফী বাগদাদে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট “আবদুল্লাহ ইব্‌ন আর্-রুমী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট নযর 
ইবৃন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইকরামাহ ইব্‌ন “আম্মার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
আমার নিকট আবু ঝুমাইল, তিনি মালিক ইব্ন মারছাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, পিতা আবু যার থেকে বর্ণনা 
করেছেন তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটি সাদকাহ |” 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আবু ঝুমাইল হলেন, সাম্মাক ইব্‌ন ওয়ালীদ আল হানাফী ইয়ামানী, যিনি নির্ভর্যোগ্য রাভী। 
আর নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ হচ্ছেন, আল-জুরশী আল-ইয়ামানী এবং নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কুরশী মারূবী, যিনি 
ব্যক্তিগত অভিমত পোষণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ । তারা উভয়ই সমসাময়িক ছিলেন ।'* 
হাদীছের বিপরীত বিধান বর্ণনা 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে কিছু হাদীছের পর এমন আলোচনা করেছেন যা এ হাদীছের হুকুমের বিপরীত, যা 
কখনো তার নিকট হতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীছে আছে, 


৭০. পৃবেক্তি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং- ২৬৬৮, পৃ. ৩৯০ 
৭১. পৃবেক্তি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯০ 

৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৪৭৪, পৃ. ২২১ 
৭৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২ 
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(১২৯ 
-“ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন রমাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট লাইছ ইব্‌ন সা“আদ, তিনি মালিক 
ইব্‌ন আনাস থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আ“রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের উপর লাকড়ি রাখতে বাধা 
না দেয়।” 
ইবৃন রমাহ বলেন, আমি লাঈসকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন এই হাদীছটি, আমাদের নিকট থাকা মালিকের প্রথম ও 
শেষ হাদীছ। 
আবু হাতিম (র.) বলেন, লাঈসের কথা “এটি আমাদের নিকট থাকা মালিকের প্রথম ও শেষ হাদীছ’ এটির বিপরীত 
দলীল যা কীর্দ লাঈস হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি “উরওয়া হতে, তিনি “আইঈশা (রা.) হতে 
মামালিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন । এটি একটি ভ্রান্ত হাদীছ যার কোন ভিত্তি নেই ।*৫ 


“আকীদাহ্‌ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনা 


তিনি তার গ্রন্থে “আকীদাহ্‌ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনাকে স্থান দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার 
রিট দানা 


-“ইবৃন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, ভিনি বলেন, মুহাম্মাদ সো)ত তার প্রতিপালককে দেখেছেন” 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেছেন, ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের অর্থ হল রসূলুল্লাহ সো.) তাঁর প্রতিপালককে তার 
অন্তর দিয়ে দেখেছেন । এমন জায়গায় দেখেছেন যেখানে কোন মানুষের আরোহন সম্ভব নয় |" 


ফিক্হ সংক্রান্ত আলোচনা 
ইব্‌ন হিব্বান রে.) তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে ফিক্হী মাস'আলার সমাধান দিয়েছেন । যা থেকে তার ফিক্হী মতামত 
স্পষ্ট হয়েছে। যেমন ইব্‌ন ওমর (রা.)-এর হাদীছ, 
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-‘ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, তিনি বলেন, আমাদের 
নিকট হাওছারাহ্‌ তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো, 
তাহলে আমার অনুসরণ হয়ে যাবে ।”৮ 
হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি আমার নিকট এক প্রকার ইজমা“র মত। কেননা রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর চারজন সাহাবীর এটির বৈধ্যতার বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন । তাঁরা হলেন ১. জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ ২. 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ৩. উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা.) ৪. কায়স ইব্‌ন ফিহর। আর সাহাবীদের এক্যমত 


৭৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৫১৫, পৃ. ২৭০ 
৭৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭১ 

৭৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৭, পৃ. ২৫৪ 
৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪ 

৭৮. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং- ২১১০, পৃ. ৪৭১ 


৯৬ 
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আমাদেরও এক্যমত ৷ যারা ওহী অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ওহী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পবিত্র । এমনকি 
আল্লাহ তাআলা তাঁদের দিয়ে সমালোচকদের হাত থেকে তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করেছেন। এই চারজন সাহাবী মতের 
বিপরীত কোন কিছু অন্য কোন সাহাবী মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন নি। মনে হয় যেন সাহাবীগণ এ 
কথার উপর এঁক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবেন, তখন মুক্তাদিগণ বসেই সালাত 
আদায় করবে। এই মতের অনুকূলে তাবেঈদের মধ্যে যারা ফাতওয়া দিয়েছেন তারা হলেন, জাবির ইব্‌ন যায়দ ও 
আবু শাছা । এমনকি যে কোন সনদের মাধ্যমে অন্য কোন তাবি'ঈর বিপরীত মত ব্যক্ত করেন নি। তাহলে মনে হয় 
যেন, তাবে'ঈগণ এই পদ্ধতির বৈধতার উপর এক্যমত হয়েছেন। আর এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে এই 
পদ্ধতিকে ভুল বলেছে, তিনি হলেন মুগীরা ইব্‌ন মিকসাম আন্-নাখ“ঈ | তার নিকট হতে ইহা গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ 
ইব্‌ন আবু সালামাহ। অতপর হাম্মাদ হতে ইমাম আবু হানীফা (র.) গ্রহণ করেছেন এবং তার পর তার সঙ্গীরা তাকে 
অনুসরণ করেছেন ।? 

মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা 

ইব্‌ন হিব্বানের হাদীছ গ্রন্থে মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে । যেমন তিনি “আইঈশা (রা.)-এর হাদীছ 
যেখানে ব্ণীত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের ইমামাতি 
করেছেন। যারা হাদীছ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানেনা, হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে জ্ঞান রাখেনা, তারা এ 
হাদীছকে পূর্বে উল্লিখিত হাদীছের বিপরীত মনে করবে । কিন্তু বিষয়টি এমন নয় বরং রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছের 
মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, এক হাদীছ অন্য হাদীছকে মিথ্যা সব্যস্ত করেনা এবং এর কোন অংশ দ্বারা কুর'আনও 
রহিত হয়না বরং কুর'আনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে হাদীছ ব্যাখ্যা করে ও স্পষ্ট করে। 

এটি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত যা তিনি তার গ্রন্থ “2৮১1” তে বলেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, কুর'আন 
রহিত করণ বা আয়াত অবতীর্ণ বিলম্ত হওয়া, তা কুর'আন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে সম্ভব না। 


শাব্দিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা 

ইব্বান (র.) তার কিতাবে কিছু দৃবেধ্যি শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষন করেছেন। এই বিশ্লেষণ দুইভাবে করেছেন। 

প্রথমত: তিনি অপরিচিত বা দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন 35; ৩৮৯] ০৭ এ ১9০1 ৪] all এ 
হাদীছের মধ্যে ৮৯ শব্দটি বহুবচন যা শয়তান জাতির পুরুষ শ্রেণী উদ্দেশ্য । আর ৬3১২] বহুবচন যা দ্বারা নারী 
শ্রেণী উদ্দেশ্য । যেমন বলা হয়ে থাকে, ২১৮ 9 ১১১৯ 5 653০৯ 9 54৬৯ 3 ০408১৯০4১৪৯ 

দ্বিতীয়ত: ইব্ন হিব্বান (র.) তার বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন রাভীর পরিচিতি আরো স্পষ্ট করার জন্য নামের 
শেষে তার শহরের নাম যুক্ত করেছেন । যেমন (৮১৭ ০৯ ০১. (১৮ ৭৯ ০ -যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, 
সে আমার দলভুক্ত নয়। এই হাদীছ উল্লেখের পর, তিনি বলেছেন যে, এই হাদীছের সনদে ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ 
“আল-কাওরুসী*। 

ইঙ্গিতসূচক আলোচনা 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে ইঙ্গিত সূচক আলোচনা করেছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীতি 
হাদীছ, 
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৭৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৭৩ 
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-‘হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: ঈমানের ষাটটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং লজ্জা 
ঈমানের অন্যতম শাখা ।৮০ 


এখানে তিনি *৮৯]| বা লজ্জা শব্দটি এমন একটি শব্দ, যা মানুষ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে 
পর্দা বা প্রতিবন্দক। কেমন যেন মনে হয়, রসূলুল্লাহ (সা.) নিষিদ্ধ কাজ গুলো ছেড়ে দেয়াকে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন। 


ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর নিকট একটি বিশেষ মূলনীতি হলো, কোন হাদীছ উল্লেখের সময়, একই বিষয়ে বিপরীত 
বিধান দানকারী হাদীছও উল্লেখ করে পারস্পরিক সন্দেহ দূর করা। তবে বিষয়টি নতুন নয়। তাছাড়া বিপরীতধর্মী 
হাদীছ উল্লেখকারী রাভীদের মধ্যে তিনি একজন । তার লিখিত একটি গ্রন্থ ও আছে যার নাম *১১২। ০১৪ ৫ 
| ০০ ২০ ৪ তবে এ কথা সত্য যে, বিপরীতমুখী হাদীছ উল্লেখের ক্ষেত্রে ইবৃন হিব্বানের প্রচেষ্টা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য । এমনকি পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত । উহা হল তিনি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের 
ব্যাখ্যা প্রদানের পাশাপাশি উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন । তার উদাহরণ নিম্নরুপ, 


প্রথমত: ইবৃন হিব্বান (র.) বলেন, এ হাদীছের আলোচনা, যারা হাদীছের শৈল্পিক রুপ স্বীকার করেনা তারা বলেন, 
এই হাদীছটি ‘আঙঈশা (রো.) কর্তৃক বণতি হাদীছের বিপরীত, যার আলোচনা গত হয়েছে। অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণের 
হাদীছ আমাদের নিকট হুদবাহ ইব্‌ন খালিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন “আত্তার 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবু কাছির বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, 
01১8] ০০ ৩০১১ ৮১১০ 090 ৯৪ ওঠ: EB SANG}: 08 এগ 0 ota ভা ইলা এলে 
2 
LYMAN: ১৯ 05 [০ ৪৩138 ) AN ৬৩ ৩৫৪৯৭ এ9 ৩ এ জো: UE এ 
১১০০৪ ESE CAM CALE বিএ) ০০৯ 4৪৮০৪ Ll il কে ০39৭ : 08 এ ৩৯০০ রি 
৩১১ ০৯১০ ce ১৪৪ এল UE 59 ৬১১০০ EIB 0 28 CALS 9০5 0 ০০3 EE; ill 
CE ৬0৬ 1593 20 05105555985 55395 CR ASHE তো! EAL dbs CHAE 5০১৭5 এ 
চাহ 
তিনি বলেন, আমি আবু সালমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কুর'আনের কোন অংশ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, 
৯৬ 31 ও আমি বললাম, আমার জানা মতে, কুর'আনে নাযিল হওয়া প্রথম সূরা, ঢা ৪১ এ; ৯4318 আবু 
সালমাহ বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, চা 
তিনি বলছিলেন, ৷ 21 { অতপর আমি বললাম, আমি তো জানি কুর'আনের প্রথম নাযিল হওয়া সুরা ৯451 
১ ৬৯]| এ) তখন জাবির বললেন, আমি তোমার নিকট এমন বিষয় বর্ণনা করছিনা, যা রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের 
নিকট বর্ণনা করেন নি। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি হিরা গুহায় অবস্থান করি। অতপর যখন আমার অবস্থান শেষ 
হয়, আমি নেমে আসি এবং উপত্যকার ভেতর দিয়ে হাটছি। হঠাৎ আমাকে ডাকা হলো, আমি সামনে, পেছনে, ডানে, 
বামে তাকালাম কিন্ত কিছুই দেখলাম না। অতপর আমাকে আবার ডাকা হলো এবার আমি উপর দিকে তাকালাম, 
তখন দেখছি আকাশ হতে ভূমি পর্যন্ত ব্যাপৃত চেয়ারে উপবিষ্ট একজনের সামনে আমি দাড়িয়ে আছি। অতপর আমি 
সেখান হতে আমি এবং খাদীজার নিকট যাই এবং বলি আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, এবং তারা আমার উপর ঠাণ্তা 
পানিয় ছিটিয়ে দিল। অতপর আমার নিকট (রা.)-এর নিকট ৷ ৫৫ এ অবতীর্ণ হল "৮১ 


আবূ হাতিম (র.) বলেন, জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহর হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াত এর ৮; 
| আর “আইঈশা (রা.)-এর হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত 3 | 42) ৯4318] | 


৮০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৬৭, পৃ. ৩৮৬ 
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মূলত: এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্ব নেই। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ 
করেন 92 খু 40) 8:43198| এই আয়াত যখন তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। অতপর সেখান থেকে তিনি 
যখন বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং খাদীজা (রা.) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন ও পানি ছিটিয়েছিলেন, তখন 
বাড়ীতে থাকাবস্থায় ১১ 21 { অবতীর্ণ হয়েছিল । 

একক বর্ণনার সন্দেহ রোধে ব্যবস্থা 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থের বিভিন্ন সন্দেহ দূরিভূত করেছেন । যেমন একক বর্ণনার সন্দেহ দুরিভূত করেছেন, ইব্‌ন 
হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে একক রাভী কর্তৃক বণীতি হাদীছের সন্দেহ দূর করবার জন্য অন্য হাদীছ নিয়ে এসেছেন। 
যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
Ul ৪১১৪ 0৪ dll LS fl pall ৪১৬০ ১৯৪৭০ ও 39০০1 ০৫২ 
সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের উপর যাওয়া পর্যন্ত “আসরের নামাযকে বিলভ্তকারীর উপর নিফাক শব্দ ব্যবহার করার 
আলোচনা । তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
25521711455 8 ১০ পে ০৯০৪0 এ ৬ ৬০ oe ESS OE ০০2১০ ১০ ০ 520 BE 
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১৩৪ VY) ৪ এ ১২৩ 
-আল-“আলা ইব্‌ন “আবদির্-রহমান থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গীকে নিয়ে “আসরের পর 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) কাছে গেলাম । তিনি বললেন, তোমরা কি “আসরের নামায আদায় করেছো ? তিনি বলেন, 
আমি বললাম, না। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন, এটি মুনাফিকদের নামায । সূর্য যখন শয়তানের 
দু'শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়), তখন তাদের মধ্যে যে নামায আদায়ের দণ্ডায়মান হয়ে চার ঠোকর 
দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, যাতে তার রুকু সিজদা ঠিকভাবে আদায় হয় না) এবং সে এ নামাযের 
মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার যিকর অতি সামান্যই করে থাকে । ফলে সে তার নামায এভাবে নষ্ট করে ।””২ 


অতপর ইব্‌ন হিব্বান (র.) আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
০৯৯০] ০ ০২৪১৩ 4১০৬ ১৯৯ | ১৬ ০1৮০3 ০৭ ০৪ ০০০৯৬ ১৯৭ ০৫২ 
-যারা ধারণা করে, এই হাদীছটি শুধুমাত্র “আলা ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন, সেই কথাকে 
প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা । 
তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


leh Hl ০১০ 385 03 29 5০ ০১১৯ ৫31 0৯ ০১৪১১৯০ ও ৩39৯ EBS ০৮০ ১ ES %1 5০ 
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(১3৪ ১] Ges এ KY 5090 AOE 988 25 ০০০৪৯] 

-“ইব্ন হিব্বান রে.) বলেন, আবু “আলা ইব্‌ন “আবদুর্-রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমাদের 
নিকট ইবৃন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট উসামা ইব্ন যায়দ, ইব্‌ন শিহাব হতে, তিনি “উরওয়া হতে, 
তিনি ‘আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন এবং আমার নিকট উসামাহ ইব্‌ন যায়দ বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই হাফস ইব্‌ন 
“উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন “আনাস বলেন, আমি “আনাস ইব্ন মালিক হতে শুনেছি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকদের নামাজের বিষয়ে অবহিত করব ? মুনাফিকরা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর উপর 


৮২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৫৯, পৃ. ৪৯২-৯৩ 


৯৯ 


Dhaka University Institutional Repository 


যাওয়া পর্যন্ত ‘আসর বিলন্ত করতে থাকে, অতপর দাড়ায় এবং মোরগের মত ঠোকর মারে । তারা নামাযে খুব কমই 
আল্লাহ্‌ তাঁআলাকে স্বরণ করে ।”ত 


শ্রবণ না করার সন্দেহ রোধে ব্যবস্থা 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) কিছু বর্ণনাকারী হতে অন্য বর্ণনাকারী হাদীছ শ্রবণ না করার সন্দেহ দূরীভূত করার কাজ করেছেন। 
যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
০০ ৯] ০৯১০ ০১ 9১০০ ০০ Al ১০ ৩১৯: 05 ৭৯১ ০১ ০৩৯ 0৪১০ : 05 59৬৭ BS ৪১০৭ ৪০৯৪ 
ডে] sll 58 015 ১১ এ]! ১৯৪৪ কউ লেখ ৮ bs 2 এ এ: ৬৪ ০20০ ০১০ ০১১ ০৪ ০১৭ 
4৪ 
-‘ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের 
নিকট হিব্বান ইব্‌ন মুসা বর্ণনা করেছেন, তিনি “আমর ইব্‌ন মায়মূন আল-জাযারী থেকে, তিনি সুলাইমান ইব্‌ন 
ইয়াসার থেকে, তিনি হযরত “আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (‘আঈশা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ নিয়েই তিনি (রসূল) নামাযে বের হতেন ৷” 
তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


Aisle ০৭ ১৯] 1১৯ ৮৯০৪৭] 0০৪ ০৯ ০১ ০1৪০ ০৭ ০58 ০০৯৯আ। ১৯৯ 5৪২ 


-এ কথা প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা যে, ধারণা করে যে, সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার এই হাদীছ “আয়েশা হতে 
শ্রবণ করেন নি। 
৪১] এ] ১১৪৪ EB || 0১0 ৯9 09 All 0551 EN ১098 259০ Ess: :05 ০১০৪ ০৯ ০০৯ ৩০ 


0১8 ০৪ sls ১৯ 4৪১৯ ভ৪ ৪39৯] 05 438 ওই ঠা KGAA, 
-“হযরত সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসারের হাদীছ, হযরত “আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (“আঈশা) বলেন: আমি 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় হতে বীর্য ধৌত করতেছিলাম, অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে বের হয়ে যান, তখন তার 
কাপড়ের সাথে পানি ফৌটা লেগেছিল ৷” 
অতপর তিনি হাদীছটি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে অন্য সনদে উল্লেখ করেছেন, তিনি (ইব্‌ন হিব্বান) বলেন, আমি 
“আঈশা (রা.) কে বলতে শুনেছি, একজন বর্ণনাকারী হাওয়ানী বলেন, তার হাদীছে আমার নিকট সুলায়মান ইব্‌ন 
ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। 


হাদীছ ক্রটিযুক্ত হওয়ায় সন্দেহ দূরিভূত করা 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) তীর গ্রন্থের কিছু কিছু হাদীছের পরে এ হাদীছ বিশুদ্ধতার যাচাইয়ে ক্রটিযুক্ত হওয়ায় সন্দেহ হতে 

মুক্ত করেছেন। যেমন, ইব্‌ন হিব্বান (র.) সাহল ইব্‌ন সাঁদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 

dill ১৯১৯৪ 9৯ টা JB. ও ও! ০০ ০৭ Gl ১৯২৬] ওই ০১৯ ES: Ub. ১৬৭ 03 08 ০০ 
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-হ্যরত সাহল ইব্‌ন সাঁদ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, খোদাভীতির উপর নির্মিত মাসজীদের বিষয়ে দু'জন ব্যক্তি মত 

পার্থক্য করেছিল । তাদের মধ্যে একজন বললো, সেটি হলো মদীনার মাসজীদ। অন্যজন বলল, সেটি মাসজীদে কুবা। 


৮৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৬০, পৃ. ৪৯৩ 
৮৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১৩৮১, পৃ. ২২০ 
৮৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১৩৮২, পৃ. ২২২ 
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তারা উভয় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলো । আর রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বললেন, সেটি হলো আমার এই 
মাসজীদ ।'”* 


তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
৮৭ ০০৫3 GA 0০০ ৩৪ ২৪৪ ১৯৯ ০1 ১১৯ 2০0১০ ০৫৭৯৪ A CAH এ ০৯৯ ০১ 

- যারা হাদীছের শৈল্পিক রুপ বোঝেনা তাদের বিষয়ে পরিচ্ছেদ । রবি‘আহ ইব্‌ন “উছমান (রা.)-এর হাদীছ যা আমরা 

একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি ইহা ত্রুটিযুক্ত ৷ 

তিনি এ শিরোনামের অধীনে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হ্যরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, খোদাভীতির উপর নির্মিত মসজীদের বিষয়ে 


দুইজন ব্যক্তি মত পার্থক্য করতেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, ইহা হলো মদীনার মাসজীদ। অন্যজন বলল, ইহা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাসজীদ ৷ আর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইহা হলো আমার এই মাসজীদ 1৮৭ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, উভয় হাদীছের সনদই ক্রটিমুক্ত।”৮ 


৮৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১৬০৫, পৃ. ৪৮৩ 
৮৭. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং- ১৬০৬, পৃ. ৪৮৩ 
৮৮. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩ 


100 Aa 
mx 9৫810100110 101) Bek 06101: 01000770011 016) 001 


০0০ 01101: nv XQ msKj 101 8৫10) |] Bek 1000019 mnnéBek 
॥61/01 )010111 Dfq ME 'nv X msl 'v 


WZw 10110 : nv )01101 01007210111 01101 cxw 

ZZ 01010: 0106)0010 veYbw 01101 cx 
22700101011 wad Awi vc Df tqi cxw 

cAg 0016 : whiwc¥@v %01 0187" 0818" wh 01101 cxw 

00 0010 :kwiK wikoltY 01101 cxw 

100 /0110 : msKj 10001 AK nd gine 06510180101 0061 


Dhaka University Institutional Repository 


সপ্তম অধ্যায় 
সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা 
প্রথম অনুচ্ছেদ 


হাদীছ সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ইসলামী শরী“আতের দ্বিতীয় সোপান হাদীছ। রসূলুল্লাহ্‌(সা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ তার মুল্যবান বাণী 
সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহন করতেন। তারা রসূলুল্লাহ্‌(সা.)-এর প্রত্যেকটি কথা মনোনিবেশ সহকারে 
শুনতেন এবং তার যাবতীয় কর্ম, চাল-চলন সন্ধানী দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। ফলে রসূলুল্লাহ্‌(সা.)-এর বাণী ও 
কর্মসমূহ সাহাবীদের স্মৃতিপটে গ্রথিত ও অংকিত হয়। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় বাণী প্রচার ও প্রসারের জন্যও 
ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ।+ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সাহাবীগণ হাদীছ শোনা মাত্রই তা 
অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন হযরত বারা ইব্‌ন “আযিব রো.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ থেকে সব 
হাদীছ শুনতে সক্ষম হই নি বরং আমাদের অনেক বন্ধু ও সাথী আমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছে দিতেন । কেননা আমরা 
অধিকাংশ সময় উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম ।১ তারা শ্রুত হাদীছসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনা 
করতেন। যেমন হযরত "আনাস রো.) বলেন, আমরা নবী কারীম (সা.)-এর নিকট থাকতাম এবং হাদীছ শ্রবণ 
করতাম । অতপর তিনি যখন সভা ত্যাগ করতেন, তখন আমরা পরস্পর শ্রুত হাদীছের পুনরাবৃত্তি করতাম এবং মুখস্থ 
করতাম ।* এক পর্যায়ে হাদীছ লিখে রাখার প্রতি সাহাবীগণের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কুর'আনের আয়াতের সাথে 
হাদীছের সংমিশ্রণের আশঙ্কায় রসূলুল্লাহ (সা.) লিখে রাখতে নিষেধ করেন ।* ফলে সাহাবীগণ হাদীছসমূহ তাদের 
স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখতেন। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সাহাবীগণকে হাদীছ মুখস্থ করে অন্যান্যদের নিকট 
যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন৷: বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ (সা.) 


১. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, 0} 6) 1), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯ 
২. মুহাম্মাদ ইব্ন সা‘আদ, A &/ 6} -(2| ॥ (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৩ 
মূল “আরবী, 
45৯ ০৯ ১৪ Lad ০55 0৪ এ 4৪৭৯৪ এ ৮০০০৪ ala ও কড এ গে 
দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, AY -Rw OY A Lj (18171 qv AV ॥৫11ঘা1]॥ (মিসর: দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়াহ্‌, তা. বি.), 
পৃ. ৪৬ 
৪.  ড. সুবহী সালিহ, 40] 8]-1॥ 10 | 0॥ 007] ||| (বৈরূত: দারুল-ইল্ম, ১৫ তম সং. ১৯৮৪ খি.), পৃ. ২০; এ প্রসঙ্গে আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখযোগ্য, 
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-হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করো না। যে 

আমার থেকে কুরআন ছাড়া কিছু লিপিবদ্ধ করেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে । তোমরা আমার থেকে হাদীছ বর্ণনা করো । এতে কোন 

দোষ বা প্রতিবন্ধকতা নেই । আর যে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। হাম্মাম বলেন, আমি ধারণা করছি, তিনি বলেছেন, সে 

যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। 

দ্র. ইমাম মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আন্-নাইসাপুরী, 11) (]] 0 (লাহোর: গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি.), ২য় খণ্ড পৃ. ৪২২ 
৫. রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, 
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অনুমতিক্ৰমে হাদীছ লিখতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় । এ প্রসঙ্গে ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন ‘আমর ইব্নুল-“আস (রা.)-এর 
সংকলিত আস্-সহীফাতু আস্-সদিকৃহ (284-2| 4৬২--০11) গ্ৰন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইব্নুল-আছীরের 
বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার হাদীছ স্থান পেয়েছিল ।* পরবর্তীতে আল-কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত সাহাবীগণ যখন 
কুরআন ও হাদীছের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন রসূলুল্লাহ্‌(সা.) সাধারণভাবে হাদীছ 
সংকলনের কাজে সাহাবীগণকে উদ্ধুদ্ধ করেন।' অতপর ইসলামের পঞ্চম খলীফা “উমার ইব্‌ন “আবদিল-“আযীয 
(রা.) (মৃত ১০১ হি./৭২০ খর.) হিজরী একশত সনের শুরুতে সরকারী পর্যায়ে হাদীছ লিখার নির্দেশ প্রদান করেন ।” 


খলীফার এ নির্দেশনা পেয়ে অসংখ্য জ্ঞান তাপস পণ্ডিত হাদীছ সংকলনের কাজে অগ্রসর হন এবং নিরলস প্রচেষ্টা ও 
ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে হাদীছ সংকলনের অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ সকল মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আয্-যুহরী আল-মাদানী (র.) (মৃত ১২৪ হি./৭৪২ 
খরি.)* এরপর মক্কায় ইব্ন বুরায়জ রে.) (মৃত ১৫০ হি./৭৬৭ খরি.), মদীনায় ইব্‌ন ইসহাক (র.) (মৃত ১৫১ হি./৭৬৮ 
খ্রি.) অথবা ইমাম মালিক (র.) (মৃত ১৭৯ হি./৭৯৫ খরি.), বসরায় রাবী ইব্‌ন সাবীহ রে.) (মৃত ১৬০ হি./৭৭৭ খ্রি.) 
অথবা সাঈদ ইব্‌ন আবু 'আরূবাহ রে.) (মৃত ১৫৬ হি./৭৭২ খ্রি.) অথবা হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমাহ (র.) (মৃত ১৬৭ 
হি./৭৮৪ খি.), কুফায় সুফইয়ান সাওরী (র.) (মৃত ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.), সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ (র.) (মৃত ১৫৬ 
হি./৭৭৩ খি.), ওয়াসিতে হাশীম (র.) (মৃত ১৮৮ হি./৮০৪ খি.), ইয়ামানে মামার (র.) (মৃত ১৫৩ হি./৭৭০ খি.), 
রায়ে জারীর ইব্ন আবদুল-হামীদ (র.) (মৃত ১৮৮ হি./৮০৪ খ্রি.) এবং খুরাসানে ইব্নুল-মুবারাক (র.) (মৃত 
১৮১হি/৭৯৭ খি.) হাদীছ সংগ্রহ করেন। তারা সকলেই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীছ বিশেষজ্ঞ । তবে 
তাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা জানা যায় নি। তাদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং 
তাবি“ঈগণের ফাতাওয়া সংমিশ্রিত ছিল ।+ 


এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রে) (মৃত ১৭৯ হি./৭৯৫ খি.)-এর মুআত্তা, ইমাম 
শাফিঈ (র.) (মৃত ২০৪ হি./৮১৯ খরি.)-এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল-হাদীছ, ইমাম “'আবদুর্-রায্যাক (র.) (মৃত 
২১১ হি./৮২৭ খি.)-এর জামি‘, শু“বাহ ইব্নুল-হাজ্জাজ (র.) (মৃত ১৬০ হি./৭৭৭ খি.)-এর মুসান্নাফ, সুফইয়ান 
ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ রে.) (মৃত ১৯৮ হি./৮১৪ খি.)-এর মুসান্নাফ এবং লায়স ইব্‌ন সা'আদ রে.) (মৃত ১৭৫ হি./৭৯১ 
খি.)-এর মুসান্নাফ।১ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ ।+২ এ শতাব্দীতেই সিহাহ সিত্তাহ 


-'আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চিরসবুজ করেন! যে আমার থেকে কোন হাদীছ শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌছিয়ে দেয়া 
পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। কেননা, অনেক হাদীছ বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীছ গ্রহণকারী অধিক ফকীহ্‌ হয়ে থাকে । আর কোনও 
কোনও হাদীছ সংরক্ষণকারী ফকীহ্‌ তথা ফিকহ্শান্ত্রবিদ হয় না ।” 
দ্র. মুহাম্মাদ ইব্‌ন “ঈসা, 81] 0)7 801 101), বাবু মা জা আ ফিল-হাস্সি “আলা তাবলিগিস্-সিমা* (দেওবন্দ: ইউ,পি, ইন্ডিয়া : 
মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪ 

৬.  ইব্নুল-আছীর, 0) | -॥৫, (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১৩৭৭ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪ 

৭. মুহাম্মাদ “আবদুল-“আযীয আল-খাওলী, 1]171্রা (মিসর: মাতবা“আতুল-“আরাবিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩০৭হি/১৯২১ খি.), পৃ. 
১৭৪০০ 2011). Reb | 1(00প্রাণ্ুক্ত, পৃ. ১২৫ 

৮. তিনি মদীনার গভর্ণর এবং কাষী আবু বকর ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযমকে লিখেন, 

৪৬] ৬ 93945 43435 | ৮০ dl ০০০ ৯৯৬০৪ La 5 

-তুমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছের প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং তা লিপিবদ্ধ করো, কেননা আমি জ্ঞান নিশ্চিহ হওয়া এবং 
“আলিমগণের মারা যাওয়ার আশংকা করছি ৷’ 
দ্র. আবূ “আবদুল্লাহ আল-বুখারী, A | -7 ॥] 0 ৪ ((করাচী: ২য় সং. ১৩৮১হি./১৯৬১্ি.), পৃ. ২০ 

৯. ‘Dj gy 1001 0001] 00, পৃ. ৪৬800701170. 70801 1(0চপ্রাণুক্ত, পৃ. ১২৬ 

১০. 10071], প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ 

১১. 08, পৃ. ২২ 
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সংকলিত হয়েছে। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে স্বীয় জীবন অতিবাহিত 
করেন। তিনি সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ নামক হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। অপরদিকে তারই স্রেহাস্পদ ছাত্র ইব্‌ন 
হিব্বান (র.) চতুর্থ শতাব্দীতে সহীহ ইব্‌ন হিব্বান সংকলন করেন। 

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ এবং তার নামকরণ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর প্রণীত গ্রন্থগুলোর তালিকায় সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ নামক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়নি, 
আর এটি এ কারণে যে, তিনি এ বিষয়ে “কিতাবুত্-তাওহীদ” এর মধ্যে কোন প্রকার দিক নিদের্শনা দেন নি। 
প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ তার রচিত গ্রন্থের মাঝে ‘সহীহ’ নামে কোন গ্রন্থেরই নামকরণ করেন নি। যেরূপ বিখ্যাত 
মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী (র.) তার গ্রন্থের নাম “সহীহ বুখারী’ রাখেন নি বরং তিনি 
44313 49 all ০৬০ -এ নাম রেখেছেন ।৯ 
একইভাবে ইব্‌ন হিব্বান তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এভাবে, 

6181৩ ৮১০৪ ০৮ Call ১০০০৯ 
আর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার রচিত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন, 

28 all) ০০ ০৯] ১০০] ০৭ aii 

অবশেষে তার এ মূল্যবান গ্রন্থখানি ইতিহাসের পাতায় ‘সহীহ্‌’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে । 


প্রখ্যাত মনীষী “আল্লামা খলীলী** (র.)বলেন, নাইশাপুরে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) থেকে সর্বশেষ যিনি হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন, তিনি হলেন মুহম্মদ ইবন ফঘল, তার থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর গ্রন্থের নাম, 


ইমাম বায়হাকী” (র.) (মৃত ৪৫৮ হি.) তার আস্-সুনানুল-কুবরা ( ) নামক গ্রন্থে একটি হাদীছ বর্ণনা 
করে বলেন, উক্ত হাদীছটি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন । 


শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী+” রে.) মৃত ৭৪৮ হি.) এই নামই উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, 


১২. মুহাম্মাদ “আবদুল-“আযীয আল-খাওলী এ প্রসঙ্গে বলেন, 
৬৯৪ 088৮৭] 2 29 ০১৯৭] ৬৩ ০5 43৪ এ] 2৯৪ ৬ ৬৪৯ ০৬৪ ০৯ EN ০১] এও 03 
১০৪৪৪ এ 5০৪] ০১] ও! ৩৪০৭] (৯ ০৭ OY এও GN খু ESN ০০৬ ০৪০৪ ক CASBLl 

১১৭] চে ৫9৬ ১০৯৩ dll ৫৫৪ ও ৬৩ Addl এন ৬৬৯৭ ০৮৩ ০০৪০০] ১৬০৪ ও Uhl) 

- হাদীছ সংকলনের যুগসমূহের মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী শ্রেষ্ঠযুগ এবং সুন্নাহ পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিক সৌভাগ্যমপ্তিত সময়। এ 
যুগেই বড় বড় হাদীছ বিশারদ, হাদীছ গ্রন্থের সংকলনকারী এবং সূতীক্ষ সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে । এ যুগেই এমন ছয়টি বিশুদ্ধ 
হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল, যে গ্রন্থগুলো খুব সামান্য বিশুদ্ধ হাদীছই নিজেদের পশ্চাতে রেখেছে । আর তাই হাদীছ থেকে আহকাম 
অন্বেষণকারীগণ এ ছয়টি গ্রন্থের ওপরই নির্ভর করেছেন। বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিগণও এ গ্রন্থগ্তলো থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন। আর 
এগুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অপনোদন ঘটে । এগুলোর আলোকরশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে। এগুলোর 
মাধ্যমেই ইয়াকীন তথা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং অন্তরসমূহ শীতল হয়।” 
‘দ্র. (0 7 mM ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ 

১৩. mM Bek V9, সম্পাদনায়: সালিহুল-লাহ্হাম,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ 

১৪. 010 WY Bem n, প্রাগুক্ত, পূ. ২৪-২৫ 

১৫. mn Bek 11100॥1)প্রাণ্তক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১৬ 

১৬. ‘আল্লামা খলীলী, A -Bikv 00107 01010] -11)0 (রিয়াদ: মাকতাবাতুর্-রুশ্দ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২ 

১৭. আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন “আলী আল-বায়হাকী, A ৪) - ( 21 ॥ (বৈরুত: দারূল-মা“রিফাহ, তা.বি.),১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪ 
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1৬ এ] Laiiall ১০০১৭ ০৬৭ ৪9 

খতীব আল-বাগদাদী+ (মৃত ৪৬৭ হি.) গ্রন্থটির কোন নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি শ্রুতভাবে অনধিকারের 
ভিত্তিতে কয়েকটি হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে, 

EIR EU ০৪ 2৮০৩ ৮৪০৬ ০৪ ৬০৯ ০৯৯৯৯৯এ Lally লী] ALS শিখ ৬৭ 

৪১৭০৪ 4৯১৯ ০৯ ৪ ০ 

এরপর তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে) হাদীছ সংকলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, তিনি হাদীছ সংকলনের 
ক্ষেত্রে রাভীদের “আদালাতের সাথে সাথে ইত্তিসালুস্-সনদ শর্ত করেছেন । অর্থাৎ তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পর্যন্ত সনদের 
ধারাবহিকতার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি প্রদান করেছেন। 
ইব্নুস্‌-সলাহ১” (মৃত ৬৪৩ হি.) বলেন, এ গ্রন্থটি এ সকল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, যে গ্রন্থসমূহে সহীহ্‌ হাদীছ একত্রিত 
করার শর্তারোপ করা হয়েছে। এরপর তিনি উদ্বৃতি দিয়ে বলেন “যেমন ইব্ন খুযায়মাহ-এর কিতাব’ ৷ পরবর্তী সময়ে 
এ গ্রন্থটি সহীহ্‌ ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। 


ইব্‌ন মানযুর*১ (র.) (মৃত ৬৫৬ হি.) ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর গ্রন্থের ব্যাপারে সহীহ্‌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 
অতপর তিনি এ ভাবে বলেছেন, 4৯৮০ ৫ 443৯ ০৪ 91531 আর এভাবেই তিনি এ গ্রন্থের একাধিক স্থানে 
সহীহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 

“আল্লামা দিমইয়াতী২ (র.) (মৃত ৮০৫ হি.) ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর গ্রন্থটির নামকরণের ব্যাপারে বলেছেন, 
নিশ্চয়ই গ্রন্থটির প্রথম এক চতুর্থাংশের কারণেই ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-এর গ্রন্থটিকে (৮৯১২ ০৯1 ৮৯০) সহীহ ইব্‌ন 
খুযায়মাহ বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

“আল্লামা যাইলী“ঈ (র.) তার নাসাবুর্-রা*ইয়া নামক গ্রন্থে “45৯ ০৯ ০০” নামই উল্লেখ করেছেন, একইভাবে 
ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.), জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী, ইব্‌ন ফাহাদ এবং অন্যান্য খ্যাতিমান 
“উলামা-ই কিরাম “44১৯ ০৯! 22” নামই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থখানা “উলামা-ই কিরাম এবং 
মুহান্দিছগণের নিকট সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করলেও রচয়িতা এ গ্রন্থের নাম 

8 ll ০৪ | ১২০৭] - এভাবে দিয়েছিলেন ।** 


সহীহ ইব্‌ন হিব্বান এবং তার নামকরণ 
গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের পূর্ণ নাম দিয়েছেন এভাবে, 
LEU ACA ৩৯ 33 ১১০৭ এই 85৪ ২৪৯৩ ১৯৯ CH 61813 2৭৪০] ৪৮ (৪৯৮ ১০ 
তবে অধিকাংশ “উলামা-ই কিরাম এ দীর্ঘ নামকে সংক্ষিপ্ত করে শুধু | নাম দিয়েছেন । যেমন ইমাম 


“আলাউদ্দীন আল-ফারিসী, তার আল-ইহসান ফী তাকৃরীবি সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থের ভূমিকায়, শামসুদ্দীন আয্‌- 


১৮. mg ৪11 Why V প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮২ 

১৯. A) -7 000 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭ 

২০. 88000 1 0 -0 un, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ 

২১. “আবদুল-কায়ী, A ৮ ॥ 000 | 0767 ॥1)6 (মিসর: মাকতাবাতু মাতবা“আতুল-বাহিলী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খি.), 
১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩ 


২২. Awmémp by -K Fy, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ১০১ 
২৩. 7%] -॥1010॥, প্রাগুক্ত, মুকৃদ্দামাহ, পৃ. ২৫ 
২৪. A -Bnmb dxZX i xe mn Bek 1610, প্রাগুক্ত, মুকৃদ্দামাহ, পৃ. ৬ 
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যাহাবী (র.) সিয়ারু আ‘লামিন-নুবালা গ্রন্থে“, জালালুদ্দীন আস্-সুয়ুতী (র.) তাদরীবুর্-রাভী গ্রন্থে এ গ্রন্থটির নাম 
দিয়েছেন 4319 ==4৬]৷ ৷ আবার কিছু কিছু “উলামা-ই কিরাম গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 22! | । যেমন 
শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী সিয়ারু আ“লামিন-নুবালা গ্রন্থে এবং খয়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী আল-“আ'লাম গ্রন্থে” । 
আল্লামা ইব্‌ন হাজার “আসকালানী রে.) নামক গ্রন্থের ২৯১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌ন 
খুযায়মাহ (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন- “0541 ২১-০এ।” যে হাদীছ গ্রন্থের সনদের মধ্যে কোন প্রকার 
বিচ্ছিন্নতা নেই এবং বর্ণনার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি ছাড়াই ন্যায়পরায়ণ রাভীর মাধ্যমে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত 
হয়েছে । আর এ কারণেই ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছটি সহীহ হওয়ার শর্তারোপ 
করেছেন। ফলে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর এ গ্রন্থটি সকল মুহাদ্দিছ ও হাদীছের হাফিযদের কাছে “০১৬৯ ৫2| (৯০ ” 
নামে পরিচিতি লাভ করেছে ।২৯ 
শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, যদিও “উলামা-ই কিরাম তথা বিশেষভাবে হাদীছ শান্ত্রবিদদের কাছে এটি ৯4৫] 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, সর্বসাধরণ ও “উলামা-ই কিরামের কাছে এটি “ ০১৪৯ ৫১৪| ৮৪৯০ ” নামে 
বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে ।* তিনি আরো বলেন, আমি বাকি দু'টি নাম বাদ দিয়ে এই নামটি “০৮৯ ৫৪1 ৯৯৮০ ” 
নির্বাচন করেছি। কারণ এই নামটিই গ্রন্থের সাথে বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ । আর গ্রন্থটির নাম সকল মুহাদ্দিছ ও 
ফুকাহা-ই কিরামের কাছে “ ০৮৯ ০১৪1 ৮৯৯৮০ ” নামে বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। কারণ যখন কোন মুহাদ্দিছ কোন 
হাদীছকে ইব্‌ন হিব্বানের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন, তখন তারা বলেছেন, “ ০১৬৯ ০৪1 ৮৮৯৮০ ” অর্থাৎ তারা সহীহ 
ইব্‌ন হিব্বানকে তীরা সহীহ সাব্যস্ত করেছেন অথবা 4৯৯ ০৪ ০১ 081 4-২১৯।- ইব্‌ন হিব্বান এটি সহীহ সনদে 
বর্ণনা করেছেন। কিংবা এ জাতিয় কোন শব্দ উল্লেখ করেছেন । 
অতএব “উলামা-ই কিরামরা “ ০১৯ 031 2৭ ” বলার দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) থেকে তিনি 
অথবা ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছটি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। 
“উলামা-ই কিরাম যখন “মুসত্বলাহ অথবা তারাজীম বা জীবন চরিত-এর গ্রন্থসমূহে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর হাদীছ গ্রন্থ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখন গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন €171$ ৯৯-4। । আর এর ফলে অনেকের মনে এমন 
ধারণা জন্মিয়েছে যে, এটিই তার গ্রন্থের নাম।১ যেমন হাফিয আয্-যাহাবী তাযকিরাতুল-হুফ্ফায গ্রন্থে ইব্‌ন 
হিব্বানের গ্রন্থের নাম শুধুমাত্র বলে উল্লেখ করেছেন।*২ কাশফুয্‌-যুনুন গ্রন্থকার €1971 ৯-4]| অথবা 
বলে উল্লেখ করেছেন ।১১ 


২৫. qi ৪/10 00081 v প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪ 


২৬. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, 7 1)8)8 f xd xk i 116 Ki )৫} 6০৫% % তাহকীক: মুহাম্মাদ আইমান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আশৃ-শিবরাভী 
(কায়রো: দারুল-হাদীছ, ২০০২ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪ 

২৭. gi ৪/10 00081 v প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪ 

২৮. খায়রুদ্দীন আযৃযিরিকলী, | | -॥10 0, তাহকীক: আহমাদ শাকির (বৈরূত: দারুল-মালাঈন, ১৯৯৯ খি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৪ 

২৯. ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী, / 1081 0% 7৪% 8৫%] ৷, তাহকীক: ড. শাবিহ ইব্‌ন হাদী “উমায়র (সৌদী'আরব: 
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১ 

৩০. mn Beh Wel, তাহকীক: আহমাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ 

৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮ 

৩২. 71101 27-00 81, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬ 

৩৩. [ঠা Beh Wel, তাহকীক: আহমাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯ 
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সর্বশেষ কথা হলো, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার হাদীছ গ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রে তার শিক্ষক ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর 
অনুসরণ করেছেন। যেমন তিনি তার গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন, 
'! ০৪ ০০৯ ১৩ ১০৭] ৪85৮5 ১৯৪ ০৭ dll ০৪ ০১ এও ০] ০৯4৭] ual) 1 

আর এটি আশ্চার্ষের বিষয় নয়, কারণ ইব্‌ন হিব্বান (র.) ছিলেন ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম । 
ইব্‌ন হাজার আল-“আসকালানী (র.) বলেছেন, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার শিক্ষক ইবৃন খৃযায়মাহ্‌ (র.)-এর জ্ঞানসমুদ্র 
থেকে আজলা ভরে পানি পান করেছেন | ফলে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর অনুসরণে তার এই গ্রন্থটি সহীহ ইব্‌ন 
হিব্বান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তিনি তার গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছটি সহীহ হওয়ার শর্ত আরোপ 
করেছেন । আর তিনি তার শিরোনাম মুলক দীর্ঘ নামটি সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছেন । তাছাড়া আমরা 
দেখতে পাই, এমন অনেক হাদীছ গ্রন্থ রয়েছে, যে গ্রন্থের নাম অনেক দীর্ঘ কিন্ত পরিচিতি পেয়েছে সংক্ষিপ্ত নামে । 
তার মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ উল্লেখযোগ্য ।** 


সহীহ্‌ ইব্ন খৃযায়মাহ গ্রন্থে হাদীছের সংখ্যা 


আমরা গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার নিরিখে ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) কর্তৃক সংকলিত সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ গ্রন্থে ২০ টি 
অধ্যায়ের অধীনে ৩৩১৩টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। 


অধ্যায় ভিত্তিক একটি স্বারণী নিয়ে প্রদত্ত হল», 
অধ্যায়ের নাম হাদীছ সংখ্যা 
ওযু ৩০০ 
সালাত ১১৬৯ 
ইমামাত ২৫০ 
জুমুআ ১৫৯ 
সিয়াম ৩৬৫ 
যাকাত ২৬০ 
মানাসিক ৫৭৬ 
আল-হাজ্জ ওয়াল মানাসিক ৭8 
তাওবাহ ০১ 
বুয়ূ" ০১ 
নিকাহ ০১ 
ফাদায়িল ০১ 
ফিতান 08 
এালাহিম ০১ 


৩৪. AWbKE 0 ॥॥(76)068]াগ্রা॥| , তাহকীক: ড. শাবিহ ইব্‌ন হাদী ‘উমায়র, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১ 
৩৫. 0170 dy -nv XQ dxmnn Bek Lig mn Bek 0611), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭ 
৩৬. ॥৷॥ Bek |}, সম্পাদনায়: সালিহুল্-লাহ্হাম,প্রাগুক্ত, ১ম-৩য় খণ্ড, পৃ. ১-১৩৮৪ 
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আহওয়াল ০১ 
জিহাদ ০৪ 
হুদুদ ০৫ 
সিয়াসাহ ৪৮ 
তাওয়াক্কুল ৯৩ 
সর্বোমোট বাব : ২০টি সর্বমোট হাদীছ সংখ্যাঃ ৩৩১৩ টি 
সহীহ্‌ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থে হাদীছের সংখ্যা 


আমরা ইব্ন হিব্বান (র.) কর্তৃক সংকলিত সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থটিতে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে ৫৮ টি অধ্যায়ের 
অধীনে ৭৪৯১টি হাদীছ পেয়েছি। 


অধ্যায় ভিত্তিক একটি স্বারণী নিম্নে প্রদত্ত হল? 
অধ্যায়ের নাম হাদীছ সংখ্যা 
আল-মুকাদ্দামাহ্‌ ১১ 
কিতাবুল-ওহী ১২ 
কিতাবুল-ইসরা ১৬ 
কিতাবুল-'ইলম ৬৬ 
কিতাবুল-ঈমান ১৮৮ 
কিতাবুল-বির্র ওয়াল ইহসান ৩৩৫ 
কিতাবুর-রকাইক ৪২৯ 
কিতাবুত্-তৃহারাহত ৪০৮ 
কিতাবুস্-সলাত ১৪৪৫ 
কিতাবুল-জানাইয ৩১৬ 
কিতাবুযু-যাকাত ২০৬ 
কিতাবুস্-সওম ২৭৫ 
কিতাবুল-হাজ্জ ৩৩৩ 
কিতাবুন্-নিকাহ ১৮৬ 
কিতাবুর্-রিদা ৪৯ 
কিতাবৃত্-তুলাক ৪৩ 


৩৭. AY -Bnmb dxZ KK xe mn Bek 0011), প্রাগুক্ত, ১ম-১৫শ খণ্ড 
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কিতাবুল-“ইতক ২০ 
কিতাবুন্-নয্র ২১ 
কিতাবুল-হুদূদ ৭৭ 
কিতাবুস্-সিয়ার ৪০৮ 
কিতাবুল্‌-লুকৃত্বাহ ১২ 
কিতাবুল-ওয়াকৃফ ০৩ 
কিতাবুল-বুযু' ১৪৫ 
কিতাবুল-হাজর 98 
কিতাবুল-হাওয়ালাহ্‌ ০১ 
কিতাবুল-কাফালাহ্‌ ০১ 
কিতাবুল-কাযা ২৪ 
কিতাবুদৃ-দা“ওয়া ১০ 
কিতাবুস্-সুল্হ ০৩ 
কিতাবুল-আরিয়াহ্‌ ০৩ 
কিতাবুল-হিবাহ্‌ ২৮ 
কিতাবুর্-রুকৃবী ওয়াল-“উমরী ১৫ 
কিতাবুল-ইজারাহ্‌ ১৭ 

কিতাবুল-গসাব ১৭ 

কিতাবুশ্-শুফ‘আহ্‌ ০৯ 

কিতাবুল-মুযারা“আহ ১৩ 

কিতাবুল-ইহ্ইয়ায়ুল-মাওয়াত ০৪ 

অধ্যায়ের নাম হাদীছ সংখ্যা 

কিতাবুল-আতৃ“ইমাহ্‌ ১০৭ 
কিতাবুল-আশরিবাহ্‌ ১০১ 

কিতাবুল্-লিবাস 8৫ 
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কিতাবুয্-যীনাতি ওয়াত্-তাত্বয়্যীব কক 
কিতাবুল-হাযরি ওয়াল-ইবাহাত তত 
কিতাবুস্-সয়দ ০৩ 
কিতাবুয্‌-যাবাইহী রি 
কিতাবুল-উয্হিয়া ত 
কিতাবুর্-রিহন 
কিতাবুল-জানাবাত রি 
কিতারুদৃ-দিয়াত ১২ 
কিতাবুল-ওয়াসিয়াহ্‌ 
কিতাবুল-ফারাইয্‌ ১১ 
কিতাবুর্-রু'য়া কঃ 
8588 ২২ 
কিতাবুর্-রকী ওয়াত্‌-তামাইম নু 
কিতাবুল-“আদাভী ওয়াত্-তৃয়রাতী ওয়াল-ফা'ল নু 
কিতাবুন্-নৃজুম ওয়াল-আনওয়া নু 
কিতাবুল-কাহানাহ ওয়াস্‌-সিহর দু 
বিতার্ত্নভাগীয ৭১৫ 
কিতাবু ইখবারি (সা.) “আন মানাকিবিস্-সাহাবা ত 


৭৪৯১ 
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দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ 
হাদীছসমূহ একত্ৰিতকরণে উভয়ের পদ্ধতি 
হাদীছসমূহ একত্ৰিতকরণে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্র পদ্ধতি 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) কখনো কখনো ৩” হাদীছের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, অথবা 
মুজমাল হাদীছসমূহ উল্লেখের পর বলেছেন যে, হাদীছটি | এরপর তিনি উল্লিখিত পরিচ্ছেদে একটি অথবা 
একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে 
একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং এ শিরোনামের মধ্যে একটি অথবা একাধিক হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। অতপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে তিনি উক্ত হাদীছের 
জন্য ৯ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি ওজু ছাড়া নামায আদায়ে নামায কবুল না হওয়া সংক্রান্ত একটি 
পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন । 


উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১০এ এপি Da ৬৯ ০৬৯৯ ৬৩ ০৯ BDL ০৯৪ তে আও 
-ওযু ছাড়া নামায আদায়ে নামায কবুল বা গ্রহণ না হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । যেখানে মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ না 
করে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১৫৪০৮ এ 1 ০৭: LOG 4৪৮৬ ০৬৮ ০213 ALE ০৪ 19858 ৮৬ ০৪1 ০০৪ 2 
০09৮ ০০ 28৬ ৩ ০9৫ ৯৮ 85 ৪1 :05 204৩ 4০ dl গে Bl 0৬৭9 SG এ 
“মুস'আব ইব্‌ন সাঁদ থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইব্‌ন “আমির (রা.) (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তারা দেখতে 
গিয়ে তীর প্রশংসা করলেন। ইব্‌ন “উমার (রা.) তীর প্রশংসা না করে চুপ ছিলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি 
তোমাদের সাথে প্রতারণা করছি না। রসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা অপবিত্র অবস্থায় নামায কবুল করেন 
না এবং খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহ্‌ কবুল করেন না ।*০ 
এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন: 
9৬5০1৯০0924 ১৬ 
-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন পবিত্রতা ব্যতিরেকে নামায কবুল হয় না 
এবং খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহ্‌ কবুল হয় না ।** 


৩৮. ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এমন হাদীছ, যা কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সো.) থেকে স্বতন্ত্র শব্দে বর্ণনা করেছেন, যে শব্দগুলো 
সর্ব সাধারণকে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। 


দ্র. AY -Bnmb d xZ Ki we mn Bek 06118, প্রাপ্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২১ 


৩৯. ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এমন হাদীছ যা, কোন সাহাবী অন্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেছেন । দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হুবহু বর্ণনা না করে বৃদ্ধিসহ বর্ণনা করা যা প্রথম সাহাবীর বর্ণনায় ছিলো না। 


দ্র. AY -Bnmb d xZ Ki we mn Bek 0618, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২১ 
৪০. myx 8৫810100110 প্রাণুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪৯, পৃ. ৮ 


৪১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৫০, পৃ. ৯ 
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উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মধ্যে হাদীছে মুজমাল উল্লেখ করার পর অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে 
পরিচ্ছেদে তিনি উক্ত মুজমাল হাদীছের জন্য মুফাস্সার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
0558 ০8০ ৮০] ala ও ক dl sha ill 01 ০৮ 010 ও USS ll পথ) 490 ০০৬] ৯৭ 5৪৭ আজ 
০১৬৯৭ ১৯৮ OS 0 ও ০১০ এ] ৯05 053 ৮৬০৩] ৮৯১ ২৯ ৬৬৯ LGU ০৯৭] ৮৬০৭] ১৯৮ ১১০] 
rag ০৯০৭১ 
-“ যে হাদীছটি মুজমালকে মুফাস্সার করেছে যা আমি (পূর্বে) উল্লেখ করেছি এবং এ দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, 
রসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যক্তির নামায কবুল না হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, যার ওযু নেই এবং সে এমন কাজ করেছে যার 
দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এটি নামাযে দাড়ানো সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়, যদি ওযু সংঘঠিত হওয়ার কোন 
কারণ না ঘটে । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যে হাদীছে নামায কবুল হওয়ার জন্য ওযু শর্ত 
করা হয়েছে। হাদীছটি নিন্মরূপ, 


€ ০৪০৪ 5 ৬৬৯ 2 ০১৯ 95 টে 9 ৮২৮ - এ 0৬49 95 9৪ 55) 
-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো ওযু ভেঙ্গে গেলে, ওযু না 
করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না £২ 


কখনো কখনো তিনি শিরোনামের মধ্যে হাদীছটি মুজমাল না মুফাস্সার, সে ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত না করে সরাসরি 
মুজমাল হাদীছ উল্লেখের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন। যেমন তিনি জুতার উপর মাসিহ করার হুকুম সংক্রান্ত একটি 
পরিচ্ছেদের অবতারণ করেছেন, 


ee 0৮:১১) ৪৪ ১০৯ daa 0801 ৮৮ Call ই al ও ৪ dl এড ll ০৪ ০৪৩০ ০৬৪৭ 5৪৩ আও 
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-রসূলুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণীত জুতার উপর মাসিহ্‌ সংক্রান্ত সেই সমস্ত হাদীছের অলোচনা, যে সমস্ত মুজমাল হাদীছ দ্বারা 
প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে ভুল করেছেন । কারণ তারা জুতার উপর মাসিহ জায়িয বলেছেন এ ওযুর ক্ষেত্রে, যে ওজুর 
পূর্বে ওযু আবশ্যক হওয়ার কারণ ঘটেছিল । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ নিয়ে এসেছেন, 
4৬২ 5৬৮ 205 এ৬৪ Al 1451 Dl উজ এ AU) ১৮ ON 08 295 লী ৪৯০৮ ০০ 
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৫2০ 
-উিবাইদ ইব্‌ন জুরাইজ বলেন, ইব্‌ন “উমার (রা.)-কে বলা হলো, আমরা আপনাকে এমন কিছু (আমাল) করতে 
দেখি যা অন্য কেউ করেনা । তিনি বললেন সেটি কি ? তারা বললো, আমরা আপনাকে এই সিবতী জুতা পরিধান 
করতে দেখেছি। তিনি (ইব্‌ন “উমার) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই সিবতী (জামড়া) জুতা পরিধান করা 
অবস্থায় ওজু এবং উহার উপর মাসিহ করতে দেখেছি ।£* 


তিনি উপরোল্লিখিত পরিচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যাতে তিনি 
মুজমাল হাদীছের মুফাচ্ছার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শিরোনামটি এমন, 


৪২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১, পৃ. ১০ 
৪৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৯৯, পৃ. ৮৯-৯০ 
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-রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) যে ওষুর মধ্যে জুতার উপর মাসিহ করেছিলেন, তা ওযু ভঙ্গের জন্য যে ওযু করা হয় সেই ওযু ছিল 

না বরং তা ছিল এচ্ছিক ওযূ। সে সম্পর্কে দলীল উপস্থাপনের পরিচ্ছেদ । 

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 

1২১১৯ £ 11 4300৮ (৮০০০০ ০5৬৬ ৬৩ এ শি এ ০০ ৩৪ 40:৮৮ ০৮ ৬৯ ৬৮ ০০ 
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-আবদে খয়ের তিনি “আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে এক মগ পানি আনতে বলা হলো। (পানি আনার 

পর) তিনি হালকাভাবে ওযু করলেন এবং জুতার ওপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি বললেন, ওযু ভঙ্গের কারণ 

সংঘঠিত না হলে রসূলুল্লাহ (সা.) এভাবেই ওযু করেছেন।** 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) কখনো কখনো মুজমাল হাদীছ বর্ণনার পর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক, হাদীছে উল্লিখিত 

বাতিল হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে তিনি মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যে 

পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

ALE ০৮ ০৭ ১৯৩ ৩ এ ৩৪৪ dam Bil ০৮৩৯ ALY) ও DSL daa) 28৪ 0৩ 55২ আও 

এ 

-ইমাম খুতবাদান কালে কথা বললে জুমুআর ফযীলাত বাতিল হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । যে ব্যাপারে মুজমাল হাদীছ 

দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে, যে (খুতবাদানকালে) কথা বলবে তাকে তাসবীহের মাধ্যমে ধমক প্রদানকারীর 

ফযীলাতও বাতিল হবে । এ সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখ । 

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


এ! ৩১৩ ০৯৩ 0%, বি চিক 
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-ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ (সা.) যখন জুমু'আর দিন খৃতবাদান কালে একটি আয়াত 
তিলাওয়াত করলেন তখন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর পার্শ্বে বসে থাকা এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, এ আয়াত 
কখন অবতীর্ণ হলো? আমি তো ইতিপূর্বে এই আয়াত কখনো শুনিনি । তখন “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাস'উদ (ধমকেরস্বরে) 
বললেন, এ॥ ০৯, অতপর এ ব্যক্তি চুপ হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) যখন অন্য আরেকটি আয়াত 
তিলাওয়াত করলেন, তখন এ ব্যক্তি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে একই কথা বললেন, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মাসউদ (রা.) বললেন, ঞ॥ ০৯ তারপর রসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামায শেষ করলেন, তখন ইব্‌ন মাস“উদ (রা.) 
এ ব্যক্তিকে বললেন তুমি কখনই আমাদের সাথে একত্রিত হবে না। তখন এ ব্যক্তি বলল 4 অতপর এ 
ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেল এবং উক্ত বিষয় তার কাছে বললো, তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইব্‌ন উম্মু 
“আবদ সত্য বলেছে ইব্‌ন উম্মে “আবদ সত্য বলেছে ।”৫ 


88. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২০০, পৃ. ৯০ 
৪৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৮০৯, পৃ. ৭৭৯ 
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উপরোল্লিখিত মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠরূপে বর্ণনার জন্য অন্য আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে 
পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
4১৪ ০১০৪ ৮৭ ৪৪৯ lay) ও ৩৯) of ৮৪ এ] ও ESS al পথ 4880 ০৬ ৯৯] 5৪২ এ 
০ ০০১) lS od ০৮৪1 GA) il ০৭ 0২ ও Ale) 22 ১৬1 এ ১১] ০৮৪ এ ১ Saal 
: alu ৩4৪১৮ এ sha 44555 মে] ও 0০] ০৮ 4০ 

০২৫ ৩ ali) ০৮ ০০৪ ৩১ এ! ৯৯1 
-“মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠ রূপে বর্ণনার জন্য মুফাস্সার হাদীছের উল্লেখ যে, ইমাম খুতবাদান কালে কথা বললে 
জুমুআর ফযীলাত বাতিল হবে, এমন নয় যে, জুমু'আর নামায বাতিল হবে এবং নামায পুনরায় আদায় ওয়াজিব 
হবে। যে সংক্রান্ত বর্ণনা ০)-3। এ এর মধ্যে করা হয়েছে। এখানে “আরবদের একটি পরিভাষা আছে, তার 
ফযীলাত ও কামালাতের নফীর ক্ষেত্রে মুল বস্তুকেই নফী করে দেয় । সুতরাং উক্ত হাদীছের মধ্যে তে 
ফযীলাত ও পরিপুর্ণ তার নফী করা হয়েছে। মুল সালাতের নফী করা হয় নাই, সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 


যে ব্যাপারে তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আমর ইব্নুল-“আস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “আমর ইব্নুল-আস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
জুমআর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীর কাছে থাকা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে (যদি নিজের না থাকে), অতপর উত্তম 
পোশাক পরিধান করে, অন্যের ঘাড় না টপকিয়ে মাসজিদের সামনের (কাতারে) যাবে এবং খুতবার সময় নিশ্চুপ 
থাকবে-তার এক জুমমুুআহ্‌ হতে অন্য জুর্ুআহ্‌ পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অপর দিকে যে 
ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য মাসজিদে উপস্থিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হবে, সে কেবলমাত্র যুহরের 
নামায আদায়ের সম-পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে ।১* 


অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলাত সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছদে একটি মুজমাল হাদীছ 
এবং পরবর্তি পরিচ্ছদে সে ব্যাপারে মুফাচ্ছার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি প্রথম পরিচ্ছদের শিরোনাম 
দিয়েছেন এভাবে, 
০৯৯ ১5৬ ৬৯০৯ Cn ০ ০৪ এএ। dm ভাই এ 2৬৪ Fall dl ১২৪৩৪ ও এআ এন ভে টি 0০৪৪ আও 
-আল্লাহ্‌র রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলাত এবং রোযাদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে 
সরিয়ে দেয়া সম্পর্কে মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ না করে, মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । যেমন তিনি 
একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

১৯৮৭ ১০] ০৪ 4423 তল এড এ ১৪! এ। ৯5৪ ৬৪ ৪৪৬৪ ১৮ ০৯ সন লা ০৪ 

«A 

-আবু সাঁঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখল, 
তার এ এক দিনের রোযার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা তার থেকে দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে সরিয়ে দিবেন 1” 


উপরোল্লিখিত মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠরূপে বর্ণনার জন্য অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । 


৪৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৮১০, পৃ. ৭৮০ 
৪৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ২১১২, পৃ. ৯০৩-০৪ 


৩১৬ 
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-আমি পূর্বে যে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছি, তার মুফাচ্ছার বর্ণনা এই পরিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে। তার দলীল এই 
যে, উক্ত হাদীছে বর্ণীত আছে যে, যে রোযা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সে রোযার দ্বারা রোযাদার থেকে 
দোযখ দুরে সরে যাবে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন ‘আমাল খালিস দিলে না হলে তা কবূলই করেন না। সে 
সম্পর্কিত আলোচনা । 
তিনি উপরোক্ত কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
443 FLD এ টন তই Up 2৬৭৪ ৯০ ০৭৮ 205 Al) ক এ এ ০১৯৭ ৯৯০ ol OF 
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- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাঁআলাকে 
সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার থেকে দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে সরিয়ে দিবেন ।”*৮ 
কখনো কখনো ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) একটি পরিচ্ছেদের মধ্যে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করার পর, প্রথম মুজমাল 
হাদীছের জন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটিতে যথেষ্ঠ না মনে করলে, 
অস্পষ্টতাকে আরো স্পষ্ট করতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি প্রথম 
পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
AY এ] ৪৭ gad canis ৪৬৭ কি | এ ০৪ ক Cpa কী] 29 42 ০০ ৮:০০ 55১ আও 
-জুষু‘আর দিনের বিশেষায়িত ফযীলাতের মধ্য থেকে একটি ফযীলাত হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই দিনে এমন একটি 
সময় রেখেছেন, যে সময়ে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়। যা এমন একটি হাদীছের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে 
যা মুজমাল, মুফাচ্ছার, মুখতাসার,*৯মুতাকাসী« না। সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ । 
তিনি এ সম্পর্কিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
658 0 04 20০ ৬০ 818 ১ 4০০ লী] ৪1208 Al GE এ গে ll SRA জো CE 
Ul ১৮০1 ১119১ 
- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জুমুআর দিনে একটি সময় আছে, যে 
সময়ে কোন মুসলিম বান্দা “আল্লাহ্‌ তাঁআলার কাছে যে কোন ধরণের প্রর্থনা করুক না কেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
তাই দান করেন ।”৫১ 


অতপর তিনি দ্বিতীয় আর একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এভাবে, 


৪৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ২১১৩, পৃ. ৯০৪ 


৪৯. ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এমন হাদীছ যা, কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সনদ পরম্পরায় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে 
বর্ীত হয়েছে। এমন শব্দের বৃদ্ধি যা সর্বদা ব্যবহার হয়ে থাকে। 


দ্র. | -Bnmb d xZ Ki xe min Bek 06118, প্রাপ্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০ 


৫০. ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এমন হাদীছ যা, এমন সাহাবী থেকে বর্ণনা করা, যিনি সরাসরি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শ্রবণ 
করেছেন। তবে দ্বিতীয় বর্ণনাকারী কিছুটা বৃদ্ধি করে বর্ণনা করাটি নির্ভরযোগ্য রাভী থেকে হয়েছে। 


দ্র. | -Bnmb d xZ Ki xe min 9৫৪ 06110, প্রাণ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০ 


৫১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৫, পৃ. ৭৪৫ 
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- হাদীছের বর্ণনা । এই পরিচ্ছেদে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ দ্বারা এ ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন যে, 
জুমু'আর দিনে যে মুহুর্তের দু'আ কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সকলের দু'আ নয় ববং নামাযীর দু'আ । কারণ 
আবু হুরায়রা (রা.) এবং সাঈদ ইব্‌ন হারিছের বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। 


ES ০৪ 5৮ ১৯৯ 2৪ 05 GU) EEN উ। উড এ 0০০58 লজ ৩৯ ও ১2১৭ : All ০৪ 3৪১ ০৯৯ 
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-তিনি (ইব্ন খৃযায়মাহ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীমের হাদীছ, যা তিনি আবু সালামাহ্‌ থেকে শ্রবণ করেছেন, 
তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি এমন মুমিন হবেন যে, যিনি নামায আদায় করবেন, 
অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কোন কিছু চাইবেন, তিনি তাকেই তাই দিবেন যা তিনি চেয়েছেন । আর সাইদ 
ইব্‌ন হারিছ বলেন, তিনি এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য মুখাপেক্ষি হবেন না। তিনি বলেন, তিনি এমন মুসলিম যে, 
নামাযের মধ্যে কল্যাণ চাইবেন, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে তাই দিয়ে দিবেন। 


এর পর তিনি তৃতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন যাতে পূর্বে উল্লিখিত দু'হাদীছের হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন ।৫২ যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-পূর্বে যে দু'টি মুজমাল হাদীছ বর্ণনা করেছি তার হাদীছ এই পরিচ্ছেদের মধ্যে উল্লেখ করব । রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর কথার দ্বারা বুঝা যায়, জুমুআর দিনের যে মুহুর্তে দু'আ কবুল হয়, তা হলো নামাযে দন্ডায়মান মুসন্লীর 
দু'আ। বে-নামাধীর দু'আ বা যে নামাধী এখন নামাযে দন্ডায়মান নয় তার দু'আ নয়। তিনি এ সম্পর্কে নিম্রোক্ত 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
এ als ৬৪ (88198 3 2০0 এ] ই ০1৮ ও Ale dl ৮০ ৯4] জা 05 2058 558০১ এ ৪০ 
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-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন: আবুল-কাসিম (সা.) বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি সময় 
আছে, যে সময়ে কোন নামাযরত মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে যে কোন ধরনের প্রর্থনা করুক না কেন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে তাই দান করেন ।”৩ 


হাদীছকে হাদীছের উপর প্রাধান্যদান 


ইব্‌ন খুযায়মাহ রে.) তীর প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ” এর মধ্যে একই প্রকারের একাধিক হাদীছ 
একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে ‘আম কে খাসের উপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করেছেন। যদিও এই নীতি আরও 
অনেকেই গ্রহণ করেছেন । ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ 
করা হলো। যেমন তিনি নামায ফরয হওয়ার সময় ও নামাযের রাকা“আতের সংখ্যা সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের 
অবতারণা করেছেন । যেখানে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, 


৫২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৬, পৃ. ৭৪৬ 
৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৭, পৃ. ৭৪৬ 
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যেখানে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর ‘আম হাদীছটিকে তার (খাস হাদীছের) উপর প্রাধান্য 
দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের রাকা“আতের সংখ্যার আলোচনার পরিচ্ছেদ। যে পরিচ্ছেদে একটি মুজমাল হাদীছ 


উল্লেখ করা হয়েছে, মুফাস্সার হাদীছ নয় । যদিও হাদীছটি “আম কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে খাস। যেমন তিনি একটি 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-উরওয়াহ্‌ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি হযরত “আঈশী রো) থেকে শ্রবণ করেছেন । তিনি 
(আইঈশা) বলেন, নিশ্চয় সর্বপ্রথম দু'রাকা'আত নামায ফরয করা হয়েছিল, অতপর সফরবস্থায় নামাযকে উক্ত 
অবস্থায় রেখে দেয়া হলো এবং মুকিমের নামাকে পরিপূর্ণ করা হলো। (হাদীছের রাবী জুহরী বলেন) আমি 
“উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কেন “আঈশা (রা.) সফরে নামায পরিপুর্ণ মুকিমের মত চার রাকা“আত নামায 
আদায়) করলেন? তখন তিনি বললেন “আঈশা (রা.) এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন, যেমনভাবে ‘উছমান 
(রা.) ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছিলেন ৷” 
তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
| ৮৮4৮ এ॥ ৮] = : 03 ০৮৫৪ আ। ৮4০ ০০৬০ ৩2 ৫ 
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-হযরত ইব্ন ‘আব্বাস রো.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন: আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুকীমের জন্য 
চার রাকা“আত, মুসাফিরের জন্য দু'রাকা'আত এবং শংকিত অবস্থায় এক রাকা“আত নামায ফরয করেছেন ।%৫ 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
৮৭09 ০১০] 01 155 01 ৮ SANG OSS লে পথ ABAD ০৬] ১৪৭] 5৪৪ আজ 
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-মুজমাল হাদীছের জন্য মুফাস্সার হাদীছের উল্লেখ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ কথার উপর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, 


“আঈশা (রা.)-এর হাদীছ ০১৯২) “নিশ্চয় সর্বপ্রথম দু'রাকা'আত নামায ফরয করা 
হয়।" এর দ্বারা সমস্ত নামায উদ্দেশ্য নয় বরং কিছু নামায উদ্দেশ্য । তিনি এর দ্বারা মাগরিব বাদে বাকী চার ওয়াক্ত 
নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন । অনুরূপভাবে, দ্বারা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো, ফজর এবং মাগরিব বাদে 


বাকি ৩ ওয়াক্ত । “আসরের নামাযে দু'রাকা“আত পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা হয়। তার প্রমাণ ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর 
হাদীছ431 ১০ ৮৪ ০৪৫ ০০এ এ ৪১০০] এ 958 - আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর মাধ্যমে গৃহে 
থাকাবস্থায় চার রাকাঁআত নামায ফরয করেছেন । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফজর এবং মাগরিব ছাড়া বাকী ওয়াক্ত ৷ 
অনুরূপভাবে সকল মুহাদ্দিছ-ই কিরাম উক্ত বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মাগরিব নামায ছাড়া সফরে 
দু'রাকাঁআত ফরয আদায় করতে হবে। 


৫৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৩, পৃ. ১৩৯ 
৫৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৪, পৃ. ১৪০ 
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ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, এই হাদীছটি ব্যাপকতার অর্থ দেয় যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খাস বা বিশেষ অর্থবোধক । 
এটি এ প্রকারের বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যা তিনি তার বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর তাই নিম্নে হযরত 
‘আঈশা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাতে উপরোল্লিখিত হাদীছের “উমুমিয়াতকে ‘খাস’ করে দেয়, 


এ En 2 : 
ক 3. এ 
-হিযরত ‘আঈশা (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় ফরয নামায হচ্ছে দু"দু'রাকা'আত । 
অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় অবস্থান করলেন, তখন মুকিম অবস্থায় নামায দু'দু'রাকা“আত বৃদ্ধি করলেন 
এবং ফজরের নামাযকে লম্বা কিরা'আত সহ আর মাগরিবের নামাযকে দিনের বিতর হিসেবে নিজ অবস্থায় বাকী 

রাখলেন ৷’ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) আওয়াল বা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কিত দু'টি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
যার একটিতে একটি “আম হাদীছ ও অপরটিতে একটি ‘খাস’ হাদীছ উল্লেখ করে উক্ত “আম হাদীছের উপর ‘খাস’ 
হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন । যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে করেছেন, 


০০৬ ০১1০৭ alc 8 4581 ০৯৯ ০৪ Ly 091 5৪ ১১৩ ০৬৬ আও 


-আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় সম্পর্কিত হাদীছের পরিচ্ছেদ, যেখানে একটি “আম হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে যার 
উদ্দেশ্য ‘খাস’ । যে শিরোনামের অধীনে নিম্রোক্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, 
Ag 4৩৮ 2০ 41 
৫, 
-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম কোন 
“আমল সৰ্বোত্তম ? তিনি বললেন, আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করা ।”৫* 


অতপর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করে ৫, 09১ ৪১.এএ। এর দলীল পেশ করছেন, তিনি বলেন 
১4৬৩ 09১ 2১. 04 এর দ্বারা সমস্ত নামায এবং সমস্ত ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা কিছু নামায এবং কিছু 
ওয়াক্ত উদ্দেশ্য । কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) প্রচন্ড গরমের কারণে যুহরের ওয়াক্তের নামাযকে (তাবরীদ অর্থাৎ টান্ডা) 
দেরি করে পড়তে বলেছেন। আরো জানা যায়, যদি দুর্বলের দুর্বলতা এবং রোগীর অসুস্থতা না থাকতো তাহলে 
“ঈশাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে বলতেন। 
তিনি উপরোক্ত কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেন, 
৯: KX » ৯১4০ 2 ৮০ ll - - এ Jy) 03341 
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-আবু যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুয়ায্যিন যুহরের আযান দিলেন। তখন নবী 
কারীম (সা.) বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও! অথবা বললেন, একটু অপেক্ষা করো, একটু 
অপেক্ষা করো! আর বললেন, গ্রীম্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভুত । কাজেই যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, 
তখন একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করবে । আবু যার (রা.) বলেন, তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলার 
ছায়া দেখতে পেলাম’ 


৫৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৫, পৃ. ১৪০ 
৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৭, পৃ. ১৫১ 
৫৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৮, পৃ. ১৫১ 
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তিনি এ সংক্রান্ত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4:৫৯ 0৪ ০৭ IA 5০ 05 Lal 19285 ০৯ আয! ৮ 2 এ & 
-“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে নামায 
আদায় করবে । কেননা গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত ।”৫৯ 
তিনি এ সংক্রান্ত হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৩ ০৫৯ 058 ১০ ৩৯৮ 5৬৫ 01 OU 2৮৩ Ale এআ 218 


-“ইব্ন “উমার রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: দেবতারা নানি 
থেকে উদ্ভুত । তোমরা গ্রীম্মের প্রখরতা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো ।”৬ 


সবশেষে হযরত “আঈশা (রা.)-এর হাদীছও উল্লেখ করেছেন, 

৩৯॥ ০৪ 081139822০৩ Ake এ tee এ ৮১ 44৬ 
-হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যুহরের নামায আদায়ে গ্রীম্মের 
প্রথরতা কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করো |” 


সে সমস্ত জায়গায় নামায আদায় জায়িয এবং যে সমস্ত জায়গায় নামায আদায়ের ব্যাপারে ধমক রয়েছে সে সংক্রান্ত 
দু'টি পরিচ্ছেদের অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদদ্ধয়ে এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করার পর, “আমের অর্থের 
উপর খাসের অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য তৃতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। 
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-যমীনের সকল স্থানে নামায আদায় জায়িয সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যার প্রমাণ এমন হাদীছ যার শব্দ 
হচ্ছে “আম আর উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘খাছ’ ৷ তিনি এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্বোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


ঢু » £ 03 ০০৪) ৪৪ ৮৬ ১৯০ 1 dl 0৬০০ 
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-আবু যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বললাম হে রসূলুল্লাহ (সা.) ! দুনিয়ার বুকে 
সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন মাসজিদে হারাম । আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি 
বললেন মাসজিদে আকৃসা । আমি বললাম, এই দু'টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ? তিনি বললেন চল্লিশ বছর। 
অতপর তিনি (আরো) বলেন, তবে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হবে, সেখানেই (তোমরা) নামায আদায় করে 
নিবে ।”* 


তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৯, পৃ. ১৫২ 
৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩৩০, পৃ ১৫২ 
৬১. পূর্বোক্ত,১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩৩১, পৃ. ১৫২ 
৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৭, পৃ. ৩৪১ 
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-ছাগলের খোয়াড়ে নামায আদায় বৈধ হওয়া এবং কবরস্থান থেকে যখন কবর স্থানান্তর করা হয় তখন এ স্থানে 
নামায আদায় বৈধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 


তিনি এ ALA oe 


২ রী 35 SLA) 455 ES hay 04. HEGRE রিতা 
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4৯৯ 4১৮৮ 19১1৯ : 


-হ্যরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় আসলেন, তখন 
যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হতো, তিনি সেখানেই নামায আদায় করে নিতেন । এমনকি তিনি বক্রী রাখার খোয়াড়েও 
নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি মাসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হলে বানু নাজ্জার গোত্রের নিকট এ সং 
প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরা মাসজীদ নির্মাণের জন্য এই বাগানটিকে আমার কাছে বিক্রয় 
করো । তারা বললো, আল্লাহ্‌ তাআলার কূসম আমরা এর মুল্য নিব না, এর বিনিময় আল্লাহ্‌র নিকটেই কামনা করি। 
আনাস বলেন, তাতে এঁ স্থানে মুশরিকদের কবর, পুরাতন ধ্বংসস্তূপ ও খেজুর গাছ ছিল । রসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের 
কবর হতে তাদের গলিত হাড্ডি ইত্যাদি অন্যত্র নিক্ষেপের নির্দেশ দিলে তা ফেলে দিয়ে ভূমি সমতল করা হয় এবং 
খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। রাভী বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন উহা মাসজিদের কিবলার দিকে 
সারিবদ্ধভাবে রেখে দাও এবং তিনি আরো বলেন আমার দু'বাজুতে পাথর দাও ৷'** 
এরপর তিনি “আমের উপর খাসকে প্রাধান্য দিতে তৃতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
44158 01 ০৮ 4433 ABA ১৬৬ dy এএ ০15৪ ০৭ এড 85৪ 081৩ Bia LH) IDCs ৬৯৩ al 
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এবং ২1৯০ Uk ০০০8) এ ৬৮৯ কথা দু'টি এট a CE TG Ue 
করেছি । এটি এ প্রকারের উদাহরণ যা আমি আমার অন্যান্য কিতাবেও উল্লেখ করেছি। এর দ্বারা অনেক সময় 
অথবা উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে । কেননা 1২-৭ ৮৪5 ০০১। এ ৬৯ এর দ্বারা সমস্ত যমীন উদ্দেশ্য নয় 
বরং কিছু যমীন বা কোন কোন যমীন উদ্দেশ্য । যদি তাই না হতো, তা হলে কবরস্থানেও নামায আদায় জায়িয হতো । 
কবরকে মাসজিদ বানানো জায়িয হতো । তবে গোসল খানায়, কবরের পিছনে, উটের আত্তাবলে নামায আদায় 
জায়িয । আর এসব স্থানে নামায আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উক্ত বক্তব্য সহীহ হওয়ার 
প্রমাণ মেলে । 


তিনি এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৬৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৮, পৃ. ৩৪১-৪২ 
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€ 2 39) ৩ ০3 4৯ ৯১৩ 
-* আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানুষ হচ্ছে তারা, যারা 
জীবিত থাকা অবস্থায় কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং যারা কবরকে মাসজিদ বানায় ।”৬ 


তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৩2 & 


০০ 05558 9৯৪০০ (৪ ০০৯৩ ৪93 ক 5555 খল পিএ এ৯ ৭ | rail al Lie ০০ 
এ] 43813০৩0৯০০ ৯১৪ AE 5০ Ella) ০৯০ gad OS 13) এ ০1৮ 204 aly axle dll 
- উম্মুল-মু’মিনীন হযরত ‘আদঈশা রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, উম্মে হাবীবাহ, উম্মে সালামাহ হাবশায় একটি 
গির্জার মধ্যে ছবি দেখে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে তা জানালেন । তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন: এ সমস্ত লোকেরা এমন 
ছিল যে, যখন তাদের ভেতরের কোন নেক্কার লোক ইন্তিকাল করতো তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ 
নির্মান করতো এবং উহার (গির্জার) মধ্যে তার আকৃতি তৈরী করতো । এঁ সমস্ত লোকেরা কৃয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র 
নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হবে ।”% 

তিনি মাসজিদে কবিতা রচনা করা সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


-মাসজিদে কবিতা রচনার প্রতি ধমক প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । শাব্দিক দিক থেকে “আম হলেও তার উদ্দেশ্য খাস। 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৪ ০ 5 ELEN ভে) ০০০০৩ Mile | (এ এ A>: :05 ১১৯ ০০ ০০ di CH IME ০০ 
১৯] ৫৪ ০ 45১: OH 20 28 CHAD BEE ০০৩ ISN LUE ০০৩ 03০ 
-“ ‘আমর ইব্‌ন শুআইব তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মাসজিদের মধ্যে ক্রয় 
বিক্রয়, কবিতা আবৃতি, কাব্য রচনা এবং জুমু'আর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে কথাবার্তা বলার জন্য ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে জটলা পাকানো হতে নিষেধ করেছেন ।”* 
অতপর তিনি দ্বিতীয় আর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
Yl ০৬৭ LAL ০৪ চে ai) al ও Als dll ০৮ লে] 01 ৮৮ 00 ১৯৯] 5৪২ অর 
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Me ৩ 4৩৮ dl ০ al ০৪ mal ০৭ ডে এ 
- মাসজিদে সকল প্রকার কাব্য বা কবিতা পাঠ একেবারেই নিষিদ্ধ নয় বরং কিছু কিছু কবিতা বা কাব্য নিষিদ্ধ সে 
ক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ কথার দলীল হলো, রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-কে মাসজিদের মধ্যে 
কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের কুৎসা রচনার অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং তার জন্য দুআ ও করেছিলেন । যেমন 
দু'আ, গে ০০ ৩১৯ 24০ 3 03০৪ ৯৪ ৩ -আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তাকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেন, 
যতক্ষণ সে নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাবে । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৬৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৯, পৃ. ৩৪২ 
৬৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৯০, পৃ. ৩৪২ 
৬৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩০৬, পৃ. ৫৬১ 
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১০ ১৪৯ ৪৯ ০৭ 42৪ এন ০৪৪ 
-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, হযরত “উমার (রা.) একবার হযরত হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি হাস্সান) মাসজিদে বসে কবিতা আবৃতি করছিলেন । হযরত “উমার (রা.) তার দিকে 
তিরক্কারছলে তাকালেন তখন হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) তাকে (উমার) লক্ষ্য করে বললেন, আমি সেই মাজলিসে 
কবিতা আবৃতি করতাম, যে মাজলিসে তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি থাকতো অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.)। অতপর তিনি আবু 
হুরায়রা (রা.)-এর দিকে তাকালেন, আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আল্লাহর কৃসম তুমি কি শোন নি ? রসূলুল্লাহ (সা.) 
হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-কে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করো, হে আল্লাহ্‌ তুমি তাকে ফিরিশতার 
মাধ্যমে সাহায্য করো ।** 


তাওয়াফুল-বিদা বা বিদায়কালীন তাওয়াফ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন 
এভাবে, 


-তাওয়াফুল-বিদা বা বিদায়কালীন তাওয়াফের নির্দেশনা সম্বলিত একটি “আম হাদীছ উল্লেখ করে উদ্দেশ্য নিয়েছেন 
খাস। যে ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-“ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, লোকেদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, (হজ্জের সময়) 
তাদের শেষ কাজ যেন বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ হয়।”*৮ 


তিনি আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৮০305 | ho 09০9 SS » কও তর ৩৪ bn ৩৩০৪৪ AMON: 


৪০ ০১১৪৮ ০৯] 098 
-ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: লোকেরা মিনা থেকে সম্মুখের (গন্তব্যের) দিকে ফিরে যাচ্ছিল, 
তখন রসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ হয় ।”* 
এরপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদ নিয়ে আসেন, 
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০৪৭৭] 55৭ ০৪ ০4৬ ৭1০৭ 
-এ কথার প্রমাণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ, ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছটি “আম যার উদ্দেশ্য খাছ। তার প্রমাণ 
হচ্ছে নবী (সা.)-এর এই কথাটির ০৯: ০১১৪০ ১৯ ০৬৪ ০৩১৪ উদ্দেশ্য হচ্ছে হায়িয বা খৃতুবর্তী 


মহিলা ব্যতীত ৷’ কারণ পরে ইব্‌ন “উমার রো.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি এমন, 


৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩০৭, পৃ. ৫৬১ 
৬৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৯৯৯, পৃ. ১২৬৩ 
৬৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৩০০০, পৃ. ১২৬৪ 
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-* ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি হজ্জ করলো, তার শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ 
হয়, তবে খ্্‌ৃঁতুবর্তী মহিলা ব্যতীত ৷ কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাদের জন্য এ ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন ৷”? 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) যে, ‘আমকে খাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, উপরোক্ত হাদীছগুলো তারই দৃষ্টান্ত 


তিনি কখনো কখনো হাদীছের শিরোনাম ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসের মূলনীতি দৃড়ভাবে বর্ণনা করেছেন । তারপর অনুসৃত 
মূলনীতি অনুসারে স্ব-পক্ষের হাদীছ উল্লেখ করে, প্রতিপক্ষের হাদীছগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন । তাছাড়া তিনি 
অনেক ক্ষেত্রে কুর'আনের আয়াত ও “আরব কবি সাহিত্যিকদের বাক্যরীতির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন 
তিনি সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সুর্যের বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হয়ে নামায আদায়ের বিধান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ 
ভিত্তিক শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায আদায়ে উদ্যোগী হওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সতর্কতার পরিচ্ছেদ । আর 
এ কথার দলীল হলো, নিশ্চয় নীরবতা কথা বলার বিপরীত হবে না এবং নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ 
পেশ করা বৈধ নয়, যেমনটি নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করা মুহাদ্দিছগণ ধারণা করে থাকে । কারণ যদি নীরবতার 
মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ উপস্থাপন করা বৈধ হতো, তাহলে সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন 
নামায থাকতো না । ফলে, সুর্যোদয়ের সময় নামায আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হতো। যদিও মুসল্লী বা নামাযীব্যক্তি তার 
নামাযের মাধ্যমে সুর্যোদয় অনুসন্ধান করে থাকে। এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি এ সম্পর্কিত দু'টিহাদীছ 
উল্লেখ করেছেন, 
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-হিযরত ইবন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় 
নামায আদায়ে উদ্দ্যোগী হয়ো না। কেননা তা (সূর্য) শয়তানের শিং-এর মধ্যে অস্তমিত হয়। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় 
তোমরা নামায আদায় থেকে বিরত থাকো, যতক্ষণ না (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ে । আর সূর্য (হলুদবর্ণ ধারণ করার 
পর থেকে) অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায আদায় থেকে বিরত থাকো ।”১ 


তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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৭০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৩০০১, পৃ. ১২৬৪ 
৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৭৩, পৃ. ৫৪৫ 
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-হিযরত সামুরাহ্‌ ইব্‌ন জুনদুব (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা সূর্যোদয়ের সময় ও 
সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করো না। কেননা সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে উদিত হয় এবং শয়তানের শিং-এর 
মধ্যে অস্তমিত হয়|” 


অতপর তিনি দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায়ের বিধান সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
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সূর্য পশ্চিম আকাশে ঝুকে যাওয়ার পূর্বে দ্বি-প্রহরে কোন নফল নামায আদায় বৈধ নয় সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । আর 

এটি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত যা তোমরা জেনেছো, আর তা হলো, নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা 

জায়িয নেই। যদি নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা বৈধ হতো, তাহলে নবী কারীম (সা.)-এর 

বর্ণীত হাদীছ “সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত (ফযর ছাড়া) কোন নামায নেই এবং “আসরের পর থেকে 

সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই’ এ কথার দ্বারা সেটাও বৈধ হয়ে যেতো । যেমন বলা হয়, “সূর্য পশ্চিম আকাশে ঝুকে 

যাওয়ার পূর্বে দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে সতর্কতা” এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখের সময় রসূলুল্লাহ 

(সা.) চুপ ছিলেন । সুতরাং বলা যায়, দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায় বৈধ । অথবা বলা যায়, এই হাদীছগুলো 
সূর্য দ্বি-প্রহরের থাকাকালীন নামায আদায়ের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছগুলোর বিপরীত । 


তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাছে আসলো, অতপর বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! 
রাত-দিনের মধ্যে এমন কোন সময় আছে যে সময়ে আপনি আমাকে নামায আদায় করতে নিষেধ করেন ? রসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন: হ্যা আছে) যখন তুমি ফজরের নামায আদায় করবে, তখন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অন্য নামায 
থেকে বিরত থাকো । ইব্‌ন “আবদুল-কারীম বলেন, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের 
মাঝদিয়ে উদিত হয়। তারপর দ্বি-প্রহর হওয়া পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ মাহযুরাহ্‌ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে 
পারো। আবার যখন দ্বি-প্রহর হয়, তখন সূর্য হেলে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য নামায থেকে বিরত থাকো । কেননা তখন 
জাহান্নাম উত্তপ্ত হয় এবং গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশাস থেকে আসে । যখন সূর্য হেলে যায়, তখন “আসরের 
ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ্‌ মাহযুরাহ্‌ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে পারো । তারপর “আসরের নামায 
আদায় করো । যখন “আসরের নামায আদায় করবে তখন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য নামায আদায় করো না। 
ইউনূস বলেন: সালাত শব্দটির বহুবচন সালাওয়াতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ নামায সমূহ ইব্‌ন “আবদুল- 
হাকাম বলেন: ফযরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ্‌ মাহযুরাহ্‌ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে পারো ।'** 


৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড হাদীছ নং ১২৭৪, পৃ. ৫৪৫ 
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অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোল্লিখিত হাদীছগুলো বিশ্লেষণ করে, সেগুলোর মূলনীতির উপর উত্থাপিত 
আপত্তিগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা জায়িয 
হতো, যেমনটি ধারণা করে থাকে কোন কোন “উলামা-ই কিরাম যে, এটি মানসুসের উপর দলীল । তাহলে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর হাদীছ দ্বারা এর উপর দলীল পেশ করা বৈধ হতো । অথচ “সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত 
(ফজর ছাড়া) এবং “আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (ফরয ছাড়া) কোন নামায আদায় করতে রসূলুল্লাহ (সা.) 
নিষেধ করেছেন। সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় তা উপরে ওঠার (পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়ার) পূর্বে নামাযের বৈধতা 
এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আকাশের মাঝামাঝি থাকাবস্থায় (পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে) নামায আদায়ের বৈধতা 
পাওয়া যেত। আর এটি যেমনভাবে ফুকাহা-ই কিরামের কাছে অবৈধ, তেমনিভাবে মুহাদ্দিছদের কাছেও অবৈধ । তারা 
নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করার বিরুদ্ধচারণ করেন না এবং যে সকল “উলামা-ই কিরাম মনে 
করেন যে, এটিই মানসূসের উপর দলীল । যা তাদের বক্তব্যের বিরোধীতা করে না। 


আর যে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী “সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই’ এর বিরোধীতা করে 
এবং দাবি করে যে, যখন সূর্য উদিত হবে তখন নামায আদায় বৈধ হবে । সে ধারণা করে যে, এটি এমন দলীল যা 
অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এই মূলনীতি আমাদের মাযহাবের বিপরীত । আমরা বলি, 
দলীল থেকে নস অধিক শক্তিশালী । তাছাড়া কোন কাজ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং সময়ের শেষসীমা পর্যন্ত বিরত থাকা 
বৈধ । অথচ কখনো কখনো কাজের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে এ নির্দিষ্ট সময় এবং সময়ের শেষসীমা উল্লেখ থাকে না। এমন 
পরিস্থিতি এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে, সেই কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং সময়ের শেষসীমা অতিবাহিত হওয়ার পর 
কাজটি বৈধ । যখন এঁ কাজের নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অব্যাহত থাকে, 
তখন আমরা বলি এভাবে হাদীছ বর্ণনার দ্বারা দুটি হাদীছ পরস্পর বিরোধী হয় না এবং মিথ্যাও সাব্যস্ত হয় না। 
তাছাড়া যারা এই বিধানের ব্যাপারে আমাদের বিরোধীতা করেছেন, তাদের মতকেও সম্মানের সাথে দেখা হয়। আর 
এ বিষয়ে নামক গ্রন্থে পাই যে, ১১৪ ৮30 6555 ৮৯ ১ ০৪ 41 ০৯৫ 98 (45 ০৫-'যদি সে তাকে 
তালাক দেয়, তাহলে তার জন্য (স্ত্রী) ততসময় পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ না (অন্য) স্বামীর সাথে বিবাহ হয়।”ঃ 
এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তিন তালাক প্রাপ্ত নারীকে তার স্বামীর জন্য হারাম বা অবৈধ করেছেন, যতক্ষণ 
না (অন্য) স্বামীর সাথে বিবাহ হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী থাকাবস্থায় প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে না। তবে 
যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় অথবা তাকে তালাক দেয়, অথবা দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পূর্বেই বিবাহ ভঙ্গের 
কোন কারণ সংঘঠিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যতক্ষণ না সহবাস হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য সে 
বৈধ হবে না। আর যদি দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যু বরণ করে, অথবা তালাক দেয়, অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তাহলে সে 
“ইদ্দাত পালণ করবে । আর যদি হারাম হওয়াটি শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছায়, তাহলে সেই দলীলের ন্যায় যার উপর 
অন্যকে ন্যস্ত করা যায় না যে, হারাম হওয়াটি শেষ সময় পর্যন্ত হয় । যেমন সময়ের পর নামায আদায় করা । যখন সে 
তিন তালাক প্রাপ্ত হয়, তারপর সে অন্যকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস না 
হলেও প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে, যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় অথবা তালাক দেয় অথবা তাহলে তার ইদ্দাত 
শেষ হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে। আর যারা আল্লাহ্‌ তাআলার বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন, 
তারা বলেন, এ স্ত্রীর সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ ও সহবাস না হবে অথবা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ 
না করবে অথবা দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক না দিবে অথবা অন্যকোন উপায়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ প্রথম 
স্বামীর জন্য এঁ স্ত্রী বৈধ হবে না। তারপর সে “ইদ্দাত পালন করবে । 


কতিপয় “উলামা-ই কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন যে, যাদের ফিক্হ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই, তারা 
উপরোক্ত আয়াতে বিবাহ দ্বারা সহবাসকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন । তাদের মতে বিবাহ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য । প্রথমত: বন্ধন 
আর দ্বিতীয়ত: সহবাস । আর তাদের ধারণা ০৪৯ ৯৩১ 65৫ ৯ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস। অথচ আমরা কোন 
“আরবী ভাষা-ভাষীর কাছ থেকে এমনটি শুনেনি । অথবা যারা “আরবী অভিধান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন, তারাও 


৭৪. আল-কুর'আন, ২: ২৩০ 
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বিবাহের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করেনি যে, ৫৯১5১ 81০ ০৭ মহিলাটি তার স্বামীর সাথে সহবাস করেছে। 
আমরা কারো কাছ থেকে এ কথা বলতে শুনেনি যে, ৫23১ 1১| এ১৮-মহিলাটি তার স্বামীর সাথে ওতী বা 
সহবাস করেছে। বরং এখানে বিবাহই উদ্দেশ্য। যেমন ‘আরবরা বলে থাকে, -মহিলাটি 
স্বামীকে বিবাহ করেছে। “আরবদের এমনটি বলতে শুনে নি, ৬৯33 ১১ 4৪৪ এবং ৯৬০ 21 ০৬৭৬ 
সুতরাং আয়াতের অর্থ এ কথার উপর প্রমাণ দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট সময় এবং শেষ সীমা 
পর্যন্ত অবৈধ করেছেন । সুতরাং এ নির্দিষ্ট বসন্ত এ সময় সীমার পর আবার অবৈধ হয়ে যায় ।** 


ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলীর জন্য “আরবী ব্যাকরণের ব্যবহার 


ইবন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য “আরবী ভাষার ব্যকরণের ব্যবহার করেছেন। 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি । ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছসমূহের 
মধ্যে উদ্ভুত অধিকাংশ মতপার্থক্যের কারণ হলো, “আরবী ভাষা যথার্থভাবে অনুধাবনের ত্রুটি । কয়েকটি উদাহরণের 
মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে, যেমনএকাকী নামায আদায় করার তুলনায় জামা“আতে নামায আদায় সম্পর্কিত 
হাদীছের মধ্যে ভিন্নতা, 

০8১০৩ 0৬ 53১3 44904 AE 5 Al এ৪ 0১00 ১০৮০৮: 

-হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন, একাকী নামায 
আদায় করার তুলনায়, জামা“আতে নামায আদায়ের মর্যাদা পঁচিশ গুণের অধিক |" 

ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শব্দাবলী ঈমান পরিচ্ছেদের শব্দাবলীর শ্রেণীভুক্ত । আর তা এমন শব্দ 
যে শব্দের অর্থের মধ্যে অংশ ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে । “আরবরা এ ধরণের শব্দে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে, 
কিন্তু এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য হয় না যে, উক্ত সংখ্যা থেকে অধিক হতে পারবে না। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছে 
'পঁচিশগুণ' দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, পচিশগ্তণের অধিক হতে পারবে না। 


2 4 E) : 
-ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ) বলেছেন: একাকী 
নামায আদায় করার তুলনায়, জামা“আতে নামায আদায়ের মর্যাদা সাতাশ গুণের অধিক”? 
এরপর তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
44৯৪ ১৪০ এ Bl Mal ২১৪৯৪ ১ ol ও ৪ এ] ০৮ ল 01০৯5 ০৭ 0৬8 এ ০৮৮ এ Sb 
১০৩ ০৬০ ০২৬৪ al Lay Ab 5 ৫০০ DS ৯৫৮1] Ll ০৬৬ AA LED ৪৬৯] ০ ০৮ 
-যারা অজ্ঞতাবশত মনে করে রসূলুল্লাহ (সা.) উম্মাতকে বা সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেন না, তাদের 


বিপক্ষে দলীল উপস্থাপন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন বা সংক্ষিপ্ত বাক্যে সম্বোধন করতেন, 
তখন ধারণা প্রসৃত (ধারণা অর্থজ্ঞাপক) বাক্যে সম্বোধন করতেন না। 


তিনি এ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


2 4 


tL 
tL ° 
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৭৫. min Bek 10100॥1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮ 
৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭০, পৃ. ৬২৯ 
৭৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭১, পৃ. ৬২৯ 
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-‘হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ) বলেন: 
একাকী নামায আদায় করার তুলনায়, জামা“আতে নামায আদায়ের মর্যাদা বিশগুণ থেকে অধিক ।*'” 


এ হাদীছে একটি বা সংক্ষিপ্ত শব্দ যা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর পূর্বে 

উল্লিখিত ইব্‌ন মাসউদ (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছে জামা-“আতে নামায আদায়ে পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার কথা বলা 

হয়েছে, কিন্তু এ কথা বলা হয় নি যে, পঁচিশের বেশী মর্যাদা হতে পারবে না। অপরদিকে ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক 

বর্ণীত হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, জামা“আতে নামায আদায়ে সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদা রয়েছে। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) 

উপরোক্ত হাদীছগ্ডলোর সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন, কোন সংখ্যার উল্লেখ আধিক্যের বিরোধী নয়। 

অপরদিকে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত মাসআলা । হযরত “আইঈশা (রা.) কর্তৃক রসূলুল্লাহ্‌ সো.)-কে 

সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়া অথচ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) একটি 

পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

এ ৩ 4৮৮ dl ha এ] La AS ও এও ১০৩ ০৭ 058 LS ০১৯৯ ২০ hill আও 

-“ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা, যারা অপছন্দ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর বিরোধিতা করেন, 

তাদের বিপরীতে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 

এ প্রসঙ্গে তিনি দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

- Met ভি ৬৮ আ ৫৪০ পিএ Sl: 5 ক ৮৪ এ এ ৬ ০০৯ ৯৪ ০০ 

এল ish, 91 05 4132০ ০১৯ 4০৭ - 

-হযরত “আবদুর-রহমান ইব্নুল-কাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 

আমি “হযরত “আইঈশা (রা.)-কে এমনটি বলতে দেখেছি, তিনি বলেন: আমি আমার নিজ হাত দিয়ে ইহরাম বাধার 

সময় এবং বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহরাম খোলার সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।”৯ 

অপর একটি হাদীছে বর্ণীত আছে, 

এ ০৬০০৪ 285 ৬৪৩ 9৬8 ডি এ ৫০ Li * এ OF ০৯4, ৯ ০০৯ ৯৮ ০০ 
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- হযরত “আবদুর্-রহমান ইব্নুল-কাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি “হযরত 

“আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি তার দু'হাত প্রসারিত করে বলেছেন যে, আমি ইহরাম বাধার সময় এবং 

বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহরাম খোলার সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজ হাতে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি ৷” 


অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এখানে ৯১৯1 ০৯৯ শব্দের অর্থ যখন তিনি ইহরামের ইচ্ছা করলেন। কেননা, 
“আরবরা যখন বলে, ‘তুমি যখন এমন কাজ করবে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 488 421 13|-“তুমি 
যখন কাজটি করার ইচ্ছা করবে’ । সুতরাং হযরত “আশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো, আমি রসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি, যখন তিনি ইহরাম বাধার ইচ্ছা করলেন, ইহরাম বাধার পরে নয় ।”* 

তিনি বলেন, উল্লিখিত দলীলের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হলো, মানসুর ইব্‌ন জাদাল কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ। যা আমি এ 
পরিচ্ছেদের সাথে সংযুক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো, 


৭৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭২, পৃ. ৬৩০ 
৭৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮১, পৃ. ১০৯৮ 
৮০. পূর্বোক্ত, ওয় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮২, পৃ. ১০৯৮ 
৮১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৮-৯৯ 
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ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো বৈধ, এ কথার ব্যাপারে যুক্তি হলো সুগন্ধি পাক-পবিভ্র, এটি কোন নাপাক বস্তু নয়। 
কতিপয় তাবি'ঈদের কথা ঠিক নয়, যারা ধারণা করে সুগন্ধি নির্জিব ও নাপাক বস্তু । ধারণা করে, এটি জীব থেকে বের 
হয়েছে যা মৃত ফলে সে নাপাক। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
3 32 -- HE 


| 43 
-‘হ্যরত ‘আব দুর্-রহমান ইব্নুল-কাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, হযরত ‘আঈশা (রা.) বলেন, আমি 
ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করার পূর্বে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে কন্তরী মিশ্রিত সুগন্ধি 
লাগিয়ে দিয়েছি।”২ 


এটি ইহরাম অবস্থায় মিশ্ক দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহারের অবকাশ এবং মিশক যে অপবিত্র নয় বরং পবিত্র তার সপক্ষে 
দলীল । যে সকল তার্বি“ঈ ধারণা করেন যে, মিশৃক মৃতদেহ থেকে সংগৃহিত এবং অপবিত্র, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। 
তাদের ধারণা মিশৃক জীবিত বস্তু থেকে বের করা হয় এ অবস্থায়, যখন তা মৃত ও অপবিত্র থাকে । অতপর তিনি পূর্বে 
উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, “আরবরা যখন বলে, -তুমি যখন এমন 
কাজ করবে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 48 439111-তুমি যখন কাজটি করার ইচ্ছা করবে। 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এভাবেই বিরোধপূর্ণ বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ‘আরবী ভাষার ব্যাকরণগত 
নীতিমালার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 


একটি হাদীছকে অপর হাদীছের উপর প্রাধান্য না দিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা 


যখন কোন বিধানের ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন মতামত ও প্রত্যেক মতের সমর্থনে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান, এমন ক্ষেত্রে 
ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) কোন হাদীছকে প্রত্যাখ্যান না করে এবং একটির ওপর অন্যটিকে প্রাধান্য না দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল 
হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামের অধীনে কিছু হাদীছ উল্লেখ 
করার পর, পরবর্তী পরিচ্ছেদের জন্য আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং সে শিরোনামের অধীনে কিছু হাদীছ 
উল্লেখ করার পর হাদীছগুলো পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের হাদীছের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করতে ও তার বক্তব্যকে 
আরো দৃঢ় করতে আরো কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সবশেষে একটি সমাপ্তি বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে উল্লিখিত 
সবগুলো হাদীছের উপর “আমাল করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে 
সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। 


উদাহরণ হিসেবে, রাতের বেলায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাযের সংখ্যা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । এ ব্যাপারে তিনি তিনটি 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যার একটিতে তের রাকা“আত, একটিতে এগারো রাকাআত এবং অন্যটিতে নয় 
রাকা+আতের কথা উল্লেখ আছে । অতপর তিনি সমস্ত হাদীছগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন । আর তা এভাবে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কোন রাতে বেশী পড়েছেন, আবার কোন রাতে কমও পড়েছেন । আর যে রাভী তৎসংশ্লিষ্ট যে হাদীছ 
জানেন তিনি সেই হাদীছই উল্লেখ করেছেন। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) এ বিষয়ের ওপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


শি ০০ ০০০০ ০০৯৪ ২৪ ০৪ ৩৯ এ ০৯৯ ০৪৯ ০০৬৫ ৯৬৩ ৯৬ ৰ ৃ 
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৮২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮৩, পৃ. ১০৯৯ 
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নবী কারীম (সা.)-এর (রাতের) নামাযের রাকা‘আতের সংখ্যা উল্লেখের পরিচ্ছেদ । যেখানে তিনি হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন, হাদীছ নয়। এরফলে এ বিষয়ের ওপর যার পান্ডিত্য নেই সে কখনো কখনো ধারণা করেছে 
যে, এ জাতিয় বর্ণনা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাতের নামাযের রাকা“আত সংখ্যার ব্যাপারে হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে 
বর্ণীত হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ । 


তিনি এ ব্যাপারে প্রথমে একটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, 
১০০ ENE LH ০০ cla) slug 4০ 4M ladle ৮208 le 92 ০৬৪৪ 
৮৩৫ 
-আবু জামরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সা.) 
রাতে ১৩ রাকাআত নামায আদায় করতেন ।””৩ 


তিনি এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৬১৪ Lill Bs ha lag 49৮ 4M 45 এ 0৬০ ৮ এ LE 05 3৯ ain Bf 99৬০ ০১ 0৯১৩৪ ৪৫ 
৩ 
-'হযরত শুরাহবীল ইব্‌ন সা‘দ থেকে বর্ণীত, তিনি জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহর কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ (সা.) আধার নামার পর ১৩ রাকা“আত নামায আদায় করতেন ৷” 


অতপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়ার ধারণাকে দূর করার জন্য দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদের 
অবতারণা করেছেন, 
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-এমন হাদীছের উল্লেখ যে হাদীছের বিষয়ে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে মনে করছে যে, এই বর্ণনা হযরত ইব্‌ন 
“আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীত, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ । যেমন তিনি এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন, 
Ag 48০ এ 2৮ dl ০৬4০ 2১৩ এ ০৪৫ Lil 0০৬ ৪ ১০৯৯ ১০৯৯০] ৬৮ ০৯৭০০ টি 
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-'আবু সালামাহ্‌ ইব্‌ন “আবৃদির-রহমান থেকে বর্ণীত, তিনি হযরত “আইঈশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর (রাতের) নামায কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) রমাযান এবং রমাযান ছাড়াও এগার 
রাকাঁআতের অধিক নামায আদায় করতেন না। চার রাকাঁআত নামায আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা 
সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই । তারপর তিনি চার রাকা“আত নামায আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা 
সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই । তারপর তিনিতিন রাকাআত নামায আদায় করতেন । “আইঈশা (রা.) বলেন, 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি বিত্র আদায়ের আগে নিদ্রায় যান? তিনি বললেন, হে “আঈশা ! 
উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না ।'” 


তারপর তিনি তৃতীয় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


৮৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৪, পৃ. ৪৯৭ 
৮৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৫, পৃ. ৪৯৭ 
৮৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৬, পৃ. ৪৯৭-৯৮ 
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Caddell call 
-এমন পরিচ্ছেদ যাতে তিনি একই বিষয়ে তৃতীয় আরেকটি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার কারনে এই বিষয়ে 
যার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তার মনে হবে যে, এই হাদীছটি পূর্বে উল্লিখিত দুই পরিচ্ছেদের হাদীছের বিপরীত । 


যেমন তিনি এ পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
-হ্যরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) রাতে নয় রাকাআত নামায আদায় 
করতেন, যার মধ্যে বিতর থাকতো ।””* 


তিনি সবশেষে এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


eal 91৮৮৮ 019 BAG ৩ ০১৮০০ এ 95৭ al 4১ ১৬৯৭। ১৬৬ 01 ৮৮ 01] ৬৭] ০৪৭ আন 
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-এমন হাদীছের উল্লেখ যা এটিই বুঝায় যে, আমি ইতিপূর্বে যে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছি তা পরস্পর বিরোধী 
নয়। তার প্রমাণ এই যে, নবী কারীম (সা.) কোন কোন রাতে তের রাকাআত নামায আদায় করেছেন, যে সম্পর্কিত 
বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন “আব্বাস, তার থেকে ২ রাকাঁআত কমানো হয়েছে। অতপর তিনি ১১ রাকা“আত আদায় 
করেছেন, যেমনটি পাওয়া যায় হযরত “আইশা (রা.) থেকে আবু সালামার বর্ণনায় । তারপর তা থেকে ২ রাকাআত 
কমানো হয়েছে, অতপর তিনি ৯ রাকা“আত নামায আদায় করেছেন যেমনটি পাওয়া যায় হযরত “আঈশা (রা.) থেকে 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক এর বর্ণনায়। 


উপরোক্ত বর্ণনার প্রমাণ হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
sla ০৬৮ 2 & ০3 Ae এআ এ এ 0৬4০ ১৬ ০৮ 0 44৬,৪৪৮ IA ৭৩১৮ 


0০৮14 383 ০৮৪ ৬১৯০৪ 2 425 এড 228৩৪০৩০৪০৯ ০৮৭ এ 8 40 

«Lally 4495 ON বি এ 4158 এ FLD a2) ও 0 ০৪ 4১ AT ARS) ৮ এয 
-মাসরূক (রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি “আঈশা (রা)-এর নিকট আগমন করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায সম্পর্কে 
এগারো রাকা“আত নামায আদায় করেন। অতপর যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন রাতে নয় রাকা“আত নামায 
আদায় করতেন । তার রাতের সর্বশেষ নামায ছিল বিত্র। তারপর কখনো কখনো যখন তিনি তার এই বিছানায় 
আসতেন, তখন তার কাছে বিলাল (রা.) আসতো । তিনি (রসূল) তাকে নামাযের আযান দিতে বলতেন ।”? 


অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এই হাদীছসমুহ সম্পর্কে বলেন: আমরা নবী কারীম (সা.)-এর সম্পর্কিত 
সমস্ত হাদীছই গ্রহণ করবো এবং সম্পর্কিত রাভীদের ইখতিলাফও গ্রহণ করবো যা এই কিতাবের মধ্যে 
আমি উল্লেখ করেছি। নবী কারীম (সা.)কোন রাতে বেশী আবার কোন রাতে কম নামায আদায় করেছেন । সুতরাং 
সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ বা নবীপত্বীগণ থেকে বর্ণিত হাদীছ অথবা নবীপত্বী ছাড়া অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের 
থেকে বর্ণিত হাদীছ চাই তা নামাযের রাকাআত সম্পর্কিত মতানৈক্য হোক বা নামাযের ধরণ সংক্রান্ত মতানৈক্য 


৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৭, পৃ. ৪৯৮ 
৮৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৭, পৃ. ৪৯৮ 
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হোক না কেন, তা মুবাহের অন্তরভুক্ত । সুতরাং প্রত্যেকে যে কয় রাকাআত পছন্দ করে, সে তত রাকাআত আদায় 

করতে পারবে। 

বসে নামায আদায় করা সংক্রান্ত বিধান 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন রাভী থেকে বর্ণীত অনেকগুলো হাদীছ একত্রিত করে, 

উহার এর ওপর করে সমন্বয় সাধন করেছেন। 

যেমন তিনি একই রাকা“আতে নামাযের কিছু অংশ দাড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়ার বৈধতা সর্ম্পকে একটি 

পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

১২৯1৪ 2২5০1 ০৪ ০০০৯] 28013 515] ০০৬৯ stn এ] আও 
-একই রাকা“আতে কিছু অংশ বসে এবং কিছু অংশ দাড়িয়ে কিরা*'আত পড়ার বৈধতা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 

অতপর তিনি এ শিরোনামের অধীনে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

০12] 943 US ola! 8০3 Ale এ গে ll Gy হও LAE ৪০ লী OF 5৩০৮ CH alin ৬০ 
48৫36818158 AL লা 05৩31 1 955 2০৬ ০৪ 4৪০ 

-হিশাম ইব্‌ন “উরওয়াহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 


বলেন: নবী কারীম (সা.) বসে বসে নামায আদায় করতেন। যখন পাঠকৃত সূরার ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী 
থাকতো, তখন তিনি দাড়িয়ে যেতেন এবং বাকী অংশ (দাড়িয়ে) তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকু করতেন ।”” 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১২৪ AE ৫৩৪ 01১09115495 ৩৩158 20০3 Ale এ এ এ ০৬০৩০ >»: 

«gl Gl LY ৮- 
-“‘আমরাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বসা অবস্থায় 
কিরা'আত পাঠ করতেন । যখন রুকু করার ইচ্ছা করতের তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ 
সময় দাড়িয়ে থাকতেন ।””৯ 


তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
1১২ ADS 4 ৮৮ ০৬০ ৮৮৪৯ alls ১০ dia ওই all AE dll ৮০ 


-“নবী কারীম (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কারো 
কারো মনে হতে পারে, এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণীত হাদীছের বিপরীত ৷’ 


তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
প্রথম হাদ ছ, 
৮:24 6৩০] Oa alg 4৪ | এ dl 0৬4০ Dla ০৮ 4৪৩ আআ 205 ৬৬ Cy ALS এ 
ED ২5 ৩২3 1551] Ad AT অন ৪৫০ 2৪ ৩৯৩ 08 এ এআ 95598 ILS LG 9895 I ৪৮ 
«২০ ৩২৩ ০ 


৮৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৩, পৃ. ৫৩২ 
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-“ আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন শাকীক থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত ‘আঙঈঈশা (রা.)-কে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নফল 

নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাড়িয়ে নামায আদায় 

করতেন এবং দীর্ঘবাত বসে নামায আদায় করতেন। আর (তীর অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাড়িয়ে কিরা'আত পাঠ 

ও সিজদাহ্‌ করতেন ।”৯০ 

দ্বিতীয় হাদীছ, 

13 ০৮40 ১৪৮ ১৩ ৮০৪০৩ ৮ এ ৮ dl ০৬০০৮ 2৪ ৮৬ ০০ 48৬ ০৪ এ এ ৫ 
ৰত 

-‘ আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন শাকীক হতে বৰ্ণীত, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি (আঈশা) বলেন: 

রসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আর (তার অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাড়িয়ে 

রুকু করতেন ৷” 


>: ১৩4৩০ 4 ha dl ০৬০১ Bla ০৪ Wa Al Alle ০৪ ০92৬ 08 dl ১৬৪ 
৫) ৮4৪ he 1 Ji «< 13৮ 5৮413 ০৮ ১৪৪৮ ১ ৮ 2৮৩ 49০ এ ঠা dl BE 
‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন শাকীক হতে বর্ণীত, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি তার (আঈশা) কাছে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি (আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) 
দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাড়িয়ে নামায আদায় করতেন । আর (তার অভ্যাস ছিল) যখন তিনি বসে কিরা,আত পাঠ করতেন 
করতেন ৷” 


Mile ৩০ nl ৪3৯ 8585 08 4 ০ 3৫৩ ৯০৯ :08 4৩১৮ ০৪ alia 4 ০৬১৪ : 
০ FREIND Bl ria Oe : 

«৯১৬৫৬ OG ER ES 2 48199 85 EU 
-“আবু খালিদ বলেন, আমি হিশাম ইব্‌ন “উরওয়ার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছি তিনি বলেন, হুমাইদ এবং আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন শাকীক মিথ্যা বলেছে। কেননা আমার পিতা আমার নিকট হযরত ‘আঈশা রো.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
যেখানে বর্ণীত আছে, ‘আঈশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বেশী বয়সে (বৃদ্ধ) উপনিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনো 
বসে নামায নামায আদায় করেন নি। আর যখন সূরা তিলাওয়াত করতে করতে কিছু আয়াত বাকী থাকতো, তখন 
তিনি দাড়িয়ে যেতেন, তারপর বাকী অংশ দাড়িয়ে তিলাওয়াত করে রুকুতে যেতেন। হযরত আবূ বকর (রা.)ও 
এমনটি বলেছেন। 


অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হিশাম ইব্‌ন “উরওয়াহ অপর রাভী “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক-এর বর্ণনাকে 


অস্বীকার করেছেন। কেননা এটি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক থেকে বর্ণীত হাদীছটির বাহ্যিক অর্থ । তার মতে, তার 
কাছে থাকা হাদীছের সাথে এটি মতবিরোধপূর্ণ। যা তিনি তার পিতার সুত্রে হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা 


৯০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৫, পৃ. ৫৩৩ 
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করেছেন। কিন্তু আমার মতে, সে হাদীছটি তার নিকট থাকা হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কেননা ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
শাকীকের সুত্রে হযরত খালিদ (রা.) হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, 


3৮ ও ২৯৮ «< ০৬ ও 158 1319 ০ ও ২৯৮ «< ০ 93198 138 : 
-হযরত “আইঈশা রো.) থেকে বর্ণীত, যখন তিনি দাড়িয়ে কিরা’'আত পাঠ করতেন, তখন রুকৃঁ-সিজদাহ করতেন 
দীড়ানো অবস্থায়, আর যখন বসে কিরা*আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকু ও সিজদাহ্‌ করতেন ৷’ 


সুতরাং উল্লিখিত শব্দের হাদীছটি হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত “উরওয়াহ্‌ এবং “আমরাহ্‌-এর হাদীছের বিপরীত 
নয়। কেননা হযরত খালীদ থেকে বর্ণীত শব্দে হাদীছটি এ কথা প্রমাণ করে, যখন পূর্ণ কিরা'আত বসে পড়বে তখন 
রুকুঁও বসে করবে, আর যখন সমস্ত কিরা“আত দাড়িয়ে পড়বে, তখন রুকূ“ও দাড়িয়ে করবে । কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) 
কিরা'আতের আংশিক দাড়িয়ে এবং আংশিক বসে পড়লে কিভাবে রুকু‘ করতেন তা “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক বর্ণনা 
করেন নি। বরং “উরওয়া, আবু সালামা এবং “আমারাহ্‌ হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন । তারা বলেছেন, 
সমস্ত কিরাআত পাঠ দু'অবস্থায় হতো, কিছু অংশ দাড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়তেন। অতপর তারা এটিও 
উল্লেখ করেছেন, তিনি দাড়িয়ে রুকু করতেন যখন কিরা“আত এ দু'অবস্থায় পড়তেন । 


তবে নবী কারীম (সো.) এই নামাযকে কেমন ভাবে শুরু করতেন, তিনি কিরা'আত কিছু অংশ দাড়িয়ে পড়তেন আর 
কিছু অংশ বসে পড়তেন এবং রুর্কু দাড়িয়ে করতেন, “উরওয়াহ, আবু সালামা এবং “আমরাহ একথা উল্লেখ করে 
নি। ইব্‌ন সীরীন (র.) “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক সুত্রে হযরত “আঈশা (রা.) থেকে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা 
প্রমাণ করে যে, তিনি এরূপ নামায দাড়িয়ে শুরু করেছেন । 


যেমন ইব্‌ন সীরীনের বর্ণীত হাদীছ, 
৮০৪ lg 46 এআ ৮৬০ এ 0৬০০ ৮৪ ৮৬ ০০ 9৪] এ 0৪ এ LE ০৮ ০০৯৪ ৩৪ 9 


-ইিবন সীরীন থেকে বর্ণীত আছে, তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শীকীক থেকে, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি (আঈশা) বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) দাড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং বসেও নামায আদায় 
করতেন। যখন তিনি দাড়িয়ে নামায শুরু করতেন, তখন দীড়িয়েই রুকু করতেন । আবার যখন বসে নামায শুরু 
করতেন, তখন বসেই রুকু করতেন । 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত সকল হাদীছ কে স্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ হাদীছের 
উপর ভিত্তি করে বলা হয়, যখন কেউ দাড়ানো অবস্থায় নামায শুরু করে, তারপর আবার আংশিক কিরা'আত বসে 
পড়ে, তার উচিত দাড়িয়ে আংশিক কিরাআত পড়ে, দাড়িয়ে রুকক করা । আর যখন বসে নামায শুরু করে, তখন 
বসেই সমস্ত কিরা“আত পড়বে, তারপর বসেই রুকু করবে । আর এমন “আমালের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, নবী কারীম 
(সা.)-এর অনুসরণ করা ।৯৩ 


তিনি দু'টি দলীল এবং দু'টি হাদীছের মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, যেন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কোন 
হাদীছ বা সুন্নাহ্‌ পরিত্যাগ করা না হয়। তিনি বলেছেন, সুন্নাহ্‌ সমূহের মধ্যে কোন সুন্নাহ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর “আমাল করা অসম্ভব না হয়। তিনি দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে কেবল 
তখনই পরিত্যাগ করেছেন, যখন তা সবদিক থেকে অপর হাদীছসমূহ থেকে দুর্বল হয়েছে। সে ক্ষেত্রে একটি হবে 
নাসিখ আর অপরটি হবে মানসূখ | তবে উভয় হাদীছই যদি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণীত হয় এবং 
উভয়টি একই বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, তাহলে তিনি উভয় হাদীছের উপর “আমাল করেছেন। তাছাড়া যারা 
(অকারণে) দু'টির একটিকে পরিত্যাগ করেছে, তিনি তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যেমন তিনি নামাযের 
মধ্যে রাকা“আতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হলে সে সংক্রান্ত বিধান নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। 


৯৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৩৪-৩৫ 
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- নামাযের মধ্যে রাকা*আতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ তৈরী ও সে বিষয়ে চিন্তা বা অনুসন্ধান এবং চিন্তার উপর ভিত্তি 
করে (রাকাআত) সংখ্যার দু'য়ের মধ্যে যে দিকে তার অন্তর অধিক ঝুকবে, সে সেই কয় রাকাঁআত আদায় করেছে, 
সে সংক্রান্ত আলোচনার পরিচ্ছেদ ৷ 
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-হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় 
করলেন । (রাভী বলেন) তিনি তাতে বৃদ্ধি করলেন অথবা হাস করলেন। অতপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে 
বসলেন। আমরা বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.)! নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন: এমন কি ঘটেছে? 
তিনি যা করেছেন, আমরা তাকে তা বললাম । অনন্তর তিনি তার পদদ্বয় ফিরালেন এবং দুই সিজদাহ্‌ সাহু করলেন। 
নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন । অতপর বললেন, যদি নামাযের মধ্যে কিছু ঘটতো, তাহলে 
আমি তা তোমাদেরকে অবহিত করতাম । তবে আমি তে একজন মানুষ । তোমরা যেমন ভুল করো, আমিও ভুল 
করি । সুতরাং আমি যখন ভূলে যাই, তখন তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে, 
তার নামাযে সন্দেহ করে না ? যদি এমন হয় তাহলে সে যেন সঠিকের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য চিন্তা করে। সে 
অনুযায়ী নামায শেষ করে সালাম ফিরায়। পরে দু'সিজদাহ্‌ (সাহু) দেয়। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছটি “আবদুর্-রহমান থেকে আবু মুসা বর্ণনা করেছেন। 
আহমাদ ইব্‌ন “আবদাহ্‌ তার বর্ণীত হাদীছের মধ্যে শব্দটি উল্লেখ করেন নি । বরং তিনি বলেন, 
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-তোমাদের মধ্যে যে নামাযের মধ্যে ভুলে যায় এবং সে জানে না যে, সে কত রাকাআত আদায় করেছে । তাহলে 
তাকে সালাম ফিরানোর পর দুটি সিজদাহ্‌ (সাহু) দিতে হবে । 


ইবৃন খৃযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছটির টীকাটিপ্পনীতে বলেছেন, এই হাদীছের মধ্যে বলা হয়েছে যে, (নামাযের মধ্যে ভুলে 
যাওয়ার কারণে) চিন্তার মাধ্যমে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদাহ্‌ (সাহু) দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাকাআত 
ংখ্যা কম হয়েছে বলে মনে হলে, তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'সিজদাহ্‌ (সাহু) দিয়েছেন । যে ব্যাপারে আবু 
সা‘ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণীত আছে। 
সুতরাং মৌলিকতের দিক থেকে দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করা জায়িয নেই বরং উভয় হাদীছকে স্ব-স্ব 
স্থানে রেখে “আমাল করা ওয়াজিব। 
তিনি বিতর নামায উটের পিঠে আদায় সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম 
নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
| ৯5৯ ০) ৯৮ ০৭ 08 ৬০ 4৯1০ ৮ লিড ২৬৯ ৬ 8 ৮৯ ৮৮ এ] এসি! 2b 
Lal ১১4০৪ ৫৯ ১৯৪ 4৯০ ৮ 5৪] 03 4৪০ 
-সফর অবস্থায় বিতর নামায বাহনের উপরে বসে আদায় করার বৈধতা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । এ অবস্থায় বাহন যে 
দিকে ফিরবে, সেদিকেই সে নামায আদায় করবে । এই বিধানটি এ ব্যক্তির বিধানের বিপরীত, যে ধারণা করে যে, 
বিতর নামায আদায় ফরয, কাজেই অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় বিতর নামায বাহনে আদায় করা জায়িয নেই । 


৩৩৬) 
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তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4০৮ 

তির 
-আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমার (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তার সাওয়ারীর 
উপরই নামায আদায় করতেন, তাই সাওয়ারী যেদিকেই মুখ করুক না কেন এবং বিতরও তার উপর আদায় 
করতেন । তবে ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন না।”৯ঃ 


তিনি একটি শিরোনাম এভাবে দিয়েছেন, 
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-এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, “ইলমের উপর যাদের গভীর পাণ্ডিত্য নেই, এমন কিছু লোক এ হাদীছ দ্বারা দলীল 
পেশ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। তারা এই ধারণা করে যে, বাহনে চড়ে বিতর নামায আদায়ের বৈধতা নেই । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

444 2 3 4 
-হযরত জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সফরে থাকাবস্থায় উটের 
ফরয নামায অথবা বিতর নামায আদায় করেছেন ।”*€ 


উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, কতিপয় লোক ধারণা করে যে, উপরোক্ত হাদীছটি হযরত 
ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত ৷ তারা বলে এই হাদীছ দ্বারা এ কথার উপর দলীল পেশ করা যায় 
যে, উটের পিঠে আরোহন অবস্থায় বিতরের নামায আদায় জায়ি নেই । তাদের এ ধারণা সঠিক নয় এবং হাদীছটির 
বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে অমনোযোগী । আমাদের এবং যারা হাদীছের মধ্যে (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) যাচাই-বাছাই করার 
ক্ষমতা রাখে, তাদের বক্তব্য হলো, উপরোক্ত হাদীছটি ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয় বরং 
উভয় হাদীছই অভিন্ন এবং “আমালযোগ্য । রাভীদের প্রত্যেকেই সেভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেভাবে তারা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে “আমাল করতে দেখেছেন । আর যারা উভয় হাদীছ সম্পর্কে জানেন, তাদের সে অনুযায়ী “আমাল 
করা ওয়াজিব, যে অবস্থায় তারা দেখেছেন । হযরত ইব্‌ন “উমার (ো.) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বাহনের 
উপর বিতর নামায যেভাবে আদায় করতে দেখেছেন, তিনি সেভাবেই আদায় করেছেন। অপরদিকে জাবির (রা.)ও 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখেছেন, তিনি তার বাহনকে থামিয়ে বিতর নামায যমীনেই আদায় করেছেন। 
ফলে তিনিও রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে যেভাবে দেখেছেন, সেভাবে আদায় করেছেন । সুতরাং মানুষের জন্য বাহনের উপর 
বিতর নামায আদায় জায়িয আছে, যেভাবে রসূলুল্লাহ্‌ সো.) করেছেন। আবার বাহনকে থামিয়ে তা থেকে নেমে 
যমীনে বিতর নামায আদায়ও জায়িয আছে, কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) উভয়টিই করেছেন। তিনি একটি করার পর 
অপরটি না করার ব্যাপারে সতর্কও করেন নি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (সা.) যদি যমীনে বিতর নামায আদায় না করতেন 
এবং বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তাহলে মুসাফিরের জন্য বাহন থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায 
আদায় জায়িয হতো না। তবে যেহেতু রসূলুল্লাহ (সা.) উভয়টিই করেছেন, সেহেতু মুসাফিরের জন্য স্বাধীনতা আছে, 
সে ইচ্ছা করলে বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বাহন থেকে নেমে যমীনের 
উপরও বিতর নামায আদায় করতে পারে । তবে যদি কোন সুন্নাহ “আমাল করা সম্ভব হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা 
উচিৎ নয়। যখন কোন হাদীছের উপর “আমাল করা সম্ভব না হয়, তখন তাকে অন্য হাদীছ দ্বারা পরিত্যাগ করা হয়। 


৯৪. পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৬২, পৃ. ৫৪০ 
৯৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৬২, পৃ. ৫৪০ 
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আর এ পরিস্থিতিতে একটি হাদীছ হয় নাসিখ বা রহিতকারী আর অপরটি হয় মানসূখ বা রহিত। সে ক্ষেত্রে নাসিখ 


যদি কারো জন্য জাবির (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা ইবৃন “উমার (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো, তাহলে 
ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা জাবির (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা অধিক বৈধ হতো । কেননা ইব্‌ন “উমার 
(রা.)-এর হাদীছ “রসূলুল্লাহ (সা.) বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করেছেন” এ হাদীছটির সনদে রাভীর সংখ্যা 
বেশী, যা জাবির (রা.)-এর হাদীছ থেকে অধিক শক্তিশালী ও অধিক বিশুদ্ধ। তবে কোন “আলিমের জন্য উভয়টির 
মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদান ও অন্যটিকে পরিত্যাগ বৈধ নয় । বরং উভয়টির উপর “আমাল করতে হবে ।৯* 


সূর্ঘপ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা“আতে রুকৃ“র সংখ্যা সংক্রান্ত বিধান 


তিনি সূর্যপ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা+আতে রুরকুঁর সংখ্যা নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে 
পরিচ্ছেদে তিনি কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কোন হাদীছে দু'রুকু, কোন হাদীছে চার রুকু, আবার 
কোন হাদীছে ছয় রুকৃ“র কথা পাওয়া যায়, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


-সুর্ধপ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা“আতে রুকূ'র সংখ্যা আলোচনার পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


-হযরত “আঈশা (রো.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) সূর্যপ্রহণের নামায আদায়কালে (প্রত্যেক রাকা“আতে) ছয়টি 
রুকু ও চারটি সিজদাহ্‌ করেছেন ।”৯? 
৮৪৬০৫ 2৪ ০৫০০ 407০ 
(8৫০ ০১৪ 
-হযরত ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা.) 
সূর্ধপ্রহণকালে নামায আদায় করলেন। তিনি কিরা'আত পড়লেন, তারপর রুরু করলেন। অতপর তিনি আবার 
পড়লেন, আবার রুরু করলেন । তারপর সিজদাহ্‌ করলেন । রাভী বলেন, পরবর্তী রাকা“আতেও অনুরূপ করলেন ।”” 


উপরোক্ত হাদীছসমূহ বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটি বৈধ যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
সূর্ষপ্রহণের নামায আদায়কালে যে কয়টি রুকু করেছেন, তার মধ্যে যেটি ভাল লাগে, সে সেভাবেই সূর্যগ্রহণের নামায 
আদায় করতে পারে । সে যদি প্রত্যেক রাকা“আতে দু'রুকূ করতে পছন্দ করে, সেটি করতে পারে । আবার যদি 
প্রত্যেক রাকা'আতে তিন রুকৃ করতে পছন্দ করে, তাহলে সেটিও সে করতে পারে । সে চাইলে প্রত্যেক রাকা'আতে 
চারটি রুকুঁও করতে পারে। কেননা এ সংক্রান্ত সকল হাদীছই রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণীত। আর 
এমন বর্ণনা এটিই সাব্যস্ত করে যে, রসূলুল্লাহ সা.) একবার নয়, একাধিকবার সূর্যপ্রহণের নামায আদায় করেছেন ।৯* 


৯৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪১ 
৯৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৮২, পৃ. ৫৯২ 
৯৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৮৫, পৃ. ৫৯৩ 
৯৯. পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩ 
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হাদীছসমূহ একত্ৰিতকরণে সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের পদ্ধতি 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন ধরনের হাদীছকে একত্রিত করণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা নিম্নরূপ: 
হাদীছকে হাদীছের ওপর প্রাধান্যদান 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন ধরণের হাদীছ, যেমন “আম হাদীছ অথবা খাস হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে 
খুবই গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি তার শায়খ ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তিনি যখনই 
দু'টি হাদীছের মধ্যে বাহ্যিক অমিল খুঁজে পেতেন, তখন স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীছদ্ধয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন 
করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছকে হাদীছের ওপর প্রাধান্য দিতেন। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ উপস্থাপন 
করা হলো, 


তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
৪৭৯ dela | ass al ৯৮০ ALU od ০৯৩ ০৯৯৪ 
-এমন হাদীছের উল্লেখ যার পর্যালোচনায় একদল লোক ধারণা করে, তারা হাদীছটির কার্যকারিতার হুকুম দেয় নি। 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
ঞ॥ ৩০ Wile Lg EL ০৪ isl» 4 ৩৪৪ 9 0৪ 058 গজ : 
«a ia এল তো el : AL dl 


৩৩৯) 
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-“‘হ্যরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (রসূলুল্লাহ্‌) 
ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বলেছেন, তোমরা আমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকো, অথচ সে সম্পর্কে জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই রয়েছে। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এই মুহুর্তে পৃথিবীতে শ্বাস-প্রশ্বাসরত 
এমন কোন প্রাণী নেই, যার কাছে একশত তম বছর পৌছবে |” 
অতপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
Ai 2৮] ০৮ ৬৯ Y কা ১৬৬ ০০ ৭ ০৭ 01 All ০৭ alle সি ৬৯ এ 
-সে সমস্ত হাদীছ যা “আলিমগণকে ধারণা দিয়েছে যে, এই উম্মাতের কারো আয়ু একশত বৎসর অতিক্রম করবে না। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১4৪ ৮০৭ GH ৮ £ 
«i এ ele তো 
-আনাস ইব্ন মালিক রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমাকে কৃয়ামাত 
সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকো। আমি সে সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, এই মুহুর্তে পৃথিবীতে 
শ্বাস-প্রশ্বাসরত এমন কোন প্রাণী নেই, যার কাছে একশত তম বছর পৌছবে ৷’? 
অতপর তিনি এ সম্পর্কিত আরো তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এবং সেখানে অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ 
করেছেন, যাতে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, এই হাদীছগুলোর মাঝে বা নির্দিষ্ট ও বা অনির্দিষ্ট হাদীছ 
রয়েছে, আর পূর্বে উল্লিখিত হাদীছটি বা অনির্দিষ্ট নয় বরং বা নির্দিষ্ট ৷ 
অতপর তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়ে এভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 
Pd ০৩৭ ০০৬০৭] aa ৮৮ ০৪9 এও ওঠ 05 ০৭ 05 ০৪৭ 1১১ 39599 ০৩ Ul ০৩২ 
-এমন বর্ণনার উল্লেখ, যে (পূর্ববর্তী) হাদীছের এই সম্বোধনটি সেই যুগে বসবাসরত মানুষের জন্য ভাবে বলা 
হয়নি বরং ভাবে বলা হয়েছে। তিনি তার শিরোনামের সমর্থনে “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর নিম্নোক্ত 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
24819 208 5 Pl ald ASUS AT 2 ৪ 85৮ ০7 0৬০০ ot 20৪ ০ &৪ এ ৬৪ 
০২০৪ 48৪০৮ ৬ ১০ এ ১1১০০ ৪৯৯ 
-“আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার রো.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা.) জীবনের শেষদিকে এসে আমাদের নিয়ে “ঈশার নামায 
আদায় শেষে, আমাদের সামনে দাড়িয়ে বললেন, তোমরা কি এই রাতটির দিকে লক্ষ করেছো ? নিশ্চয়ই এই রাতে 
যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউই আগামী একশত বৎসরের বেশী বেঁচে থাকবে না।”১০২ 


অতপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

০৩২ ০৫7০৩ al EY ৬৭] এও ০০৬৯ 43 ৯০) USS GH এ ০৪ ০ ১৯৯ ০৬৭৮ ০৪ Cora ০৪ ১৯৯ এ 
4২৬৭৮ 455 

-দ্বিতীয় হাদীছ উল্লেখ যা সরাসরি নির্দেশ করে যে, পূর্বে বর্ণীত 'আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর হাদীছে বর্ণীত 

দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে এর কিছু অংশকে বুঝানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে বা অনির্দিষ্ট নয়। 


১০০. ॥| -Bnmb d xZ Xi xe mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৭, পৃ. ২৫৪ 
১০১. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৮, পৃ. ২৫৬ 
১০২. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৯, পৃ. ২৫৬ 
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তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4৯ ৮৯৬ 
-“ জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ থেকে বর্ণীত আছে, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাসরত 
এমন কোন প্রাণী নেই, যে আগামী একশত বছর পর্যন্ত বেচে থাকবে ।*০৩ 
দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট) করণের উপর সাব্যস্তকরণ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে (নির্দিষ্ট) করণের উপর সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এ 
ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


058 ১ ১৪৪ 0552 01 ৬৪ ০৪135190512 এ] ০৭ ক ital) ৪ ০1৯৪৩ ০৭ 0৬8 ০০৯৯ ৯৯ ৪ 


-জানাবাতের (অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য) কাজে ব্যবহৃত অবশিষ্ট পানি দশ বর্গ হাত পাত্রের কম বা 
ছোট হতে পারবেনা, তাদের এমন ধারণার খণ্ণ সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
18৮2 ও ৮৩04৯ - ae : 
€ পু ০ Ll ৫1৯: - LS ES 2] এ 09০৪ 
-ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের একজন একটি পাত্র থেকে গোসল 
করলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) এসে সেই পাত্র থেকে গোসল অথবা ওযু করলেন, তখন তিনি (স্ত্রী) বললেন, ইয়া 
রসূলাল্লাহ্‌ ! আমি (গোসলের পূর্বে) অপবিত্র ছিলাম, তখন নবী (সা.) বললেন, নিশ্চয় পানি অপবিত্র নয় ।*১০* 
এভাবে, 
১১:১৭ gl xl ৯৪৯৮ Ula Call ০৯১-০১-০৯] | ১৫ 
-দু’টি -এর একটি উল্লেখ, যে দু'টি আমরা পূর্বে যে হাদীছ বর্ণনা করেছি তার (অনির্দিষ্ট) কে 
(নির্দিষ্ট)করেছে। এ শিরোনামের অধীনে তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
শি টে sual) ০৫12: ৩৪ 4২৪ ০3 sll ০০ 4 
পচে এন 

“নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এমন পানি সৰ্ম্পকে জিজ্ঞেসিত হয়েছিলেন, যে পানিতে (মৃত) হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্ত 
আপতিত হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন পানি দু'কুল্লা (পানির একটি মাপ) হয়, তখন তাকে কোন 
কিছু অপবিত্র করতে পারে না ।**৫ 
অতপর তিনি হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ (পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করে না) কথাটি 

(অনির্দিষ্ট) ভাবে বলা হয়েছে, যা কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । আর তা হলো এত বেশী পানি থাকা 


১০৩. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৯০, পৃ. ২৫৭ 
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যা অপবিত্রতাকে ধারণ করে না। অতপর তিনি সেখান থেকে পবিত্র হয়েছেন। আর এই (অনির্দিষ্ট) কে 
(নির্দিষ্ট করেছে অপর একটি হাদীছ, যে হাদীছে তিনি বলেছেন, ৯৮ --- 4 0১8 £৭) 6, 1-যখন পানি দুই 
কুল্লা (পানির একটি মাপ) হয়, তখন তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না । আর এই হাদীছকে নির্দিষ্ট) 
করেছে ইজমা | তা হলো, পানি কম বা বেশী হোক, যদি কোন নাপাকির দ্বারা পানির স্বাদ অথবা পানির রং অথবা 
পানির গন্ধ পরিবর্তীত হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা হলো, সে পানি অপবিত্র । আর তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
(অনির্দিষ্ট) কে (নির্িষ্ট)করেছে। 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


-এককভাবে নামায আদায় থেকে জামা“আতে আদায়ের যে মর্যাদা রয়েছে তার বর্ণনা । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৯৯১৬৩ us 2: - dg ৪৩ এ ৮৪৩৯১ i 
ৰ 


-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন: জামা“আতে নামায আদায় করা, একাকী নামায 
আদায় থেকে ২৫ গুন বেশী মর্যাদাপূর্ণ ।”১০১ 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
১৮1১৩ ৮০০ 5৬০ ala ও এজ এ গে ২০৯ এ dl ডিএ 0৩ 0৯] ১৩৬ 


-এই সংখ্যাটি নবী (সা.) থেকে বর্ণীত না হওয়ার উল্লেখ । 
তিনি এ ব্যাপারে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
€ 28৩১0৯১৪৩8৪ 3৪1 29 ০এ 081 ৪৮0 ১০৮৫ ৮:7-4 


-ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জামা“আতে নামায আদায়, একাকী নামায আদায় থেকে 

৭০ গুন বেশী মর্যাদাপূর্ণ 1১০; 

পরবর্তী আরেকটি পরিচ্ছেদে তিনি (অনির্দিষ্ট) হাদীছকে (নির্দিষ্ট) করতে একটি শিরোনামের নামকরণ 

করেছেন এভাবে, 

০০৬০৯] ১০০ ১৪৯ ০৮ 4৪৮৭ 4 ৪৪০৪৪ 0৪ Cl cd ২] ১১০ 8 41958 ০১৩ oll ৫৭ 

4৪৪ ৭০৪ এ ০৬৭৮ ৮৮ 1৮ 0393 

-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর “একাকী নামায*-এ কথাটি বলার বর্ণনা, যে দু'টি হাদীছ আমরা উল্লেখ করেছি তার শব্দগুলো 
(অনির্দিষ্ট) ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয়েছে, তবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (নির্দিষ্ট) অর্থকে, (অনির্দিষ্ট) অর্থে 

ব্যবহার করা হয় নি। 

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, পুরুষের জন্য জামা*আতে 
নামায আদায় করা, তার একাকী নামায আদায় থেকে ২৫ গুণ বেশী মর্যাদা রাখে । আর যদি কেউ যমীনে বা মাটিতে 
নামায আদায় করে এবং রুকু“ ও সিজদাহ করে তবে ৫০ গুণ বেশী মর্যাদা ।”১৮ 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) পারস্পরিক বিরোধী হাদীছের মাঝে সমাধানে 
(নির্দিষ্ট) ও (অনির্দিষ্ট) -এর বর্ণনার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন । 
হাদীছকে হাদীছের উপর এবং হাদীছকে হাদীছের উপর প্রাধান্যদান 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হাদীছ তথা হাদীছকে হাদীছের উপর এবং 
হাদীছকে হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন । যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
8810 ০৯ ০৯৮০] ০৭ as SJ 4৮০০৪ al ৭] 1 01০৮3 ০৭ 4৪ aa ial ০৯৯ ০৪৬ 
-যারা ধারণা করে যে, আ“মাশ (রা.)এই হাদীছটি মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফি“ থেকে শ্রবণ করেন নি, তাদের এ দাবি খণ্ডন 
সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
: 038 0১31580৪০4৪ all 0৭ ঝা slug 495 এ. ৫৮০ লে CF ১০০৬০ ৬৯ 
08৯ এ ক ৬৩০ 
-হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, 


কিছু লোক (নামাযের মধ্যে) হাত তুলছে । তিনি বললেন, তাদের হাত উত্তোলন, একঘুয়ে ঘোড়ার লেজের মত দেখা 
যাচ্ছে। (সুতরাং) তোমরা নামাযের মধ্যে স্থীর থাকো ।১০৯ 


এরপর তিনি দেখাতে চান যে, উক্ত হাদীছটি । এ কারণেই এই হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছের মধ্যে 

সামনঞ্জস্য হয় । অতপর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে, 

১০ SMa) ও৪ ০৬এএ Lal এ asl ০৪ Md USS alts ভে ১০০৯৭] 4 ৬ ১৯৭] ০২ 
ESS ১০ ০৪ ৪১ ০৩৭ alll 

-হাদীছুল-মুক্তাযাকে লাফযুল-মুখতাসার-এ বর্ণনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে কিছু মানুষকে 

নামাযের মধ্যে রুকুঁর সময়ে হাত উঁচু না করে ইশারায় সালাম দেয়ার মাধ্যমে স্থীর থাকতে নির্দেশ করা হয়েছে। 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে নামায 
আদায় করতাম, তখন হাত দিয়ে ইশারা করে ডানে ও বামে সালাম দিতাম । তখন রসূলুল্লাহ (সো.) বললেন, কি 
ব্যাপার তোমাদের হাতগুলোকে একঘুয়ে ঘোড়ার লেজের মত দেখা যাচ্ছে ? হাত উরুর উপরে রাখা কি তোমাদের 
জন্য যথেষ্ট নয় ? তারপর ডানে ও বামে তাকিয়ে সালাম দিবে ।৯৭ 
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১০৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮০, পৃ. ১৯৮-৯৯ 
১১০. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮০, পৃ. ১৯৯ 
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তিনি এ ব্যাপারে পরপর তিনটি ভিন্ন শিরোনামের অধীনে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর একটি 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে, উল্লিখিত হাদীছসমূহের মধ্যে কে স্পষ্ট করা যায় এবং হাদীছসমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক বৈপরীত্য ও স্পষ্ট মতপার্থক্য দূর করা যায়। 


তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, 
০৪ SY) ox LLYN ৬৪ ১৬৮] এ! ৬5৬] ৯৪৭ ৪৭ 
-দাঁওয়াত বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর খাবার গ্রহণ এবং পরিত্যাগ আহুত ব্যক্তির ইচ্ছাধিন। 


তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৮২০৯ ০৭৯০ 


ৰ ₹৮৩ 08 ও ০৪৬৯ 5৭01 ৯৫ - - এ 0949 0৬ IE Ac এ ৮০ ৬৯ 
-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন দা“ওয়াত 
দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় । সে চাইলে সেখানে খেতে পারে, চাইলে নাও খেতে পারে 1,১১১ 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, 

১০১৪৭ La da: Cra ০৩ ৯৯ 5৪৪ 
দ্বিতীয় হাদীছের উল্লেখ যা উল্লিখিত হাদীছের বিশুদ্ধতার বিষয়টি স্পষ্ট করে। 
তিনি এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2০৪ 29 FEY) ৪21 ০০৬ Lal fh 95 9] ও : ০৬০৮ Ml ৮০০ 5১৪১৯ alc 
419০০ ও এ ০০ ২ 
-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো, সেই 


ওয়ালিমার খাবার, যেখানে শুধু ধণীক শ্রেণীদের দা“ওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বঞ্চিত করা হয়। আর যে ব্যক্তি 
দা“ওয়াত (পেয়ে) গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবাধ্য হলো ।”১১২ 


উপরোল্লিখিত হাদীছ বর্ণনার পর তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে, 
USS ০১৬7 | এ BUSY ০৯৬ ১৯৯৭ ০৪৭ 
- হাদীছের শব্দাবলীর জন্য হাদীছের উল্লেখ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
OS 03 ০৯৯৪ BSS লও 11 2 olay Ale এআ এ এ ০৬০০2 dB do Alain onl 
য৮৪1১৬৬, 65 913 0০৪ ৮০০০ 
-হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন 


দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে সে নামায আদায় করবে । আর 
যদি সে (রোযা শেষে) রোযাদার না হয়, তাহলে সে খেয়ে নিবে ।১৯ 


১১১. পূর্বোক্ত, ১২শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৩, পৃ. ১১৬ 
১১২. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৫, পৃ. ১১৯ 
১১৩. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৬, পৃ. ১১৯ 
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উল্লিখিত হাদীছের ব্যাপারে তিনি (ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌) বলেন, যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে সে নামায আদায় করবে। 
এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে তার জন্য দুআ করবে। কেননা নামায হলো (এক প্রকার) দুআ । যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, 

৯৫] 044 489৮5 014৯৮ 043 ০742503৯৯০4 28৬০ sll Cn ৬৬ 
-তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যেন তুমি তার মাধ্যমে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো । আর 
তুমি তাদের জন্য দু'আ করো । নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্তনা ।১১* 
এ আয়াতের মধ্যে শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা দু'আ উদ্দেশ্য করেছেন। 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন এভাবে, 


_হিল এবং হারামের মধ্যে থাকাবস্থায় অনিষ্টকারী জন্ত হত্যার নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি মুখতাসার হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 


dO 


-হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হিল (হারামের বাইরে) এবং হারামে 
(মধ্যে) থাকাবস্থায় অনিষ্টকারী পাচ প্রকার প্রাণী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন; সে (পাচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণী)হলো: 
চিল, কাক, ইদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর ।*১৫ 
এরপর তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীছের জন্য একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন । অতপর তিনি 
একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

03 OLA Cx EAN চস Lad) 1] এও 0৩ Ud USS dts লেন] 5 aid all 40 ৮৬০] ১৭] ০৪৪ 

১০৪৯ 

-মুখতাসার হাদীছের শব্দাবলীর জন্য মুকতাসী হাদীছের বর্ণনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে বলা 
হয়েছে, আবকা বা সাদা-কালো ডোরাযুক্ত কাক হত্যা বৈধ, অন্যকাক নয়। তিনি এ কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন, 


os - 48 08 


-হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, হিল এবং হারামের মধ্যে 
থাকাবস্থায় পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণীকে হত্যা করা যাবে, বিচ্ছু, চিল, সাদা-কালো ডোরাযুক্ত কাক, ইদুর এবং 
হিংস্র কুকুর। 

বিলম্বে বর্ণীত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য বিষয়ের হাদীছের উপর প্রাধান্যদান 


তিনি -এ একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
28 ০৪ 929 01 ০৯ ০৬ ৯ 890 2 রি 


fla) asta 5৬5 5১৬ ৬ এ সস ০০ ৪০১৪ 5৬ 


১১৪. আল-কুরআন, ৯:১০৩ 
১১৫. A -Bnmb d xZ Xi xe mn Bek 06118, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৬৩২, পৃ. ৪৪৮ 
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-আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায হলো আবশ্যক ৷ সুতরাং 
যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাচ রাকাঁআত বিতর আদায় করতে চায়, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন 
রাকাআত বিতর আদায় করবে, সে যেন তা আদায় করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকাআত বিতর আদায় করবে, 
সে যেন আদায় করে । আর যে ব্যক্তির উপর বিতর নামায কষ্টকর হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয় ।'*** 
উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, বিতর আদায় করা ফরয বা আবশ্যক । কিন্তু তিনি পরবর্তীতে আরো কয়েকটি 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, বিতর নামায আদায় আবশ্যক নয়। আর এ জন্যই মু‘আয (রা.)-এর 
হাদীছ প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ (সা.) মুঁআযকে বলেছিলেন, ইয়ামানবাসীকে সু-সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ষষ্ঠ কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। যদি বিতর নামায ফরয 
হতো, তাহলে দিন রাতে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয হতো, পাঁচ ওয়াক্ত নয়। এ বিষয়ক হাদীছ ও পর্যালোচনা নিন 
প্রদত্ত হলো, 


তিনি এ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
Lah ০ 590 01 ৮৮ 00২] ১৯৭ ১৪২ 
-এমন হাদীসের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2 1 08 ০13 4৩৮ 20] ৮4 9 AE 4 ৮০০ Lala গে ০৪ 
11 41 
-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া 
প্রভাতে উঠলো, তার বিতর আদায় করা লাগবে না ।”১১৭ 
তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০১৬৪ ০৯] 55] 0 
-এমন হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
| ০৩ ০৪ ০3 LE dll She Bl 0৬০9 Ee she: 0 ০4১০ dB ৮০৩ ALE ০৪ এ ০০ 
৭ ০০৯৯৮ 2438 ০১3 2৪ « 30] EN Ol 25৯৩ ১৯০] ওই এ ALU) এ UB 5333 aS) 
০৬০৫ ৩ ০১৬ i: ২০০] ই ail dl 0৬০৩ ৪: 


-হ্যরত জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) রমাযান মাসে (রাতে) 
আমাদেরকে সাথে নিয়ে আট রাকাআত নামায ও বিতর আদায় করলেন । পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে 
একত্রিত হলাম । রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে এসে নামায আদায় করবেন, এই আশায় তার জন্য অপেক্ষা 
করলাম। কিন্ত তিনি আসলেন না। আমরা প্রত্যুষে তার কাছে গেলাম, অতপর বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! 
আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়েছিলাম । তিনি বললেন, 
আমি ভয় পেয়েছি অথবা আশঙ্কা করেছি, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে ।*১৮ 


১১৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৭, পৃ. ১৬৭-৬৮ 
১১৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৮, পৃ. ১৬৯ 
১১৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৯, পৃ. ১৬৯-৭০ 
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ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টির উপর মন্তব্য পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাদীছ দু'টি শাব্দিক দিক 
থেকে পরস্পর বিরোধী এবং অর্থের দিক দিয়ে বিপরীতমুখী । যদিও দু'টি অবস্থায়ই রমাযান মাসে সংঘঠিত হলেও, 
একই বছরে ও একই অবস্থার প্রেক্ষিতে হয় নি। 


তিনি পরবর্তী সকল পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে উল্লেখ করেছেন, 
০০১৬ ০৪: 5291 01 ৮৮ 0] ০৯৯ 5৪২ 
-এমন হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


4 ৪ : ld ol be 
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নর 


-আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায হলো আবশ্যক । সুতরাং 
যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাচ রাকাআত বিতর নামায আদায় করবে, সে আদায় করতে পারে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, তিন 
রাকাআত আদায় করবে, সে আদায় করতে পারে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকাআত বিতর আদায় করবে, সে 
আদায় করতে পারে ।১১৯ 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০১৬ ০৪: 5291 01 ৮৮ 0] ০৯৯ 5৪২ 
-এমন হাদীছের উল্লেখ যা এ কথা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


: | আও an ক ll ২০ ৬৪৪৬০ ৬০ 
ANA ৩৪329255১৬৯ 5৬৪ 01 ৮৯12৩ 5 MAM 3৯ 91 ৯৮০ Modis 
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-“আত্বা ইব্‌ন ইয়ামীদ আল্-লাইছী থেকে বর্ণীত, তিনি “আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, 
তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: বিতর নামায আদায় হলো ওয়াজিব বা আবশ্যক। 
সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা“আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন 
রাকাআত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকাঁআত বিতর আদায় করবে, সে 
যেন আদায় করে । আর যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয় ।*২০ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০৪ ৯৯ 5০৪1 01৮৮ ০৯ এ ০৯৯ এ 
-এমন তৃতীয় হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
SE এ 


119. পূর্বোক্ত, 66 10) 10005 2410, 0॥110-1] 
120, পূর্বোক্ত, 66 16) 10005 2411, C, 171 
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-ইবৃন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি উটের পিঠের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তিনি (ইবৃন “উমার) 
উল্লেখ করেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) এরূপ করতেন ৷” 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০০১৪ ৯৯ Al ০৩ (৬০ 
-এমন চতুর্থ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
০59 ৬4০ | ০৪৬ Ll ০১১৯০ ৩৪ ০ ৮০ ০৪০৭ EE OU A ০০ ০৪ ৬৮৭ CF 
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-“সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াসার রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমারের সাথে মক্কার রাস্তায় রাতে 
ভ্রমণ করছিলাম । যখন আমি সকাল হওয়ার আশঙ্কা করলাম, তখন উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করে 
নিলাম । অতপর আমি তাকে (আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমারকে) পেলাম । “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন “উমার (রা.) আমাকে বললেন, 
তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় 
করছিলাম । তিনি বললেন, তোমার জন্য রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে কোন আদর্শ নেই ? আমি বললাম হ্যা আছে। 
তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) উটের পিঠে বিতর নামায আদায় করতেন” 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
৯০৮৪] 5৫৬) ol ০৮ ০৪ 

- এমন পঞ্চম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4 3 4 : 4 ও 
-হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় 
ছাড়া সকালে ঘৃম থেকে উঠলো, তার বিতর নামায আদায়ের প্রয়োজন নেই ২৩ 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

১৯৯ এ] 0 ৮৮ ৫ 

- এমন ষষ্ঠ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে রমাযান মাসে 
আট রাকা“আত নামায ও বিতর আদায় করলাম । পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হলাম । রসূলুল্লাহ্‌ 


১২১. 0৯৫ । 60 খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১২, পৃ. ১৭২ 
১২২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৩, পৃ. ১৭২ 
১২৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৪, পৃ. ১৭৩ 
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(সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম ৷ কিন্তু তিনি আসলেন না। 
আমরা প্রত্যুষে তার কাছে গেলাম, অতপর বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় 
করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়ে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি (রসূল) বললেন, আমি 
অপছন্দ করলাম, অথবা আশঙ্কা করলাম যে, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে’ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
৯৪ 5291 01 ৮ ০৬ 
- এমন সপ্তম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত আনাস রো.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দার উপর কত 

ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন ? তিনি বললেন, পাচ ওয়াক্ত নামায । তিনি বললেন, পাচ ওয়াক্তের পূর্বে এবং পরে 

আরো কিছু আছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দার উপর পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । তিনি 

বলেন, অতপর লোকটি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল, সে এই পাঁচ ওয়াক্তের বেশীও করবেনা, কমও করবে না। 
অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।*১২৫ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১৯৯ 5৪ 01৮৮ ০৪ 
- এমন অষ্টম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত মাখদাজী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আনসারী একব্যক্তি আবু মুহাম্মাদকে বিতর নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস 
করলো । তিনি বললেন, বিতর নামায পাচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ওয়াজিব (আবশ্যক) । অতপর লোকটি “উবাদা ইব্‌ন 
সামিত (রা.)-এর কাছে এসে একথা বলল, “উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি 
রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি 
অবজ্ঞা না করে, এই পাচ ওয়াক্ত নামাযের কোন কম করবে না আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো, কৃয়ামাতের দিন 
এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আর যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ত্রুটি করবে, তার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে “আযাব দিবেন অথবা ক্ষমা করে 
দিবেন ।*২৬ 


১২৪. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৫, পৃ. ১৭৩ 
১২৫. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৬, পৃ. ১৭৪ 
১২৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৭, পৃ. ১৭৪-৭৫ 
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তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
202 Al ০1০৮ ০৬ 

- এমন নবম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


০৫১৪ এ ৯৮£ - - ১১১ al ০৮ 


-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, পাচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআহ্‌ থেকে 

আরেক জুমুআর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে ।”২* 

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

০৯৭০] ০০ Sl ১৯৯ 5৫৪ 01 ৮৮ ৪ 
- এমন দশম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায কোন মুসলমানের উপর ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
081 25 গে ASE এ৫ ৯: OB ০ ৮.৮ : fie এ ৮০১ ০০০৮ < 
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-হযরত ইব্‌ন “আব্বাস রো.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুঁআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, 

তখন রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং প্রথমে 

তাদেরকে তুমি এক আল্লাহ্‌ তাঁআলার “ইবাদাত করার আহবান জানাবে । যখন তারা তা মেনে নিবে, তখন 

তাদেরকে সংবাদ দিবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । যখন তারা 

তা আদায় করবে, তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা গরীব, 


মিসকীনদের দিতে হবে । যখন তারা এটাও মেনে নিবে, তখন তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে । তুমি মানুষের উত্তম 
কাজগুলো নেয়া থেকে বিরত থাকবে ।”* 


ইবৃন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছগ্ডলোর ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছগ্ডলোর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 
বিতর নামায ফরয নয়। আমরা যে হাদীছগ্তলো উল্লেখ করেছি, সে বিষয়ে আরো আলোচনার সুযোগ থাকলেও, 
এতটুকু বলাকে যথেষ্ট মনে করছি যে, বিতর নামায ফরয নয়। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কামনা করি যেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে সত্য বুঝার তাওফীক দান করুন। তবে রসূলুল্লাহ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রো.)-কে 
ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে, আর তাদের ওপর আল্লাহ্‌ তা'আলা দিন-রাতে 
পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন এ সংবাদ তাদের কাছে পৌছে দিতে আদেশ করেছিলেন । আর যদি বিতর নামায 
ফরয হতো, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের জন্য নামায বাড়িয়ে দিতেন । কিন্তু হাদীছের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি এবং 
যে ব্যক্তি দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, দু'টি দুর্বল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, সে 
ধারণা করে রসূলুল্লাহ সো.) মুঁআয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-কে এ সংবাদ জানানোর জন্য ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন যে, 


১২৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৮, পৃ. ১৭৬ 
১২৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৯, পৃ. ১৭৬-৭৭ 
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আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নয়। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অশেষ কৃপায় আমরা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছি যে, বিতর নামায ফরয নয় 


প্রমাণিত হাদীছকে প্রমাণহীন হাদীছের উপর প্রাধান্যদান 
তিনি এ একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে, 


-রোযাদার ব্যক্তির জন্য শিঙ্গা লাগানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৯০০ ৩৯৩ AS 4 
-“ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন ।'”*? 
তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4 2 

-‘রাফি* ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সো.) বলেছেন: যে সিঙ্গা লাগিয়ে দেয় এবং যাকে 
সিঙ্গা লাগানো হয় তাদের উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যায় ।”৯৩১ 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিপরীতমুখী হুকুম প্রদানকারী দুটি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে, তিনি বলেন, হাদীছ 
দু'টি অনেক ‘আলিমকে চিন্তায় ফেলেছে যে, এ হাদীছ দু'টি পরস্পর বিরোধী । অথচ হাদীছ দু'টি এমন নয় । কেননা 
রসূলুল্লাহ (সা.) মুহরিম ও রোযাদার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সো.) থেকে এমন কোন সহীহ হাদীছ 
বর্ণীত হয় নি যে, তিনি ইহরাম অবস্থা ছাড়া রোযা রাখা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। তিনি মুসাফির অবস্থা ছাড়া 
কখনো মুহরিম হন নি। আর মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে, চাই সেটা শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে হোক, 
চাই সেটা পানি অথবা দুধ পানের মাধ্যমে হোক, অথবা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে হোক ।১৩২ 

বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারীর বর্ণীত হাদীছকে প্রাধান্যদান 

তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

FH ৬৪ 0৯8৭1 ৮ ৮০০৪ 0 als ও Ale এ he ৪৮০০ 0৪ 0৬৯ ০৪২ 
-সুরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনা । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

4. 2 4 শা ৩ OAM ০৮ ০০ ৮৬৭ 2 

-“জারীর ইবৃন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি ওযু করে মোজার উপর মাসিহ করেছেন এবং বলেছেন, আমি 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি ।'”** 
তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


১২৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৭ 
১৩০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩১, পৃ. ৩০০ 
১৩১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩৫, পৃ. ৩০৬ 
১৩২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৬ 
১৩৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৩৫, পৃ. ১৬৪ 
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-সুরা মা*ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামের শেষ দিকে (রসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশার শেষদিকে) জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ 
ইসলাম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


dl Se cn Hk ৬3১: 8৩৯ ০০ ৬৯৪৯৩ ০৮৭৩৪ 
৬০৬০০ ০৩৪০২ ১০০ ৩০০৩ 


-হযরত আ“মাশ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি হাম্মাম ইব্নুল-হারিছ 
আন্‌-নাখ“ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: আমি জারীর ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রা.)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব 
করলেন, তারপর ওযু করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি দাড়িয়ে নামাযে আদায় করলেন। 
তারপর তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি ।”১৩৪ 


লক্ষনীয় যে, জারীর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শেষ দিকে, সুতরাং অন্যের হাদীছ থেকে তীর হাদীছ গ্রহণ করা 
অধিক যুক্তিযুক্ত । 


তিনি পরবর্তীতে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-এ ব্যক্তির কথার ব্যাপারে অপ্রমাণ্য হাদীছের উল্লেখ, যে ধারণা করে সুরা মা*ইদায় আল্লাহ্‌ তাআলা দু'পা ধৌত 

করার কথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মোজার উপর মাসেহের বৈধতা দিয়েছেন । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-‘হযরত হাম্মাম ইব্‌ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, জারীর ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ পেশাব করলেন, তারপর 
তিনি ওযু করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন । অতপর তাকে বলা হলো, তুমি এরূপ করলে ? তিনি বললেন, 
এরূপ করতে কোন কিছুই আমাকে বাধা প্রদান করে নি, কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমনটি করতে 
দেখেছি ।”১৩৫ 


ইব্রাহীম বলেন, তাদেরকে জারীর কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ বিস্ময়বিহবল করেছিলো । কেননা তিনি সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ 
হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 

হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন 

রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একই বিষয়ে দু'ধরণের বর্ণনা আছে এবং তিনি উভয় হাদীছের উপর “আমাল করেছেন । এমন 
ক্ষেত্রে এটি বলা যায় যে, যে রাভী তাকে (রসূলুল্লাহ) যেভাবে ‘আমাল করতে দেখেছেন, তিনি সেভাবে বর্ণনা 
করেছেন। এমন অনেক হাদীছ ইবন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। 
যেমন তিনি এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-গোসল সম্পন্নকারীর জন্য এটি বৈধ যে, সে গোসলের সময় মুহরিম মহিলা হতে পর্দা করবে, সে সম্পর্কিত বর্ণনার 
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-'আবু নয্র থেকে বর্ণীত যিনি ‘উমার ইব্‌ন ‘উবায়দুল্লাহ্র মাওলা ছিলেন, আবু মুর্রা যিনি উম্মুহানী বিনতে আবী 
তৃলিবের মাওলা ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি উম্মু হানী বিনতে আবী তবলিব থেকে শ্রবণ করেছেন, 
তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয় সংগঠিত হওয়ার বছর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর খিদমাতে গমন করলাম । আমি রসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে গোসল করতে দেখলাম, আর দেখলাম, তার কন্যা ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তার জন্য পর্দা 
করছেন। তিনি বলেন, আমি গিয়ে তার উদ্দেশ্যে আস-সালামু “আলাইকুম বললাম । তিনি বললেন, ইনি কে ? আমি 
বললাম, আবু তবলিবের কন্যা উম্মুহানী । তখন তিনি বললেন: উম্মুহানীর জন্য মারহাবা বা খোশআমদেদ। তিনি যখন 
গোসল শেষ করলেন, একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন । নামায থেকে ফিরে আসলে 
আমি বললাম, আমার ভাই “আলী রো.) বলেছেন, সে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। 
সে হচ্ছে হুবায়রার সন্তান অমুক (তৃবারানীর মতে সে হুবায়রার চাচাত ভাই)। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উম্মুহানী 
তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম ৷ উম্মুহানী বলেন, সময়টি ছিল চাশতের ৷’ 
তিনি এর বিপরীত হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
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জ্ঞানের জগতে পাণ্ডিত্য না থাকার কারণে, আবু মুর্রার হাদীছ যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সে ব্যাপারে 
তাদের (ভুল) ধারণা খণ্ডনে জন্য হাদীছের উল্লেখ। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-উম্মুহানী রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ মক্কার উচ্চস্থানে অবতরণ করলেন । আমি তার কাছে গেলাম ৷ 
তারপর আবু যার (রা.) একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসলেন। তিনি (উম্মু মায়মুনাহ) বলেন, আমি উহাতে আঠাযুক্ত 
কিছু দেখতে পেলাম । উম্মু মায়মুনাহ বলেন, আবূ যার তা ঢেকে ফেললেন । তারপর রসূলুল্লাহ (সা.) আবু যারকে 
লুকিয়ে ফেললেন । তারপর ভাল করে তা ধুয়ে ফেললেন। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) অপরাহে আট রাকাআত নামায 
আদায় করলেন । আর এটি ছিলো চাশতের নামায ৷'*** 
দুটি বিপরীতমুখী হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা 


ইবন হিব্বান (র.) হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিসমূহের অনুসরণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি পদ্ধতি 
ছিলো যে, দু'টি বিপরীতধর্মী হাদীছের মধ্যে রহিত করণের হুকুম আরোপ না করে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা 


১৩৬. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮৮, পৃ. ৪৬০-৬১ 
১৩৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮৯, পৃ. ৪৬২ 


Dhaka University Institutional Repository 


করা । যেমন তিনি এ সংশ্লিষ্ট হাদীছের বর্ণনার জন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যার শিরোনাম নির্ধারণ 
করেছেন এভাবে, 
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-হযরত “আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের মাধ্যমে অন্য একটি পদ্ধতি উল্লেখ, তা হলো একাধিক হাদীছ 
বিশারদগণ ধারণা করেন যে, এই হাদীছটি পূর্বে বর্ণীত হাদীছের বিধান রহিতকারী, যা আমি উল্লেখ করেছি। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সা.) বেহুশ হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি 
চেতনা ফিরে পেলেন তিনি (রসূল) জিজ্ঞেস করলেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি 
(রসূল) বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা.)-কে বলো, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করে নেয়। অতপর 
আমি বললাম, হে রসুলাল্লাহ্‌ (সা.) ! নিশ্চয় আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত দয়াদ্র অন্তরের মানুষ । যখন তিনি আপনার 
স্থানে দাড়াবেন, তখন মানুষদের নিয়ে নামায আদায়ে সক্ষম হবেন না। ‘আসিম বলেন, (তিনি) অত্যন্ত দয়াদ্র 
অন্তরের; নম্র স্বভাবের অধিকারী | তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা.)-কে বলো, সে যেন লোকদেরকে 
নিয়ে নামায আদায় করে। তিনি একই কথা তিনবার বললেন, প্রতিবারই আমি তাকে একই কথা বললাম ৷ ‘আঈশা 
(রা.) বললেন, অতপর আবু বকর (রা.) তাকে মানুষদের নিয়ে নামায আদায় (শুরু) করলেন। অতপর রসূলুল্লাহ 
(সা.) একটু সুস্থ অনুভব করলে, বারীরাহ্‌ ও নৃবাহর কাধে ভর করে নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর 
তাদের দু'জনকে বললেন, আমাকে আবূ বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দাও । আবূ বকর (রা.) যখন তাকে দেখলেন, 
তিনি পিছু হটতে উদ্যত হলেন । রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ইশারায় বললেন, তুমি তোমার স্থানে থাকো। তারা তাকে 
(রসূল) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে (বরাবর) বসালেন । “আইঈশা বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বসে নামায আদায় 
করছিলেন এবং আবূ বকর (রো.) দাড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন । আবু বকর (রা.) প্রিয় নবী (সা.)-এর ইকতিদা 
করে সালাত আদায় করেছিলেন, লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলেন ।*১৮ 
এরপর তিনি তৎসংশ্রিষ্ট বিপরীতমুখী একটি হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন । যে পরিচ্ছেদের 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-এমন হাদীছের উল্লেখ যা আবূ ওয়াইল (রা.)-এর হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধীতাকারী, যা আমরা (ইতিপূর্বে) উল্লেখ 
করেছি। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


১৩৮. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২১১৮, পৃ. ৪৮৫ 
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-হ্যরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) রোগের প্রচণ্ততার কারণে আবু বকর (রা.)-এর 
পেছনে বসে নামায আদায় করেছেন ।*৯ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয় হাদীছের মধ্যে যে বৈপরীত্যের ব্যপারে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য না দিয়ে সমন্বয় 
করেছেন। তিনি বলেছেন, উপরোল্লিখিত নাঈম ইব্‌ন আবী হিন্দ যিনি দ্বিতীয় হাদীছটির বর্ণনাকারী, তিনি প্রথম 
হাদীছের বর্ণনাকারী “আসিম ইব্‌ন আবীন্-নুজুদের হাদীছের বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন । 'আসিম ইব্‌ন আবীন্‌-নুজুদ 
তার বর্ণনায় হযরত আবূ বকর (রা.)-কে মুক্তাদী বলেছেন । অর্থাৎ তিনি বলেছেন, উক্ত নামাযে রসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম 
ছিলেন। অপরদিকে না'ঈম ইব্‌ন আবী হিন্দ হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমাম বানিয়েছেন । অর্থাৎ তার ভাষ্যমতে 
এখানে রসূলুল্লাহ সো.) ছিলেন উক্ত নামাযে মুক্তাদী । তবে উভয় রাভী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীছের হাফিয ছিলেন । 
আর তাই উভয় হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের একজনের বর্ণনাকে অপরজনের বর্ণনার উপর 
প্রাধান্য দিয়ে একটিকে রহিত করণ কিভাবে সম্ভব ? আর তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি চান ও তাওফীক দান করেন, 
তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এই সকল হাদীছই সহীহ বা বিশুদ্ধ। সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার 
বৈপরীত্য নেই । রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অসুস্থতাজনীত কারণে মাসজিদে গিয়ে এক ওয়াক্ত নয় বরং দু'ওয়াক্ত নামায (ঈশার 
নামায) দু'ভাবে জামা“আতে আদায় করেছেন। এক ওয়াক্তে আবূ বকর (রা.) ইমাম ছিলেন, তিনি মুক্তাদী ছিলেন, 
অপর ওয়াক্তে তিনি ইমাম ছিলেন, আর আবূ বকর (রা.) মুক্তাদী ছিলেন । সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় 
যে, তিনি অসুস্থাবস্তায় দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন, এক ওয়াক্ত নয়। যেমন “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ যে 
হাদীছটি হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) নামায আদায়ের জন্য 
“আব্বাস (রা.) ও “আলী (রা.)-এর কাধে ভর করে মসজিদে গিয়েছিলেন । অপর হাদীছ যা মাসরক তিনি হযরত 
“আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বারীরাহ্‌ ও নুবাহর কাধে ভর করে 
নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি দু'ওয়াক্ত নামায দু'ভাবে 
আদায় করেছেন । সুতরাং উভয়ের হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। 


তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
00115 59১19 ssl als 
- ছোয়াচে রোগ, আশুভ সংবাদের ভিত্তির পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
«dE এও 5585 9৩ ৪৩৬০ ৭৮. 205 580৯ 
-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ছোয়াচে রোগ এবং অশুভ সংবাদের কোন 
ভিত্তি নেই, আর আমাকে ভাল কথায় অবাক করে দেয় 1১০ 


অতপর তিনি পূর্বের হাদীছের বিপরীত ও হাদীছটিকে রহিতকারী দ্বিতীয় একটি হাদীছ উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে 
সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন । আর এজন্য তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
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-এমন সন্দেহপূর্ণ হাদীছের বর্ণনা যার কোন কার্যকারিতা নেই, আর তা এ কথার বিপরীত “ '-এর বিপরীত 
অথবা তার রহিতকারী । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


১৩৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২১১৯, পৃ. ৪৮৭ 
১৪০. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং-৬১১৪, পৃ. ৪৮১ 
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৩৫ 
-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “ছোয়াচে রোগের কোন ভিত্তি নেই’ তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ সা.) মনে করেন, কোন রোগ রোগীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সুস্থ মানুষের দিকে ধাবিত হয় 
দা” 
উভয় হাদীছ পর্যালোচনার পর, ইব্‌ন হিব্বান রে.) বলেন, উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, আর না একটির 
কারণে অন্যটি রহিত হবে। কেননা “ছোয়াচে রোগের কোন ভিত্তি নেই’ এটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 
“কোন রোগ রোগীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সুস্থ মানুষের দিকে ধাবিত হয়।” এই হাদীছ দ্বারা তিনি ছোয়াচে 
রোগ বুঝিয়েছেন, যা প্রচলিত আছে এবং এই ছোয়াচে রোগ তার ভায়ের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, সে ব্যাপারে 
বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এমনটি বলেছেন । যদিও ছোয়াচে রোগে ক্ষতির কারণ নাও থাকতে পারে । 
“আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় 


কখনো কখনো তিনি “আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন । তিনি এ সম্পর্কে 
একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


১৫2০ ০৮০৪ ১৩ ৫০৭০৮ 19১৪ ১৭ জী 25৩ ও৪ লে সখ চা 0৪ 0৭] 5৪ 


-এ সমস্ত শহীদগণ যারা যুদ্ধে গিয়ে ইন্তিকাল করেছেন, তাদের রক্ত ধৌত না করা এবং তার উপর জানাযার নামায 
আদায় না করার আবশ্যকতার বর্ণনা । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
০৯০] 0৯ ৬০৪ OS 2০৩ 4৪০ | এ এ॥ 0৬49 Ol Le এ ৮০ এ সু ০৪ ৯৯ ৫ 
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-‘হ্যরত জাবির ইব্ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের মধ্য থেকে দু'জনকে 
এক কাপড়ে একত্রিত করতেন এবং বলতেন, কে কুর'আন মাজীদ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত ? যখন তাদের কোন 
একজনের দিকে ইশারা করা হতো, তখন তাকে কবরে আগে শায়িত করে দিতেন এবং বলতেন আমি এদের জন্য 
সাক্ষী হয়ে রইলাম । আর শহীদদের স্বীয় রক্ত মাখা শরীরে তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করে ও গোসলে 
ছাড়াই দাফন করার নির্দেশ দিতেন। 


তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
১4১5২ Al al ১৮ 0৪ এ ০৯৯ ১৩] ০৪ ২০০০৭] ০৭৭ এ 


-হযরত জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.)-এর যে হাদীছটি (পূর্বে) উল্লেখ করেছিলাম, সে হাদীছের প্রকাশ্যে 
বিপরীতমুখী হাদীছের উল্লেখ । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
all গো! ০ ৪ call ০০৮ 449 BRE ৮ ০৬ 09 - 
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১৪১. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং-৬১১৫, পৃ. ৪৮২ 
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-‘হযরত “উকৃবাহ ইব্ন “আমির (রা.) থেকে বর্ণীত, একদিন রসূলুল্লাহ (সা.) বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে 
শাহাদাত্বরণকারী সাহাবীদের জানাযার নামায আদায় করলেন। অতপর মিম্বারের কাছে গিয়ে বললেন, আমি 
তোমাদের জন্য অপেক্ষমান অগ্রযাত্রী। আমি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্র শপথ ! আমি এখন আমার 
হাউজের দিকে তাকিয়ে আছি। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের যাবতীয় ধনভাপ্তারের কুঞ্জি দান করা হয়েছে অথবা যমীনের 
কুঞ্জি দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তোমার প্রতি এ আশঙ্কা প্রকাশ করি না যে, তোমরা আমার পরে 
মুশরিক হয়ে যাবে বরং আমি তোমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করি যে, তোমরা ধনরাশীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়বে ।”১৪২ 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
Ale ০৪ ৬০ ০৪৯ 04 0৬৩ এ এ ও Ale dl এ ad sl ০৪9 এ 
রসূলুল্লাহ সো.) যে সময় কর্মটি করেছেন, তা “উকৃবা ইব্‌ন “আমিরের হাদীছে উল্লেখ করা হয় নি, সে সময়ের 
উল্লেখ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-উকৃবাহ্‌ ইবৃন ‘আমির (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত্বরণকারীদের নামায (জানাযা) 
আদায় করলেন । অতপর তিনি ফিরে এসে মিম্বারের উপর বসলেন । তারপর আল্লাহ্‌ তাআলার গুণ-কীর্তণ করলেন। 
অতপর তিনি বললেন, হে মানবসকল ! আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান অগ্রযাত্রী। আমি তোমাদের অবস্থা 
পর্যবেক্ষণকারী । আল্লাহ্র শপথ ! আমি তোমার প্রতি এ আশঙ্কা প্রকাশ করি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক 
হয়ে যাবে। কিন্ত আমাকে এমন রজনী যার যমীনের যাবতীয় ধনভাগ্ডারের কুঞ্জি দান করা হয়েছে এবং আসমান দান 
করা হয়েছে । আমি তোমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করি যে, তোমরা ধনরাশীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে । অতপর 
তিনি (গৃহে) প্রবেশ করলেন, তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আর তা থেকে বের হন নি।”** 


উপরোল্লিখিত হাদীছগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সাহাবীদের উপর 
জানাযার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সা.) জানাযার নামায আদায় করেন নি বরং 
নিষেধ করেছেন, অপর বর্ণনায় জানাযার নামায আদায় করেছেন৷ ফলে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিপরীত হুকুম প্রদানকারী 
উভয় হাদীছের মাঝে “আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করেছেন। অতপর তিনি ভিন্ন হুকুম প্রদানকারী হাদীছগুলো 
পর্যালোচনা পূর্বক সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এ শহীদদের নির্দিষ্ট করেছেন যারা 
যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শীহাদাতবরণ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র এ সমস্ত শহীদদের জানাযার নামায ছেড়ে দিতে 
বলেছেন। তিনি এর মাধ্যমে অন্যসকল মৃত্যু থেকে এ মৃত্যুকে আলাদা করেছেন । কারণ অন্য সকল মৃত্যুকে গোসল 
দিতে হয় এবং জানাযা পড়াতে হয়। আর যারা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদত্বরণ করে, তাদেরকে রক্ত সহ (গোসল 
ব্যতীত) এবং জানাযার নামায ছাড়াই দাফন করতে হয়। সুতরাং হযরত “উকৃবাহ্‌ ইব্‌ন “আমির (রা.)-এর বর্ণীত 
হাদীছ “একদিন রসূলুল্লাহ (সা.) বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত্বরণকারী সাহাবীদের জানাযার নামায আদায় 
করলেন’ এ হাদীছটি হযরত জাবির (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয়, যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। 
আর রসূলুল্লাহ (সা.) যখন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন এবং উহুদে যুদ্ধে শাহাদত্বরণকারী সাহাবীদের জন্য 


১৪২. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং-৩১৯৮, পৃ. ৪৭২ 
১৪৩. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং₹-৩১৯৯, পৃ. ৪৭৪ 
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দু'আ করলেন, যেমনভাবে তিনি মৃত্যুবরণকারী অন্যান্যদের জন্য নামাযের মধ্যে দু'আ করতেন । ‘আরবরা দু“'আকে 
সালাত বা নামায নামকরণ করে থাকেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত্বরণকারীদের দেখার 
জন্য বের হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের জন্য দোয়া করা । আর তাই সুন্নাত হলো, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী 
সাহাবীদের (কবর) পরিদর্শন ও তাদের জন্য তেমনিভাবে দু'আ করা, যেমনভাবে তারা নামাযের মধ্যে মৃত্যুব্যক্তির 
জন্য দুআ করে থাকে। 


অনুরূপভাবে, যায়দ ইব্‌ন আনীসাহ্‌ (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ বলা হয়েছে, “ অতপর তিনি (গৃহে) প্রবেশ করলেন, 
তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে বের হন নি” এই হাদীছের মধ্যেও “সালাত” শব্দ দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য এবং 
যিয়ারাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা দুনিয়া হতে বিদায়ের সন্নিকটে রয়েছেন তাদের দেখতে যাওয়া । 


আর “উকৃবাহ্‌ ইব্‌ন “আমির (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছে যে ‘সালাত’ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা যদি মৃত্যুব্যক্তির 
উপর যে নামায (জানাযা) আদায় করা হয় সেই নামায উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কবরের উপর সালাত আদায় আবশ্যক 
হতো। তাই তা সাত বছর পর হোক । কেননা উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিলো তৃতীয় হিজরীতে আর রসূলুল্লাহ সো.) 
তাদের জন্য দু'আ করতে বের হয়েছিলেন এবং দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার সাত বছর 
পর। সুতরাং যারা এই হাদীছের দ্বারা এই বিষয়ের উপর দলীল উপস্থাপন করে যে, মৃত্যু ব্যক্তির কবরের উপর সাত 
বছর পর নামায আদায় জায়ি নেই, তাহলে এ কথাতো সঠিক যে এ ‘সালাত’ দ্বারা দু'আই উদ্দেশ্য ছিলো । আর 
দু'আ করা ও নামায আদায় করা এক বিষয় নয় । আর তাই যারা ধারণা করে যে, হাদীছের রাভীরা এমন হাদীছ বর্ণনা 
করেন, যে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই, এমন কথা বলেন যা তারা বুঝেন না এবং হাদীছ সমূহের মধ্য থেকে এমন 
হাদীছ বর্ণনা করেন যা বিপরীতমুখী । তাহলে এটিতো তাদের কথার বিপরীত । সুতরাং বিষয়টি এমন নয়। 


তৃতীয় কোন হাদীছের মাধ্যমে সমাধান 


দু'টি হাদীছের মধ্যে বিপরীত বর্ণনা পাওয়া গেলে বা বৈপরীত্য পাওয়া গেলে এবং উভয় রাভী বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয 
হলে, এমন ক্ষেত্রে উভয়ের বর্ণনার মধ্যে একটির উপর রহিতের হুকুম আরোপ করা যাবে না বরং অন্য (তৃতীয়) 
একটি হাদীছের অনুসন্ধান করতে হবে, যা উল্লিখিত দু'টি হাদীছের মধ্যে একটির অনুকূলে হয়। যে হাদীছটির 
অনুকূলে অন্য হাদীছ পাওয়া যাবে সেটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে পরিত্যাগ করতে হবে । এটি ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর 
একটি পদ্ধতি। যেমন অসুস্থাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাযের পদ্ধতি নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা 
করেছেন, 
ha 1115558 2১ও Ca galall alu ও বড এএ। ৮৮ এমি] ০৭১ এ ক এ ০ ৯২৩ ০৯৯ 5৪ 
Ld mall 

-এঁ হাদীছের বর্ণনা যে ব্যাপারে কতিপয় ইমাম ধারণা করেন যে, এই হাদীছটিতে রসূলুল্লাহ (সা.) যে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, ইমাম যদি বসে নামায আদায় করে, তবে মুক্তাদী বা মুসল্লীও বসে নামায আদায় করবে । এ বিধান 
রহিত হয়ে গেছে। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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হযরত “উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমি হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর কাছে 
গেলাম। অতপর বললাম, আপনি কী আমার কাছে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর অসুস্থাবস্থায় (নামায আদায় সম্পর্কে) 
সম্পর্কে বলবেন না ? তিনি (‘আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর (শরীর) ভারী হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? আমি বললাম, না ! হে রসূলুল্লাহ (সা.) তারা আপনার জন্য অপেক্ষা 
করছে। তিনি বললেন,আমার জন্য পাত্রে পানি নিয়ে এসো । অতপর আমরা নিয়ে আসলাম । তারপর তিনি ওযু করে 
নামাযে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলেন কিন্তু বেহুশ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর আবার চেতনা ফিরে পেলেন। অতপর 
তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। অতপর চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি (রসূল) বললেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? 
আমরা বললাম, না হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! তারা আপনার জন্য মাসজিদে অপেক্ষা করছে। তারা “ঈশার নামায 
আদায়ের জন্য আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি (আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ সো.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে 
ডেকে পাঠালেন, যাতে তিনি মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করতে পারেন । বাহক তার কাছে এসে বললো, রসূলুল্লাহ 
(সা.) আপনাকে মানুষদের নিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বকর (রা.) বললেন, আবু বকর (রা.) 
অত্যন্ত দয়াদ্র অন্তরের মানুষ । হে “উমার (রা.) তুমি নামায পড়াও। তিনি (উমার) বললেন, এ কাজের জন্য 
আপনিই অধিক যোগ্য । রাভী বলেন, সে দিন আবু বকর (রা.) মানুষদের নিয়ে নামায শুরু করলেন। অতপর 
রসূলুল্লাহ (সা.) একটু সুস্থ মনে করলেন । তিনি (রসূল) দু'ব্যক্তির (বারীরাহ্‌ ও নূবাহর) কীধে ভর করে যুহরের নামায 
আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন । আবু বকর (রা.) মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন । রাভী 
বলেন, আবূ বকর (রা.) যখন তাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তিনি পিছু হটতে উদ্যত হলেন । রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
তাকে ইশারায় বললেন: তুমি তোমার স্থানে থাকো । তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, তোমরা আমাকে আবূ বকর 
(রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দাও । তার তাকে আবু বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন । তারা তাকে (রসূল) আবূ বকর 
(রা.)-এর কাছে (বরাবর) বসালেন ৷ আবু বকর (রা.) প্রিয় নবী (সা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করেছিলেন, 
লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলেন, এ অবস্থায় যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বসে নামায 
আদায় করেছিলেন এবং আবূ বকর (ো.) দাড়িয়ে আদায় করেছিলেন । “উবায়দুল্লাহ্‌ বলেন, আমি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
“আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসুস্থতার (নামায আদায়ের) ব্যাপারে হযরত 
“আঈশা (রা.) যে হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সেটি আপনার কাছে উপস্থাপন করবো না ? তিনি বললেন: 
উপস্থাপন করো । তারপর আমি হাদীছটি তার কাছে উপস্থাপন করলাম, যার কিছু বিষয় তিনি অস্বীকার করলেন ।”১৯৪ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
AB dA USS Adi ৪২। ১৯৯৭] ০০০০৪ ৬৬৯ SS 
-যে হাদীছটির সাথে পূর্বে বর্ণীত হাদীছের প্রকাশ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, তার বর্ণনা । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
Chall ৪৪ ৩ ৮ এ ৮ dd 


১৪৪. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং-২১১৬, পৃ. ৪৮০-৮১ 
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-‘হযরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত: নিশ্চয় আবূ বকর (রা.) মানুষ ও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই কাতারে 
নামায আদায় করেছেন ।”৫ 

কুদামার কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত হুকুম আরোপকারী হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা তিনি মুসা ইব্‌ন আবী “আঈশা 
থেকে শ্রবণ করেছেন । শু“বাহ্‌ তার বর্ণীত হাদীছে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে উক্ত নামাযে মুক্তাদী ছিলেন বলে উল্লেখ 
করেছেন, যে নামায তিনি বসে আদায় করেছেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা দাড়িয়ে আদায় করেছে। অপরদিকে 
যায়িদাহ থেকে বর্ণীত হাদীছে, রসূলুল্লাহ (সা.)-কে উক্ত নামাযে ইমাম ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নামায 
তিনি বসে ইমামাতি করেছেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা দাড়িয়ে নামায আদায় করেছে। অথচ তারা উভয়ই রাভীই 
বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয ছিলেন। তাহলে যে দু'টি বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ্য বৈপরীত্য রয়েছে তাদের একটির উপর 
কিভাবে রহিতের হুকুম আরোপ করা যায় ? সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে একটিকে মুকৃদ্দাম বা পূর্ববর্তী হওয়ার 
কারণে রহিত করা জায়িয হবে ? অথচ মু'আখুখর বা পরবর্তী হাদীছের সমর্থনে কোন সহীহ হাদীছ পাওয়ার যাই নি, 
তারপরও শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধের জেরে এই হুকুম আরোপ! যেমন এই ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হলো, ইব্‌ন “আব্বাস 
(রা.) কর্তৃক বর্ণীত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ্‌ সংক্রান্ত বিধান । যেমন 
তিনি মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কিত মাস'আলার ব্যাপারে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


229৭ এজ ala ও ক dl ০৮ cba) 059 GH এ৪৬। ৩২ 

-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যে সময়ে মায়মুনাহ্‌ (রো.)-কে বিবাহ করেছিলেন, তার বর্ণণা। 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
AL AI Dan EF 
-‘হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) “উমরাতুল-কাযাতে ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাহ্‌ (রা.)- 
কে বিবাহ করেছিলেন ।*১৮৬ 
তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
FLL) ১৭৮ ০০ dl ail ৬ এও 05 Lana ala ও Ale এ he ০৮৮০৭ 2৩০ ০৪ bl এ 


-উমরাতুল-কাযা থেকে ফিরার পর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) হযরত মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, সে 
সম্পর্কিত বর্ণনা । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


A : 3 
-“হযরত মায়মূনাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেছেন, 
যে অবস্থায় তারা উভয়ই মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং হালাল (মুহরিম থেকে) ছিলেন ।*১* 
তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
4৯৬1 ৯১৯ CUS 01৬৯ oh Coral) ১৯২৭| 5৪৭ 


-এমন সুস্পষ্ট হাদীছের বর্ণনা যা মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করা এবং অন্যকে বিবাহ দেয়ার বৈধতাকে নিষেধ করে। 


১৪৫. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং-২১১৬, পৃ. ৪৮০-৮১ 
১৪৬. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৩, পৃ. ৪৪১ 
১৪৭. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪১৩৮, পৃ. 888 
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তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ‘উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

09539 ০4০3৪ V9 A 058 37৮3 ৪ এ 2৮ এএ। 0৬৭০ OB ০৬ ০৩০ ০৪০০৬ 
-উছমান ইব্‌ন “আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন: মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, 
বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দিবে না।”১” 


উপরোক্ত দু'টি হাদীছের ব্যাপারে ইবৃন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ দু'টির মধ্যে একটিতে মায়মুনাহ্‌ (রা.)-এর সাথে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহর কথা উল্লেখ আছে, অপর হাদীছে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধের উল্লেখ আছে, যা 
পরস্পর বিরোধী । আমাদের “উলামা-ই কিরাম বলেছেন, ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ, যেখানে রসূলুল্লাহ 
(সা.) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে, তা ধারণা প্রসূত। হযরত 
সাঈদ ইব্নুল-মুসায়্যিব (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ সংবলিত ইয়াধীদ 
ইব্‌ন আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটি “উছমান ইব্‌ন “আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল | সুতরাং 
ইয়াধীদ ইব্‌ন আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটিকে “উছমান ইবৃন “আফ্ফান (রা.)-এর হাদীছ আরো শক্তিশালী করেছে। 
তাই এটিই গ্রহণ করার দিক থেকে অধিকতর দাবী রাখে । ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট যে জ্ঞান আছে, 
সে অনুযায়ী বলবো, হাদীছটি যদি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহীহ হাদীছ হয়, তাহলে সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে এটির বৈধতা, 
অবৈধতা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে “আমাল পরিত্যাগ করা জায়িয হবে না। তাছাড়া ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) অধিক 
সংরক্ষণকারী, জ্ঞানী । তিনি ইয়াধীদ ইব্‌ন “আছম্মের মত দু'শত জন থেকে অধিক উচ্চ স্তরের ফকীহ । সুতরাং ইব্‌ন 
“আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের অর্থ হলো, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সো.) মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করেছেন মুহরিম 
অবস্থায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি হেরেমের মধ্যে ছিলেন। এটি নয় যে, তিনি মুহরিম ছিলেন। যেমন কোন 
ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবেশ করলে বলা হয় যে, অন্ধাকারাচ্ছনন হয়েছে । কেউ নজদে প্রবেশ করলে বলা হয় নজদী হয়েছে। 
তিহামায় প্রবেশ করলে তিহামী হয়েছে । হরমে প্রবেশ করলে মুহরিম হয়েছে, যদিও সে মুহরিম না হয়। আর এ 
ঘটনাটি ছিল এমন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) “উমরাতুল-কাযা আদায়ের জন্য মক্কায় বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি 
মায়মুনাহ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আবু রাফি ও মদীনার এক আনসারীকে মক্কায় পাঠালেন । অতপর রসূলুল্লাহ 
(সা.) বের হয়ে ইহরাম বাধলেন। তারপর যখন মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ এবং সা'ঈ করে “উমরা থেকে হালাল 
হলেন, তখন মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করলেন। সে সময় তিনি মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। অতপর 
মন্কাবাসী যখন তার বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌছে 
মায়মুনাহ্‌ (রা.)-এর সাথে বাসর করলেন । এ অবস্থায় যে, তখন তার দু'জনই হালাল । অতপর ইব্ন “আব্বাস (রা.) 
বর্ণনা করেন, তাদের বিবাহের মূল “আক্দ মক্কাতে হেরেমের বাহিরেই হয়েছিল৷ 


মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ধমক থাকা সত্বেও এ বিষয়ের বর্ণনা সহীহ 
হওয়ার ব্যাপারে যারা বিরোধিতা করে এবং ধারণা করে যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ পরস্পর বিরোধী, সে 
অমঙগলজনক রায় এবং বিপরীত যুক্তির দিকে ফিরে ।১১৯ 


সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থতাবস্থায় নামাযের ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীছ আসলে, তার “ইল্লাত দেখতে 
হবে। এমন ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, সেই হাদীছকে প্রাধান্য দেয়া, যে হাদীছের মধ্যে ব্ণীত আছে ইমাম বসে আদায় 
করেছেন এবং মুকতাদীও বসে আদায় করেছেন। আরেকটি পদ্ধতি হলো, দু'টি বিপরীতমুখী হাদীছ বর্ণীত হলে যে 
হাদীছের সমর্থনে অপর হাদীছ থাকবে, সেটি গ্রহণীয় হবে। আর যে হাদীছটি একক যার সমর্থনে অন্যকোন হাদীছ 
নেই, সেটি প্রাধান্য না পেয়ে পরিত্যাজ্য হবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মায়মুনাহ্‌ (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত 
হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছটির সমর্থক কোন হাদীছ না থাকায় তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর যখন এই 
নীতি গ্রহণ করা হবে, তখন আমাদের মধ্যে এ অবস্থার উড়ব হবে না যে, একটি হাদীছ রহিত আর অপরটি 


১৪৮. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৯, পৃ. 88৫ 
১৪৯. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৭ 
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রহিতকারী ৷ তাছাড়া একই বিষয়ের একটি হাদীছের মতনের সাথে অপর হাদীছের মতনের সাথে মিলালে দেখা যাবে 
যে, উভয় হাদীছের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য নেই । 

আমাদের মতে, এই সব হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য এবং রহিত হওয়া বা রহিত করার কোন সুযোগ নেই 
বরং এগুলোর মধ্যে কোনটি “মুখাসার কোনটি “মুতাকাস্সা আবার কোনটি মুফাস্সার, কোনটি আবার মুজমাল। 
সুতরাং যখন একটিকে অপরটির সাথে মিলানো হবে বা সঠিক স্থানে প্রয়োগ করা হবে, তখন কোন প্রকার বৈপরীত্য 
পাওয়া যাবে না। 

উভয়ের পদ্ধতির সারসংক্ষেপ: 


বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ হাদীছসমূহের মাঝে উভয় ইমামের সমন্বয়ের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়াবলী আলোচনা পর আমরা 
নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পেয়ে থাকি। 


>. 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর 
এমন কর্ম সম্পাদনের জন্য তীরা বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। যেমন তারা ‘আমের’ উপর ‘খাস’ কে 
দলীলের উপর ‘আমালের প্রাধান্য, নীরবতাকে কথাবলার উপর প্রাধান্যদান, ‘আরবী ব্যাকরণের প্রতি প্রত্যাবর্তন 
সহ অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন । 


ইব্ন খুযায়মাহ (র.) তার পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রতা দেখিয়েছেন । যেমন তিনি বিরোধপূর্ণ হাদীছের 
মাঝে “নীরবতাকে কথাবলার উপর প্রাধান্যদান’ গুরুত্ব দিয়েছেন । তবে এ পদ্ধতির অনুসরণ ইব্‌ন হিব্বান (র.)- 
এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। 


তারা পরিচ্ছেদের যথাযথ শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছেন এবং টীকাটিপ্পনীতে তাদের 
নিজস্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন । 


তারা উভয়ই হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচ্ছেদের শিরোনামে বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, হাদীছটি 
মুজমাল অথবা হাদীছটি “আম । অতপর তারা আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে তিনি 
“আমের বিপরীত খাস হাদীছ উল্লেখ করেছেন, আবার মুজমালের বিপরীত মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ করেছেন । 
আবার কখনো কখনো তিনি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উল্লিখিত হাদীছকে আরো শক্তিশালী করতে আরো 
একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করে, সেই পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 
তারা উভয়ই হাদীছের অর্থকে আরো বোধগোম্য করার জন্য “আরবী ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ 
ক্ষেত্রে তারা উভয়ই শব্দের ব্যাখ্যা, কিংবা দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করতে “আরবী ব্যাকরণের নিয়মনীতির 
আলোচনা নিয়ে এসেছেন । 
তারা উভয়ই হাদীছের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে খাস, “আম, মুজমাল ও মুফাস্সারের বর্ণনা দিয়েছেন । পাশাপাশি 
বিরোধীপক্ষের দলীল উল্লেখ করার পর সেগুলোর পর্যালোচনা করে, টীকাটিগ্লনীতে নিজস্ব মতামত উল্লেখ 
করেছেন। 
হাদীছের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.) স্বাতন্ত্রতা বজিয়ে রেখেছেন । তিনি দু'টি হাদীছের মধ্যে 
একটিকে খাস করতে 'ইজমার শরণাপন্ন হয়েছেন । 
কখনো তীরা উভয়ই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে “মুহাদ্দিছদের বিভিন্ন পদ্ধতির’ উল্লেখ করে, তারপর হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন। তারপর উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে নিয়মের মাধ্যমে সমন্বয়ের 
চেষ্টা করেছেন। যেমন ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) একটি নিয়ম উদ্ধৃতি করেছেন এভাবে, “চুপ থাকাকে কথা বলার 
উপর দলীল পেশ করা জায়িয নেই’ এবং ইব্‌ন হিব্বান (র.) একটি নিয়ম উদ্ধৃতি করেছেন যে, “নেতিবাচক 
হাদীছের উপর ইতিবাচক অগ্রগন্য হবে’ । 
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ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর একটি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি যখন এ জাতিয় কোন পদ্ধতি অথবা কোন 
পরিভাষা উল্লেখ করেছেন, তখন তার পরিচিতি ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। 

তারা উভয়ই দু'টি দলীল অথবা দু'টি হাদীছের সমন্বয় করে উহার উপর যথাসম্ভব “আমাল করেছেন। এ দ্বারা 
তাদের উদ্দেশ্য ছিলো রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সুন্নাহসমূহের মধ্যে কোন সুন্নাহ্‌ বা হাদীছসমূহের মধ্যে কোন 
হাদীছই যেন পরিত্যাগ করা না হয়। তবে হাদীছটি যদি সর্বদিক বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে কেবল 
তীরা হাদীছের ‘আমাল পরিত্যাগ করেছেন। তবে তাদের উভয়ের মনোভাব ছিলো যে, প্রত্যেক রাভীই যা 
দেখেছেন, তারা তাই বর্ণনা করেছেন। 

তারা উভয়ই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে বিরোধপূর্ণ হাদীছ থাকলে, সেটি দূর করার জন্য অন্য হাদীছসমূহ 
উল্লেখ করেছেন, যাতে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী হয়। আর তীরা এই বৈপরীত্যকে বিভিন্ন অবস্থার 
উপর প্রয়োগ করতেন এবং ভালোভাবে তথ্যানুসন্ধানের পরেই তারা একটি হাদীছ গ্রহণ করতেন । 

তারা উভয়ই বর্ণনার মধ্যে ও বর্ণনাকারীর মধ্যে শাব্দিক ভিন্নতা বর্ণনা করে হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করেছেন। 

তীরা উভয়ই কোন হাদীছকে রহিত না করে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। 

কখনো তারা হাদীছসমূহের মধ্যে সংঘঠিত মতপার্থক্যকে পরিত্যাগ করেছেন। আর এটি তখন করেছেন, যখন 
কোন বৈধ বিষয়ে আলোচিত হাদীছের সমর্থনে অন্য একটি সহীহ হাদীছ পেয়েছেন। এমন ক্ষেত্রে একটিকে 
রহিত করেছেন এবং অপরটিকে গ্রহণ করেছেন। 

যখন একই বিষয়ে দু'টি হাদীছের উভয় রাভী বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয হওয়ার পরও প্রকাশ্যে বিরোধপূর্ণ হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন, তখন ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। না হলে তৃতীয় অপর হাদীছ 
অনুসন্ধান করেছেন যা এ দু'য়ের একটিকে সমর্থন করে, এমন হাদীছ পাওয়া গেলে ও শর্তের সাথে মিলে গেলে 
তিনি একটিকে রহিত করেছেন এবং অপরটিকে রহিকারী হিসেবে চিহিত করেছেন ।৯০ 
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তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
ফিক্হী মাস’আলা বর্ণনায় উভয়ের পদ্ধতি 


ফিক্হী মাস'আলা বর্ণনায় সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্র পদ্ধতি 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তীর 44২ ০৪1 22৭ গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীছ থেকে ফিকহী মাস'আলার সমাধানের 
বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন ৷ আর তাই 4২ ৫৯1 ০৮৯০ ফিকহীর দিক থেকে অনেক উচ্চমানের একটি 
গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তীর গ্রন্থের ফিকহী পর্যালোচনার মূল ভিত্তি ছিলো বা কুর'আন ও হাদীছ। 
তিনি নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছাড়া ফিকহী মাস“আলাগুলোর ব্যাখ্যা খুব কম জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে 
তিনি হাদীছ সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ফিকহী সমাধান দিতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের উক্তি, সাহাবীদের উক্তি সমূহ উল্লেখ 
করেছেন। এমনকি তিনি তার বিরোধীদের আপত্তি খন্ডন ও বিদ“আতপন্থীদের মতামতের প্রতিবাদ করেছেন । নিম্নে 
সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো। 


পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ 


তিনি তার গ্রন্থের নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন । তিনি কখনো কখনো 
দীর্ঘ করেছেন, আবার কখনো কখনো মধ্যমাকৃতির করেছেন, আবার কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করেছেন। তবে 
তিনি এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যাতে “তারজামাতুল-বাব” দেখলে পরিচ্ছেদের হাদীছ সমূহের 
সারসংক্ষেপ ও অভিব্যক্তি বুঝা যায়, ফিকহী দৃষ্টিকোন থেকে মাস'আলার সমাধানও উপলব্ধি করা যায় এবং 
মাস'আলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইমামদের মতামতও জানা যায়। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করছি। 


পরিচ্ছেদের শিরোনাম ছ্বীর্ঘকরণ 


তিনি কখনো কখনো পরিচ্ছেদের শিরোনামকে দ্বীর্ঘ করেছেন । যেমন অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদের 
শিরোনাম ছ্ীর্ঘ করেছেন, অথচ সেখানে মাত্র দু'টি ছোট ছোট হাদীছ নিয়ে এসেছেন। উদাহরণ সরূপ, 
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-“সংক্ষিপ্ত শব্দের জন্য ব্যাখ্যাদানকারী হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ, যা আমি (ইতিপূর্বে) উল্লেখ করেছি। এটি 
রসুলুল্লাহ (সা.) যে, শর অর্থাৎ প্রত্যেক দিন দ্বারা রাত ও দিন উভয়টি বুঝিয়েছেন তা প্রমাণ করে । সাথে 


সাথে প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামাযের রাকাআত সংখ্যার বিবরণ দেয়। আমি “ ” গ্রন্থ 
থেকে জেনেছি যে, “আরবরা শব্দের দ্বারা (সেই দিন সহ) রাতকে বুঝাতো, আর হু দ্বারা তারা (রাত সহ) 
দিনকে বুঝাতো ৷ যেমন সূরা আল-“ইমরানে আছে, 2 2 -তোমার জন্য নিদর্শন 


হলো, তুমি তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কারও সাথে কথা বলবে না। [আল-কুর'আন, ৩:৪১] এখানে তিন 
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দিনের কথা বলা হয়েছে। যদিও দিনের সাথে রাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনিভাবে সূরা মারইয়ামে আছে, রা 
ভঁ এ -তোমার নিদর্শন হলো, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। 
[আল-কুর'আন, ১৯:১০] এখানে রাতের সাথে দিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপরদিকে সুরা আল-আ“রাফে আছে, 

3 ৪ - আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাতের । আবার বলা হয়েছে, AL - সে 


গুলোকে আরো দশ দ্বারা পূর্ণ করেছি। [আল-কুর'আন, ৭:১৪২] এখানেও রাতের কথা বলে দিনকে বুঝানো হয়েছে। 
আর “আরবরা যখন এককভাবে 3 শব্দটি ব্যবহার করতো, তখন তারা দশ দিন বুঝাতো এবং যখন তারা 
এককভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করতো, তখন তারা দশ রাতকে বুঝাতো। সুতরাং “আরবদের ব্যবহার রীতি 
অনুসারে আয়াতের অর্থ যদিও রাত হওয়াই স্পষ্ট কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো দিন সহ রাত ৷ 


তিনি এ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
ARI ৫৪৫ ৯১. ₹ ₹& CESS 
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-উম্মে হাবীবাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, যিনি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন: যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে বারো রাকা“আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি বাড়ী তৈরী করবেন । যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাআত, যুহরের (ফরযের) পর 
দু'রাকা'আত, ‘আসরের (ফরযের) পূর্বে দু'রাকাঁআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দু'রাকাঁআত এবং ফজরের 
(ফরযের) পূর্বে দু'রাকা'আত ।'*৫২ 
উপরোক্ত হাদীছের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, এক দিনের কথা বলে রাত-দিনের সকল নামাযকে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-মিধ্যবর্তী নামাযের আলোচনার পরিচ্ছেদ, যার প্রতি যত্রবান হতে ও দৃঢ়তার সাথে আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা বারবার তা'কীদ বা গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও তা অন্যান্য নামাযের মধ্যে গণ্য, তারপরও মধ্যবর্তী নামাযের 
ভিন OE FEL BC Ee EEO আছে, তা 
হলো যা দুটি বাক্যের মধ্যে সংযুক্ত স্থাপন করেছে । আর এই টি ১১৪০ ও -এর জন্য 
ব্যবহার করা হয়েছে । এখানে যে, আছে, তা নয়। যার দ্বারা -কে অন্যান্য নামায 
থেকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বলতে পারি যে, বা মধ্যবর্তী নামায এটিও নামাযের 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলা বলেন, সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের 
ব্যাপারে । আল-কুরআন, ২:২৩৮]। আর এখানে বা মধ্যবর্তীনামায দ্বারা এটি ১ ও -এর 


১৫১. mM Bek [10011 (প্রাণ্ক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬-০৭ 
১৫২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১১৮৮, পৃ. ৫০৭ 
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অর্থে ব্যরহৃত হয়েছে। এমনি ভাবে আমি হ্র অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং বিরোধীদের 
অভিযোগ ও আপত্তির সমুচিত জবাব দিয়েছি। ঈমান ও সৎকর্ম এই দু'টি একই জাতিয় বিষয়। অথচ আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা দ্বারা ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, পক্ষান্তরে 
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে । [আল-কুর'আন, ২: ৮২]।১৫৩ 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
19 AI ০৫ 23১ ৮:০৪-১এ। ৯৬ - = 


-হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের অন্তরসমূহ ও কবর আগুন দিয়ে ভরে দেন। যেমনভাবে, তারা আমাদেরকে কাজ-কর্মে ব্যস্থ রেখে সালাতুল- 
উসতা বা ‘আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে ।*১৫৪ 


পরিচ্ছেদের শিরোনাম সংক্ষিপ্তকরণ 

) ( ] ) ( ) ( ) 

( ) (০১৭ 

-যেমন (ফজরের সময় নামাযের রাকাআত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ)***, (কল্যাণ প্রত্যাশার নামায)++, (বৃষ্টির জন্য 
নামাযের রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ)”, (দু'ঈদের নামাযের মধ্যে সুরা পাঠ)১৮ এবং একাকী নামায 
আদায় থেকে জামা“আতে নামায আদায়ের ফযীলাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ ৷ 
পরিচ্ছেদে মধ্যমাকৃতির শিরোনাম নির্ধারণ 
তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এভাবে, 


IIL mail A 44০৯] আও 


-“পানি বিদ্যমান থাকার পরও তা শরীরে স্পর্শ করলে আহত ও বসন্তরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, রোগের 

মাত্রা বেড়ে যাবে অথবা ব্যাথা ও যন্ত্রণা বেড়ে যাবে এমন আশঙ্কা থাকলে ৮৫ বা তায়াম্মুম করার সুযোগ সম্পর্কিত 

পরিচ্ছেদ |” 

all ৯৪ 82] dads মটু ০৪৪ aly LS ২৪০ ০৭] ০৪৪12] ৪৬] ০১০ LAL ৬৯ আও 
2৮০ ০৬৬৯ স৯৮ ডে 1 59] এটা ৯৯) Asan) ০6298 

- এশার নামাযের জামা'আত দেরি করে আদায় করা, ইমাম সাহেবের এ আশঙ্কা না থাকলে যে, মুসন্লীরা ঘুমিয়ে 

যাবে, (শারিরীক) দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অসুস্থতা বেড়ে যাবে, মুসল্লীদের 


১৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭১-৭২ 

১৫৪. পুবেক্তি, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৩৩৬, পৃ. ৫৭২ 
১৫৫. পুবেক্তি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২ 

১৫৬. পুবেক্তি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৪ 

১৫৭. পুবেক্তি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৭ 

১৫৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৫ 

১৫৯. পুবেক্তি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯ 

১৬০. পুবেক্তি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩ 
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নামাযের জামা'আত ছুটে যাবে, সাধারণ মুসল্লীদের জামা“আতে উপস্থিতিতে কষ্ট হবে, তাহলে “ইশার নামায রাতের 
এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ ১৮ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


৯১৩০ ০২ 450৯০ এ UY ৩০ ৬৪ Illy EGS od ala ৯৬৪০৭ ১০ 01 ০৯1 ৪২ আও 
Ml ৮০৯৯ ০৭ ০০৪ 
-“যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে স্বীয় মেরুদণ্ড সোজা করবে না, তার নামায যথেষ্ট না হওয়ার ধারণা পোষণকারীদের 
ব্যাপারে (উত্তর) জবাব, এমন নয় যে, (তোর) নামায অসম্পূর্ণভাবে আদায় হবে, এমন বর্ণনার পরিচ্ছেদ । 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ফিকহী মাস’আলার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে ফিকহী 
মাস*'আলার সমাধাণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, আমরা সে প্রমাণ পরিচ্ছেদ সমূহের শিরোনামের মধ্যে 
দেখতে পাই । যেমন তিনি আবু হুরায়রাহ্‌ (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন । 
ও & 
ক 

-“আবু হুরায়রাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ সো.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের 
পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকা“আত পায়, সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো । যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে “আসরের 
নামাযের এক রাকাআত পেলো, সে “আসরের নামায পেয়ে গেলো ।”১৬২ 


তিনি এ হাদীছের জন্য পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


১৯৩ dl da ৩৯৯ ail 6305 48 ০৮০ ১১০ ০০ 4559 এ] 01 ৮৩ ০০ 098 ১০ 0৪৯] 5৪৭ আর 
AS, agin ala ও Ale এ এড এ] a2 ও ০৯৪ 398 Lal) ০৪ ৯৪ গো! ১১] এ ০৭ 0০৯ ৭৭ 
ddl 505 05 455১ AD ০1১৯৯ GH ০২৮৬০] লও gn shad la ৩ Ale এ] এ 
০৭ ৫85০ 31 455) ১৩ ০১৬ ০৯৭ dad Dla ০৬৩ অভি গো! এ ০৭ ৫১৩৪ LL AL ৪১০ da 
১১ 9 ০11 ১০ ০৪৪ ০০ ১৯৪০৩ OY idl ৩০৪ ০৪ ০ 
-“যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকা“আত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো না এবং সে ফজরের 
ওয়াক্ত থেকে অন্য ওয়াক্তের মধ্যে ধাবিত হলো এমন ধারণা পোষণকারীদের বিপরীত বর্ণনার পরিচ্ছেদ । সুতরাং 
এমন ধারণা পোষণকারী অজ্ঞতাবসত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায জমা বা একত্রিত করার বিধানকে (এর মাধ্যমে) 
পার্থক্য করে ও বিরোধীতা করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি এক রাকা“আত নামায 
আদায়ের সুযোগ পেলো, সে পূর্ণ নামাযই পেলো । অথচ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) জানেন যে, ফজরের ওয়াক্ত গড়িয়ে যুহরের 
দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপরও তিনি পূর্ণ নামায পেলো বলেছেন । এমনিভাবে, যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে “আসরের 
নামাযের চার রাকা“আতের মধ্যে এক বা দুই রাকা'আত আদায় করার সময় প্রান্তীকে পূর্ণ নামায প্রান্তী বলেছেন। 
যদিও এক নামাযের সময় (ওয়াক্ত) থেকে অন্য নামাযের সময়ে (ওয়াক্ত) চলে যায় ।*৬৩ 


তিনি সাহু সিজদাহ্‌ সম্পকিত হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এভাবে শিরোণাম নির্ধারণ করেছেন, 


21 ds Of HE ০০ Lad ০4 ৬৪ লাস ১৪1৩ ৬৯৬৭ CaS) ০০০৯ লি lal KS লি 
গো] 1 ১০] ০1384 22150 ই এই OK 01 ক ০৯৪০৬] ০০০৯৩ ০৭ dS এ ০৮ ০21৩ এ 


১৬১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 151 
১৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৯৮৫, পৃ. ৪১৪-১৫ 
১৬৩. পুবেক্তি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪ 
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Lal ১১০1 4৪৪ ১৫০] 034 এ od AD 0৪ শি 019 Hdl ii Im 
ill ও Lago lil ১৮৩ ০৯ এএ al লেখ) alu ও 4৪৪ dl sha লে 2৭ ০৪১৬ atin Sl JI Rs ae 
U2 0 05 Il) ০34 las শি ও এ ০ 099 01 ০৭ 2৩150 HSN ১৬৭ ও ৪ dle 
০৬ ১৫5০1 01384 dail dl এ এআ ৭05 01519৮৩৮০০০ Salil) গে! ০০ Ald | 4৪৪ এ 
44০8814414৯ ly ols ও এ 2858৮ 
dl ale ০5 ০৮ 2১৯৭ 1১১৪ Aly ১৩ 4৯৮৯০ Alyn এ Ai LL এ ও ৪ এ গে জা 
০৮ ৬ 4৮ dl Sha এ ৬৪ 0158 ৩1 4 158 ৯৮৭ ও বি dl চে এ] এ ০৪ 
-“সেই মুসল্লী যে, ভুলবশত পাঁচ রাকাআত নামায আদায় করেছে এবং যখন সে (চতুর্থ রাকা“আতে না বসে) পাঁচ 
রাকাআত নামায আদায় করেছে, তখন ৬ষ্ঠ রাকা+আতকে তার সাথে মিলানো ছাড়াই দু'টি সাহু সিজদাহ্‌ দেবার 
আদেশ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । এটি “ইরাকী “উলামাদের মধ্যে যারা ধারণা করে, “যদি কোন মুসন্লী চতুর্থ রাকা'আতে 
তাশাহুদ পড়ার সময় পরিমাণ বসে, তাহলে তার সাথে আরো এক রাকাআত মিলিয়ে ৬ষ্ঠ রাকাআত পুরণ করত: 
সাহু সিজদাহ্‌ দিয়ে নামায শেষ করবে, আর যদি চতুর্থ রাকাঁআতে তাশাহুদ পড়ার সময় পরিমাণ না বসে তাহলে 
তাকে পূনরায় নামায আদায় করতে হবে” তাদের এমন বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি দলীল । (আমরা বলব) এমন ধারণা 
পোষণকারীরা আল্লাহ্‌ তা'আলার যে সুন্নাহর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা সে সুন্নাহ্‌ বিরোধী । রসূলুল্লাহ 
(সা.) এ দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নন, তিনিও চতুর্থ রাকা“আতে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেছেন অথবা বসেন নি, এমন 
ঘটনা তার জীবনেও ঘটেছে । যখন তিনি চতুর্থ রাকাঁআতে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেছেন, তখন তিনি ৫ম 
রাকা“আতকে যুক্ত করেন নি, যেমনটি তারা ধারণা করে । আবার যখন তিনি চতুর্থ রাকা+আতে তাশাহুদ পরিমাণ 
সময় বসেন নি, তখন তিনি (দু*টি সিজদায়ে সাহু করেছেন) নামায শুরু থেকে পুনরায় আদায় করেন নি। যেমনটি 
তারা মনে করে থাকে । সুতরাং তাদের বক্তব্য সর্বোদিক থেকে সুন্নাহ বিরোধী । অথচ তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের 
মতের বিপক্ষে সুন্নাহসমূহের মধ্য থেকে কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌ কিংবা দুর্বল সুন্নাহ্‌ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে 
নি। আর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র বিপরীতে নিজস্ব মতামত প্রদান বা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর পরবর্তী অন্য কারো 
মতামত গ্রহণ সকল “উলামাদের দৃষ্টিতে হারাম ।+১ 


এমনিভাবে তিনি তার গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ সমূহের শিরোনামে বিভিন্ন ফিকহী মাস’আলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 


ফিকহী সমাধান উদঘাটন 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার গ্রন্থের অনেক জায়গায় হাদীছসমূহ থেকে ফিকহী মাস“আলার সমাধান উদঘাটন করেছেন। 
তিনি পথমে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারপর হাদীছ সংশ্লিষ্ট ফিকহী বিষয়ে সমাধান উপস্থাপন করেছেন । যেমন তিনি 
একটি শিরোনাম নির্ধারণ এভাবে, 
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-“সফর বা ভ্রমনকালে নিজের বাড়ীতে অবতরণ করলেও, সবসময় না হলেও দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার সুযোগ 
সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ !' 
তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4 3 
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-আবৃত্-তুফাইল “আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা.) থেকে বর্ণীত, মুঁআয ইব্ন জাবাল (রা.) তাকে বলেন, তারা তাবুক 
যুদ্ধের বৎসর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে বের হয়েছিলেন । রসূলুল্লাহ সো.) সফরে থাকাবস্থায় যুহর, “আসর, 
মাগরিব ও “ইশা একত্রে আদায় করতেন । মুঁআয (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) একদিন (যুহর ও মাগরিব) নামায 
দেরিতে আদায় করলেন, অতপর তিনি (ঘর থেকে) বের হলেন এবং যুহর ও “আসর একত্রে আদায় করলেন । আবার 
ভেতরে গেলেন, পুনরায় বের হলেন, তারপর মাগরিব ও “ইশা একত্রে আদায় করলেন। অতপর তিনি বললেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা চাইলে তোমরা আগামীকাল তাবুকের ঝর্ণার কাছে পৌছে যাবে । তোমরা দিনের প্রথমাংশেই সেখানে 
পৌছবে । (সুতরাং) সে স্থানে যে আগে পৌছবে, আমি না পৌছানো পর্যন্ত সে যেন এ ঝর্ণার সামান্যতম পানিও স্পর্শ 
না করে। অতপর আমরা সেখানে পৌছলাম। কিন্তু আমাদের আগেভাগে সেখানে দু'জন লোক পৌছে গিয়েছিলো । 
ঝর্ণাটি সামান্য কিছু পানির সাথে যেন জুতার ফিতার ন্যায় ঝকমক করছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাদের দু'জনকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমরা কি এর পানি কিছুটা স্পর্শ করেছো ? তারা বল্ল জী হ্যা। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাদের উভয়কে তিরস্কার 
করলেন এবং আল্লাহ্‌র যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু তাদেরকে বললেন। রাভী বলেন, তারপর তারা আঁজলা ভরে অল্প অল্প 
করে কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করলো । রসূলুল্লাহ (সা.) সেই পানি দিয়ে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। 
অতপর এ পানি ঝর্ণায় নিক্ষেপ করলেন, যারফলে ঝর্ণা থেকে ফন্ুধারার মত অনেক পানি উঠতে লাগলো । লোকেরা 
ঝর্ণা থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলো । তারপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে মুঁআয ! সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু 
লাভ করবে এবং তুমি এ ঝর্ণার পানি দ্বারা এই স্থানের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে ।*১৬৫ 


এ ব্যাপারে ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ এমন, 
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-ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, সফরে যখন তাড়াহুড়া থাকতো তখন আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
মাগরিব ও “ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছি ।”১৬ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) এ ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছটি দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) 
কখনো যুহর ও “আসরের নামায একত্রে আদায় করেছেন আবার কখনো মাগরিব ও “ইশার নামায একত্রে আদায় 
করেছেন। অথচ সফর অবস্থায় তিনি বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেছেন। তবে সবসময় তিনি দু'নামায একত্রে আদায় 
করেন নি। কারণ,“তিনি বের হলেন এবং যুহর ও ‘আসর একত্রে আদায় করলেন। আবার ভেতরে গেলেন, পুনরায় 
বের হলেন, তারপর মাগরিব ও “ইশা একত্রে আদায় করলেন ।” হাদীছের এ অংশের দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, তিনি 
সফরের পুরো সময়টুকু সাওয়ারী না থাকার পরও মাগরিব ও “ইশা এবং যুহর ও “আসর একত্রে আদায় করেছেন। 
যার প্রমাণ ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ, “ সফরে যখন তাড়াহুড়া থাকতো তখন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে মাগরিব 
ও “ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছি।” এই হাদীসের বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেননা সফরে 
তাড়াহুড়ার সময়ে ইব্‌ন “উমার (ো.) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দু'নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন । সুতরাং তিনি 
(ইব্‌ন “উমার) রসূলুল্লাহ্‌ সো.)-কে যেমনটি করতে দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন । মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.)ও 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফর অবস্থায় কোন একটি মানযিলে যাত্রাবিরতি কালে দু'নামাযকে একত্রে আদায় করতে 
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দেখেছেন। তবে সব সময় তিনি এমনটি করেন নি। তিনি (ইব্‌ন “উমার) রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে যেমনটি করতে 
দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কর্মের মাধ্যমে এ কথা বলা যায়, সফরে তাড়াহুড়া 
থাকলে দু’ওয়াক্ত নামাযকে একত্রে আদায় করা জায়িয। অনুরূপভাবে সফরে যাত্রাবিরতি থাকুক বা না থাকুক, এমন 
কি তাড়াহুড়া নাও থাকে তবুও সফরে থাকলে দু’ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা জায়িয । যেমনটি রসূলুল্লাহ (সা.) 
করেছেন। ইবৃন ‘উমার (রা.) এমনটি বলেন নি যে, তাড়াহুড়া না থাকলে এটি জায়িয নেই । আর না ইব্‌ন “উমার 
(রা.) রসূলুল্লাহ সো.) থেকে এমন বর্ণনা করেছেন, না তিনি কোন হাদীছ নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন ।১*' 
এমন আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন এভাবে, 
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“আসরের ওয়াক্তে যুহর ও “আসর এবং “ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও “ইশা একত্রে আদায় করার পরিচ্ছেদ । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-‘ইব্ন শিহাব রো.) তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন ভ্রমনে বের হওয়ার জন্য 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাড়াহুড়া ছিলো, (তাই) তিনি যুহর ও “আসরের নামায একত্রে আদায় করলেন । যখন তিনি 
রাতে সফর বা ভ্রমণে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি মাগরিব ও “ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন। 
তিনি যুহরের নামায “আসর নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন । তারপর তিনি উভয় নামায একত্রে আদায় 
করতেন। মাগরিবের নামায বিলম্ব করতেন, এমনকি লালিমা অস্তমিত হওয়ার সময় হলে মাগরিব ও “ইশার নামায 
একত্রে আদায় করতেন "৬ 
তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
3 
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-হ্যরত নাফি' থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার (রা.), হাফ্স ইব্‌ন “আসিম (রা.) এবং মাসাহিক 
ইব্‌ন ‘আমর (রা.)-এর সাথে ছিলাম । রাভী বলেন, অতপর যখন সূর্য অস্তমিত হলো, তখন ইব্‌ন “উমারকে বলা 
হলো, নামাযের সময় হয়েছে । তিনি (রাভী) বলেন, তিনি চলতে থাকলেন। অতপর তাকে বলা হলো, নামাযের সময় 
হয়েছে। তিনি (ইব্ন “উমার) বললেন, যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকতো, তখন রসূলুল্লাহ (সা.) এই নামায (মাগরিব) 
দেরি করে আদায় করতেন। আমি এই নামাযকে দেরি করে আদায় করতে চাচ্ছি। রাভী বলেন, তারপর আমরা 
সফরে চলতে থাকলাম অর্ধরাত কিংবা অর্ধরাতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত চলতে থাকলাম । রাভী বলেন, অতপর তিনি 
সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন, তারপর তারা উভয়ই মাগরিবের নামায আদায় করলেন ।”১৬৯ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এই হাদীছটি এবং ইব্‌ন শিহাব (রা.) যে হাদীছটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ‘আসরের ওয়াক্তে যুহর ও “আসর একত্রে এবং সন্ধ্যা পরবর্তী শুভ্রতা বিদূরিত 
হওয়ার পর “ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও “ইশার নামায একত্রে আদায় করা জায়িয আছে । তবে কিছু “ইরাকী বন্ধুরা 
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যেমনটি বলেন, যুহরের নামায যুহরের শেষ ওয়াক্তে, ‘আসরের নামায ‘আসরের প্রথম ওয়াক্তে এবং মাগরিবের 
নামায মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে তথা সন্ধ্যা পরবর্তী শুভ্রতা বিদুরিত হওয়ার পূর্বে আদায় করা জায়িয। অনুরূপ ভাবে, 
মুকিম অবস্থায় হোক অথবা মুসাফির অবস্থায় হোক তাদের রীতি অনুযায়ী সকল দুই ওয়াক্ত (যুহর-আসর, মাগরিব- 
“ইশা) নামাযই একত্রে আদায় জায়িয। বিষয়টি মূলত এমন নয়। তাদের এমন মতামতের কারণ, তাদের দৃষ্টিতে 
মুকিম হলে ওয়াক্তের শুরুতে হোক কিংবা ওয়াক্তের শেষে হোক দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় জায়িয ।১৭ 


তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য সময় থেকে দেরিতে নামায আদায় করা সংক্রান্ত হাদীছের আলোকে বলেন, এ 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমাম যখন “আসর বা ফজর অথবা উভয় নামায দেরিতে আদায় করবে, তখন 
অন্যান্য মানুষের জন্য উভয় নামাযই সময়মত আদায় করে নেয়া জায়ি আছে। তারপর তারা আবার ইমামের সাথে 
আদায় করবে । তখন ইমামের সাথে আদায়কৃত নামায তাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে । আর তখন এটি ফজর 
ও “আসরের নামাযের পরের নফল হিসেবে গণ্য হবে । 


এমনি ভাবে, তিনি জুমুআর খুতবা চলাকালীন সময়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধসুচক বাক্য 
ব্যবহারের বৈধতা বিষয়ে পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
42৮৯] এ এও ৪১০ 4৯৮৬৭] ০ ৯৮৩ ০৭ 48 এ ০৮ 0811 oly AIL ALS ও AD) 
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-খুতবার মধ্যে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত কথা বলা বৈধতার পরিচ্ছেদ । সে ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীরা মনে করে যে, 
খুতবাই নামায, তাদের বিপক্ষে দলীল হলো, যদি খুতবাই নামায হতো এবং খুতবাদান কালে এ সম্পর্কিত কথা-বার্তা 
জায়িয না হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ (সা.) খুতবার মধ্যে কথা বলতেন না। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
OB) এ] ০1৩৯৬ ৪৪ ০৭৬ ০৬৯৪ ASE জে 29218 & 
-কায়স (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি আবু হাযিমের পুত্র, যিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 


(সা.) খুতবাদান কালে আমাকে দেখে, তিনি আমাকে (ছায়াতে যাওয়ার) ইশারা করলেন । অতপর আমি ছায়াতে ঘুরে 
বসলাম । 


ইব্ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, খুতবা মূলত কোন নামায নয় বা 
নামাযের অংশ নয়। তাছাড়া খুতবাদানকারী খতীব বা বক্তা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে 
বাক্যালাপ করতে পারবেন এবং মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কথা ও দীনের কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন । 
মাস’আলার সমর্থনে “উলামা ও সাহাবাদের মতামতসমূহ উল্লেখ 

তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


-সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত ও নফল আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 
তিনি এ ব্যাপারে ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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2 ৰ ১ 3. & 4 3. এ 
3. এ 3. & 3 

-ইব্ন “উমার (রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় নামায 
আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় তার সাথে যুহরের নামায চার রাকাআত (ফরয) আদায় করেছি এবং তারপর 
দু'রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। “আসর পড়েছি চার রাকা“আত (ফরয); তারপর আর কোন (সুন্নাত) নামায 
আদায় করি নি। মাগরিবের তিন রাকাআত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর দু'রাকা“আত (সুন্নাত) ৷ “ঈশার চার 
রাকাঁআত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর দু'রাকা“আত (সুন্নাত) । ফজরের দু'রাকা'আত (ফরয) আদায় করেছি, 
এবং এর পূর্বে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। আর সফরে থাকাকালীন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যুহরের 
নামায দুই রাকা+আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর দু'রাকা“আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। “আসরের দু'রাকা'আত 
(ফরয) আদায় করেছি; এরপর আর কিছু আদায় করি নি। মাগরিবের তিন রাকাআত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর 
দু'রাকা“আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। আর রসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিব সম্পর্কে বলেছেন, এটি দিনের বিতর । সফরে ও 
বাড়িতে কোথাও তিনি তা হতে কম আদায় করেন নি। “ঈশার দু'রাকাঁআত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর আবার 
দু'রাকা“আত (সুন্নাত) আদায় করেছি।”১ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোক্ত হাদীছের হুকুমের ব্যাপারে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় ফরয ছাড়া 
অতিরিক্ত নামায তথা নফল ও সুন্নাত আদায়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, হযরত ইব্‌ন 
“উমার (রা.) থেকে বর্ণীত এ সংক্রান্ত হাদীছটি ক্রটিযুক্ত ও ভুল যা সকল “উলামাদের কাছে স্পষ্ট । অথচ ইব্‌ন “উমার 
(রা.) সফর অবস্থায় ফরযের অতিরিক্ত সুন্নাত ও নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাতেন এবং তিনি 
আদায়কারী ছিলাম, তাহলে আমি সফর অবস্থায় ফরয নামাযকেই পরিপূর্ণরূপে আদায় করতাম । ইব্‌ন ‘উমার আরো 
বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত ও নফল আদায় করতে দেখিনি এবং 
ফরযের পরেও সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করতে দেখি নি। 


তিনি এ ব্যাপারে অন্য একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
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-হিয়াহইয়া বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম । তিনি 
যুহর ও “আসরের নামায দুই রাকা'আত করে আদায় করলেন। অতপর নিজের বিছানায় ফিরে এসে দেখলেন 
অনেকেই নামায আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে ? আমি বললাম, নামায আদায় করছে। তখন 
তিনি বললেন, আমি যদি ফরযের আগে-পরে নফল নামায আদায় করতাম, তাহলে ফরযকেই তো পূর্ণ আদায় 
করতাম । আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলাম; তিনি দুই রাকা“আতের বেশী আদায় করতেন না। আবু 
বকর, “উমার ও “উসমান (রা.) সবাই এর ওপর “আমাল করতেন "১২ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন: ইব্‌ন “উমার (রো.) মুসাফির অবস্থায় ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায় করতে 
নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, আমি যদি সফরে থাকাবস্থায় নফল আদায়কারী হতাম, তাহলে সফরে নামায পূর্ণ 
(নফল সহ আদায়) করতাম । আর এটি কিভাবে সম্ভব, যে তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফর অবস্থায় যুহরের (চার 
রাকা“আতের স্থলে) নামায দু'রাকা'আত কসর ও তারপর আরো দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন 


১৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৫৪, পৃ. ৫৩৬-৩৭ 
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? তা হলে বিষয়টি কি এমন যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো.) যে কাজ করেছেন, তিনি সে কাজ করতে নিষেধ করেছেন ? অথচ 
সালিম ও হাফস ইব্‌ন ‘আসিম জ্ঞানের দিক থেকে ইব্‌ন ‘উমার থেকে অধিক জ্ঞানী ও ‘আতিয়াহ্‌ ইব্‌ন সাদ (রা.)- 
এর হাদীছের অধিক নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিলেন। 


Lal) ১৫৪ 4] 0 ৪8০1 ০৬০ ১৪০০০] gla 5) 8 ০৯০৯৯ ০ ০০ ০০ ক 09 ১৯৬ ০৩১ আই 
-কতিপয় হিজাজবাসী যারা উক্ত হাদীছের বিরোধীতা করছে এই বলে, মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয 
নামায কসর বা দু'রাকা+আত আদায় করবে, যা আমাদের মাঝে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ।” 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্্োক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
3৪০১4৪৩0535 4 ০৪০৯০ ৩3 

Al এ ৯৬ ০৪০৭ oS 45:8৫ call 9: 
-‘হ্যরত “আইঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হজ্জের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম । 
তিনি বলেন,(একবার) তিনি (রসূল) তার সাহাবীদেরকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন। (তারপর) তারা 
মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। এরপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌ প্রাঙ্গনে পৌঁছে যান। (সেখানে 
পৌঁছে) মদীনার রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদ্বায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন । পরে তিনি মদীনার দিকে রওয়ানা হন ।'** 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এ ব্যাপারে বলেছেন, ফিকহী “উলামা-ই কিরামদের কারো কাছ থেকে আমি এমনটি শুনিনি যে, 
মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকাঁআত আদায় করায় এবং কেউ এর বিরোধিতা করেছে। 
কারণ এটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অথচ শহরগুলো এত সুদির্ঘ হয়েছে যে, ঘর বাড়ীগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত, 
এক শহরের সীমারেখা আরেক শহরের সাথে মিলিত হয়েছে। যে ভুখগুগুলোর নাম এ শহরের নামের সাথে 
সম্পর্কিত। তাই একটি শহরের ঘর-বাড়ী ও সীমারেখা অপর শহরের সাথে মিলিত থাকা সত্তেও যদি কেউ সফরের 
উদ্দেশ্যে নিজ শহর অতিক্রম করে, তাহলে তাকে মুসাফির হিসেবে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাকাঁআত 
আদায় করতে হবে। 


অনুরূপভাবে, মুসাফির মূল আবাসন সংলগ্ন এলাকায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত নামায কসর করার ব্যাপারে মতবিরোধ 
করেছে “উলামাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখি নি। 


ঠিক তদ্রুপ যদি কেউ মক্কায় অবস্থান কালে মুকিম হওয়ার নিয়াত করে, তবে সেখানে অবস্থান কালে চার রাকা“আত 
বিশিষ্ট নামায চার রাকাআত আদায় করবে । কিন্ত মক্কা থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গেলে তার জন্য আবার 
মুসাফিরের বিধান কার্যকর হবে । যদিও সে মক্কায় মুকিম হিসেবে থাকে অর্থাৎ সে মক্কাতে ১৫ দিন থাকার উদ্দেশ্যেও 
যদি আসে। 


উদারহণ স্বরূপ, রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় হজ্জের এসে 429০ *৬:-এর দিনে মিনার উদ্দেশ্যে বের হলেন অথচ মিনা 
কোন শহর নয় বরং মক্কার কোন শহরের অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা । এমনটি হলেও তাকে কসর করতে হবে । ফিকহী 
দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে রসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় মুকিম হিসেবে মক্কায় আসার নিয়াত করেন নি বরং তিনি 
তিনদিন তিনরাত পরিপূর্ণরূপে ছিলেন । আর পঞ্চম, ছষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম দিনের কিছু অংশ মক্কায় অবস্থান করেন। 
আর তিনি একই শহরে এক নাগাড়ে চারদিন ও চাররাত অবস্থান করেন নি। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর “আমালের 
দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি হজ্জের সময় মক্কাতে মুসাফির অবস্থায় ছিলেন। আর তখন তিনি মুসাফির 
হিসেবে কসর নামায আদায় করেছেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) দশ দিন শহরে ও তার পার্শ্বে কোথাও অবস্থান 
করেন। আর বাকি চার দিন শহরের বাহিরে অবস্থান করেছিলেন । তার মধ্যে মিনায় দু'বার এবং “আরাফাতের 
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ময়দানে যখন অবস্থান করেছিলেন, তখন তিনি কসর আদায় করেছেন । বলাবাহুল্য যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) পনের দিন 
অবস্থান করেন নি। তাই তিনি মুসাফির হিসেবে ফরয নামায দু’রাকা*আত আদায় করেছেন। আর যদি তিনি পনের 
দিন অবস্থান করতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মুকিম হিসেবে ফরয নামায চার রাকা'আত আদায় করতেন । কেননা 
কেউ যদি পনের দিনের নিয়াত করে ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সে আর মুসাফির থাকে না । 


“আলিমদের কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের মতামতের প্রতিবাদ 


ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) কিছু কিছু বিদ“আতপন্থী যেমন মুরজিয়া, রাফিযিয়া ও খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ 
না করেই তাদের “আকীদাহ বা মতবাদের কড়া সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং তাদের অলিক মাযহাবের 
জানিয়েছেন, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
০৫৯ ০৮ ৫21 alll ০১৬ CUB ১০ GA) ০৭ এ ALS এ আকা ০৯ ও ৩৮ এ 410 ৯৯০ Fl 
ily ৯০৩ Clay dl ১8১48 2 05858 ০০০৫০ ৮৮৮ ২০৪ 01 ০এ৬এ এ ৬৪ LAA ০০ ৪৯৩ ৩৭ 
এ এ Ul OMS ০২৩ BN ০৭ AB ALS Lal আরা] all de ও 5 AG al 4559 ২৪ এ] ০৪০০০] 
431361৮০০০৪ 0 
-মহান আল্লাহ্‌ তাঁআলার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ । আর তা হলো যখন রাতের নামায 
শুরু হয়, তখন নামাযের মধ্যে হক্ব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান । এটি মুরজিয়াদের সেই কথার ব্যাপারে 
দলীল, মুরজিয়াদের মধ্যে যারা অজ্ঞতাবশত এ ধারণা পোষণ করে যে, কেউ যদি হাচি দিয়ে স্বশব্দে “আলহামদু 
লিল্লাহ' বলে, তাহলে শ্রোতার উত্তরে হাচিদাতার জন্য = ০০৪9 48 ০4১442 -আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সঠিক 
পথ দেখান ও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দিক, প্রতি উত্তর দেয়া জায়িয হবে না। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) যাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নুবুওয়াতী দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে হিদায়াত কামনা করেছেন। 
সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে এমন দু'আ কামনা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জন্য হিদায়াত কামনা কোন 
মুসলিমের জন্য জায়িয নেই (অর্থাৎ তার জন্য 2515 ০৮১০১৪ 4 52১৫৪ এ দুআ করা যাবে না)” 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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- “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ‘আউফ (রা.) বলেন: আমি উম্মুল-মুমিনীন হযরত “আইঈশা (রা.)-এর কাছে জানতে 
চাইলাম, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন রাতের বেলার নামায আদায় করতেন, তখন কিভাবে আরম্ভ করতেন ? উত্তরে তিনি 
(আইঈশা) বললেন, রাতে যখন তিনি নামায আদায় করতেন, তখন এ দু'আটি পড়ে নামায আদায় করতেন “হে 
আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও 
গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী ! তোমার বান্দারা যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য করে থাকে, তুমি সেগুলোর 
ফয়সালা করবে । সত্য ও ন্যায়ের যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য করা হয়েছে, সে সব বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও । 
তুমি যাকে ইচ্ছা, সহজ সরল পথ দেখিয়ে থাকো । ** 


তিনি রাফিযী সম্প্রদায়ের “আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুর'আনে ওযুর সময় পা ধৌত করার কথা বলেছেন, সেখানে 
তারা বিশ্বাস করে, ওযুতে পা ধোয়া লাগবে না বরং মাসিহ করতে হবে” এ অসার বিশ্বাসের প্রতি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 
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(রা.) কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন 
এভাবে, 
৯৪ 51 aga উ Cdl) ০০৪ ০৩৩ 01৮৮ এও ৪৬9) od 088৮] ০৪ এ লই Bali) ol 
এ ৮০৫৮৪ 3 Cadi) ad 955] 09281990০৪৩ la ৮৮ TY ০৪৭] alla 2৩৬ La ৩ BSL 023৮৭ 
: ale ও 4৪৪ dl এ 039 As: US এ০এএ 0৬ 01 ৯ এ 525৪ ৪২০ 0৯] ৪৪ Ell) OS 
4383৮ 0০৯ ৮25৬৮ B13) UM ০০ ৪০১৭ ০৪৪ 
-ওযুতে পায়ের গোড়ালীদ্বয় ধৌতকরণ পরিত্যাগের কঠোর পরিণতির অধ্যায়। এটি এ কথা প্রমাণ করে যে, যখন 
মোজা ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা গোড়ালীদ্বয় ঢাকা থাকবে না, তখন দু'পায়ের গোড়ালী ধৌতকরণ ফরয, মাসিহ করা নয় । 
অথবা রাফিযীদের ধারণা, যেহেতু একবার ওযু করে মোজা পরিধান করলে, যেমন মাসিহ করলে চলে, তেমনি 
সর্বক্ষেত্রে গোড়ালীদ্বয় মাসিহ করলেই চলবে । যদিও এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল নেই । তবে তাদের ক্ষেত্রে 
এ কথা বলা জায়িয হবে যে, তারা ফযীলাত ত্যাগ করেছে। যেমন হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি ওযুর সময় টাকনুসহ 
ধৌত করেনি, তার জন্য আগুনের শাস্তির দূর্ভোগ রয়েছে’ 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
টি 7 


1৫৮৪ ACHE ০০৯৩ ০৫৪০৩ পয! ULL এ AG এও all আভ 
এ] ০০ ০৬১১৭ ৩ 


“ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আমর (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনার 
দিকে ফিরে আসতেছিলাম। পতিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক 
“আসরের নামাযের সময় তাড়াহুড়ো করলো। তারা ওযুও করলো তাড়াহুড়ো করে। আমরা যখন তাদের কাছে 
পৌছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালীসমূহ চক্চক্‌ করতে দেখলাম, অর্থাৎ গোড়ালীসমূহে পানি স্পর্শ করেনি । এ 
দেখে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ ধরণের গোড়ালীওয়ালারা দোযখের আগুনে ধ্বংস হবে । তাই তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে 
ওযু করো । (অর্থাৎ ওযুর সময় ভালভাবে পা ধুয়ে নাও, যাতে কোন স্থান শুকনো না থাকে ।)৯৫ 


তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
৬০০৬) ই 213) ০৬৮৪ 0৪ এড ভই Bll) 2b 

- ওযুর মধ্যে পায়ের তালুসমূহ ধোয়া ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কঠোরতা । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2: 4: 

-“ আবদুল্লাহ্‌ ইব্নুল-হারিছ ইব্‌ন জায (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি (রসূল) 
বলেন, পায়ের গোড়ালী ও পায়েরতালুসমূহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে ।”১৯ 
এ ব্যাপারে অপর শিরোনাম এমন, 
৯৪ 0৯] ৫9 ০৮ (এ 01 ৮৮ ANN এ ক ৬59] ডে 2৪31 0৮৪ এ এ ভঠ 8০] আজ 

০৯২৪] ৮৮০৯ ০০৪ ১ ৬১৩৫ (০ 925] 01 98৩০] ০৮৩ ০০০ ২9৭ 


১৭৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬১, পৃ. ৭৫ 
১৭৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৬৩, পৃ. ৭৬ 
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-ওযুতে পায়ের তালু ধৌতকরণ ত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণাম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এটি এ কথার ব্যাপারে দলীল 
সাব্যস্ত করে যে, পায়েরতালু মাসিহকারী ওযুর ফরয আদায়কারী নন। বিষয়টি তেমন নয়, যেমনটি ধারণা করে থাকে 
রাফিযীরা যে, উভয় পায়েরতালু মাসিহ করা ফরয, উভয় টাকনু সম্পূর্ণরূপে ধৌত করতে হবে না (মাসিহ করতে 
হবে)। 


তিনি রাফিযী ও খারিজী সম্প্রদায়ের মতকে প্রত্যাখ্যান করতে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


০৮ ৮০৯০৯  ( ৯৯০] 21 70৯53 ) 244 ত 0 ০০৪ ০৭ ১৪৩ ০৯ ৩৩৪ এআ 01 0৯৯] Sl 
il ৮ AN) ০০ 01 dll 4০৯০ এ] Bl এন গে JAM 0১9৯৩ ০০৪০ ০৩ এ 
১৪3 ৮ ৮০০ ১৪3 7৭৪৪ ৮৩3৩ 1৯০০২ ৯৪৯1 ৩ ৯৫৪1 ৩ ৯৫১৬৯ 194৮1 2 চেন ৮6 Ally 
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-এটি এ কথা বিবরণের পরিচ্ছেদ, যেখানে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয় পদযুগোল ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: তোমরা পদযুগল টাকনুসহ ধৌত করো । (আল-কুরআন, ৫: ৬) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাঁআলা ধৌতকরার নির্দেশ দিয়েছেন, মাসিহ করার নির্দেশ দেন নি। যেমনটি ধারণা করে রাফিযী ও খারিজী 
সম্প্রদায়ের লোকেরা । তাদের এমন ধারণার বিপরীত দলীল হলো, এখানে বক্তা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য 
নিয়েছেন, ওযুর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অর্থাৎ কোনটি আগে করতে হবে, আর কোনটি পরে করতে হবে, 
(যেমন প্রথমে) তোমাদের মুখমণ্ডল, হস্তসমূহ কনুই সহ ধৌত করো এবং পদযুগল টাকনুসহ ধৌত করো । আর 
দু'পায়ের উল্লেখের মাধ্যমে পা মাসিহ করার বিষয়টি পূর্বে আনা হয়েছে। যেমনটি ইব্‌ন মাসউদ, ইব্ন “আব্বাস ও 
“উরওয়া ইব্ন যুবায়র বলেছেন। “তোমরা পদযুগল টাকনুসহ' এই আয়াতাংশের মাধ্যমে তারা ধৌত করার হুকুম 
পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন ৷’ 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

2: 4 এ এ 2 
০৭ 43৪ UBS ৬৯০৬ J) 0৯৩ ৬৮ 4 ১১৭ LS 8৪] ll 425 : 4 3 
-হ্যরত “আমর ইব্ন “আনবাসাহ্‌ (রো.) থেকে বর্ণীত, তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি দীর্ঘ বর্ণনা সম্বলিত 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! ওযু সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন। 
অতপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করে বললেন, অতপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত, যখন কেউ দু'পায়ের গোড়ালি (টাকনু) 
সহ ধৌত করেন, তখন তার পায়ের পাপ সমূহ পানির সাথে আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়|” 


তিনি “ ’ এর মধ্যে এমন একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, যেখানে কিছু সংখ্যক “উলামা-ই কিরামদের 
মতামত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে উড্ভুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন তিনি একটি 
শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
১ ক] 2৯৩৪ 08০৯১) ৪৪৩ 5৬০৩ | ৩ ছি ০0৯3৯) লই rally Bll ভঠ 65158] আও 
০১০৯ 01 0৯9 US ৯৩ aga CRAY ভঠ 901 ০৯৪ ৯৯৭ Las ৩1145 chal ০1৮৯৩ ০৭ 4৬ 
0381 1১১৩ ৮০৪৮০ ০৯১৯১) of UE ২৩ ০৯১৯৪) ক ডেল Al oo) CH 058 ০১৪৩ gia CRAY 2 
০৪৮০ ০৯ ৬ ০৮ ০১০৩ OED ০৭ ৮ ৫301 এ 0৬৯ এএ। ১৩ GA এ ও ৮ dl চে এ ia ০৪১৬ 
১৫১৮০ এএ। 


১৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৫, পৃ. ৭৭ 
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-যুহর ও ‘আসরের নামাযের প্রথম দু'রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা ও একটি সুরা পাঠ এবং পরবর্তী দু'রাকা“আতে সূরা 
ফাতিহা পাঠ করবে । এটি এ ব্যক্তির মতের বিরোধী, যে ধারণা করে যে, যুহর ও “আসর নামাযের শেষ 
তাসবীহ পাঠ করতে পারে । এটি তাদের মতের বিরোধী যারা ধারণা করে যে, ফরয নামাযের শেষের দু'রাকা'আতে 
তাসবীহ পাঠ করবে, সুরা বা কির'আত পাঠ করবে না। আর এ কথাও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ বিরোধী যাকে 
তিনি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়ার জন্য কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) তাকে তার 
উম্মাতকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১) ০এ (50 AIL OEY বে CF 53৩৪ al Co এ ৬০5 
এ] 40৩৩ CHAS 050 5৪ 153 05৯1 225 ৪ 
-“আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবী কাতাদাহ তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যুহর ও “আসরের নামাযে 
(প্রথম দু'রাকা“আতে) দু'রাকা“আতে সুরা ফাতিহার সাথে একটি সুরা পাঠ করতেন এবং কখনো কখনো তিনি 
আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন । আর শেষের দু'রাকা“আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন” 


তিনি “ ’ এর মধ্যে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এভাবে, 


৪৮] ০০০ ১১৭ ০৫৪ al ০0০ 01 ০8 Tall 
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-“যে রোযা রাখার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে, সে সম্পর্কিত হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ । যখন বীর্যস্থলন হেতু 
শরীর অপবিত্র হওয়া ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে যদি প্রভাত হয়ে যায়, এমন উক্তির সঠিক মর্মার্থ না বুঝার কারণে 
তিনি হাদীছটি প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি ধারণা করেন যে, আবু হুরায়রাহ্‌ (রা.) ১২৯ ০ -এ গভীর বুৎপত্তি ও 
মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্তেও হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। অথচ এটি প্রমাণিত যে, বর্ণনার দিক 
বিবেচনায় হাদীছটি সহীহ, যদিও হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। তবে আবু হুরায়রাহ্‌ (রা.) হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল 
করার কারণে রহিত হয়েছে বিষয়টি এমন নয় ৷” 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
: ১০8১৪ UE ডের ৩5:09 5১ 
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-“ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বীর্যস্বলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবেন, সে 
রোযা রাখবেন না। রাভী বলেন, এ কথার পর আবূ বকর ও তার পিতা “আবদুর্-রহমান উম্মু সালামাহ্‌ ও “আঈশা 
(রা.)-এর কাছে গেলেন। তারা উভয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ সো.) অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও 
রাখতেন । তখন আবু বকর ও তার পিতা উভয় মারওয়ানের কাছে আসলেন এবং তারা হাদীছটি শুনালেন। মারওয়ান 
বললেন, আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, তোমরা কেন আবু হুরায়রাহ্‌ (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলে ? তারা 
তাকে হাদীছটি শুনালেন। তিনি বললেন, তারা (উম্মে সালামাহ্‌ ও “আঈশা) দু'জন তোমাদের এমনটি শুনিয়েছেন ? 


১৭৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫০৩, পৃ. ২২৬ 
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তারা বললো, হ্যা। তিনি বললেন, তারা উভয়ই বিষয়টি অধিক জানেন। তবে ফযল আমাকে এ খবরটি 
দিয়েছিলেন ।*১ 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) মানুষকে সুন্নাহর অনুস্বরণ করতে অনুপ্রাণিত 
করেছেন এবং বিদ“আতগন্থী “উলামাদের ভ্রান্ত মত যা য'ঈফ ও দুর্বল হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 


ফিকহী মাস+আলা বর্ণনায় সহীহ ইবৃনহিব্বানের পদ্ধতি 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার ০৯1 224 গ্রন্থে ফিকহী ও “আকীদার মাস'আলা উপস্থাপনের বিষয় দু'টি দৃষ্টিকোন 
থেকে আলোচনা করেছেন । নিম্রে সে সম্পর্কে কিছু উপস্থাপন করছি। 
তিনি তীর ০৪1 22৭ গ্রন্থে হাদীছের টাকাটিগ্পনীর ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি ফিকহী বিষয়ের 
প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিচ্ছেদগ্ুলোর শিরোনামের দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তিনি 


পরিচ্ছেদসমূহরে শিরোনাম এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, ফিকহী মাস'আলা সমাধান পরিচ্ছেদের মধ্যেই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। যেমন নিম্নোক্ত উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দিলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
(৫1 Jade YG Al US agit জট sd all গো! ০৯৩৪৪ এ asl ০৪ ০] ৬২ 


-একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পোষাক পরিধান করে কর্ম করতো, সে পরিধেয় বস্ত্র গায়ে জাড়িয়েই মাসজিদে গমন 
করতো । তাই তাদেরকে জুমুআর নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ সংবলিত পরিচ্ছেদ । 


তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
« 4 34 2 4 310০ ll ০৮ : 
-হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতো এবং এ সমস্ত 


পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মাসজিদে যেতো (যে পরিধেয় বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে কর্ম করতো) । তাদেরকে বলা হলো, 
(রসূলুল্লাহ্‌ ) যদি তোমরা গোসল করে মাসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত) ৷”? 


তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


১৭৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০১৩, পৃ. ৮৬২ 
১৮০. AY -Bnmw d XZ Ki ne mn Bek met, প্রাগক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩৬, পৃ. ৩৬-৩৭ 
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-একটি সুস্পষ্ট হাদীছ যার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার এবং 
ইকামাতের শব্দাবলী একবার বলার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে মু'আবিয়াকে নয়। যেমনটি হাদীছ শাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিরা 
ধারণা করে থাকেন । সুতরাং সে হাদীছটিকে তার পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। 


তিনি এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 


3 24 : 3 
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(2 445) 7 4৪০ dl 
-হ্যরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মানুষদেরকে নামাযে 
একত্রিত করার জন্য ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন । (“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ (রা.) বলেন) আমি নিদ্িত 
অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, দু'টি সবুজ রংয়ের পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে, আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্‌র বান্দাহ তুমি কি ঘন্টাটি বিক্রি করবে ? সে বলল, তুমি এটি দিয়ে কি করবে ? আমি বললাম, ঘন্টা বাজিয়ে 
মানুষদেরকে নামাযের দিকে আহবান জানাবো । সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব 
? আমি বললাম হ্যা। সে বলল, তুমি যখন (মানুষদের নামাযের জন্য) আহবান জানাতে চাইবে, তখন বলবে, আল্লাহু 
ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌। তারপর সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো । অতপর বলল, যখন তুমি নামাযের দাড়াবে, তখন বলবে, 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। আমি যখন সকালে (ঘুম থেকে) উঠলাম এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে (স্বপ্নের কথা) 
বললাম, তিনি বললেন, (আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি সত্য স্বপ্ন দেখেছো । বিলালের সাথে যাও এবং তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো 
তা বলো, সে (সেভাবে) আযান দিবে । কারণ তোমার চেয়ে বিলালের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ঠ)। রাভী বলেন, আমি 
(সূলুল্লাহ্র কথা মত) বিলালে কাছে গেলাম এবং স্বপ্নের কথাগুলো তাকে বললাম। তিনি (সে অনুযায়ী) আযান 
দিলেন। (রাভী বলেন) “উমার (রা.) তা শুনে তার ঘর থেকে চাদর ছেছড়াতে ছেছড়াতে বের হয়ে এসে বললেন, সে 
সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে, আমাকেও তা-ই দেখানো 
হয়েছে। (রাভী বলেন, তার কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) ।”১৮১ 


তিনি একই বিষয়ে অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


১৮১, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং- ১৬৭৯, পৃ. ৫৭২-৭৩ 
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-যে ব্যক্তি ধারণা করে, রমযান মাসে তারাবীহর নামায জামা“আতে আদায় করা সুন্নাত নয়, তার এই কথার অসারতা 
প্রমাণকারী হাদীছের আলোচনা । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


3 43 4 3 
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- হযরত “উরওয়াহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) 
মধ্যরাতে (ঘর থেকে) বেরিয়ে মাসজিদে নামায আদায় করলেন। তখন একদল লোকও তার সঙ্গে নামায আদায় 
করলো এবং সকালে (নামাযে উপস্থিত থাকা) লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে (অন্যদের সাথে) আলোচনা করলো । ফলে 
সেদিনের চাইতে (পরের দিন) অনেক বেশী লোক সমবেত হলো । রসূলুল্লাহ (সা.) দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং 
লোকেরা তার সাথে নামায আদায় করলো । এদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো । এতে 
তৃতীয় রাতে মাসজিদে লোক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলো । তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বের হয়ে এলেন । লোকেরা তার সঙ্গে 
নামায আদায় করলো । চতুর্থ রাতে মাসজিদে লোকদের স্থান সংকুলান হলো না। কিন্তু (পরবর্তী রাতে) রসূলুল্লাহ 
(সা.) তারাবীর নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে তাদের সাথে মাসজিদে একত্রিত হলেন না। ফজরের নামাযের 
জন্য (ঘর থেকে) বের হলেন। (ফজরের) নামায আদায় করার পর, মুসল্লিদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন এবং 
তাশাহ্হুদ পাঠের পর বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি । তবে আশংকা হয়েছিলো 
যে, গত রাতের (তারাবীহ) নামায তোমাদের উপর ফরয না হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও ।+৮২ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
Ala sl ak of 4৯৮৮ এ ও এ ০৮০৬ dsl) Dla ভে ভিন যু sali 01৮৮ 01] ৬৭ 5৪২ 


-এমন হাদীছের উল্লেখ যা, এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে, এক ব্যক্তি সূর্যপ্রহণের নামায আরম্ভ করে এবং কিছু 
অংশ আদায় করার পর সূর্যগ্রহণ কেটে গেলে নামাযের বাকী অংশ সাধারণ নামাযের ন্যায় পরিপূর্ণ করবে, সূর্ধপ্রহণের 
নামাযের মত নয়। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-“আবদুর্-রহমান ইব্‌ন সামুরাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি (একদা) মদীনাতে তীর-ধনুক অনুশীলন 
করতেছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ হলো। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং ভাবলাম, সূর্যগ্রহণ কালে রসূলুল্লাহ 
(সা.) কি করেন তা অবশ্যই আমি দেখবো । আমি তার কাছে আসলাম । তখন তিনি নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি 


১৮২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৫৪৫, পৃ. ২৮৬ 
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তুলে তাসবীহ, হামদ, তাকবীর, তাহ্‌লীল ও দুআ পাঠে মাশগুল ছিলেন। এমন সময় সূর্যগ্রহণ কেটে গেলো। 
সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি (রসূলুল্লাহ্‌) দু'টি সুরা পড়লেন ও দু'রাকা“আত নামায আদায় করলেন ।*”* 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) এভাবেই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যেই ফিকহী মাস*আলা সমাধান দিয়েছেন। 


এখন আমরা উল্লেখ করবো এমন কিছু হাদীছ, যে হাদীছের বর্ণনার পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার ফিকহী সমাধান 
টীকাটিপ্ননীতে দিয়েছেন। 


তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
4৮ 455015 4 ০৭ ৬৯ এ SB ৬৪০৪৭ ভে] AY 5৪ 2০৯0 0৪ Dl 01 ০৮ 01] ১৯৯৭] 5৬ 


জুমআর দিনে গোসলের নির্দেশ সংবলিত হাদীছের উল্লেখ যা মুস্তাহাবের জন্য, আবশ্যকতার জন্য নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে সালিম ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 
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“ হযরত সালিম ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: ৰ ইবির ভা রর 
আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক সাহাবী মাসজিদে 
প্রবেশ করলেন । “উমার (রা.) তাকে জোরে ডেকে বললেন, এটি কিসের সময়? এ ব্যক্তি বললেন, আমি আজ কাজে 
ব্যস্ত ছিলাম, ঘরে ফিরে না যেতেই আযান শুনতে পেলাম, তাই আমি ওযুর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারিনি। “উমার 
(রা.) বললেন, শুধু ওযুই করেছো ! তুমি তো জানো, রসূলুল্লাহ (সা.) (এমন অবস্থায়) গোসল করে আসার জন্য 
নির্দেশ দিতেন ।*১৮ঃ 
উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনার পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে জুমু'আর নামাযের জন্য আগত মুসল্লীদের 
প্রতি গোসল আবশ্যক না হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ “উমার (রা.) মাসজিদে খুতবাদানের সময় 
যিনি মাসজিদে আগমন করেছিলেন, তিনি হযরত “উছমান (রা.) ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি শুধুমাত্র ওযু করেই 
মাসজিদে এসেছেন । “উমার (রা.) তাকে গোসলের নির্দেশও দেন নি এবং সাহাবীদের মধ্যে কাউকে গোসলের জন্য 
বাড়ীতে ফিরে গিয়ে, গোসল সেরে জুমুআর জন্য আবার মাসজিদে ফিরে আসার উপদেশও দেন নি। সুতরাং 
আমাদের বর্ণনার উপর সাহাবীদের এঁক্যমত, এ কথাই প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জুমুআর 
দিনে গোসলের নির্দেশ ছিলো মুস্তাহাবের জন্য, ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নয় ।*৮৫ 


তিনি অপর একটি বিষয়ের উপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
Je ৯৪ 24০] ৮৮ এ) 0 AL) ০৪ alle ৯১৬ ৬৯ ৩৪ 
-“আলিমদের মধ্যে যারা পাগড়ির উপর মাসিহ বৈধ মনে করে না, সে সম্পর্কিত হাদীছের বর্ণনা । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-‘হ্যরত মুগীরাহ্‌ ইব্‌ন শু‘বাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ওযু করার মধ্যে (মাথার) সম্মুখভাগের 
কেশ ও পাগড়ির উপর মাসিহ্‌ করেছেন ১৮৬ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের এ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জ্ঞানের ব্যাপারে যারা 
আনাড়ী তারা সংশয় প্রকাশ করেছে যে, সম্মুখভাগের কেশ ছাড়া পাগড়ির উপর মাসিহ করা অবৈধ । তারা “আমর 
ইব্‌ন উমাইয়া (রা.)-এর হাদীছকে সংক্ষিপ্ত মনে করেছে এবং মুগীরাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছকে এঁ হাদীছের ব্যাখ্যাকারক 
সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে পাগড়ি ছাড়া শুধুমাত্র সম্মুখভাগের কেশ মাসিহ 
করার পর, আবার সম্মুখভাগের কেশ সহ পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন। আর এটি তখনই হবে, যখন মাথার 
সম্মুখভাগের কেশ থাকে । মূলত বিষয়টি এমন নয় বরং রসূলুল্লাহ (সা.) ওযুর মধ্যে মাথা মাসিহ করছেন এবং 
সম্মুখভাগের কেশ ছাড়াই পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন। তিনি (রসূল) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে 
তিনবারসম্মুখভাগের কেশ ও পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন । সুতরাং প্রত্যেকটি সুন্নাতই অনুসৃত তবে বিষয়টি এমন 
নয় যে, কোনটি ওয়াজিব আর কোনটি মাকরূহ ।১৮* 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


১১০ ia শে al ৮৮ 0 019 Ls শি ৪৩ ওঠ হহ911 A LY) adi 01০৮ 0] ৪৭] SSS 
4“ 


-এমন হাদীছের উল্লেখ, যা প্রমাণ করে যে, মানুষের চুল পবিত্র, সুতরাং তা পানিতে পড়লে পানি নাপাক হয় না। 
আর চুল যদি মানুষের কাপড়ের সাথেও থাকে, তাহলে সে অবস্থায় নামায আদায় বৈধ । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৯০১০০৩০৯৬০৭ ৩৭ 8 * Alay ADE এ ০৬০০ ৬ 

0০১৯৬৩০০০81 ২৪৯ GB ৮ 8 এ 0৬০০ ০০৪৪ 6 5 ১৬৪ ১১৮৭ ৯৬৬ 4 ০৬০ ২ 
Ls RRL BLN লে ০৮25৬ ৪১০২৬ bd Bs Al ০৯০০ ০৪ 5৬ 

: ৪১৯০ 05 8 ৯১৯৩ ০৮ Lal এ এন 2৪ ১১৪ ০০৪ 

4311 458৩৪ 

-হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর দিনে একটি 
জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতপর তিনি পশু কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। তখন তার কাছে মাথামুগ্তনকারী 
বসা ছিলো। তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজ হাতে স্বীয় মাথার চুল সোজা করলেন এবং মাথার ডানদিক থেকে একমুষ্টি 
চুল ধরে মুগ্ডনকারীকে মুগ্ডাতে বললেন । তিনি মুগ্তিয়ে দিলেন । অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) সেই মুণ্ডানো চুলগুলো উপস্থিত 
সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। অতপর তিনি তার মাথার বামদিক থেকে একমুষ্টি চুল ধরে মুগ্ডনকারীকে মুগ্তাতে 
বললেন, তিনি মুগ্তিয়ে দিলেন। তিনি (রসূল) আবূ তালহা আল-আনসারী (রা.)-কে ডেকে মুগ্তানো চুলগুলো তার 
হাতে দিয়ে দিলেন” 
উপরোক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধানে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, সাহাবীদের মাঝে মুগ্তানো চুলগুলো বন্টন করা এটিই 
প্রমাণ করে যে, মানুষের চুল বা লোম পবিত্র। কারণ সাহাবা-ই কিরাম (রা.) রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মুণ্ডানো চুল 
বারাকার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিলেন । কেউ কেউ তা কোমরে বেঁধেছিলেন, কেউ কেউ তা পকেটে রেখেছিলেন এবং এ 
অবস্থায় সাহাবীরা নামায আদায় করেছিলেন, প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করতে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করেছিলেন । 
এমনকি তাদের অনেকেই চুলগুলো কাফনে রেখে দেয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন । আর যদি চুল নাপাক হতো, তাহলে 
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তিনি (রসূল) সাহাবীদের মাঝে নাপাক জিনিস বন্টন করতেন না। আর এমন হলে, সাহাবীদের তা থেকে বারাকাহ্‌ 
নিতে বলতেন না। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেহেতু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চুল পবিত্র সাব্যস্ত হলো, 
তাই উম্মাতের চুলও পবিত্র । আর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীরের যে অংশ পবিত্র, উম্মাতের হুবহু সে সমস্ত অংশও 
অপবিত্র হওয়া অসম্ভব ৷” 


তিনি অপর একটি বিষয়ের উপর পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

4৯ Lgl 4৭191 ০ 2৪4 Lala) ডি এও 0 ৯৯৪1 ০০১ এই 5৩৪ 
-ইমামের ওযু বিনষ্ট হলে, ইমামাতির দায়িত্ব ছেড়ে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বলে (ইশারায়) যাওয়ার বৈধতার বর্ণনা । 
হান হজ ভারত ররর জাতে 

$) ও 4 
স্ব 24 
-আবু বাকরাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) একদিন ফজরের নামাযের তাকবীর দিলেন। তারপর 


তিনি তাদের (লোকদের) ইশারা করে চলে গেলেন । তিনি গোসল সেরে আবার মাসজিদে আসলেন এমন অবস্থায় 
যে, মাথা থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিলো। অতপর তিনি লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন ।”১৯০ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধানে বলেছেন, $ -এর মর্মার্থ হলো, নতুনভাবে আবার 
তাকবীর দিয়ে নামায আদায় করেছিলেন । মর্মার্থ এই নয় যে, পূর্বের নামাযের পর এই নামায “বিনা” করেছেন । কারণ 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোসলের জন্য চলে যাওয়া এবং তিনি তা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত মুক্তাদীরা আপন অবস্থায় 
দীড়িয়ে থাকা অসম্ভব । যারা নামাযের “বিনা” বৈধতার স্বপক্ষে এই হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, তাদের 
উপর জোর আপত্তি আসে যে, ইমাম গোসল করতে চলে যাওয়া ও ফিরে আসা এবং কিরা”আত পড়া ছাড়া মুক্তাদীরা 
দাড়িয়ে থাকার পরও নামায নষ্ট হবে কি না ? অথচ তাদের ভাষ্যানুযায়ী, একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, এমন 
অবস্থায় নামায বিশুদ্ধ হবে না। তাই একথার দ্বারা এটিও প্রমাণিত হলো যে, নামাযে ‘বিনা’ জায়েয নেই। তাছাড়া 
তাদের মতে, ইমামের পিছনে কৃরা"আত পড়া ওয়াজিব, এদিক থেকেও তাদের উপর আপত্তি আছে। কারণ ইমামের 
কিরা'আত ছাড়া শুধু মুকৃতাদীদের দাড়িয়ে থাকাকে বিশুদ্ধ বলতে হবে, না হয় এ মুকৃতাদীকে ইমামের পেছনে 
কিরা'আত পড়ার বৈধতা দিতে হবে, যদিও তাদের সামনে কোন ইমাম নাও থাকে ।** 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে, 

Cab 01 অনি উ 2৯০৬৪ sll ০1০৪৩ ০০ ০5৪ ০০৯০৭] ৬৯। 5৪২ 
-যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, কোন ব্যক্তি গুনাহ করলে, তাকে অভিসম্পাত করা আবশ্যক নয়, এমন ধারণা যে অমূলক 
সে সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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১৮৯. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮ 
৯০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৩৫, পৃ. ৫ 
১৯১. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬ 
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-‘হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: চোরের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
লা‘নত বা অভিসম্পাত তখন নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা হয় এবং 
সে একটি রশি চুরি করে, এবং এর জন্য তার হাত কাটা হয় ।”১৯২ 


উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, ধারণা করা যায়, 4৯ বা ডিম দ্বারা এখানে লৌহ শিরম্ত্রান 
বা উঠ পাখির ডিমকে বুঝানো হয়েছে । যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশী । আর রশি দ্বারা এ 
রশি উদ্দেশ্য যা গভীর কূপে বা সমুদ্রে নিয়োজিত জলযানে ব্যবহৃত হয়। কারণ সাধারণভাবে হিজাযবাসীদের 
কৃপগুলো সুগভীর থাকায় সেখানে চাবি লাগানো থাকে যাতে, বালতি সহ রশি সংযুক্ত থাকে । রাতের বেলায় তা 
এভাবে রেখে চলে যায়। আবার জলযান যখন নোঙ্গর করা হয়, তখন পোতাশ্রয়ে এভাবে ফেলে রাখা হয়, পথিকরা 
তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। আর তাই রসূলুল্লাহ (সা.) এ সমস্ত বস্তু আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ধরতে নিষেধ 
করেছেন, তবে তা থেকে উপকার নেয়া বৈধ ।*** 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
42৯০4 ৬৪ 05] ০৭ EM ডি ০৩ fl 42031 5৪৪ 

-একজন ব্যক্তির জন্য অল্প বয়সী ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী দেয়ার বৈধতার বর্ণনা । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্বোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হ্যরত বাশীর ইব্ন ইয়াসার থেকে বর্ণীত আছে, (তিনি বলেন) কুরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বে আবু 
বুরদাহ্‌ ইব্‌ন নিয়ার পশু কুরবানী সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে পুনরায় 
কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আবু বুরদাহ্‌ বললেন, আমি অল্প বয়সী পশু ছাড়া কুরবানীর পশু পাচ্ছি না। 
রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি অল্প বয়সী পশু ছাড়া পশু না পাও তাহলে তাই কুরবানী করো 1১৯ 


উপরোক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধান ইব্‌ন হিব্বান (র.) এভাবে দিয়েছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক পুনরায় 
কুরবানী করার নির্দেশ মুস্তাহাবের জন্য এবং উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য । অর্থাৎ কুরবানীর ফযীলাত সেই লাভ 
করবে, যে “ঈদের নামাযের পর কুরবানী করবে । আর যার কুরবানী নামাযের পূর্বে হবে সেও ফযীলাত লাভ করবে। 
তবে কুরবানীর ফযীলাত নয়। কারণ যখন কোন কাজকে সময়ের সাথে ফযীলাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং তা এ 
সময় করার নির্দেশ দেয়া হয়, তারপরও যদি কেউ সময়ের পূর্বে কাজটি করে ফেলে, তাহলে সে প্রতিশ্রুত ফযীলাত 
থেকে বঞ্চিত হলেও সাধারণ ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে না। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, চাশতের নামায 
চাশতের সময় পড়তে বলা হয়েছে । সুতরাং কেউ যদি তা রাতের কোন অংশে আদায় করে নেয়, তাহলে সে চাশতের 
নামাযের ফযীলাত লাভ করবে না বটে কিন্তু নামাযের যে ফযীলাত রয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হবে না ।১৯৫ 


আর এভাবেই ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন ও হাদীছের মধ্যে আলোচিত ফিকহী মাস+আলা ব্যাপারে 
নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করতে মাস'আলাটি পর্যালোচনা পূর্বক বিরোধীপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন । 


১৯২. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৭৪৮, পৃ. ৫৮ 
১৯৩. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০ 

১৯৪. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯০৫, পৃ. ২২৬ 
১৯৫. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৭ 
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চতুর্থ অনুচ্ছেদ 
নাসখের বিধান আরোপে উভয়ের পদ্ধতি 

নাসখের বিধান আরোপে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র পদ্ধতি 
ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) তীর গ্রন্থে বা রহিতকারী ও বা রহিত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 
তিনি এ বিষয়ে একটি নীতিমালা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । যে হাদীছটি এই নীতির মধ্যে পড়বে সেটি বা 
রহিতকারী ও বা রহিতের আওতাভুক্ত হবে । তিনি নাসিখ, মানসুখ, মুকৃদ্দাম ও মু'আখ্খর সম্পর্কে বর্ণনা 
দিয়েছেন । তিনি এ ব্যাপারে টাকাটিপ্নীতে “উলামা-ই কিরামদের বিতর্ক তুলে ধরেছেন এবং সে সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করেছেন। তিনি পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে আলোচিত হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া আলোচিত হাদীছের 
ব্যাপারে রহিত হওয়ার ধারণা পোষণকারীদের ধারণা সঠিক না হলে তিনি তাদের ধারণা খণ্ডন করেছেন । তিনি এ 
ক্ষেত্রে প্রথমে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এবং শিরোনামের অধীনে 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন । নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 
আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযু রহিতকরণ 


তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেলে ওযু আবশ্যক না হওয়া সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা 

করেছেন । যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-আগুনে স্পর্শ করা অথবা আগুনে পোড়ানো খাবার খেয়ে রসূলুল্লাহ সো.) ওযু থেকে বিরত থেকেছেন এমন দলীল 

উল্লেখের পরিচ্ছেদ । যা আগুনে পাকানো ও আগুনো পোড়ানো খাবার খাওয়ার পর ওযু করতে হবে এমন বিধান 

রহিতকারী । এ মর্মে দলীল হিসেবে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন । 

প্রথম হাদীছ: 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে পনিরের নির্জাস থেকে ওযূ করতে 

দেখলেন । অতপর তাকে ছাগলের কাধের গোশত খেতে দেখলেন । তারপর তিনি নামায আদায় করলেন কিন্তু ওযু 

করলেন না৷” 

দ্বিতীয় হাদীছ: 


(৮4১০ all ৮০) dl 0৬০০ ৪৭ ০৯০০৭ 


১৯৬. mM Bek 10100॥), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪২, পৃ. ২৫, 
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-হিযরত জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে, তা আহার 
করার পরে ওযু করা ও না করার মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর শেষ কাজটি ছিলো ওযু না করা ।'*** 


বীর্যস্থলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল রহিতকরণ 


তিনি বীর্যস্থলন ছাড়া স্ত্রীসগমের ক্ষেত্রে গোসল রহিত হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । যে 
ংক্রান্ত মাস'আলার ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে এমন 
হাদীছ নিয়ে এসেছেন যা বীর্যস্থলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক করে না, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বীর্য্থলন 
ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল পরিত্যাগের হুকুম রহিত করে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুরুষ ও মহিলার উভয় যৌনাঙ্গ 
স্পর্শ করলেই গোসল আবশ্যক করে । চাই বীর্যস্বলন হোক বা না হোক। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ 
করেছেন এভাবে, 
২৪ sla) ১৯৪ ০৭ ELD) ৩৪ 0] এ ওঠ Lai NN ভে ala ও ৮ এআ গে এ ০০ ০৪৩০ ১৯৭ ২ আও 
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-“বীর্যস্থলন ছাড়া স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসলে শিথিলতা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছসমূহের উল্লেখ, 
যার (যে সমস্ত হাদীছের) কিছু কিছু হুকুম রহিত হয়ে গেছে!” 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৩৬৮ ০৯: 0৬ 0389 ৬৪৯ ০৯০ ০৪ ৩৬০ 58৩9 044৫ 2 ০ চে 9৯0৪ 

শু ২২) 0৬০৩ ৬০ 

2 4. এ ও 
-“যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) হযরত “উছমান (রা.)-কে এ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্ত্রীর সাথে 
সঙ্গম করেছে কিন্তু বীর্ষস্বলন হয়নি (সে কী গোসল করবে?) । উছমান (রা.) বললেন, তার উপর গোসল আবশ্যক 
নয়। অতপর উছমান (রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমনটি শুনেছি। রাভী বলেন, তারপর আমি এ 
ব্যাপারে “আলী ইব্‌ন আবী তৃলিব, যুবায়র ইব্নুল-“আওয়াম, তলহা ইব্‌ন “উবায়দুল্লাহ্‌ এবং উবায় ইব্‌ন কাব (রা.)- 
কে জিজ্ঞেস করলাম, তারাও একই কথা বললেন । আবু সালামাহ্‌ বলেন, আমার কাছে “উরওয়াহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, 
তিনি আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনিও একই কথা বলেছেন ।”১৯” 
দ্বতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
fla) ৯৪ ০৭ ELD) od 4] 
- বীর্যস্থলন ছাড়া স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল রহিত হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ ৷’ 


তিনি এ পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
0৬০ ৬৩ 4৪ 29091585195 লে LAE): (০ | ৪০৩) 
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-হিযরত উবায় ইব্‌ন কা“ব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ( বীর্যস্থলন ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল) ফাতাওয়া 
সম্পর্কে তারা বলতো, পানির পরিবর্তে পানির আবশ্যকতা (বীর্ষস্থলনে গোসলে আবশ্যকতা আসে), এ ক্ষেত্রে 


১৯৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৩, পৃ. ২৬ 
১৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২২৪, পৃ. ১০০-১০১ 
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শিথিলতা ছিল, যে শিথিলতার কথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে রসূলুল্লাহ্‌ সো.) বলেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা.) গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন ।”১৯৯ 
তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

€& +4 2 : 
-িবায় ইব্‌ন কা‘ব রো.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পানির পরিবর্তে পানির ফাতাওয়া ছিল । 
কিন্তু (পরবর্তীতে) রসূলুল্লাহ্‌ সো.) নিষেধ করেছেন ।*২০০ 
তিনি সর্বশেষ এই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 
ঁ ১ 
-হিযরত যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমার কাছে সাহল ইবন সাঁ'আদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি 


বলেন, (রসূলুল্লাহ কর্তৃক বর্ণীত) আনসার সাহাবীরা বলতো, পানির পরিবর্তে পানির আবশ্যকতা । আর ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে এই শিথিলতা ছিল। (কিন্তু) পরবর্তীতে তিনি আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন ।’২* 


তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০০০০ 


-লিঙ্গদ্বয় স্পর্্ব করার কারণে গোসল আবশ্যক হওয়া অথবা উভয় লিঙ্গ মিলিত হওয়া, বীর্ষশ্বলন যদি না ও হয়, তবুও 
গোসল আবশ্যক ৷ 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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40212590851 0511559 25981825255 
-হযরত আবু মুসা আল-আশ“আরী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, তারা (একদা) বসে এ ব্যাপারে আলোচনা 
করতেছিলেন যে, কিসে গোসল আবশ্যক হয় ? উপস্থিত মুহাজির্রা বললেন, যখন দুই লজ্জাস্থান মিলিত হয়, তখন 
গোসল আবশ্যক হয় । আর উপস্থিত আনসাররা বললেন, এমন অবস্থায় গোসল আবশ্যক হবে না। কারণ বীর্ষস্বলন 
না হওয়া পর্যন্ত গোসল আবশ্যক হবে না। আবু মূসা বলেন, আমি তোমাদের সংবাদ নিতে আসতেছিলাম। অতপর 
তিনি (রাভী) “আঈশী (রা.)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ছালাম দিলেন । অতপর বললেন, আমি আপনার 
কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চাই, যদিও আমার (বলতে) ভিষণ লজ্জা হচ্ছে! তখন ‘আঈশা (রা.) বললেন, তুমি 
তোমার জন্মুদাত্রী মায়ের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করো না। আমি তো তোমার মা। আবু মুসা বলেন, 
আমি বললাম কিসে গোসল আবশ্যক হয়? তিনি (আইঈশা) বললেন, বিজ্ঞজনের কাছেই জানতে চেয়েছো । রসূলুল্লাহ 


১৯৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২২৫, পৃ. ১০১ 
২০০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১ 
২০১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৬, পৃ. ১০১ 
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(সা.) বলেছেন, যখন নর-নারী চার অঙ্গের মাঝখানে বসে উভয়ের লজ্জাস্থান মিলিত করে, তখন গোসল আবশ্যক 
হয়।”২০২ 


রুকুতে তাতৃবীক রহিতকরণ 


কখনো তিনি নাসখের উল্লেখ ও নাসখের কারণ উল্লেখ করেছেন এবং তার সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতপর 
তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে সে সমস্ত হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন, যা রহিত বিষয়ের 
প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ বহন করে । আর যারা এটিকে বৈধ মনে করেন, তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এ ব্যাপারে দু'টি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদ দু'টিতে এ সংক্রান্ত হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন । প্রথম পরিচ্ছেদে রুকু মধ্যে ০৯৯৫ (রুকুতে গিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে হস্তদ্বয় মিলিত করা) 
সম্পর্কে হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা ৫৯৯৬৮ রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সে সকল হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন যা রুরর মধ্যে ৯৯৮৫ -এর প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ বহন করে । কারণ এটি বৈধ কাজ নয়। তবে 
যখন উভয় হাত দুই হাটুর উপর রাখা হবে, তখন৬৯৯৬৫ বা সামঞ্জস্য বিধান বৈধ হবে । তিনি প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
OS ০৯৯৯০] 2] 5৯৪০০ El 0895০] ৮৮ 0৯) ৮০৩ Ol ৪৮ 08113 ESSA od এ (এ 5৪৭ এ 
Cl ১৯৬৭1 (৬০ 330 ০৯৪19৯১০085 ০৮ Call ৮৩৩৩ ০০ 
-“রুকুৃতে ৬৯৮: বা সামঞ্জস্য বিধান রহিত হওয়ার আলোচনার পরিচ্ছেদ এবং এ কথার বিবরণ যে, ৪৯৬৫ -এর 
জন্য দু'হাটুর উপর হাত রাখা রহিতকারী। আর ০৯৯৯১ হলো পূর্বের কাজ এবং দুই হাঁটুর উপর হাত রাখা পরের 
কাজ। সুতরাং পূর্বের কাজ রহিত হবে এবং পরবর্তী কাজ তার রহিতকারী হবে ।' তিনি এ শিরোনামের অধীনে 
নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
Gh ৫১৪ ol 401 ৮৫ 2১০] ০ ale Bs Mra: এ এড ০০ 4 cy 
৮5০৩ এপ কল ৩১৪ 9 ০৮ BS Sl Go: (৮৪১০৪০৪ 
-আলকৃমাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নামায 
আদায়ের পদ্ধতি শিখাচ্ছিলেন। তিনি (রাভী) বলেন, অতপর তিনি যখন রুকু“ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাকবীর 
দিলেন এবং রুকুতে গিয়ে দু'হাত দু'হাটুর ওপর রাখলেন, তারপর রুকু করলেন। অতপর এ সংবাদ সাঁদের কাছে 
পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সঠিক কথাই বলেছেন। আমরাও ইতিপূর্বে এমনটি করতাম, কিন্তু পরবর্তীতে 
তিনি আমাদেরকে এরূপ অর্থাৎ হাটু ধরার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।*২০৩ 


আর যেহেতু তাতৃবীক তখা দু'হাটুর মাঝে হাত মিলানো ছিলো মুকৃদ্দাম, দু'হাত দু'ইাটুর উপরে রাখা ছিলো 
মু'আখ্খর । নিয়ম হলো, মুকৃদ্দামটি মানসুখ হবে এবং মু'আখ্খরটি হবে নাসিখ বা রহিত । 


তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


Oly 08851 ৮৮৮ 0৪৯ ৮০৬ এ ও Ale dl এন ll Al এ এ ৬৪ ৯85০ 01 Ll KS আজ 
USS Las ৬৯০৯ 08850 চে 08৬] ৪০৪৩ ৬৯৮0 ১৩৯৪ এ] 08 ০1১৯0 dio tin ৯৪০ 
dl ০০০ ৫ [8 OS তথ ০৬০] এই 28১৭৩ ০০৪৮৭ ও B51) ও pls ৩ 4৪ এ] এ ক ১৯০ 
৭ এও 055 srl sls এ ও Ale dl ha এ ০৬ ১৬৮ ৩৪ AEDS ৪১৬ ৪ এ ৩ 4৪৪ 

0885০ ৮৮ (| ৮০৩ এও die ভীত (৬45৪ €959] ot 8৯৮০] Lal 


২০২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং₹২২৭, পৃ. ১০৩ 
২০৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৫৯৫, পৃ. ২৬৮ 
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-‘রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নির্দেশের পর দুই হাঁটুর উপর হন্তদ্বয় রাখার পর ০৯৯ পরিত্যাগ না হওয়া সম্পর্কে 
আলোচনার পরিচ্ছেদ। নিশ্চয় রুকতে ৬৯৯৫ নিষিদ্ধ । রুর্কুর মধ্যে 2৯০ অবৈধ হলেও সাধারণ তাত্ববীক বৈধ । 
সুতরাং নামাযের মধ্যে জায়িয না থাকলেও সাধারণ ০৪৯১ বৈধ । উভয় হস্ত একসাথে হাঁটুদ্ধয়ের উপর স্থাপন। যেমন 
আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছি, যেখানে নামাযের মধ্যে কিরা'আত পাঠ এবং নামাযের মধ্যে পঠিত 
সুরা সমূহের ব্যাপারে তাদের মতপার্থক্য, এটি কেমন যেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওযুর ক্ষেত্রে অঙ্গসমূহ ধৌতকরার 
ংখ্যার ব্যাপারে মতপার্থক্যের ন্যায় । আর এ গুলো সবই বৈধ । কাজেই রুকৃর মধ্যে (দু'হাঁটুর মাঝখানে) হস্তদ্ধয় 
সংযুক্তিকরণ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। ফলে দু'হাঁটুর উপর হস্ত রাখাই যে সুন্নাত, 
তা সাব্যস্ত হয়েছে ৷’ 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
03 ০৮৫৪ এএএ ১০৯ ৪৬ ০৮৫৩ ০৪০12 EK; 

| Sd dH OU 6 ৭৫408 
-“হযরত মুস“আব ইব্ন সা“দ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি যখন রুকু করতাম, তখন আমার দু'হাত হাঁটুদ্ধয়ের 
মাঝে রাখতাম, এ অবস্থা দেখে আমার পিতা আবূ সা'আদ ইব্‌ন মালিক এমনটি করতে নিষেধ করলেন। তিনি 
বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরাও এমন করতাম, (কিন্তু) পরবর্তীতে আমাদেরকে এটি করতে (রসূলুল্লাহ) 
নিষেধ করেছেন । তারপর থেকে আমরা হস্তদ্বয় হাঁটুর উপরে রাখি ।*২০১ 


কোন হাদীছের মধ্যে আলোচিত মাস'আলাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য এবং তার 'আমালের বিপরীত 
বিধান স্থান পেলে, তিনি তা রহিত করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে রহিত করণের কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। 
অতপর তিনি রহিতকারী হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। আর এর মাধ্যমে তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা 
ধারণা করেন যে, এটি রহিত নয় এবং উক্ত হাদীছের ব্যবহার দৃশ্যমান। যেমন, তিনি রুকুতে উভয় হাঁটুর পূর্বে 
হস্তদ্বয় রাখা রহিত করণ সংক্রান্ত মাস'আলার ক্ষেত্রে তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে 
রহিতকারী হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে সমস্ত লোকেরা রুকর দিকে ঝুঁকার সময় হাঁটুদ্ধয়ের 
ও রহিত হাদীছের গুরুতৃ বুঝিয়েছেন । 
তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০৭ 05] 1১৯ AES Lal এ 0580 0 2] haall আলি! এ] SE ০০০খ। ০৮ ই ৮৬ sll আর 
4০৭১৩ ala ও ক এ গন এই] 058 

“নামাযের জায়গায় সিজদাহ করার সময় দু'হাত মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদয় আগেই মাটিতে রাখার আলোচনার 
পরিচ্ছেদ। যেহেতু এই কাজটি তখনই রহিত হয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এর বিপরীত কর্ম 
সংগঠিত হয়েছে ও তার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে (বিপরীত) নির্দেশনা এসেছে। 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

432 এ 2 4 


-হযরত ওয়া*ইল ইব্‌ন হাজার (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) যখন সিজদাহ্‌ করতেন, তখন দু'হাতের 
পূর্বে দু'হাঁটু নামাযের জায়গায় রাখতেন ।*২০৫ 


২০৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৫৯৬, পৃ. ২৬৯ 
২০৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৬, পৃ. ২৮৩ 
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তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

পে! 44৩৯1 ১৮ CAS 95 CI ৮০৬৪ বি ভি তিল ও ক dhe ll ০৪৩০ ০৯৯ KS 

৪1৩ Ml axial 258 (সত ক ৬] ০৯) ০৭ ০৪৪ শি ০৭ ০০ 2 00৯৯) ৮৪:৬৮ (৬৬ ২৬৯ 
০851 0৪ ০০০১। ৮৮ তা] ৮৬ 

-সিজদাহ করার জন্য শরীর নিচের দিকে ঝুকানোর সময় দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত (প্রথমে) রাখার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ 

(সা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ রহিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ । এ হাদীছটি যে রহিত হয়ে গেছে, 

তা না জানার কারণে কিছু “উলামা-ই কিরাম এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত করে ভুল করেছেন। যার ফলে তারা 

নামাযের (সিজদাহ্‌) জায়গায় দু'হাঁটু রাখার পূর্বে দু'হাত (প্রথমে) রাখার হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ৷’ 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

এও ০৯৪ - - 2. MES 05 LY ৮০৪ OSA: 

-“ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) সিজদাতে যাওয়ার সময় হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন । 

তিনি (উমার) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এমনটি করতেন ।*২০১ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

০৪] ০8 OAS ৮৩ 03 ৮৬৯৭ ২৬৯ ৬৪ 85০] IB ০৯ ৮০৯ AY 01 ০৮৮ AY ১৪১ পি 
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-“সেই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ সব্যস্তকরণের পরিচ্ছেদ, যে হাদীসে সিজদার সময় হাঁটুদয় রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখার 

বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা রহিত হয়ে গেছে। আর এ ক্ষেত্রে হস্তদ্বয় রাখার পূর্বে হাঁটুদ্ধয় রাখার উল্লেখ 

সম্বলিত হাদীছটি রহিতকারী । যেহেতু হাঁটুদ্ধয় রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখার বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছটি অগ্রগামী এবং হস্তদ্বয় 

রাখার পূর্বে হাঁটুদ্ধয় রাখার বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছটি পরবর্তী । সুতরাং অগ্রগামী হাদীছটি রহিত হবে। পরবর্তী হাদীছটি 

হবে তার রহিতকারী ৷” 

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

CORE OB এ ০১০৪ 5 05০0 OB cull ৮০ CS ; 

-হযরত সাঁদ (রা.) থেকে বর্ণীত, আমরা হাটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতাম, অতপর হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাঁটুদ্ধয় রাখার 

ব্যাপারে আমরা নির্দেশিত হয়েছিলাম ।”২০+ 

যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা সংক্রান্ত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ রহিত হওয়ার সন্দেহ দূরীকরণ 

নামাযের শেষ বৈঠকে সাহু সিজদাহ্‌ সংক্রান্ত হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণীত হাদীছটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে 

যে সন্দেহ রয়েছে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তা দূর করেছেন । তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ০:১ ও সংশ্লিষ্ট আবু হুরায়রা 

(রা.)-এর হাদীছ রহিত হয় নি বরং এটি বক্তব্যদানকারীর অজ্ঞতা ও ধারণাপ্রসূত কথা । আর তাই ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 

(র.) ০১৬৪] 94 সংশ্লিষ্ট একাধিক হাদীছ বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন । 

তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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২০৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৭, পৃ. ২৮৩ 
২০৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং৬২৮, পৃ. ২৮৪ 
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-“নামায থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে সিজদা-ই সাহু দেয়া আবশ্যক হওয়ার পরিচ্ছেদ এবং এ সংক্রান্ত দলীল হলো, 
নামায আদায়রত ব্যক্তি নামায থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে ও সালাম ফিরানোর পরে এই দু’সিজদাহ্‌ করবে । সালাম 
ফিরানোর পূর্বে নয় ৷” 


তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিয়ে “ইশার নামায আদায় 
করছিলেন। দুই রাকাআত নামায আদায়ের পর তিনি সালাম ফিরালেন। অতপর তিনি মাসজিদে থাকা কাঠের 
টুকরার উপর হাত রেখে কথা বলা শুরু করলেন । দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি রাগান্বিত। বর্ণনাকারী (আবু হুরায়রা) 
বলেন, আমি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেলাম । তখন লোকেরা বললো, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে 
গেছে। যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) এবং “উমার (রা.) ও ছিলেন। তারা উভয়ে ভীতসন্ত্স্ত হয়ে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে কোন কথা বললেন না। মাসজীদে নামাযরত একটি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একজন ব্যক্তি এমন 
ছিলেন, যার হাত এত বেশী লম্বা ছিলো যে তাকে | ও বা দু'হাত ওয়ালা বলে ডাকা হতো । তিনি রসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে বললেন, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) আপনি কী ভুলে (দুই রাকাআত) আদায় করেছেন, না কী নামায সংক্ষিপ্ত 
করেছেন ? তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, আমি ভুল করে এমনটি করি নাই এবং সর্ক্ষিপ্তও করি নাই। অতপর তিনি 
অন্যান্য সাহাবীদের কাছে জানতে চাইলেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলেছে তা কী সঠিক ? উপস্থিত সকল সাহাবী উত্তরে 
বললেন, হ্যা সঠিক । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নামাযের স্থানে এসে অবশিষ্ট দু'রাকা'আত আদায় 
করলেন এবং সালাম ফিরালেন। অতপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং লম্বা সিজদাহ্‌ করলেন । সিজদাহ্‌ থেকে মাথা 
উঠিয়ে পূর্বের ন্যায় আবার সিজদাহ করলেন এবং পূর্বের সিজদাহ থেকে আরো অধিক সময় সিজদাতে অবস্থান 
করলেন । তারপর আবার তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা কখনো কখনো তাকে (রাভী) 
বলেছেন, তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং রাভী বলেন আমরা এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছি যা “ইমরান ইব্‌ন 
হিচ্চিন বলেছেন, তা হলো, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন ।*২০৮ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত ইব্‌ন শিরীনের হাদীছ এ ব্যক্তির অমনোযোগীতার প্রতি 
ইঙ্গিত করে। যে ব্যক্তি ধারণা করে বলে যে, ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে নামাযের মধ্যে কথা বলার 
বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের ছিলো । তাছাড়া যারা হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞানী ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছ নিয়ে 
গবেষণা করে এবং উল্লিখিত হাদীছে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে জানে, তারা বুঝতে পারে যে, অজ্ঞতার কারণেই 
বক্তব্যদানকারী এমন কথা বলেছেন । 


২০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১০৩৫, পৃ. ৪৩৬-৩৭ 
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হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছে আছে, 
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- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) (একদা) আমাদের সাথে ‘আসরের নামায আদায় করলেন। তিনি 
দু'রাকা'আতের পর সালাম ফিরালেন, তখন যুল-ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! 
নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গিয়েছেন ? রসূলুল্লাহ্‌ সো.) বললেন, এর কোনটিই হয়নি । যুল- 
ইয়াদাইন বললেন, হে রসূলাল্লাহ্‌ সো.)! দুটির কোন একটি (আবশ্যই) ঘটেছে। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা.) 
উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, যুল-ইয়াদাইন কী সত্য বলেছে? তারা সবাই বললেন, হ্যা সে সঠিক 
কথাই বলেছে । তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অবশিষ্ট নামায শেষ করলেন । তিনি (শেষ বৈঠকে) একদিকে সালাম ফিরানোর 
পর দু'টি সিজদাহ্‌ করলেন ।*২০৯ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তিনি (আবু হুরায়রা) রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে এ নামাযে অংশগ্রহণ করেছিলেন । যারফলে তিনি উল্লিখিত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাহলে যুল- 
ইয়াদাইনের ঘটনা কিভাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কর্তৃক নামাযের মধ্যে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের হতে পারে 
? অথচ ইব্‌ন মাসউদ (রো.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরার সময় ইব্ন মাস'উদ 
(রা.)-এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো, তখন তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাম দিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ সা.) তাকে 
সংবাদ দিয়েছিলেন যে, নামাযের মধ্যে কথা না বলার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী এসেছে । আর 
ইব্ন মাসউদ (রা.) বদর যুদ্ধের পূর্বেই হাবশা থেকে ফিরে এসেছিলেন । কারণ ইব্ন মাসউদ (রা.) বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । তিনি দাবি করেন, তিনিই সেদিন আবূ জাহাল ইব্‌ন হিশামকে হত্যা করেছিলেন। আবু 
হুরায়রা (রা.) বদর যুদ্ধের কয়েক বছর পর মদীনাতে আগমন করেন, আর তখন রসূলুল্লাহ (সা.) খায়বারের প্রান্তরে 
গমন করেছিলেন । আর এ সময়ের জন্য সিবা ইব্‌ন “আরফাতাহ আল-গিফারীকে মদীনাতে তার স্থলাভিষিক্ত করে 
যান। পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা (রা.) তারপর খায়বারে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী হন। আবু হুরায়রা (রা.) সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে থেকে এই নামায প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং এখনও পর্যন্ত যারা ধারণা 
করে যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীছটি যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার রহিতকারী। তাহলে আমরা বলবো, 
যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করে, বিরোধীতা পরিত্যাগ করে এবং নিজের জ্ঞানের বড়তের প্রতিযোগীতা না করে 
তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, তাদের এই দাবি অসম্ভব । তাছাড়া এমনটি তো অসম্ভব যে, পরবর্তী হাদীছ রহিত হবে 
এবং পূর্ববর্তী হাদীছটি রহিতকারী হবে । সবথেকে বড় বিষয় হলো, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ঘটে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
কর্তৃক নামাযের মধ্যে কথা না বলার হাদীছটি উল্লেখের দুই বছর পর। তাহলে কিভাবে পরবর্তী হাদীছ মানসুখ হবে 
এবং পূর্ববর্তী হাদীছটি নাসিখ হবে ? তাছাড়া যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নামাযে কথা বলার 
ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। (কারণ প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়িয থাকলেও পরবর্তীতে তা রহিত 
হয়ে যায়) উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে জানে না, সে ইচ্ছাকৃত নামাযে কথা বললেও আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে ধমকের আওতাভুক্ত হবে না। তাছাড়া মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম আস্-সুলামী যে সময়টিতে নামাযের মধ্যে 
কথা বলেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ। যারফলে তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
পেছনে নামায রত অবস্থায় একজন হাচিদাতার জবাব দিয়েছিলেন এবং উপস্থিত সম্প্রদায়ের অন্যান্যরা ইশারাতে 
নামাযে থাকাবস্থায় হাচির উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন । তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমাদের কী 
হয়েছে যে, আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো ? তারপর যখন তাকে নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ সংক্রান্ত বিধান 
জানানো হলো, তখন তিনি বিষয়টি জানলেন । তাছাড়া তিনি যে নামাযের মধ্যে কথা বলেছিলেন, সে নামাযকে 


২০৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং₹-১০৩৭, পৃ. ৪৩৭ 
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পূনরায় আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাকে কিছুই বলেন নি। অপরদিকে যুল-ইয়াদাইনের ঘটনায় রসূলুল্লাহ 
(সা.) চার রাকাআত নামাযের দুই রাকা“আত আদায়ের পর কথা বলেছিলেন এই ভেবে যে, তিনি মনে করেছিলেন 
নামাযের ফরযিয়াত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি তো নামাযের বাইরে কথা বলছেন। আর যুল-ইয়াদাইন 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কথা বলেছিলেন এই ভেবে যে, তিনি জানতেন না যে, নামাযের কিছু ফরযিয়াত বাকী 
রয়েছে। তিনি এ ফরযকে ফেরত দেয়া হয়েছে প্রথম ফরয তথা প্রথম দুই রাকা“আতের দিকে যা তিনি বৈধ মনে 
করেছিলেন । যেমন ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে । আর তাইতো তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন, আপনি কী 
কসর করেছেন না কী ভুলে গেছেন। যার উত্তরে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তিনি না ভুলে গেছেন না কসর 
করেছেন। অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিলো, তিনি নামাযের কোন ফরযিয়াত বাদ দেন নাই। যারফলে তিনি উপস্থিত 
সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলছে তা কী সত্য ? অতপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তার দুই 
রাকা“আত নামায বাকী রয়েছে, তখন তারা তা আদায় করে নিলেন । বাকী দুই রাকা“আতকে পরিত্যাগ করেন নি। 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে যে সকল সাহাবী উত্তর দিয়েছিলেন হ্যা। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবীরা 
নামাযরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিলেন ? উত্তরে বলা হয়, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে 
সাড়া দেয়া, তাদের জন্য ফরয ছিল । যদিও তারা ফরয নামাযরত থাকুক । কারণ মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নবী 
(সা.) ও উম্মাম-ই মুহাম্মাদির সাথে সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্য করেছেন। আর তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা নামাযে রত 
ব্যক্তিদের উপরও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া বিষয়ের উত্তরদান আবশ্যক করেছেন ।২৮ যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন**, 
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-“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, 
যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন । জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। 
বস্তুত তোমরা সবাই তারই নিকট সমবেত হবে ।” তাছাড়া রসূলুল্লাহ (সা.) একবার উবায় ইবন কাব ও আবু সাঈদ 
ইব্নুল-মু“আল্লীকে নামারত অবস্থায় তাদেরকে ডেকেছিলেন কিন্তু তারা নামায থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ডাকে 
সাড়া না দিয়ে বরং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন । ফলে রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বলেছিলেন, আমার 
উপর এ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তা কী তোমরা শোন নি? “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে 
রেখো, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তারই নিকট 
সমবেত হবে ।” 


কুর'আনের এ আয়াত ও উপরোক্ত হাদীছদ্ঘয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সাহাবীরা নামাযরত অবস্থায় 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন । যদিও তা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে ।১১২ 


আয়াতের মাধ্যমে নাসখের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, যেমনি তিনি বর্ণনা করেন যে, 
রোযা রাখা বা খাবার খাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলার স্বাধীনতা বাতিলের ব্যাপারে এখানে তিনি একটি পরিচ্ছেদের স্থাপন 
করেছেন- তার ভাষায় “মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিন বান্দাদের রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান 
প্রসঙ্গে রোযা রাখার শুরুর পরিচ্ছেদ” আর এটি বাতিল করেছেন তাদের উপর রোযা ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে কোনো 
স্বাধীনতা ব্যতীত” অর্থ্যাৎ রোযা রাখা ওয়াজিব । এখানে না রাখার কোন ইখতিয়ার নেই এবং তিনি এখানে হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন, আর রমযানের রাতের বেলায় খানা - পিনা করা, সহবাস করা নিষিদ্ধ হওয়া রহিত করা হয়েছে, এ 
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বিষয়ে তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। তার ভাষায়-রোযাদারের জন্য রমাযানের রাতে ঘুমের পর 
খানা-পিনা, সহবাস করা রোযা ফরয হওয়ার শুরুর দিকে নিষিদ্ধ ছিল । কিন্তু মহান রব্বুল “আলামীন মুমিনদের মর্যাদা 
বিবেচনা করে তা বাতিল করে তাদের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তা হালাল করেছেন। তাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করে এবং তাদের সহজ করার জন্য । আর এ ব্যাপারেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 


রোযা রাখা ও খাবার খাওয়ানোতে ইচ্ছার স্বাধীনতা রহিতকরণ 


রোযা রাখা অথবা না রেখে মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যাপারটি ব্যক্তির ইচ্ছাধিন এমন ধারণা পোষণকারীদের ধারণা 
অপনোদনে তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । তিনি এ ক্ষেত্রে কুর'আনের আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন, যা পূর্বের বিধান রহিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন তিনি রোযা রাখা এবং রোযার পরিবর্তে 
মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যাপারে ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টি রহিতকরণ প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন 
এভাবে, 
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০১৯৯৭ OF ০৭ ৫৯৮ pall 
-রোযার সুচনার বিবরণ । মহান আল্লাহ্‌ তা“আলা তার মু'মিন বান্দাদের প্রতি রোযা রাখা ও না রাখলে (মিসকিনকে) 
খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান ও (পরবর্তীতে) কোন প্রকার ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়াই রোযা রাখা 
আবশ্যক করার মাধ্যমে তা রহিত করণের পরিচ্ছেদ ৷” 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন২১৩, 
- ০9142743512 ৮৪০০ এ ৫১৪৪৮ অন্ন 
{ald ০৫৭) ৯১৪ এ ০) : ০5০০০ ele 
-হযরত সালামাহ্‌ ইব্নুল-আকওয়ী“ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আমাদের মধ্যে যার 
ইচ্ছা রোযা রাখতাম এবং যার ইচ্ছা রোযা ভেঙ্গে ফেলতাম এবং ফিদইয়া হিসেবে মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম। 


এমন কি তখন [তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে, আল-কুর'আন, সুরা আল- 
বাকারা, ১৮৫] এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ।*২৯১ 


রমাযানের রজনীতে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া রহিতকরণ 


তিনি রমাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধতা রহিত হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা 
করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক যুগে রোযাদার ব্যক্তির জন্য রাতে ঘুমানোর পরে খাদ্য খাওয়া, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম 

নিষিদ্ধ ছিল। অতপর মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তা সহজিকরণ ও অনুগ্রহ হিসেবে ওই 


২১৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৯০৩, পৃ. ৮১৯ 
২১৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯০৩, পৃ. ৮১৯ 
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সমস্ত কর্মকে তাদের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে পূর্বের নিষেধাজ্ঞার বিধান রহিত করণ 
সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে যখন কেউ রোযা 
রাখতেন, তারপর যখন ইফতারী উপস্থিত করা হতো, তখন (ক্লান্তির কারণে) রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী না করে এবং 
রাতে কোন খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে যেতেন এবং পরের দিনও (দিনের বেলাতে) কিছু খেতেন না। এমন কি এভাবেই 
রোযা রেখে যেতেন । (একবার) কায়েস ইব্‌ন সিরমাহ্‌ রোযা রাখলেন। অতপর যখন ইফতারীর সময় উপস্থিত হয়ে 
গেলো, তখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন তোমার কাছে কি কোন খাবার আছে ? স্ত্রী বললো না নেই, তবে 
আমি সন্ধান করে দেখি কিছু পাই কি না। অতপর তিনি তার জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি ক্লান্ত 
হয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। স্ত্রী এ অবস্থায় দেখে বললেন, হায় ব্যর্থতা ! সকাল হয়ে গেলো, সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে 
গেলো । তখন তিনি মুঙ্ছা গেলেন। তিনি এ ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে গিয়ে জানালেন। তারপর (রোযার রাতে 
তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে । আল-বাকারা, আয়াত, ১৮৭) এ আয়াত 
অবতীর্ণ হলো। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়াতে তারা অনেক খুশি হলেন। অতপর তিনি বললেন, (তোমরা নিজেদের 
স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর 
পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। আল-বাকারা, আয়াত, ১৮৭) ২৮৫ 


(১১-: ১3:৯০:41 ০৭) হাদীছটি রহিতকর তকরণ 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) অত্র হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। যারা আবু হুরায়রা (রা.)-এর 


হাদীছের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করেন যে, হাদীছ উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, তিনি তাদের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন। 

তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-যে রোযা রাখার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে, সে সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ । যখন বীর্ষস্থলন হেতু 

শরীর অপবিত্র হওয়া ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে যদি প্রভাত হয়ে যায়-এমন উক্তির সঠিক মর্মার্থ না বুঝার কারণে তিনি 

হাদীছটি প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি ধারণা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা.) ৬৯২৯ ০৮ -এ গভীর বুৎপত্তি ও মর্যাদার 

অধিকারী হওয়া সত্তেও হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। অথচ এটি প্রমাণিত যে, বর্ণনার দিক বিবেচনায় 

হাদীছটি সহীহ, যদিও হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। তবে আবু হুরায়রা (রা.) হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার কারণে 

রহিত হয়েছে বিষয়টি এমন নয় ।” 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২১৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯০৪ পৃ. ৮১৯-২০ 
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-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বীর্যস্বলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবে, সে রোযা 
রাখবে না। রাভী বলেন, এ কথার পর আবু বকর ও তার পিতা “আবদুর্-রহমান উম্মু সালামাহ্‌ ও “আঈশা (রা.)-এর 
কাছে গেলেন। তারা উভয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও রাখতেন। 
তখন আবূ বকর ও তার পিতা উভয় মারওয়ানের কাছে আসলেন এবং তারা হাদীছটি শুনালেন। মারওয়ান বললেন, 
আমি কৃসম করে তোমাদের বলছি, তোমরা কেন আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলে ? তারা তাকে (মারওয়ান) 
হাদীছটি শুনালেন। তিনি বললেন, তারা (উম্মু সালামাহ্‌ ও “আইঈশা) দু'জন তোমাদের এমনটি শুনিয়েছেন ? তারা 
বললো, হ্যা। তিনি বললেন, তারা উভয়ই বিষয়টি অধিক জানেন। তবে ফযল আমাকে এ খবরটি এভাবে 
দিয়েছিলেন ।”২৯৬ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, আবু হুরায়রা (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। এ কারণে নয় যে, তিনি 
ধারণা প্রসূত এমনটি বলেছেন অথবা ভুল বশত: বলেছেন। এটি ইসলামের প্রথম দিকের বিষয়, যখন আল্লাহ্‌ 
তা“আলা উম্মাত-ই মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর রোযা ফরয করেছিলেন । পাশাপাশি তিনি রমাযানের রাতে ঘুমের পর 
খাওয়া, পানাহার এমনকি স্ত্রী সহবাস তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন । যেমনটি আল-ফযল ইব্‌ন আল-“আব্বাস 
(রা.)-এর হাদীছের মধ্যে আমরা পাই, 
+১০৪১৪ এড ৬০ 

-“যে ব্যক্তি বীর্ষস্থলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবেন সে রোযা রাখবে না”- এটি সে সময়ের কথা, 
যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফজর (প্রথম ফজর) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বৈধ করেছিলেন, তখন থেকে বীর্ষস্থলন 
হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় গোসল করার পূর্বেই এ দিন থেকে রোযা রাখা বৈধ হয়ে গেলো। কারণ আল্লাহ্‌ 
তাআলা যখন ফজর পর্যন্ত স্ত্রী সহবাসকে বৈধতা দিলেন, তখন বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞানের জগতে যারা পন্ডিত, তারা 
বলতে লাগলেন, তাহলে সহবাসকারী সহবাস উষা লগ্নের পূর্বেই পরিত্যাগ করবে। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র 
কুর'আনে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন । সুতরাং যে ব্যক্তি রাতে এমনটি করলো, তারতো ফজরের পূর্বে 
গোসল ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা । যদি গোসলের পূর্বে প্রভাত হতো তাহলে তার জন্য রোযা রাখা বৈধ হতোনা । আর 
ফজরের পূর্বে যদি সহবাস হতো, তাহলে এমন অল্প সময়ের মধ্যে তার জন্য গোসল করা অসুবিধা হতো । ঘুমানোর 
পর আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের বৈধতা দানের মধ্যদিয়ে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো 
যে, রাতে সহবাস করে ফজরের নামায পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকা বৈধ। যা রোযা রাখাকে নিষেধ করে না। 
কাজেই হযরত “আইঈশা রো.) ও উম্মু সালামাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছটি ফঘল ইব্ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের 
রহিতকারী। কারণ রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ‘অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও রাখতেন এমন বর্ণনা 
তাদের থেকে পাওয়া যায় ।২৯৭ 


অতপর তিনি স্বীয় দাবির সমর্থনে অপর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এই হাদীছটি আমার মত যে 


শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ, তা প্রমাণ করবে । যে হাদীছটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওহী লেখক যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর 
বরাত থেকে বর্ণীত হয়েছে, 
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২১৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০১১ পৃ. ৮৬২ 
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-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন যে, রমাযান 
মাসে বীর্ষস্বলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় যার (ঘুম থেকে উঠতে) ফজর হবে, সে যেন রোযা ভেঙ্গে ফেলে এবং 
পরবর্তীতে কাযা করে নেয়। তখন যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের প্রতি 
রোযাকে ফরয করেছেন, যেমনভাবে নামাযকে ফরয করেছিলেন । সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সুর্যোদয়ের পর নিদ্রা থেকে 
ওঠে তাহলে সে কী নামায পরিত্যাগ করবে ? রাভী বলেন, আমি যায়দ ইব্‌ন ছাবিতকে বললাম, তাহলে সে কি 
সেদিন রোযা রাখবে এবং পরবর্তী আরেক দিন রোযা রাখবে ? যায়দ বললেন, একদিনের পরিবর্তে দুই দিন রোযা 
রাখবে ।”২১৮ 


মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর অভিশাপ দেয়া রহিতকরণ 
কোন মাস*'আলা রহিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তা দুরিভূত করে দিয়েছেন এবং মানুষের 
মস্তিষ্ক থেকে সে বিষয়ে সংশয় বিদূরীত করেছেন । তিনি মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর লাঁনত বা অভিসম্পাত দেয়ার 
বিধান রহিত হওয়ার সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন 
এভাবে, 
৩ ০৪ এ৭এ]। 488 এ এআ] ও ala) ৪৬৭ Lio ০৯৬৭১ ০৯৭৩৩ তাও ০1৬ 

সিএ] ০৭ ৪০৬ এও ০৬৯৪৪ এ 
-সকল নামাযের মধ্যে কুনুত (নোযিলা) পড়া ও ইমাম কুনুত (নাধিলা) পড়ার সময় মুক্তাদীদের আ-মী-ন বলা । এটি 
সাধারণ মানুষ বিতরের সালাতে যে কুনুত পড়ে তার বিপরীত, সুতরাং ইমামের দুঁআর সাথে সাথে মুক্তাদিরাও 
কাকুতী-মিনতী করবে!” 

০৩০০৩ Spl Cs ss - Bl 0০ ৪ IE ০৭৩০ ০৪ ৫ 
০0০১ SE 23 Cn Aa ৬০ ৫ ১৯৯ ০৭ এ ৮ ১ 
ALS 0০ 02983 4০০৮৩ 918২৪ 

-“ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, একসময় রসূলুল্লাহ (সা.) ক্রমাগতভাবে একমাস যাবত 
“আসর, মাগরিব, “ঈশা এবং ফজরের নামাযে কুনৃতে (নাযিলা) পাঠ করেছিলেন । অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক নামাযের শেষ 
রাকা“আতে “সামি“আল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌' বলার পর বনী সুলাইম, রি“ঈল, যাকওয়ান এবং “উসায়্যাদের জন্য বদ- 
দু'আ করতেন। সে সময় মুক্তাদীগণ আ-মী-ন বলতো ।*২১৯ 
রাভী (“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আব্বাস) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এ সমস্ত গোত্রের লোকদের কাছে ইসলামের দা“ওয়াত 
“ইকরামা বলেন, এটিই কুনৃতের (নাযিলা) চাবী । 


895১7878575 পড়ার ব্যাপকতাকে আরো নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা 
7755 দিয়েছেন এভাবে, 


৬৮ ৩1 ১৯৪ 3] ০৬৪ ib ll ay al ude হারা হালাল মারা 


২১৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০১১ পৃ. ৮৬২ 
২১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬১৮ পৃ. ২৭৮ 
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-* রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যুগযুগ ধরে (সবসময়) কুনুতে (নাধিলা) পড়েন নি বরং কারো জন্য দুআ অথবা কারো জন্য বদ- 
দু'আ করার জন্য কুনুত (নাযিলা) পাঠ করতেন, সে বিষয়ক আলোচনার পরিচ্ছেদের ৷ তিনি এ বিষয়ে একটি হাদীছ 
উল্লেখ করেছেন, 


= A 
বনী ত ৰাণী 


-‘হ্যরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত: নবী কারীম (সা.) কারো জন্য দুআ অথবা কারো জন্য বদ-দু‘আ করার জন্য 
ছাড়া, কুনুত (নাধিলা) পাঠ করতেন না ।’২২০ 


তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। একটি 
কুনৃত (নাযিলা) রহিত হওয়ার মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে, অপরটি যারা মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) মাসের 
অধিক সময়ধরে কুনুত (নাধিলা) পাঠ করেন নি, তাদের জবাবদানের নিমিত্তে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এ 
পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


০৬] এ Lad) pl এ Ale এ he iil of oe 94৬৩ cil dy UA ক 2303১ ২০৩৪] dl 
6৩ ০১ ০8৫) ০৬৬০ রিনি EE ECE 8৮৫4 OS | Li AN 00৬০1 ০৫৩ ২ 
-উড়ুত পরিস্থিতির কারণে কুনুত (নাযিলা) পড়া ও পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এই শিরোনাম 
এদিকে ইঙ্গিত করে, যেই কারণে রসূলুল্লাহ সা.) কুনুত (নাযিলা) পড়তেন, সেই সমস্যা দূরীভূত হলে তা পড়া ছেড়ে 
দিতেন। তবে এমন নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) একমাসের অধিক সময়ধরে এটি 
নামাযে পাঠ করেন নি। তিনি এ পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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ই LOG এএ এও EKG 
-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) একমাস ধরে (এক নামাযে) কুনুত নোযিলা) পড়েছেন । 
তিনি তার কুনৃতের মধ্যে এভাবে বলেছেন, হে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনি ওয়ালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদকে মুক্তি দিন, হে 
আল্লাহ্‌ আপনি সালামাহ্‌ ইব্‌ন হিশামকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্‌ “আয়াশ ইব্‌ন আবী রবী“আহকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্‌ 
আপনি দুর্বল মুমিনদের মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্‌ আপনি মুযার গোত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ করুন, হে আল্লাহ্‌ 
আপনি তাদের প্রতি এ অভিশাপকে দুর্ভিক্ষে রুপান্তরিত করুন । যেমন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সময়ে করেছিলেন । 
একদিন সকালে রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য দু'আ করলেন না, আমি তখন তাকে বিষয়টি স্বরণ করালাম ৷ তখন 
তিনি বললেন, তুমি কি দেখছোনা ? তারা সবাই (ইসলামের মধ্যে) প্রবিষ্ট হয়েছে ।*১২ 
অতপর তিনি উল্লিখিত বিষয়কে আরো সুদৃঢ় করতে আরো একটি পরিচ্ছেদের সংযোজন করেছেন, যেখানে তিনি 
কুনৃত নোযিলা) নামাযের মধ্যে পড়া রহিত হয় নি বরং মুনাফিক ও কতিপয় মুশরিকদের প্রতি অভিশাপ দেয়া রহিত 
হয়েছে, সে ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । তিনি সে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
৮৮০ al LA ৮৪৬০৭ Aly ০৯৯৪) BU od Bll eal Al ০০ ০০০ ৩৪ 00০১৪) ভ৪ ০৯ ৩৬৯ 5৪১ আগ 
dic ০৫০ 6৬০ BDA) ওঠ এড 01 ০৪35 ও CAL ৬) dal ও ৮ dl 
-“হাদীছে ব্যবহৃত শব্দের মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে বুৎপত্তি ও মেধার প্রয়োগ না হওয়ায় এবং কুনুত (নাধিলা) সম্পর্কে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল হাদীছের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ায়, সে সমস্ত হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা, যার ভিত্তিতে 


২২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২০ পৃ. ২৭৯ 
২২১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২১ পৃ. ২৮০ 
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ধারণা হয় যে, নামাযের মধ্যে কুনুত (নাযিলা) পাঠ রহিত হয়ে গেছে বা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কতক ব্যক্তির দলীল 
উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভুল করার বিষয়ে আলোচনা । তিনি এ শিরোনামে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


4 = চা 4; 


2 ME 2 
(০১০ ০৪ Ad ও pei GS ৬ bi AS ৬ এ এ) 
-হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফজর সালাতের 
হে আল্লাহ্‌ আপনি ওমুক ওমুকের প্রতি তোমার অভিশাপ বর্ষণ করুন। তিনি মুনাফিকদের মধ্য থেকে কারো কারো 
জন্য বদৃ-দুআ করলেন । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, (হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে 
“আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর | সূরা আল-“ইমরান, 
আয়াত: ১২৮)২ 


তিনি একই পরিচ্ছেদে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
ডা ৪ AY ০৪ এ ০) 3.১. : 

9. AG: {OAD MG is Sl ogi bs 
-আবদুল্লাহ থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) চার শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে বদ্‌-দু'আ করেছেন। অতপর (হয় আল্লাহ্‌ 
তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে “আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই । কারণ তারা রয়েছে 


অন্যায়ের উপর ৷ সুরা আল-“ইমরান, আয়াত: ১২৮) এই আয়াত অবতীর্ণ করেন” রাভী বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে হিদায়াত বা সঠিক পথ দান করলেন । 
আবু বকর ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, হাদীছটি গরীব শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ৷ 
তিনি একই শিরোনামে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
এ] ০2) : ও ৪. - 24 
(৩৯৫৩ দিসি ও ০ Co ও si 
-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বরণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) “আরবের কিছু জীবিত মানুষের জন্য অভিশাপ দিতেন । তখন 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা {হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন 
করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর । সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮)এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন ।'২২৪ 
ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছগুলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, অপরের প্রতি অভিশাপ দেয়া 
কুর'আনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তবে রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফিরদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের 
মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে যে দু'আ করতেন, তা রহিত হয়নি। তিনি দু'আ করতেন মক্কার কাফিরদের 
অত্যাচার থেকে মুসলমানরা যেন মুক্তি পায়। এমন দু'আ করা জায়িয আছে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার ঘোষণা, 


৩৪৩ 9 ৬ ese ০৩৪3 


২২২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২২ পৃ. ২৮০ 
২২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৩ পৃ. ২৮০ 
২২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৩ পৃ. ২৮০-৮১ 
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-“হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন ।” আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে 
জানিয়ে দিলেন, তিনি কুনুতের (নাযিলা) মাধ্যমে যাদের প্রতি অভিশাপ দিচ্ছিলেন, তাদের ব্যাপারে তার কোন কর্তৃত্ব 
বা অধিকার নেই । তিনি আরো জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্‌ যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত 
হবে। অথবা তাদের কুফুরী ও নিফাকের অপরাধে আল্লাহ্‌ তা'আলা পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন ৷ কারণ তারা এ 
অবস্থায় অত্যাচারী ছিলো । আর রসূলুল্লাহ সো.) কাফির শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে দু'আ করেছিলেন। সুতরাং ওয়ালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ, সালামাহ্‌ ইব্‌ন হিশাম, “আয়াশ ইব্‌ন আবী 
রবী'আহ্‌ ও দুর্বল মুমিনদের মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহ (সা.) যে দু'আ করেছিলেন, তাতে তিনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন না। কারণ তিনি মক্কার কাফির শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্তির জন্য দু'আ করেছিলেন। 
সুতরাং কুর'আনের উল্লিখিত আয়াত, এ দু'আ পরিত্যাগের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। 


তাছাড়া ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী কাছীরের হাদীছ, যা আবু সালামাহ্‌ থেকে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেখানে 
রসূলুল্লাহ (সা.) একদিন সকালে কুনুত (নাধিলা) না পড়া ও দু'আ না করায় আবু হুরায়রা (রা.) তাকে মনে করিয়ে 
দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন । আর তখন রসূলুল্লাহ (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলেছিলেন তুমি কী দেখনি তারা (মুক্তি 
পেয়ে) চলে এসেছে। অর্থাৎ তার দু'আর বরকতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। কারণ যাদের 
জন্য তিনি দুআ করেছিলেন, তারা সবাই ছিলো অত্যাচারিত মু’মিন। আর যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তারা 
সবাই ছিলো মুনাফিক ও অত্যাচারী । আর তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রসুল (সা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন 
তাদের প্রতি আর অভিশাপ না দেন। কারণ তারা যেহেতু অত্যাচারী, তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । 
তিনি ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা করুনাও করতে পারেন। 


ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এই সমস্ত হাদীছ দ্বারা যারা এ ব্যাপারে দলীল পেশ করতে চায় যে, উপরোক্ত আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযে কুনৃত (নাযিলা) পড়ার নিয়ম রহিত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে তারা 
ভুল বুঝেছে ।'২২৬ 


বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায়ের আদেশ রহিতকরণ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) দু'টি পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত মাস'আলার হাদীছ নিয়ে এসেছেন । যার প্রথম পরিচ্ছেদে বায়তুল- 

মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায়ের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুর'আনের আয়াত দ্বারা (বায়তুল 

মুকাদ্দাস মুখী হয়ে নামা আদায়) রহিত হওয়া এবং সম্মানিত কা*বামুখী হয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ সম্বলিত হাদীছ 

উল্লেখ করেছেন । তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

এ ০ ALE) 3] 2৪৬০] ol) ala ও এ এ ৫৮০ এ] 5০৯৯ 05 0০48৭] ৪৪ গো] এএএ 2১৮] ০৪২ এ 
2550] ১ 048 cu ৪৬) 

-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে (পর্যন্ত) বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় 

সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। কারণ এ সময় বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়েই নামায আদায় করা হতো । কাবা শরীফের দিকে 

নয়৷’ 

তিনি বারার সনদে এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

185 74০ 2524 31 ০০ এ বু এ সপ ঞ 2 £ a 
-তিনি বলেন, দিনা তির দাবার ধনিয়া 
করেছি। অতপর আমরা কাবার দিকে মুখ ফিরালাম ৷'*২৭ 


২২৬. ||) Bek | 00011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮২ 
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তিনি একই পরিচ্ছেদে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


2 3 
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€ 

: ক 
‘আকাবার শপথের জন্য আনসার্রা মক্কার দিকে বের হওয়া সম্পর্কে বর্নীত হযরত কা“বা ইব্‌ন মালিকের হাদীছ। যে 
হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বারা ইব্‌ন মা“রূর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বললেন, আমি এই ভ্রমণে বের হয়েছি এবং 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন । সুতরাং আমি যেন তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করি৷ বারা বললেন, 
আমি বায়তুল-সুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় করলাম । কিন্তু আমার সঙ্গীরা বিপরীত করলো । আমি মনে মনে খুবই 
দু:খ পেলাম । আমি বল্লাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.)! এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাই । তখন তিনি বললেন 
(আমি কা“বার দিকে নামায আদায় করেছি, তুমিও সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করো) রাভী বলেন, বারা 
ইব্ন মা“রূর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিবলাকে (কাবা) মেনে নিলেন । তিনি আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ ফিরিয়ে 
নামায আদায় করলেন ।”২৯৮ 


তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০১৭৬] এ গো! এও Yl iy 5১০ 290 0 AY ৪ 
-নামাযের জন্য কাবার দিকে মুখ ফিরানো এবং বায়তুল-মুকৃদ্দাসের দিকে মুখ ফিরানো রহিত হওয়ার পরিচ্ছেদ ৷’ 


তিনি এ বিধান রহিতকারী হযরত ‘আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) কর্তৃক বণীতি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন হযরত 
“আনাস রো.) বলেন, 


০০০ 4৫৯ ) 255) ৯১৪ EIS এ dial) ০৪৪ ৬৪ 99 94 এও - 
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-হিযরত “আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, নবী কারীম (সা.) এবং তার সাহাবীরা বায়তুল-মুকৃদ্দাসের দিকে 
ফিরিয়ে নামায আদায় করতেন । অতপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো (এখনই আপনি মাসজিদুল-হারামের দিকে 
মুখ করুন। আল-কুরআন, ১: ১৪৪) তখন বনু সালামাহ্‌ গোত্রের এক ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন 
তারা ফজরের নামাযের (জামা“আতে) রুকুতে ছিলেন। তিনি তাদেরকে জোর আওয়াজ দিয়ে বললেন, ওহে সাবধান 
! কিবলাহ্‌ পরিবর্তন হয়ে কা“বার দিকে গেছে । তখনই তারা রুকু“ অবস্থায় দিক পরিবর্তন করলেন ।'২২৯ 
তাহাজ্জুদের আবশ্যকতা রহিত হওয়া 
ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) এ মাস'আলার হাদীছ বর্ণনার জন্য শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
২৯) ৮535 05 La ৬৪ JA 23৪ ০০০৬ ০৮০০ ০৯৯ ০৪৭ আও 
“তাহাজ্জুদ নামায ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার পর তার আবশ্যকতা রহিত হওয়ার হাদীছ উল্লেখেরপরিচ্ছেদ ।” 


তিনি সুরা আল-মুযাম্মিলের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, তাহাজ্জুদ নামাযের ফরযিয়াত বা আবশ্যকতা রহিত হয়ে 
গেছে। তিনি এর সমর্থনে সাদ ইব্‌ন হিশাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২২৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৬৮, পৃ. ১৯৭ 
২২৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪২৮, পৃ. ১৯৭-৯৮ 
২২৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৩২ পৃ. ১৯৮ 
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- তিনি বলেন যে, আমি হাকিম ইব্‌ন আফলাহ (রা.)-এর কাছে আসলাম । তারপর আমি আর তিনি হযরত “আঈশা 
(রা.)-এর কাছে গেলাম । তিনি আমাদেরকে তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা প্রবেশ করে তাকে বললাম, 
হে উম্মুল-মু'মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর (উত্তম) চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন ‘আঈশা (রা.) 
বললেন, তুমি কী কুর'আন পড় না? 


-আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী । [সুরা আল-কলম, আয়াত: ৪] আয়াত পড় নি ? তিনি বললেন, হ্যা | 
“আঈশা (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র হলো (তাতে চারিত্রিক দিক রয়েছে) আল-কুরআন । রাভী বলেন, 
আমি বললাম হে উম্মুল-মু’মিনিন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন । “আইঈশা 
(রা.) বললেন, তুমি কী ০2$-1| ৪21 ৮ - হে বস্ত্াৃত। [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ১] এই সূরা পড়নি ? রাভী 
বলেন যে, আমি বললাম হ্যা পড়েছি। তখন ‘আঈশা (রা.) বললেন, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সুরার শুরুতে 
তাহাজ্জুদ নামায আবশ্যক করেছিলেন । তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ও সাহাবীরা বছর জুড়ে এ নামায আদায় করতে গিয়ে 
পদযুগোল ফুলে যায়। এমনকি এ সুরার শেষাংশ অবতীর্ণ হতে প্রায় এক বছর লেগে যায়। অবশেষে তাদের কষ্ট 
লাঘব করতে অত্র সুরার শেষ দিকের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তাহাজ্জুদ নামায আর ফরয থেকে নফলে গণ্য 
হয়। অতপর তারা হাদীছটি উল্লেখ করেন, যে হাদীছের শেষাংশে আছে, রাভী বলেন, আমি ইব্‌ন “আব্বাসের নিকটে 
আসলাম এবং হাদীছটি শুনালাম, তখন তিনি বললেন, তুমি যথার্থই বলেছো ।*** 


সফরে রোযা রাখা বৈধ হওয়া রহিতকরণের প্রতিবাদ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) সফর অবস্থায় রোযা পালন বৈধ ও রোযা পরিত্যাগ মুস্তাহাব সম্পর্কে একাধিক পরিচ্ছেদ উল্লেখ 
করেছেন, যাতে উভয় বিষয়টি সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং একটি আরেকটির জন্য রহিতকারী না হয়। তিনি বলতে 
চেয়েছেন, সফরে রোযা পালন ও রোযা ভাঙ্গা উভয়টি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর ৷ যার ইচ্ছা রোযা পালন করবে, 
যার ইচ্ছা রোযা ভেঙ্গে ফেলবে । যেমন তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
শি) ০৭ ০০০৭ ৪৪ ০৬০৪ 01 ৮৮৮ ০৬ ভ ০৪৪] এ জে ওই খু এ ০৪ ০৬ ০০৩৪ ৬৬ Il 
০৪০ ৮৮ ও ৮৪০৭ 0S ] : ৫৯ ৩৩০ এ JE 4091 ae EY 4s প্র ০০০ 013 ৯ 
{ Al ell ০০ 5৪ 
-“ মুসফির থেকে রোযা পালন রহিত হওয়া সম্পর্কে । কারণ সফর অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা তার জন্য বৈধ । তবে শর্ত 
হলো, মুকিম হয়ে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে । তবে সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গের সুযোগের দ্বারা 
ব্যক্তির উপর রোযার ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায়না বরং পরবর্তীতে এই রোযা পালনের আবশ্যকতা থেকে যায়। 
যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলার ঘোষণা (তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে 
সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে । সুরা আল-বাকারা, আয়াত, ১৮৪), 


২৩০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১১২৭, পৃ. ৪৮০ 
২৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬৯ 
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দ্বিতীয় শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০১০৬৪ ০1 4৪৮৮ ৮৬৯ 0 ১ Lai ০৬] ও ০০] 0 Ul 5৩৭ আগ 
-সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গের সুযোগ আছে, তবে ভঙ্গকরা আবশ্যক নয় ।২৩২ 


তৃতীয় শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


চে 
-রমাযান মাসে সফরকালে রোযা পরিত্যাগের যে সুযোগ রয়েছে, তা গ্রহণ করা মুমিন বান্দাদের জন্য মুস্তাহাব । কারণ 
আল্লাহ্‌ তাআলার দেয়া সুযোগ গ্রহণকরা তিনি পছন্দ করেন ২৩ 
চতুর্থ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
Al ০১ 44৩8 01৮৮ SAA ea এ eal ও Lai) ০] 2] ০৬] ও ৬ ০৯ ০৪০৬৭ ১৯৯৭ ১৪৭ এও 
Al ০৭ এনএ 2] ০০ ০৯ 5৬ ভ | OY ০ ও ৮৮ 5৬ ভ egal Al ০০ ০৯ ও ও 
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BBY) ও ১৬] ০৯৪ ৫০৬] ১৪৯ ৬৭ ৩ 4৯৮ 

-মুসাফিরের জন্য রোযা পালন বা পরিত্যাগ (ব্যক্তির) ইচ্ছাধীন। কারণ তার জন্য রোযা পরিত্যাগের সুযোগ গ্রহণ 
এবং রোযা পালন করার মধ্যে “সফরে রোযা রাখা’ পৃণ্যের কাজ নয়, আর যা পৃণ্যের কাজ নয়, তা গুণাহের কাজ। 
আর যদি মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা রাখা গুনাহ হতো, তাহলে তাকে পাপ ও পৃণ্যের মাঝে রোযা রাখাকে 
ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে দিতেন না। আর রসূলুল্লাহ (সা.) মুসাফিরের জন্য রোযা পালন ও বর্জনের মাঝে ব্যক্তির 
ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন ।২৪ 


৫ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
42৮ ০8৮৩ ০৭ hilly 4৪৪৮ ৬৪ ০৭ Aad) তই egal 
- সফরকালে রোযা পালন করা তার জন্য মুস্তাহাব, যে রোযা রাখার শক্তি রাখে এবং রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য 
মুস্তাহাব, কারণ সে রোযা রাখতে অক্ষম ।২৩৫ 
উষ্ঠ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
sla MH 4744 4৯ ০০ ৩৯৮ 

-সফরকালে রোযা রাখলে নিজের সেবা করতে অক্ষম হলে রোযা না রাখা মুস্তাহাব ৷ *** 
৭ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

Aad) ৪৪ 2৪৯৭ ail) Cha ০৫] Aad) ও ০১৭] ০ of গে এ 5৪২ আর 

-সফরকালে রোযাদার মনিব অপেক্ষা রোযা ভঙ্গকারী খাদিম বা চাকর উত্তম ।২৩? 


২৩২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬৯ 
২৩৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭০ 
২৩৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭০ 
২৩৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭১ 
২৩৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭১ 
২৩৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭২ 
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৮ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


-সফরকালে কারো কারো জন্য রোযা রাখার অনুমতি আবার কারো কারো জন্য রোযা ভঙ্গের অনুমতি আছে।**” 


পরবর্তী আরো দু'টি পরিচ্ছেদের সংযোজন করেছেন, যার মধ্যমে তিনি এ সকল লোকদের দাবির প্রতিবাদ করেছেন। 
যারা মনে করে, সফরে রোযা পালনের বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। আর তাই তিনি পরবর্তী প্রথম পরিচ্ছেদের 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


১৬-এ। ০৪ 2] এ 9৩ ০৬এ। od ০৪৬ 01 ৪৮৬] ০৬ AGS ৬৯ ০৪৭ আই 
- যে সকল হাদীছের উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু “উলামা-ই কিরাম মনে করেন, সফরে রোযা পালন বৈধ হওয়ার 
ব্যাপারটি রহিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনা ।২৩৯ 


তিনি এ মর্মে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন । 
4 ০৯১৬ ১১৯১৬ ১১৬ ৮০! 3 -. - 


- ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর রোযা পালন করলেন। 
অতপর তিনি যখন কষ্ট অনুভব করলেন, তখন রোযা ভেঙ্গে ফেললেন ।”২০ 


একই রাভী থেকে বর্ণীত আরো একটি হাদীছ, 
4 22 - - 
2.3 4 2 
-* ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) রোযা পালন অবস্থায় মদীনা থেকে মক্কার 
উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন “উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি একটি পাত্র আনতে বললেন এবং 
সেটি তার হাতে রাখলেন। এমন কি লোকেরা (সাহাবীরা) তাঁকে রোযা ভাঙ্গতে দেখলো । ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) 
বলতেন, যার ইচ্ছা রোযা পালন করতে পারো, আবার যার ইচ্ছা রোযা ভাঙ্গতে পারে 1২৪১ 


ইব্‌ন খৃযায়মাহ (র.) ও ইউসূফ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) রমাযান মাসে সফর অবস্থায় রোযা পালন করলেন, 
আবার “উসফান' নামক স্থানে গিয়ে পানির পাত্র নিলেন এবং তা থেকে পানাহার করলেন । এটি মানুষদের দেখানোর 
উদ্দেশ্যে করেছিলেন । পরবর্তীতে ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) বলেছেন, যার ইচ্ছা রোযা পালন করতে পারে, আবার যার 
ইচ্ছা রোযা ভাঙ্গতে পারে । সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, সফর অবস্থায় রোযা পালন করা জায়িয আছে। 
ইতোপূর্বে যারা সফরে রোযা রাখাকে আবশ্যক মনে করেছিলো, তাদের সে বিধান রহিত হয়ে গেছে । অতপর রহিত 
হওয়ার দাবি দৃঢ় করার জন্য তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-দ্বিতীয় দলীল উল্লেখ করার পরিচ্ছেদ এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের বছর 
রোযা ভঙ্গের আদেশ প্রদান, সফরে রোযা বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে রহিতকারী নয় । 


২৩৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭২ 
২৩৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭৩ 
২৪০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৫, পৃ. ৮৭৩ 
২৪১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৬, পৃ. ৮৭৩ 
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তিনি এ মর্মে আবু সা“ঈদ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন ।' 


5 , 5 
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-আবু সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমরা তারপর থেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে থাকাবস্থায় 
রোযা রাখতাম ।”২৯২ 


রমাযানের রোযার মাধ্যমে ‘আশুরার রোযার আবশ্যকতা রহিত 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন যে, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার মাধ্যমে “আশুরার রোযার ফরযিয়াত রহিত হয়ে 
গেছে। তবে ‘আশুরার রোযা সামশ্রীকভাবে রহিত হয়নি। যেমন কিছু কিছু লোকের দাবি, “আশুরার রোযা পালন 
ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কাজেই যার ইচ্ছা তা পালন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে পারে । তিনি এ মর্মে 
একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার মধ্যে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্পষ্ট করেছেন। তারপর আরো একটি 
পরিচ্ছেদ নিয়ে এসেছেন, যেখানে তিনি “আশুরার রোযা সামগ্রিকভাবে রহিত হওয়ার দাবি যারা করে, তাদের এ 
দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
তিনি একটি “মু'আল্লাক হাদীছ’*8* নিয়ে এসেছেন । তিনি প্রথম পরিচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
OS 441 3:4555 sli 01 ০০৬০ pyre 9458 0505 bs sll 6৬ BE Al dA 01 ৮৮৮ এ] 5৩ আই 
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-রিমাানের রোযা ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক “আশুরার রোযা ত্যাগ করার দলীলের উল্লেখ । তিনি 
সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাগ করেন নি, বরং ইচ্ছা হলে তিনি “আশুরার রোযা পরিত্যাগ করেছেন, আবার ইচ্ছা হলে 
“আশুরার রোযা পালন করেছেন ৷’ তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4 3৬৮ 24 
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-‘ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, “আশুরার দিনে জাহিলী যুগের লোকেরা রোযা রাখতো । অতপর 
যখন রমযানের রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ‘আশুরার রোযা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর কাছে জানতে চাইলে, তিনি বললেন, ‘আশুরা আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যান্য দিনের মত একটি দিন। সুতরাং যার 
মন চায় সে এ দিন রোযা রাখতে পারে, আবার যার মন চাইবে না, সে তা পরিত্যাগ করতে পারে ।”১৪৪ 


অতপর তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-“আলিমরা যে হাদীছের অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ ৷ যারা হাদীছটির অর্থ বুঝতে 
পারেন নি এবং ধারণা করেছেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার মাধ্যমে ‘আশুরার রোযা সামগ্রিকভাবে রহিত হয়ে 
গেছে।' 

ইব্‌ন খ্যায়মাহ্‌ রে.) বলেন যে, “আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.)-এর হাদীছ রমাযানের রোযা ফরয হওয়া সম্পর্কিত 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) “আশুরার রোযা পালনের আদেশ দেন। অতপর যখন রমাযানের রোযা 


২৪২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৭, পৃ. ৮৭৪ 

২৪৩. সনদের ইনকিতা" প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাভীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীছ বলা হয়। 
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(রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
$34 এ 2 
4 4433 Fs ) 2 4 

-“জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা ‘আশুরার রোযা 
পালন করতাম এবং রসূলুল্লাহ (সা.)ও এ রোযা (‘আশুরা) পালনে উৎসাহিত করতেন । এমনকি তিনি এ রোযা 
পালনের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গিকারও নিতেন। অতপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হলো, তখন থেকে 
তিনি আর এ রোযা (“আশুরা) পালনে উৎসাহিত করতেন না এবং কোন অঙ্গিকারও নিতেন না। তবে আমরা কোন 
প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই রোযা (আশুরা) রাখতাম 1২৫ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, “আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)-এর হাদীছের উপর জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.)-এর হাদীছটি 
(বেশী) প্রতিষ্ঠিত। জাবির ইব্‌ন ইয়াসারের হাদীছের মধ্যে একটি বিষয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে, রমাযানের রোযা 
ফরয হওয়ার পরও সাহাবীগন “আশুরার রোযা পালন করতেন । যেমনটি ইব্‌ন “উমার (রা.) ও ‘আঈশা (রা.)-এর 
হাদীছেও বলা হয়েছে। সুতরাং যার মন চায় “আশুরার রোযা রাখতে পারে, আবার মন না চাইলে তা বর্জনও করতে 
পারে । এ ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। 


অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (রা.) বললেন, আমাকে মুসাদ্দাদ (র.) (যিনি আমাদের সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) “আম্মার 
ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)-এর হাদীছের মর্মীর্থের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন । আমি উত্তরে বললাম, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
তার উম্মাতকে একবার কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজটি প্রত্যেক সময়ে পালনের আবশ্যকতা সাব্যস্ত হয় 
না। আবার সবসময় তার পুনরাবৃত্তিও হয় না। আর রসূলুল্লাহ সো.) কোন এক সময়ের জন্য যখন কোন কাজের 
ফরযিয়াতের ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন, তখন সে ব্যাপারে দ্বিতীয় নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত কাজটি আবশ্যক থাকতো । 
আর যদি নির্দেশনাটি মুস্তাহাব এবং বর্ণনাবচক অথবা ফযীলাত সম্পর্কিত হয়, তাহলে উক্ত কাজটি সবসময় ফযীলাত 
হিসেবেই থাকবে যতক্ষণ না দ্বিতীয় সময় তাদেরকে ওই কাজ করার ব্যাপারে ধমক না থাকে। 


নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজীৰ এবং যারা এ বিধান রহিত 
বলে মনে করে তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এ মাস+আলার ব্যাপারে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যে হাদীছটি নারী-পুরুষ, স্বাধীন এবং 
দাস-দাসী সকলের পক্ষ থেকে সদাকাতুল-ফিতর আদায় আবশ্যক হওয়াকে নির্দেশ করে এবং এটিও স্পষ্ট করে যে, 
নির্দেশনাটি যাকাতের ন্যায় ফরয । আর যখন কোন কাজের ব্যাপারে নির্দেশনা আসে, তখন পরবর্তী নিদের্শনটি না 
বোধক না হলে পূর্বেরটিই বহাল থাকে । আর যখন একই বিষয়ে না করার নির্দেশনা আসে, তখন পূর্বেরটি রহিত হয়ে 
যায়। তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
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-সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে সদাকাতুল-ফিতর আদায় ফরয ছিলো, সে সম্পর্কে দলীলের উল্লেখ ৷” 
তিনি এর প্রমাণ হিসেবে কায়স ইব্‌ন সা“দ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2৩ Ul A BS এ ৪ S31 0১5 ০1 08 ১১৬] ৬ ও এ 0৬40 ro ৬৭ 0৪০৪৪ ০০ 
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-“কায়স ইব্‌ন সা‘দ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
আমাদের সদাকাতুল-ফিতর আদায়ের নির্দেশ দেন। অতপর যখন যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি 
(সদাকাতুল-ফিতর) তা আদায় করার নির্দেশ দেন নি আবার নিষেধও করেন নি ।’২৪৬ 


এরপর তিনি অপর আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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১৫০ ১৪৮০ 42৯১৭ 05 La ০ 
-“পুরুষ-মহিলা, স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সকলের উপর সদাকাতুল-ফিতর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন । আর 
এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সো.) যখন আমাদেরকে কোন কিছু করার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন, 
পরবর্তীতে সে ব্যাপারে চুপ থাকার দরুন তা রহিত হতো না। তবে হ্যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরবর্তী কোন নির্দেশনার 
দ্বারা যখন জানা যেতো যে, সেটি না করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, তাহলে সেটি রহিত হয়ে যেতো । 


এ প্রসঙ্গে তিনি ইবৃন “উমার (রা.)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
4 


-হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা“ বালী 
(প্রত্যেক) নারী-পুরুষ, স্বাধীন এবং দাস-দাসী সকলের পক্ষ থেকে রমাযানে সাদাকাতুল-ফিতর হিসেবে আদায় 
করাকে আবশ্যক করেছেন ।”১৪৭ 


২৪৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩৯৪, পৃ. ১০২৭ 
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নাসখের বিধান আরোপে সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের পদ্ধতি 


বাহ্যত পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব হলে এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার 
কোন কারণ পাওয়া না গেলে ইব্‌ন হিব্বান (র.) দ্বিতীয় যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা হলো রহিত হওয়ার হুকুম 
আরোপ করা। রহিত হওয়ার কিছু উদাহরণ তীর গ্রন্থ ০৬৯ ৫৯ (৪৯ -এ আমরা দেখতে পাই। তিনি কখনো 
কখনো বলেছেন, হাদীছটি (রহিতকারী) কিংবা (রহিত)। এ ক্ষেত্রে তিনি রহিত হওয়ার কারণ বর্ণনা 
করেছেন। তাই হাদীছটি যদি ছাবিত প্রেতিষ্ঠিত) হওয়া কোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা পরবর্তী হাদীছটি 
পূর্ববর্তী হাদীছ থেকে বেশী প্রসিদ্ধও হয়। যদি হাদীছটি কুর'আনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়, তাহলে তিনি তা উল্লেখ 
করেছেন। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কোন হাদীছের মধ্যে পৃথক হুকুম থাকলে তিনি তা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। 
কখনো তিনি (রহিতকারী) এর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল মন্তব্য তিনি সেখানে 
করেছেন, যেখানে তিনি বর্ণীত হাদীছসমূহের ব্যাপারে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। কখনো কখনো তিনি 

এমন ভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বা পর্যালোচনা তার 
মধ্যে ফুটে উঠেছে। নিম্নে রহিতকারী ও রহিত হওয়ার হুকুম আরোপ করার ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো । 


দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের উপর রহিত হওয়ার হুকুম আরোপ 

তিনি সেই সমস্ত হাদীছের ব্যাপারে রহিতের হুকুম আরোপ করেছেন, যে হাদীছটি কুর'আন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে 

কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরোধী হয়। যেমন শাফা“আতকে প্রত্যাখ্যান করে এমন হাদীছ রহিতকরণ । তিনি এ মর্মে 

একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-যে ব্যক্তি ধারণা করে ফাতিমা (রা.)-এর সন্তানগণ ইহকালে কোন অপরাধ করলে, তাতে তাদের কোন গুনাহ হবে 

না, এমন বিশ্বাস থেকে তার স্বামী ও সন্তানরা গুনাহর কাজ করেছেন । এমন ধারণার বিপরীত হাদীছের বর্ণনা । 

তিনি আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 

| 1৫: ] (০৯559) ০৯৪০ HG} NN A : 24 
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-“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন “আপনি নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।”১৯৮ 

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ বংশীয় লোকদের সমবেত করে বলেন, হে কুরাইশ 

লোকেরা তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কারণ তোমাদের কোন উপকার বা অপকার 

করতে আমি সক্ষম নই । তিনি বনী “আবদে মানাফ ও বনী 'আবদিল-মুক্তীলিবকেও এরূপ বললেন । তারপর তিনি 

স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন, তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো । কারণ আমি 

পরকালে তোমার কোন উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নই। তবে তোমার উপর কোন করুণা করার সুযোগ যদি 

থাকে, তাহলে তার আদ্রতা দ্বারা তোমাকে সিক্ত করার তা আমি করবো ।”৯ 


অত্র হাদীছটি কে প্রত্যাখ্যান করে এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কারো জন্য ছাবিত করে না 
বা স্বীকৃতি দেয় না। এই জন্যই ইব্‌ন হিব্বান (র.) এই হাদীছের ব্যাপারে বা রহিত হওয়ার হুকুম আরোপ 


২৪৮. আল-কুরআন, ২৬: ২১৪ 
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করেছেন । তিনি বলেন, হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। কারণ হাদীছটি কারো জন্য -এর স্বীকৃতি দেয় না। অথচ 
এই হাদীছ বর্ণনার পরে মদীনায় -এর স্বীকৃতি শরী‘আত বিধিত ছিলো। পরবর্তীতে অন্য হাদীছের দ্বারা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। 


যেমন লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযু নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত তৃলাক ইব্‌ন “আলী (রা.)-এর হাদীছ। ইব্‌ন হিব্বান 
(র.) এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছের উল্লেখ করেছেন, যেখানে লজ্জাস্থান স্পর্শ 
করার কারণে ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে । অপরদিকে তৃলাক ইব্‌ন “আলী (রা.) থেকে বর্ণীত একটি 
হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে । অথচ তৃলাক ইব্‌ন “আলী 
প্রথম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আগমন করেন । আর আবু হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । এ থেকে বুঝা যায়, তৃলাক ইব্‌ন “আলী (রা.)-এর হাদীছ মুতাকৃদ্দিম (পূর্বে বর্ণীত) এবং আবু হুরায়রা (রা.)- 
এর হাদীছটি মুতাআখ্খির (পরবর্তীতে বর্ণীত)। নিয়মানুযায়ী পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর জন্য রহিতকারী হয় । আর তাই 
আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছে তলাক ইব্‌ন “আলীর হাদীছের জন্য রহিতকারী ৷ সুতরাং তৃলাক ইব্ন “আলী (রা.)- 
এর হাদীছ রহিত হয়ে গেছে। 
তিনি এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
053 sLASYL AF 05 13) এছ ০ CH জল ৮] ₹৬। ০৪ Ma ৪০৪৭ ভখ ১৯৬৪] Ob ০] 5৪২ 
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উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ইব্‌ন হিব্বান (র.) নিজস্ব সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীছটি 
উল্লেখ করেছেন, 

2 $2 24 ও 24 
-“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ পর্দা বিহীন 
নিজ লজ্জাস্থানে হাত রাখে, তবে সে যেন ওযু করে নেয় ২৫০ 

2 : 4 2 
4 AA: at 
-কীয়স ইব্‌ন তৃলাক (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা একটি প্রতিনিধিদল রসুূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর কাছে গেলাম, তখন এক লোক এসে (রসূলুল্লাহ্‌কে) বললো, হে আল্লাহর নবী (সা.) ওযু করার পর কোন ব্যক্তি 
নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটি তো কেবল একটি 
গোশতের টুকরা ছাড়া কিছুই নয় অথবা বলেছেন এটি তো একটি অঙ্গাংশ মাত্র ।২৫১ 


তিনি এ ব্যাপারটিকে আরো শক্তিশালী করতে “রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তৃলাক ইব্ন “আলী (রা.)-এর সাক্ষাতের 
সময়” উল্লেখ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
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-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে তৃলাক ইব্‌ন “আলী (রা.)-এর সাক্ষাতের সময় উল্লেখ সম্পর্কিত আলোচনা । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২৫০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১১৮, পৃ. ৪০১ 
২৫১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১১৯, পৃ. ৪০২ 


Dhaka University Institutional Repository 


All 19 2 6988 048 5 2৪০৭] এ BE Al 09০০ a EE: 05 4nd OF Sb ০৪ ০৪৪ ০০ 
Ua 44 245০১) ০5 435 5৯৮ 

-কীয়স ইব্‌ন তৃলাক (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মদীনার 
মাসজিদ নির্মাণ করেছি। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন বলতেন, তোমরা ইয়ামামীকে মাটির খামির এগিয়ে দাও, সে 
(মাটিকে) সুন্দর রূপ দিতে পারে ।*২৫২ 


ইব্ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছগুলোর ব্যাপারে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, তবলাক ইবৃন “আলী 
(রা.)-এর হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। কারণ যখন সাহাবা-ই কিরাম মদীনায় মাসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন, 
তখন তৃলাক ইব্ন “আলী প্রথম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। আর লজ্জাস্থান স্পর্শ 
করার দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার হাদীছ যার বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রো.)। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম 
গ্রহণ করেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, তৃলাক ইব্‌ন “আলী (রা.)-এর হাদীছ বর্ণনার সাত বছর পর হযরত 
আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীছটি বর্ণীত হয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর জন্য রহিতকারী হয়। 


তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো একটি উদাহরণ রয়েছে, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
০৪৭ ১১০ ৬০৬ a5 Ala 51০] এ ও ate JUS ৬৮ 05 SLY) dl ওঠ এআ ০৪ Ll ৪ 


-ইসলামের প্রাথমিক যুগে (স্ত্রী সংগমের ফলে) স্ত্রী থেকে পুরুষের) যা লেগেছে তার জন্য গোসল না করে, তা ধুয়ে 
ফেলার পর ওযু করে নামায আদায় করা সংক্রান্ত বর্ণনার উল্লেখ । 


উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হিযরত উবায় ইব্‌ন কাঁব রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) ! এক ব্যক্তি 
(তার) স্ত্রীর কাছে আসলো (মিলিত হলো), কিন্তু বীর্য নির্গত হলো না তার হুকুম কি ? তিনি (রসূল) বললেন, স্ত্রী 
থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে ওযু করবে ও সালাত আদায় করবে ।*২৩ 
উপরোক্ত হাদীছটি সে সকল হাদীছের অন্তর্ভূক্ত, যা বীর্যস্থলন ছাড়া উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হলে লজ্জাস্থান ধৌত করা 
এবং ওযু করার প্রতি নির্দেশ করে । 
তারপর তিনি উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হওয়ার দরুন গোসল আবশ্যক হওয়া এবং “পানির পরিবর্তে পানি” হাদীছটি 
রহিত হওয়ার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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- এমন খবরের বর্ণনা সংবলিত আলোচনা অর্থাৎ “উছমান (রা.) কর্তৃক বণীতি হাদীছ দ্বারা প্রথমে বৈধ থাকলেও 
পরবর্তীতে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। 
তারপর উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি উবায় ইব্‌ন কাব (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

$+ + : 


-িবায় ইব্‌ন কাঁব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, “পানির পরিবর্তে পানি” এ শিথিলতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ সো.) তা থেকে নিষেধ করেছেন ।*২৫১ 


২৫২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১২২, পৃ. ৪০৪ 
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তারপর তিনি ধারাবাহিক আরো কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, যখন স্বামীর 
খৎ্নাস্থল স্ত্রীর খৎ্নাস্থলকে অতিক্রম করবে অথবা নর-নারী চার অঙ্গের মাঝখানে বসে উভয়ের অঙ্গ চালনা করবে, 
তখন গোসল আবশ্যক হবে। তিনি এর সমর্থনে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন 
এভাবে, 


Jail 1১১ 4০৪ ad sl ৪91 ০৩ 
-এই কাজটি যে সময় রহিত করা হয়েছে তার বর্ণনা । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের সমর্থনে নিজস্ব সনদে ইমাম যুহরী (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 


: ol 
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-‘ইমাম যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন যে, আমি “উরওয়াহ্‌ (রা.)-কে বীর্যস্থলন ছাড়া উভয় লজ্জাস্থান 
মিলিত হলে, তার বিধানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম ৷ তিনি বললেন, মানুষের জন্য উচিৎ, তারা যেন সর্বশেষ বিধান 
গ্রহণ করে। আর রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এ সম্পর্কিত সর্বশেষ বিধান, যা হযরত “আঈশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা 
করেছেন, তা হলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা.) (যখন) এমনটি করতেন, তখন গোসল করতেন না। কিন্তু 
তারপর (মক্কা বিজয়ের) তিনি এমন ক্ষেত্রে (নিজে) গোসল করেছেন এবং সকলকে গোসল করার নির্দেশ 
দিয়েছেন ।'২৫৫ 


অনুরূপভাবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বিবাহিত ব্যভিচারী (নারী-পুরুষ) পূর্বের শাস্তি বেত্রাঘাতের হুকুম রহিত হওয়া । তিনি 
এ ব্যাপারে “উবাদাহ্‌ ইব্‌ন সামিত (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 
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-* িবাদাহ্‌ ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন 
তিনি খুবই অস্থির হয়ে যেতেন। এমনকি তীর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতো । (রাভী বলেন) একদিন তার ওপর ওহী 
অবতীর্ণ হতে থাকলে, তিনি অনুরূপ অবস্থায় পতিত হলেন। পরে যখন সে অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেলেন। তখন 
তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে আল্লাহ্‌ তা“আলার বিধান নিয়ে নাও, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (ব্যভিচারী 
নারীদের) জন্য (নতুন) বিধান অবতীর্ণ করেছেন। তা হলো, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী এবং অবিবাহিত পুরুষ 
ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, বিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ বেত্রাঘাত মেরে তারপর পাথর 
নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ বেত্রাঘাত মেরে তারপর এক 
বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে ২৫৬ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর (নারী-পুরুষ) বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে যে বিধান প্রথমে আরোপিত হয়েছিলো, বিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ 
বেত্রাঘাত মেরে তারপর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার মধ্যে একশ বেত্রাঘাত মারার বিধান রহিত হয়ে, পাথর নিক্ষেপে 
হত্যার বিধান প্রচলিত আছে। আর তাই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর 
মুআয ইব্ন মালিক ও অন্যান্যরা ব্যভিচারের বিষয় স্বীকার করলে তিনি তাদেরকে বেত্রাঘাতের বিধান না দিয়ে, 


২৫৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৭৩, পৃ. ৪৪৭ 
২৫৫. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮০, পৃ. ৪৫৪-৫৫ 
২৫৬. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৪৪৩, পৃ. ২৯১ 
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পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান দিয়েছিলেন। আর এটিই ছিলো ব্যভিচারের দায়ে অপরাধীর প্রতি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বশেষ শাস্তির বিধান ।** 


তিন দিন পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ না হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার 
শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-কুরবানীর তিনদিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সো.) যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তার দ্বারা পূর্বে 
যে নিষেধ করেছিলেন তা রহিত হওয়ার বর্ণনা । 


এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ উল্লেখের পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) তা রহিতকারী হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন যা তিনদিন পর 
কুরবানীর গোশত ভক্ষণ ও জমা (সঞ্চয়) করে রাখার বৈধতার অনুমোদন দেয় । তিনি রহিত হওয়ার সমর্থনে জাবির 
(রা.)-এর সুত্রে নিজস্ব সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 


al € (৯৮ ও ০ dl 2) 4 
( ) 
-“জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ 
করতে নিষেধ করেছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, তোমরা তা (তিন দিনের পরও) খেতে পারো ও জমা করেও 
রাখতে পারো ।”৫৮ 


এ সম্পর্কে তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১৩ ১৬০ 42৯ 2৬৭৯ ELLY) AAU Cora OU ৯৯ 5৩৭ 
-দ্বিতীয় হাদীছের উল্লেখ, যা দ্বারা কুরবানীর তিনদিন পর কুরবানীর গোশত দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ বা বৈধতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তিনি এ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
3.0. ¥ Gls tao dln) 
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-‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত 
ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) তিনদিন পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ ও জমা (সঞ্চয়) 
করে রাখার অনুমতি দিলেন। অতপর কাতাদাহ্‌ ইব্‌ন নুমান (রা.) যিনি আবু সা“ঈদ খুদরী (রা.)-এর ভ্রাতা, তিনি 
(সেখানে) আসলেন, তার কাছে তারা পুরাতন গোশত পেশ করলেন, তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ সো.) কি এটি ভক্ষণ 
করতে নিষেধ করেন নি? আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতে নতুন বিধান এসেছে। রসূলুল্লাহ 
(সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করতে (প্রথমে) আমাদের নিষেধ করলেও, পরবর্তীতে তিনি তা (তিন 
দিনের পরও) ভক্ষণ ও জমা করে রাখার অনুমতি দিয়েছেন ।”২৫৯ 


tL ° 


২৫৭. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৯২ 
২৫৮. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯২৫, পৃ. ২৪৭ 
২৫৯. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯২৬, পৃ. ২৪৮ 


Dhaka University Institutional Repository 


উপরোক্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ কর্ম নির্ধারণের মাধ্যমে প্রথম কর্মটি 
রহিত হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তী কোন হাদীছ পেলে তার দ্বারা প্রথম হাদীছের হুকুম রহিত হয়েছে। 


ংশয় দূর করার জন্য সময় বর্ণনার মাধ্যমে হাদীছের উপর নাসখের হুকুম আরোপ 


ইবৃন হিব্বান (র.) একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি মদীনাতে 
রহিত হয়ে গেছে । অথচ কথা বলার বিষয়টি মক্কাতে ঘটেছে। এর সমর্থনে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 
তারপর নামাযের মধ্যে কথা বলা যাবে কি না তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা সংশয় দূর হয়েছে। 


তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, 
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-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই, তারা ধারণা করে যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিধান মদীনায় রহিত হয়েছে, মক্কায় 
নয়, এমন বর্ণনা সম্বলিত হাদীছের উল্লেখ । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিজস্ব সনদে হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা 
করেছেন, 
৯ ১4 4 2 - 3 
এ [YYA: 1৫72992584১ 2১, 4 : বম! 
রাহাত থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আমাদের সঙ্গীরা 
নামাযরত অবস্থায় তার পার্শ্ববর্তী সাহাবীদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। এমনি পর্যায়ে (সমস্ত নামাযের প্রতি 
যত্নবান হও, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে । আর আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে একান্ত আদবের সাথে দাড়াও ।}[| আল- 
কুর'আন: ২:২৩৮] এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতপর নামাযরত অবস্থায় আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয় ।”২৮ 


এরপর ইব্‌ন হিব্বান রে.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু কিছু “উলামা-ই কিরাম ধারণা 
করেন যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার ঘটনাটি মদীনাতে ঘটেছে । কারণ হাদীছটির রাভী যায়দ 
ইব্‌ন আরকাম (রা.) আনসার সাহাবী ছিলেন । আসলে বিষয়টি এমন নয়। কারণ ইবৃন মাসউদ (রা.) ও তার সঙ্গীরা 
যখন হাবশা থেকে মক্কাতে ফিরছিলেন, তখন নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হয়েছে। সুতরাং তা মক্কাতে 
রহিত হয়েছে। 


ইবন হিব্বান (র.) বলেন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর হাদীছটির দুটি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে, প্রথমত হতে 
পারে, রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মদীনাতে যে সমস্ত মুসলিম আনসার্রা ছিলেন তাদেরকে 
মুসঁআব ইব্‌ন “উমায়র কুর'আন ও দ্বীনের বিধি বিধান শিক্ষা দিতেন । আর তখন মন্কা-মদীনাতে নামাযের মধ্যে কথা 
বলা সমানভাবে বৈধ ছিলো । ফলে রসূলুল্লাহ (সা.) মদীনাতে হিজরাতের পূর্বে যে সকল আনসার সাহাবী ইসলাম 
গ্রহণ করেছিলেন, তারা কেউ কেউ প্রয়োজন পড়লে নামাযরত অবস্থায় তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে কথা বলতেন। 
আর নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার পূর্বে এমনটি ঘটতো । সুতরাং যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) 
তখনকার সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি এটি বুঝান নি যে, মদীনাতেই রহিত হওয়ার ঘটনাটি 
ঘটেছে। 


দ্বিতীয়ত হতে পারে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) আনসার শব্দটি দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয় রহিত হওয়ার 
পূর্বে যারা নামাযের মধ্যে কথা বলতো তারা ব্যতীত অন্যান্য আনসারদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে 


২৬০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৪৫, পৃ. ১৭-১৮ 


Dhaka University Institutional Repository 


পারি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) আনসার শব্দটি দ্বারা সকল আনসারদের বুঝাননি বরং তিনি কতেক আনসারকে 
বুঝিয়েছেন ।'*** 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছটি পর্যালোচনা করে নামাযের মধ্যে যে সমস্ত কথা বলা বৈধ, সে বিষয়ে একটি 
পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। আর সে পরিচ্ছেদের তরজামাতুল বাব নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-নামাযের মধ্যে মানবসম্বোধনীয় কথা রহিত, বান্দা কর্তৃক প্রতিপালক সম্বোধনীয় নয়, সে সম্পর্কিত আলোচনা । তিনি 
এ সম্পর্কে মু‘আবিয়া ইব্নুল-হাকাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 


ছিব : ক এ ৩. : 05 « alll ৪৩৯ 42 5০০ 
£24০৬ : 8০৯১৪ 1৯১১১০০১৯৪১ ১২ 2 
KE ER KEE € 02১36223১32 ০০১৬5 ১৬ : 
৯৮০০১) ০৭ এ! ৪১০ ৪ ও MORNE 
০৪8০ LL: «AIS ০০ 24933 Al ০৪ : 
১ ১ 408 ৮৭ ০৪9 এ Al A 42১৮ Ca EB এ 0০০ ০৪০ ৪ ৭ REL 
৩৭ Hid ৬৪ 9045 8 39501: ০০৯১৭ ১৩০০ ১ ৮:০5 0 403 5 4৫ ৮৪৬০ ০ 
2 Al 2 : - ১৪] ১3১53 5৯৬০3 Call) ০৯০43 ০০০ 2১৫ 
2 কা $+ & 2 
ক ও £ বত ৰ 
: € 2) £ ক (+4 ) £ “ ক 


( $ ) ) £ 
-“মু‘আবিয়া ইব্নুল-হাকাম আস্-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, আমরা তো অজ্ঞতার যুগের 
মানুষ ছিলাম । তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। অথচ আমাদের কতেক এমন আছে, 
যারা ‘ফাল’ বা কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসী । জবাবে তিনি (সা.) বলেন, এটি এমন একটি ভাবনা যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি 
হয়ে থাকে, তা যেন তাদেরকে কোন ক্ষতি না করে। মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম বললেন, হে রসূলাল্লাহ্‌ সো.) ! 
আমাদের মধ্যে অনেকেই জ্যোতিষীর কাছে যায়। তিনি বললেন, তোমরা জ্যোতিষীর কাছে যেওনা । তখন আমি 
বললাম, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা রেখা টেনে ভাগ্যবিধি নির্ধারণ করে থাকে । জবাবে তিনি 
বললেন: পূর্ববর্তী কোন কোন নবীও এর সাহায্য নিয়েছেন, যার রেখা তার ভাগ্যের অনুকূল হবে, তা তার জন্য 
যথেষ্ট । মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম বলেন, তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম, হঠাৎ 
এক ব্যক্তি (নামাযের মধ্যে) হাচি দিলো, আমি 4 এ৯১৪ (আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার উপর রহম করুন) বললাম। 
তখন নামাযরত অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বললাম, 
তোমাদের কী হলো আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছো ? তিনি বলেন, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা উরুর উপর হাত 
মেরে আওয়ায করলো । তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নিজেই 
চুপ হয়ে গেলাম । নামায শেষে রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ডাকলেন, তার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, তার 
চেয়ে এত উত্তম শিক্ষাদানকারী তাঁর আগে ও পরে কাউকে দেখিনি । আল্লাহ্র শপথ তিনি আমাকে মারেন নাই, ধমক 
বা গালিও দেন নাই। কিন্তু তিনি (সা.) বললেন, মনে রাখবে এটি নামায, এর মধ্যে কথাবার্তা বলা অনুচিত । বরং 
নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুর'আনের আয়াত পাঠ করা যাবে । তিনি বললেন, আমার একটি 
দাসী আছে যে, উহুদের পাদদেশ ও নিকটবর্তী জাওয়ানিয়াহ্‌ নামক স্থানে বকরী চরায়। একদা আমি সেখানে গিয়ে 


২৬১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯-২১ 
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দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে গেছে এবং আমি আদম সন্তান হিসেবে দুঃখিত হই, যেমন বনী আদমরা 
দুঃখিত হয় এবং আমি রাগান্বিত হই যেমন বনী আদমরা রাগান্বিত হয়। অতপর আমি তাকে সজোরে চপেটাঘাত 
করলাম । এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বিষয়টি জানালাম ৷ রসূলুল্লাহ (সা.) এটিকে ঘোরতর অপরাধ হিসেবে গণ্য 
করেন। আমি বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) আমি যদি জানতে পারি, সে ঈমান এনেছে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে 
আযাদ করে দিবো। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে নিয়ে এসো। আমি নিয়ে আসলাম ৷ তিনি (রসূলুল্লাহ) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌ কোথায় অবস্থান করেন ? দাসী বললো, আসমানে । রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমি 
কে ? দাসী বললো, আপনি আল্লাহ্‌র ‘রসূল’ ৷ রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে একজন মুমিন। সুতরাং তাকে আযাদ 
করে দাও ।”৬২ 

পৃথক বিধানের বর্ণনাসহ হাদীছের উপর নাসখের হুকুম আরোপ 


যেমন আগুনে পাকানোর (খাবার খাওয়ার) জন্য ওযুর বিধান রহিত এবং উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযু ভঙ্গের 
বিষয়টি রহিত হয়নি সে প্রসঙ্গে । 


ইব্ন হিব্বান (র.) আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর 
কতগুলো হাদীছ উল্লেখ করেছেন যে গুলো আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে রহিতকারী । 
তারপর এমন কতগুলো হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযু ভঙ্গের 
বিষয়টি বহাল আছে। তিনি আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদের 
অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


Al এ La ক 09) (১৮০ এ aa জি) ক এও ০৪ 0৯1 5৪৭ 
-আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেয়ে ওযু করার দ্বারা রসূলুল্লাহ (সা.) আগুনে পাকানো খাবার বুঝিয়েছেন, সে সম্পর্কিত 
বর্ণনার উল্লেখ । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
( J : 4 
“আৰু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে (তুমি) ওযু 
করবে ।”২% 


এর পর তিনি আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর ওষু পরিত্যাগের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
Cl 4০ ৯৬ 4০৩৬ ও ALA) ৬৪ 2৯৬ BOS 5৬ 
-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই, তারা ধারণা করে, রসূলুল্লাহ (সা.) যে হাদীছের মাধ্যমে উটের গোশত খাওয়ার পর 
ওযু করার বিধান দিয়েছিলেন, তা রহিত হয়ে গেছে। 
( 3 ) £ 
-হিযরত জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার 
করার পরে ওযু করা ও না করার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর শেষ কাজটি ছিলো ওযু না করা |” 


২৬২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং-২২৪৭, পৃ. ২২-২৪ 
২৬৩. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৪৮, পৃ. ৪২৬-২৭ 
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এরপর তিনি হাদীছটির পর্যালোচনা করেন এভাবে, এটি দীর্ঘ হাদীছের ক্ষুদ্র একটি অংশ । শু“আইব ইব্‌ন হামযাহ্‌ 
(রা.) এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। আর তিনি সংক্ষিপ্ত করেছেন এই জন্য যে, তিনি ধারণা করেছেন, আগুন স্পর্শের 
দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে। আগুন স্পর্শের দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি 
রহিত হলেও উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযু আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়নি । 


তিনি এ ব্যপারে একটি শিরোনাম এভাবে দিয়েছেন, 
0১953 4201 Said all ABA ৮০০৬ ৩ 
-যথাযথ হাদীছের উল্লেখ, যে ব্যাপারে পূর্বে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছি। 
তারপর উক্ত শিরোনামে জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রা.)-এর সুত্রে বর্ণীত দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। 
2 ৮৩৪ লা 
2 2 4 [ ] 
4 4 
-“জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে দেখলাম, তিনি আগুনে 
স্পর্শ করা খাবার খেয়েছেন, তারপর ওযু করার পূর্বে নামায আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আবূ বকর 
(রা.)-কে দেখলাম তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযু (আবার) না করে নামায আদায় করেছেন । আবু 
বকর (রা.)-এর পর “উমার (রা.)-কে দেখলাম তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযু না করেই নামায 
আদায় করেছেন।”২৬৫ 


এভাবে তিনি অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আগ্তনে পাকানো খাবার 
খাওয়ার পর ওযু পরিত্যাগ করার হাদীছগুলোর ব্যাপকতা থেকে,আগুনে পাকানো উটের গোশত খাওয়ার বিষয়টি 
আলাদা । যে হাদীছগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ, তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোণাম নির্ধারণ করেছেন, 

৮১২৯৩ 0০1 ৯৯] ১ 6৬০৭ ০৩ ০৬৬৪ aa ৪৬৬৪ এস ob ball 5৪২ 
-শুধুমাত্র উটের গোশত ভক্ষণ ছাড়া আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করার কারণে ওযু করার নির্দেশ রহিত হওয়া 
প্রসঙ্গে বর্ণনা । 
তিনি এ মর্মে জাবির ইবৃন সামুরাহ্‌রো.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

) রঃ 

) £ ছু. 

(): : (0): 

-“জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বকরীর গোশত 
খেলে কি ওযু করবো ? তিনি (রসুলুল্লাহ) বললেন, মন চাইলে ওযু করো, আর মন না চাইলে ওযু করো না। আবার 
জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা উটের গোশত খেলে কি আমি ওযু করবো ? তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, হ্যা উটের গোশত 
খেলে ওযু করবে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, আমি কি বকরীর খোয়াড়ে নামায আদায় করবো ? তিনি 
(রসূলুল্লাহ) বললেন হা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায আদায় করবো ? তিনি 
(রসূলুল্লাহ) বললেন, না।”২, 
তিনি এ মর্মে অন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২৬৫. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৩৫, পৃ. ৪১৮ 
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4 3 3 - 3 ৪ 

4 (৯৮5 ৩ 4৪৮ dl ৮) 
= 
-বিশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণীত, তার কাছে বর্ণনা করেছেন সুওয়াইদ ইব্‌ন নু'মান। তিনি খায়বার যুদ্ধের 
বৎসর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে বের হলেন । (তিনি বলেন) এমন কি আমরা সাহবা নামক স্থানে উপনীত হলাম, 
আর তা খায়বারের শেষ সীমায় অবস্থিত । রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করলেন এবং ‘আসরের নামায 
আদায় করলেন । পরে খাদ্য-দ্রব্য চাইলে, তার নিকট কেবল ছাতু পরিবেশন করা হলো। তার আদেশক্রমে তা পানির 
সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন, আমরাও খেলাম । তারপর তিনি মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য 
প্রস্তুত হলেন এবং কুলি করলেন আমরাও কুলি করলাম । তারপর তিনি নামায আদায় করলেন, কিন্তু ওযু করলেন 
লা 


অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে, 


) 
) ): 
) £ 
-“জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সো.)-কে আগুনে পাকানো মহিষের গোশত 
খাওয়ার পর ওযু করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইচ্ছা হলে ওযু করতে পারো । মহিষের 
খোয়াড়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে নামায আদায় করতে পারো । 
আগুনে পাকানো উটের গোশত খাওয়ার পর ওযুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, ওযু করে নিবে । উটের 
খোয়াড়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, তাতে নামায আদায় করো না।”২৬ 


উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে রহিত হয়েছে 
এবং উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযু ভঙ্গের বিষয়টি বহাল আছে। 
পরবর্তী হাদীছের দ্বারা পূর্ববর্তী হাদীছের বিধান রহিতকরণ 


যেমন মুশরিক শিশুদের হত্যার ব্যাপারে সাঁব ইব্‌ন জাছ্ছামাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছটি রহিত হওয়ার বিষয়। ইব্‌ন 
হিব্বান (র.) মুশরিক শিশুদের হত্যা না করার ব্যাপারে ইবৃন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ 
করেছেন। পাশাপাশি মুশরিক শিশুদের হত্যা করা বৈধ হবে এ সম্পর্কিত সাঁব ইব্‌ন জাছ্ছামাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত 
একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ সা“ব ইব্‌ন জাছ্ছামাহ (রা.)-এর হাদীছের উপর রহিত হওয়ার হুকুম আরোপ 
করেছেন । তিনি এ মর্মে নিম্নোক্ত শিরোনাম দিয়েছেন, 
Lal) ০৪ ০০৭৮ ০৯1 ৪৮ ৪ ০৮ ও এ 
যুদ্ধরত দেশে মহিলাদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা । 
উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


2 ৰ 
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-‘রসূলুল্লাহ্‌ সো.) কোন এক সফরে একজন নিহত মহিলাকে দেখলেন । অতপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে 
নিষেধ করলেন ।*২৬ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) সা“ব ইব্‌ন জাছ্ছামাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছটি উল্লেখ করার জন্য একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন 
এভাবে, 


OL 9১53 | as Chl ০৯৬ 4৯৯৮০ 6৬4 বউ 0৪ call ৯৯ 0 0৯৯] ০৪২ 
-“সাঁব ইব্ন জাছ্ছামাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছটি ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা ।” 
এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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- স'আব ইব্ন জাছছামাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইব্‌ন “আব্বাস (রো.) রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তিনটি 
হাদীছ (প্রায়শই) বর্ণনা করতেন । তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে মুশরিকদের সন্তানদেরকে তাদের (পিতা- 
মাতার) সাথে হত্যা করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যা, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত । 
তারপর হুনায়ন যুদ্ধের সময় তাদেরকে (শিশুদের) হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, চারণভূমি একমাত্র 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য । ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য আবওয়া নামক 
স্থানে একটি বণ্যগাধা শিকার করলাম । তখন তিনি (সা.) মুহরিম ছিলেন । ফলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন । রসূলুল্লাহ 
(সা.) আমার চেহারায় অসন্তোসের ভাব দেখে বললেন, আমি মুহরিম না হলে কিছুতেই এগুলো ফিরিয়ে দিতাম 
ঘা 


ইজমার মাধ্যমে হাদীছের উপর রহিতের হুকুম আরোপ 


যেমন নামাযের মধ্যে রুকুতে অঙ্গুলের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করার বিধান রহিতকরণ | ইব্‌ন হিব্বান (র.) নামায় 
আদায়ের পূর্ণাঙ্গ ধরণ সম্পর্কিত হাদীছগুলো উল্লেখের পর, নামাযের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দু'হাত উত্তোলনের ব্যাপারে 
বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং নামাযের মধ্যে রুকুতে অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করার বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ 
(রা.)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারপর উল্লিখিত হাদীছের পর্যালোচনা করে, সাহাবীদের যুগ থেকে মুসলিম 
উম্মাহর এক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে হাদীছটি রহিত হওয়ার কথা জানান দিয়েছেন । যারা ফযল ইব্‌ন মাসউদ এবং অন্যান্যদের 
অভিমতের ভিত্তিতে হাদীছের হুকুমটি এখনও প্রযোজ্য আছে বলে দাবি করে, তিনি তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। 


যেমন তিনি আসওয়াদ (রা.)-এর সুত্রে স্বীয় সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
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-‘আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন আমি ও ‘আলক্কামাহ্‌ বিশিষ্ট্য সাহাবী ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর 
কাছে গেলাম, তিনি আমাদেরকে বললেন, এরা কি নামায আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, 
তোমরা দাঁড়াও এবং নামায আদায় করো । আমরা তার পিছনে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে চাইলাম । কিন্তু তিনি 
আমাদের একজনকে তাঁর ডান পার্শ্বে এবং অপরজনকে তীর বাম পার্শ্বে দাঁড় করালেন । তারপর আযান ও ইকামাত 
ছাড়াই নামায পড়ালেন। নামায অবস্থায় রুকু‘র মধ্যে এক হাতের অঙ্গুলিকে, অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাতে লাগলেন এবং হাতকে উভয় হাটুর মাঝখানে রাখলেন । নামায শেষ করে বললেন, এভাবেই রসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে আমি নামায আদায় করতে দেখেছি । তিনি বললেন, হে লোক সকল ! অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব আমীর 
উমারা চেপে বসবে, যারা নামাযকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বে আদায় করবে। এমনকি তারা নামাযকে নষ্ট করার 
পর্যায় নিয়ে ছাড়বে । তোমাদের কেউ যদি সে সময় পায়, তাহলে সে যেন সময়মত নামায আদায় করে নেয় এবং 
নফল আদায়কারী হিসেবে তাদের সাথে জামা“আতে শরীক হয় ।*২৭, 


উপরোক্ত হাদীছের পর্যালোচনায় ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) এ সকল সাহাবীদের একজন, যারা 
নামায অবস্থায় রুরু'র মধ্যে হাঁটুর ওপর দু'হাত না রেখে) এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাতেন (দু'হাঁটুর মাঝে রাখতেন) এবং বলতেন তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এভাবেই নামায আদায় করতে 
দেখেছেন। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম এ কথার উপর একমত যে, ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে এমনটি ছিলো । পরবর্তীতে রুকু‘র সময় দু'হাটুর উপর দু'হাত রাখার নির্দেশনার ফলে, ইসলামের 
প্রাথমিক যুগের এ বিধান রহিত হয়ে যায় । হতে পারে রহিত হওয়ার বিষয়টি ইব্‌ন মাস“উদ (রা.)-এর অজানা ছিলো, 
হতে পারে তিনি হাটুর উপর হাত রাখতে দেখেছেন কিন্তু ভুলে গেছেন। তাহলে এটিও সম্ভব যে, রুকুতে যাওয়ার 
সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাত উত্তোলনের বিষয়টি তার অজানা ছিলো কিংবা তিনি 
দেখেছেন কিন্তু ভুলে গেছেন। 
তিনি (ইব্‌ন হিব্বান) নামায অবস্থায় রুক্কুর মধ্যে (হাঁটুর ওপর দু'হাত না রেখে) এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের 
অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করার হাদীছকে রহিতকারী। তিনি এ ব্যাপারে মুস'আব ইব্ন সা'আদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস 
(রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 

চা A 
-মুস'আব ইব্ন সাঁআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, আমি যখন নামায আদায় করতাম, 
তখন রুকুতে এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করাতাম এবং হাত উভয় হাটুর মাঝখানে 
রাখতাম । আবু সাঁআদ আমাকে এমনটি করতে দেখে বললেন, আমরা (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) এমনটিই করতাম, 
কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) এমন করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং হাটুর উপর হাত রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন ।’*৭২ 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) রহিত হওয়া হাদীছের হুকুম নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি বিপরীতমুখী দু'টি হাদীছের 
মধ্যে সমন্বয় সাধণ এবং একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রহিত হওয়ার 
ইঙ্গিত থাকা সত্বেও সমন্বয়ে অক্ষম হলে তিনি রহিত হওয়ার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছেন । যে সকল স্থানে ইব্‌ন হিব্বান 
(র.) রহিত হওয়ার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছেন তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। 


কিবলাকে সামনে অথবা পেছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগের প্রতি সতর্কবাণী রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান 


২৭১. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭৪, পৃ. ১৯২ 
২৭২. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮৩, পৃ. ২০১-০২ 
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ইব্‌ন হিব্বান (র.) কিবলাকে সামনে রেখে কিংবা কিবলাকে পেছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত 
হাদীছ এবং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে মল-মুত্র ত্যাগের বিষয়ে উৎসাহদানকারী হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 
যেমন তিনি এ ব্যাপারে জাবির ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

All A 438% এ 

24 43 

-“জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে কিবলার দিকে মুখ করে বা 
কিবলাকে পিছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। অতপর তার (রসূলুল্লাহ) ইন্তিকালের এক বছর 
পূর্বে তাকে (রসূলুল্লাহ) কিবলার দিক মুখ করে প্রস্রাব করতে দেখলাম ।*২৭৩ 
তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ কথা প্রমানের চেষ্টা করেছেন যে, কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে 
কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে মল-মূত্র ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র উম্মুক্ত স্থানের জন্য খাস, শৌচাগার কিংবা পর্দাবৃত্ত 
স্থানের ক্ষেত্রে হুকুমটি প্রযোজ্য নয় । তিনি এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি শিরোনামের অবতারণা করেছেন 
এভাবে, 


৩১১৯] ০ i ০০ ১৯৩ US) dolly BL ৬২৭৩০৭৩ ALA JEL ০৪ ১৯৩০ ০৪৮ 0 ১৪৯] ১৪২ 


-“এ হাদীছের আলোচনা যে হাদীছ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, মল-মুত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করে 
কিংবা কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মল-মুত্র ত্যাগের নিষিধাজ্ঞার বিষয়টি, উম্মুক্ত স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শৌচাগার 
কিংবা পর্দাবৃত স্থানের ক্ষেত্রে নয় ৷ 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ইবৃন “উমার (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
ও : ta 
4 2 3 1323, এ 
-“ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেছিলেন, লোকেরা বলে, মল-মুত্র ত্যাগের সময় কিবলাহ্‌ এবং বায়তুল- 
মুকৃদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না। (অথচ) “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার (রা.) বলেন, আমি একদিন আমাদের ঘরের 
ছাদের ওপর উঠলাম । তারপর রসূলুল্লাহ সো.)-কে দেখলাম, তিনি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুল-মুকুদ্দাসের 
দিকে মুখ করে দু'টি ইটের ওপর বসে আছেন ।”১$ 
নামাযের মধ্যে কুনৃত (নািলা) রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) নিজস্ব সনদে ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর সুত্রে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 
) £ 4 এ 4 
এ : MEE 0 SCT 
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-ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফজরের নামাযের শেষ 
রাকা“আতে যখন তিনি রুরু থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তিনি বলতেন তারপর তিনি বলতেন, হে 
আল্লাহ আপনি ওমুক ওমুকের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। তিনি মুনাফিকদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্য বদ্‌- 


২৭৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৪২০, পৃ. ২৬৮-৬৯ 
২৭৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৪২১, পৃ. ২৬৯-৭০ 
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দু'আ করতেন । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, (হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব 
দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই । কারণ তারা অত্যাচারী । সূরা আল-“ইমরান, আয়াত: ১২৮} ** 
তিনি এ মর্মে একই রাভী থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 
31 3০ ০৪৪ ৬ Fi ৬৪ bs OY রা 

(০৪০৫৩ ৮ 
-রিসূলুল্লাহ সো.) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে বদ্‌-দু'আ করতেন। অতপর (হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা 
করবেন কিংবা তাদেরকে “আযাব দিবেন । এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা অত্যাচারী । সুরা 
আল-“ইমরান, আয়াত: ১২৮) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।”২৬ 
ইব্‌ন হিব্বান রে.) উপরোক্ত দু"টি হাদীছ পর্যালোচনা করেছেন এভাবে, যারা হাদীছের বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
করে না এবং ভালভাবে হাদীছের সঠিক অর্থ বুঝে না, তাদের ধারণা নামাযের মধ্যে কুনুত (নাযিলা) পড়া রহিত হয়ে 
গেছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা যাদেরকে সঠিক মর্মার্থ বুঝার তাওফীক দিয়েছেন এবং সঠিক পথে চলার জন্য হিদায়াত 
দিয়েছেন, তাদের জন্য এতে স্পষ্ট দিক নিদর্শন রয়েছে যে, কাফির এবং মুনাফিক সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করা 
এবং মুসলমানদের জন্য দুআ করার বিধান রহিত হয়নি । 
আর এটি বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছের এই অংশটুকু 

৭19558২9১1৫ Ul 
-তাদেরকে তুমি দেখনি তারা ফিরে এসেছে ?’ এই শব্দ থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, তারা যদি ফিরে না 
আসতো, এবং কাফির সম্প্রদায়ের হাত থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মুক্ত না করতেন, তাহলে কুনৃতকে বহাল 
রাখতেন এবং মর্যাদা দিতেন । তাছাড়া আল্লাহ্‌ তাঁআলার এই বাণী 
3৯৬ HG 9 Gl 5 3৪ 3 Ei এ ৬ এ ০৪ 
-“রসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে বদ্‌-দু'আ করতেন । অতপর (হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা 
করবেন কিংবা তাদেরকে “আযাব দিবেন । এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই । কারণ তারা অত্যাচারী ।”১৭ এর 
মধ্যেও এ কথা নেই যে, কাফির সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে । এই আয়াতের মধ্যে 
তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা আছে। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম 
গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর শিরকের উপর অবিচল থাকলে শাস্তি দিবেন। এ কথা 
নয় যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কুনুত নাযিলার বিধান রহিত হয়ে গেছে। 
নামাযের মধ্যে কথা বলা সম্পর্কে যুল-ইয়াদাইন (রা.)-এর ঘটনা রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
Ball ৪ DS ০৮০ Add 6৬ Al ৯৪3৩ ৬৪০৭] 4৮৬ ০৫৯ ০৭ এও (০৯ ০০৯ 5৩৬ 

-এমন হাদীছের উল্লেখ, যে হাদীছের মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা বশত: উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে এবং 
ধারণ করে, নামাযের মধ্যে কথা বলা যাবে না এ সংক্রান্ত হাদীছটি রহিত হয়ে গিয়েছে। 


তিনি এই শিরোনামের অধীনে আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২৭৫. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৮৭, পৃ. ৩২৫-২৬ 
২৭৬. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৮৮, পৃ. ৩২৬-২৭ 
২৭৭. আল-কুরআন, ৩: ১২৮ 
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-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ (সা.) সান্দ্যকালীন নামায দু'রাকাঁ'আত আদায় করে, 
নামায শেষ করে দিলেন। নামায শেষে যুল-ইয়াদাইন (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বললেন নামায 
কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে না কি আপনি ভুলে গেছেন ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এর কোনটিই ঘটেনি । তারপর তিনি 
(সা.) অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, যুল-ইয়াদাইন যেমনটি বলছে বিষয়টি কি এমনি ঘটেছে ? তারা বললো, 
হ্যা। তারপর তিনি অবশিষ্ট নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং ভুলের জন্য দু'টি সিজদাহ্‌ করলেন ।”২৮ 
উপরোক্ত হাদীছের পর্যালোচনায় ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এই হাদীছটির ব্যাপারে কিছু “উলামা-ই কিরাম বলে 
থাকেন যে, এই নামাযটি ছিলো তখনকার, যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিলো । তারপর নামাযের মধ্যে কথা 
বলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যা উপরোক্ত হাদীছটিকে রহিত করে দেয়। অথচ তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা নামাযের 
মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হয়েছে, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হাবশা থেকে মক্কাতে ফিরার সময়। আর এটি 
হিজরাতের তিন বছর পূর্বের ঘটনা ছিলো । হাদীছটির বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে খাইবার 
যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । সুতরাং সে অনুযায়ী নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার প্রায় 
হাদীছ রহিত কিভাবে সম্ভব ? এটি অসম্ভব । 
তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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১৬৯ daa ৮৮ ১৩ alu ও ক 
-এমন হাদীছের উল্লেখ, যে হাদীছের মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা বশত: এমন হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে এবং 
ধারণা করে যে, আবু হুরায়রা (রা.) এই ঘটনার সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন না এবং এই 
নামাযেও তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে শরীক ছিলেন না। 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


ক NY) এ 


চা ° 
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-যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমরা (এক সময়ে) নামাযের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা 
বলতাম । কিন্ত এক পর্যায়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, {সমস্ত নামাযের প্রতি যত্ববান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী তথা 
“আসরের নামাযের ব্যাপারে । আর আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে একান্ত আদবের সাথে দাড়াও ।]] আল-কুর'আন: 
২:২৩৮] । অতপর নামাযরত অবস্থায় আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয় ।”১৯ 


তিনি এই হাদীছটির পর্যালোচনায় বলেন, নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হওয়ার বিষয়টি মদীনাতে ঘটেছিলো । আর 
যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি যখন ঘটেছিলো, তখন আবু হুরায়রা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, যায়দ ইবৃন আরকাম 
(রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হলে আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম । ধারণাকারী এ 
বিষয়ে যা ধারণা করেছেন তা মোটেই সঠিক না। কারণ যায়দ ইব্‌ন আরকাম এ সকল আনসার সাহাবীদের একজন, 
যারা মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে হিজরাতের পূর্বে নামায আদায় করেছিলেন । 
আর মক্কায় সাহাবা-ই কিরামরা যেভাবে (নামাযের মধ্যে কথা বলতেন) নামায আদায় করতেন, তারাও মদীনাতে 
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একইভাবে নামায আদায় করতেন। সুতরাং মক্কায় যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে 
তখন মদীনাতেও নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হয়ে যায়। অতএব যায়দ ইব্‌ন আরকাম সেটিই বর্ণনা করেছেন, 
যেটি তারা করতেন। বিষয়টি এমন নয় যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম তাই বর্ণনা করেছেন যা তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন 
নি।২৮০ 


উভয়ের পদ্ধতির সারসংক্ষেপ: 


নাসখ বা রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইবৃন খুযায়মাহ্‌ ও ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ 
নিম্ুরূপ- 


>. 
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তারা উভয় ইমাম হাদীছের হুকুম রহিত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যখনই পরস্পর 
বিরোধী দু'টি হাদীছ পেয়েছেন, তখন তারা উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন এবং একটি হাদীছকে 
অপর হাদীছের উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন । আর এই দু'পদক্ষেপ যখন অসম্ভব হয়েছে, তখন তারা 
রহিত করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 

রহিত করণের বিষয়টি তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক স্থানে না হলে, তারা উভয়ই রহিত হওয়ার হুকুম 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

রহিত করণের বিষয়টি তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক স্থানে না হলে, তারা উভয়ই রহিত হওয়ার হুকুম 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। 

যখন কোন হাদীছ কুর'আন ও সহীহ হাদীছের বিপরীত হয়েছে, তখন তারা উভয়ই সে হাদীছের ব্যাপারে রহিত 
হওয়ার হুকুম আরোপ করেছেন । 

তারা দু'জনই রহিতের সন্দেহ প্রতিহত করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি থেকে সন্দেহ ও 
অমূলক ধারণা দূরীভূত করেছেন । আর হিব্বান (র.) নাসখ বা রহিতের স্থানে কোন মতবিরোধ থাকলে তা 
উল্লেখ করেছেন। 

একই বিষয়ে দু'টি হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে, মু'আয়াখ্খর বা পরবর্তী হাদীছটি তাদের শর্তের 
আওতায় পড়লে, মুকৃদ্দাম বা পূর্ববর্তী হাদীছটি উপর তারা রহিতের হুকুম আরোপ করেছেন। 

ব্যতিক্রম হলো, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) যখন দেখেছেন যে, কেউ কেউ রহিত হওয়া হাদীছকে সুসংহত ও মজবুত 
করেছেন এবং মুহকাম হাদীছের উপর রহিতের হুকুম আরোপ করেছেন, তখন তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন ও তাদের দাবিকে খণ্ডন করেছেন । 

কুর'আনের আয়াতদ্বারা কোন হাদীছ রহিত হলে, ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেছেন যে, নীরবতার দ্বারা কোন বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয় না বরং স্ব অবস্থানে 
বহাল থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে। 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) যে বিষয়ে ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) থেকে ব্যতিক্রম করেছেন সেটি হলো, যে ব্যাপারে এক বা 
একাধিক ইসতিছনা রয়েছে, সেটিকে তিনি রহিতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
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১২. তাছাড়া তিনি ‘ইজমা’ বা মুসলমানদের এক্যমতের ভিত্তিতে কোন হাদীছের উপর রহিতের হুকুম আরোপ 
করেছেন ।২৮১ 


আমার গবেষণার মাধ্যমে জানতি পেরেছি, উভয় সহীহায়ন অর্থাৎ সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ এবং সহীহ ইব্‌ন 
হিব্বান হাদীছ গ্রন্থদ্ধয়ে যখন দুটি পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা কঠিন হয়েছে, তখন উভয় 
ইমাম প্রধাণ্যদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে আমরা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-কে এই সমস্ত নিয়ম বর্ণনার 
ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে দেখেছি । তিনি হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য দুর 
করার জন্য বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে হাদীছের গুরুতৃ তুলে ধরেছেন যেমন তিনি রাভীর অবস্থা, রাভী যার 
থেকে বর্ণনা করেছেন তার অবস্থা এবং হাদীছ বর্ণনার ধরণ ইত্যাদি নিখুতভাবে বিবেচনা করেছেন । কিন্ত ইব্‌ন 
হিব্বান এমনটি করেন নি। 


পঞ্চম অনুচ্ছেদ 
বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে উভয়ের পদ্ধতি 


সহীহ ইব্‌ন খ্যায়মাহ ও সহীহ্‌ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থদ্ধয় পর্যালোচনা করে আমি দেখতে পেয়েছি যে, তীরা উভয়ই 
বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন । 
প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বেশী অগ্রগামী ছিলেন৷ তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর অবস্থা, বর্ণনাকারী যার 
থেকে বর্ণনা করেছেন তার অবস্থা ও বর্ণনা পদ্ধতি সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে একটিকে 
অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.)ও এ সকল পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, তবে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 
(রা.)-এর মত অতটা নয়। নিম্নে বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে উভয়ের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো । 


বর্ণনাকারী অধিক হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্যদান 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) প্রকাশ্যে বিরোধপূর্ণ দু'টি হাদীছের মধ্যে প্রথমে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে 
উভয় হাদীছের রাভীদের আধিক্যতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন । অর্থাৎ যে হাদীছের রাভী বেশী সে হাদীছটিকে 
অল্প সংখ্যক রাভী কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে 
স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর যাতায়াত সংক্রান্ত বিধানের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন । যে 
পরিচ্ছেদের একটি শিরোনাম দিয়েছেন । তারপর এঁ শিরোনামের অধীনে হাদীছ উল্লেখপূর্বক বর্ণনাকারী অধিক হওয়ার 
ভিত্তিতে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) স্ত্রীলোককে গাধা ও কালো কুকুরের সাথে উল্লেখ করার দ্বারা খতুবর্তী স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যে 
স্ত্রীলোক নামাযকে বিনষ্ট করে, পবিত্র স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য নয়। শিরোনামের মধ্যে থাকা শব্দাবলীর যে ব্যাখ্যা আবূ 
হুরায়রা ও ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগফ্ফাল দিয়েছেন, তা আবূ যার (রা.) তার হাদীছের মধ্যে উল্লিখিত -এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা.) ও “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগফ্ফাল (রা.)-এর হাদীছের মধ্যে কুকুরের 
আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামাযকে বিনষ্ট করে। আবু যার (রা.) বলেছেন, যে 
কুকুর নামাযকে বিনষ্ট করে, তা হলো কালো কুকুর, অন্য কুকুর নয়। অনুরূপভাবে ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) স্ত্রীলোকের 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীলোক বলতে খতুবর্তী স্ত্রীলোককে বুঝানো হয়েছে, কারণ খতুবত্তী স্ত্রীলোকই নামায বিনষ্ট করে, 
অন্য স্ত্রীলোক নয়। 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

G22) 2১1 All ১১৮ ৪৬৪৪ : 
-ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ) বলেছেন: কুকুর 
ও খতুবর্তী মহিলা নামাযকে বিনষ্ট করে ।”২”২ 
তারপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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-নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম প্রসঙ্গে, কিছু কিছু জ্ঞানের ধারকদের ধারণা, এই হাদীছটি রসূলুল্লাহ 
(সা.) কর্তৃক বর্ণীত “গাধা, কুকুর এবং স্ত্রীলোক নামাযকে নষ্ট করে দেয়'-এ হাদীছের বিরোধী । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
19০ ০409৮751043 495 a MG 
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-ইিব্‌ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমি ও আল-ফাযল একটি গাধায় চড়ে আসলাম, তখন রসূলুল্লাহ 
(সা.) “আরাফাতের ময়দানে মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমরা গাধার পিঠে আরোহনাবস্থায় কিছু 
কাতারের সামনে দিয়ে চলার পর আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে গেলাম এবং গাধাগুলো চলে যাওয়ার জন্য ছেড়ে 
দিলাম । (নামায শেষে) রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে কিছুই বললেন না ।*১৮5 
আবু মূসা বলেন, একটি বর্ণনায় আছে, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলেন নি। “আবদুল- 
জব্বার বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে (এমনটি করতে) নিষেধ করেন নি। আর মাখযূমী বলেন, রসূলুল্লাহ 
আমাদেরকে কিছুই বলেন নি।' 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, হাদীছটি মামার এবং মালিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ই বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ সো.) 
তখন লোকদের নিয়ে মীনাতে নামায আদায় করেছিলেন। 


এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীছ যা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে মামার বর্ণনা করেছেন, 
$. ৩ 3 এ 
আর আনাস ইবৃন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, “আবদুর্-রহমানের হাদীছে আছে, 
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-আমি একটি গাধার পিঠে আরোহন করে এসে গাধাটিকে কাতারের মাঝে ছেড়ে দিলাম । আর আমি নামাযে 
অংশগ্রহণ করলাম, কিন্তু তিনি (রসুলুল্লাহ) আমার কোন ভুল ধরেন নি।'২ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, এই হাদীছে এ কথা নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা.) গাধাটিকে কাতারের সামনে দিয়ে 
যাতায়াত করতে দেখেছেন এবং না কাতারের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন। আবার এ কথাও নেই যে, 
মুসল্লীদের সামনে দিয়ে গাধাটি যাতায়াত করার বিষয়টি তিনি অবগত ছিলেন। আবার যে সমস্ত মুসল্লীদের সামনে 
দিয়ে গাধাটি যাতায়াত করেছিলো, রসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিষয়টি 
এমনও নয়। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গাধা, কালো কুকুর, 
স্ত্রীলোক, খতুবর্তী নারী নামাযকে নষ্ট করে দেয়। আর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তার 
বিরোধী এমন কোন হাদীছ যা সাব্যস্ত হয়নি, এমন হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া বিষয়টি পরিত্যাগ করা বৈধ নয় ।২৮৫ 


বন খুযায়মাহ্‌ (র.) আরো কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে হাদীছগুলো বিরোধপূর্ণ, যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ 
করেছেন, 
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-ইবৃন ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ও বনী হাশিমের এক ব্যক্তি (দাস) একটি গাধার পিঠে 
আরোহন করে অথবা (দু'জন) দু'টি গাধার পিঠে আরোহন করে আসলাম। তারপর নামাযরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সামনে দিয়ে যাতায়াত করলাম । কিন্তু তিনি (রসূল) নামায ছেড়ে দেন নি। তারপর বনী ‘আবদুল-মুত্বালিব 
গোত্রের দু'জন বালিকা এসে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাটু ধরে বসলো । রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ছাড়িয়ে দিলেন অথবা 
তিনি পৃথক করে দিলেন। কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে দেন নি।*২৮১ 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে এ কথা নেই যে, গাধাটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে 
যাতায়াত করেছে, বরং ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে আমি যাতায়াত করেছি। 
এই শব্দটি বুঝায় যে, গাধা থেকে অবতরণের পর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে তিনি যাতায়াত করেছেন। 
কেননা তিনি বলেন নি যে, নামাযরত অবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি। তবে 
“উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা যে হাদীছটি শু“বাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন সেখানে বর্ণনাটি এভাবে আছে যে, আমরা তার 
সামনে দিয়ে যাতায়াত করলাম, তারপর সাওয়ারী থেকে নামলাম এবং তার সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করলাম | তিনি 
প্রাধান্য দিয়ে বিধান সাব্যস্ত করা অসম্ভব । কারণ শু“বার হাদীছের ক্ষেত্রে “উবায়দুল্লাহুর মত মুহাম্মাদ জাঁফর ও 
কতেক রাভী তার বিরোধিতা করতেন, এমন পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফরের হাদীছই প্রাধান্য পেতো । আর 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসার বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুহাম্মাদ ইব্ন জাঁফরের হাদীছের বর্ণনাকারীর সংখ্যা থেকে বেশী 
ছিলো । সুতরাং মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা“ফরের হাদীছই প্রাধান্য পাবে। 


এই হাদীছটি মানসুর ইব্নুল-মু“তামির হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন জায্যার থেকে, তিনি 
আবীস্-সাহবা অর্থাৎ সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি (সুহাইব) বলেন, আমরা ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর নিকট 
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ছিলাম, আমরা (তীকে) জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস নামাযকে বিনষ্ট করে দেয়? তিনি বললেন, গাধা ও স্ত্রীলোক 
নামাযকে বিনষ্ট করে ।১৮৭ 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ভূমির উপর কিংবা বাহনের উপর বিতরের নামায আদায় আদায়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য ও তার 
কারণ উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ভূমি কিংবা বাহনে চড়ে বিতর নামায আদায়ের বিষয়ে অধিক সনদযুক্ত 
হাদীছ থাকার কারণে এটির বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। 


তিনি এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

He ৯৮ 4০০] Al ০1৮৮৩ ০০৭ ১৬] ৯৪ শি ০০ ০০৬৪ ক 0৮৯1 ALE ১৯৯ ০৪২ আজ 
জ্ঞানের ব্যাপারে অধিক পাণ্ডিত্য না থাকার কারণে, বাহনের উপরে থাকাবস্থায় বিতর নামায অবৈধ বলে ধারণা করে 
এবং ভুল করে(তাদের সমর্থনে) যে হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে তার বর্ণনা । 


তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


4. 4. এ 2... ৭৪ 


নি Er 


-‘হ্যরত জাবির ইবৃন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সফরে থাকাবস্থায় উট 
যেদিকেই মুখ করে চলুক না কেনো, উটের পিঠে নামায আদায় করতেন । যখন তিনি ইচ্ছা করতেন তীর বাহনকে 
থামিয়ে যমীনে ফরয নামায অথবা বিতর নামায আদায় করেছেন ।*২৮” 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, কতিপয় লোক ধারণা করে যে, উপরোক্ত হাদীছটি হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.) কর্তৃক 
বর্ণীত হাদীছের বিপরীত । তারা বলে, এই হাদীছ দ্বারা এ কথার উপর দলীল পেশ করা যায় যে, উটের পিঠে 
আরোহন অবস্থায় বিতরের নামায আদায় জায়িয নেই। তাদের এ ধারণা সঠিক নয় এবং হাদীছটির বর্ণনাকারী এ 
ব্যাপারে অমনোযোগী । আমাদের নিকট এবং যারা হাদীছের মধ্যে (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা 
রাখে, তাদের মত হলো, উপরোক্ত হাদীছটি ইব্ন “উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয় বরং উভয় 
হাদীছই অভিন্ন এবং 'আমালযোগ্য । রাভীদের প্রত্যেকেই হাদীছ সেভাবে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে তারা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা.)-কে “আমাল করতে দেখেছেন। আর যারা উভয় হাদীছ সম্পর্কে জানেন, তাদের সে অনুযায়ী “আমাল করা 
ওয়াজিব। হযরত ইবন “উমার রো.) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতে 
দেখেছেন, তারপর তিনি সেভাবেই আদায় করেছেন (যেভাবে তিনি রসূলকে দেখেছেন) । অপরদিকে জাবির (রো.)ও 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দেখেছেন, তিনি তার বাহনকে থামিয়ে বিতর নামায যমীনে আদায় করেছেন। ফলে 
তিনিও রসুলুল্লাহ (সা.)-কে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে আদায় করেছেন । সুতরাং মানুষের জন্য বাহনের উপর বিতর 
নামায আদায় জায়ি আছে, যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন। আবার বাহনকে থামিয়ে তা থেকে নেমে যমীনে 
বিতর নামায আদায় জায়ি আছে, কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) উভয়টিই করেছেন। তিনি একটি করার পর অপরটি না 
করার ব্যাপারে সতর্ক করেন নি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (সা.) যদি যমীনে বিতর নামায আদায় না করতেন এবং বাহনের 
উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তাহলে মুসাফিরের জন্য বাহন থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায আদায় জায়িয 
হতো না। তবে যেহেতু রসূলুল্লাহ (সা.) উভয়টিই করেছেন, সেহেতু মুসাফিরের জন্য স্বাধীনতা আছে, সে ইচ্ছা 
নামায আদায় করতে পারে । তবে কোন সুন্নাহ “আমাল করা সম্ভব হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। যখন 
কোন হাদীছের উপর “আমাল করা সম্ভব না হয়, তখন তাকে অন্য হাদীছ দ্বারা পরিত্যাগ করা হয়। আর এ 
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পরিস্থিতিতে একটি হাদীছ হবে নাসিখ বা রহিতকারী আর অপরটি হবে মানসূখ বা রহিত । “আমালের ক্ষেত্রে নাসিখ 
হাদীছের উপর “আমাল করতে হবে, মানসুখের উপর নয়। 


আর যদি কারো জন্য জাবির (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো, তাহলে 
ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা জাবির (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা অধিক বৈধ হতো । কেননা ইব্‌ন “উমার 
(রা.)-এর হাদীছ “ রসূলুল্লাহ (সা.) বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করেছেন” এ হাদীছটির সনদে রাভীর সংখ্যা 
বেশী ৷ যে হাদীছটি জাবির (রা.)-এর হাদীছ থেকে অধিক শক্তিশালী ও অধিক বিশুদ্ধ । তবে কোন “আলিমের জন্য 
উভয়টির মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদান ও অন্যটিকে পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। বরং উভয়টির উপর “আমাল করতে 
হবে ।২৯ 
অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও অধিক সংরক্ষণকারী রাভীর হাদীছকে প্রাধান্যদান 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সে সমস্ত রাভীর হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও অধিক হাদীছ 
সংরক্ষণকারী । যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
০৮4 Lad 8৪1 আইও] লই Ball আল আন 

-কিচমিচের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক হলে, তাতে সদকা আবশ্যক। 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: পাচ ওয়াসাকের কম হলে আঙ্গুর ও 
শস্যের ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের উপর যাকাত দেয়া আবশ্যক নয় ।*৯০ 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
22 a Gil Lad 9৩৭ ও Cl: 


-‘হযরত জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: শস্যাদির ক্ষেত্রে পাচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে 
সদাকাহ্‌ নেই, হুলু বা মিষ্টান্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও পাচ ওয়াসাকের কম হলে তাতেও সদাকাহ্‌ নেই ।*২৯, 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেছেন, এখানে হুলু বলে মিষ্টান্নদ্রব্য বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ মুসলিমের বর্ণনা থেকে এই 
বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ । আর মুহাম্মাদ মুসলিমের মত অনেক বর্ণনাকারী থেকে ইব্‌ন জারীহ অধিক হাদীছ 
মুখস্থৃকারী ।২৯২ 

ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিতর নামায যেমন ছিলো, সে সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা 
করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
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২৯০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩০৪, পৃ. ৯৮৪ 
২৯১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩০৬, পৃ. ৯৮৪ 
২৯২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৫ 
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-ফজর নামাযের পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বিতর নামায আদায় সম্পর্কিত মুজমাল হাদীছের উল্লেখ, মুফাস্সার হাদীছ 
নয়। অগাধ জ্ঞান না থাকা ও জ্ঞান সম্পর্কে তাদের লেখনি না থাকায়, কিছু সংখ্যকের ধারণা, মুজমাল হাদীছের উপর 
মুফাস্সার হাদীছের মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করে বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) দ্বিতীয় ফজরের পর রসূলুল্লাহ 
(সা.) বিতর নামায আদায় করেছেন। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) “আব্বাস (রা.)-কে কিছু উট 
দেয়ার প্রতিশ্ুতি দিয়েছিলেন । “ঈশার নামাযের পর তিনি আমাকে তার (রসূলুল্লাহ) কাছে পাঠালেন । তখন তিনি 
হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন । রসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমিয়ে পড়ায়, তিনি যে বালিশে ঘুমিয়ে ছিলেন, 
আমিও সেই বালিশে শুয়ে পড়লাম ৷ তিনি সামান্য কিছু সময় ঘমিয়ে, আবার উঠে পড়লেন । বর্ণনাকারী এখানে ৯ 
৯৪৪ অথবা ১৯: ০৯৮ বলেছেন। তারপর অল্প পরিমাণ পানি খরচ করে পরিপূর্ণরূপে ওযু করে নামায আদায় 
করলেন । আমিও উঠে ওযু করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বামদিকে নামাযে দাড়ালাম ৷ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তার হাত পেছন 
দিক থেকে এনে আমার কান ধরে, আমাকে তার ডান দিকে দাড় করালেন । তারপর প্রত্যেক দু'রাকা'আত পরপর 
সালাম ফেরাতে লাগলেন । আর তখন মায়মুনা (রা.) খতুবর্তী ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠে ওযু করে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পেছনে বসে আল্লাহ্‌ তাআলার যিকির করতে লাগলেন । রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার 
শয়তান কি তোমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! হে 
রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) আমার সাথে শয়তান আছে ? রসূলুল্লাহ সো.) বললেন: হ্যা। এ সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য 
দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার সঙ্গেও (শয়তান) আছে। তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য 
করেছেন, বিধায় আমি নিরাপদ । তারপর যখন ফজর উদয় হলো, তখন তিনি এক রাকাআত বিতর আদায় করলেন, 
তারপর দু'রাকাঁআত ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল (রা.)-এর আযান হওয়ার আগ পর্যন্ত 
ডানকাতে শুয়ে থাকলেন ।*২৯৩ 


তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


২০৪ ০১১৯ 0৪ ০৭৩৪ 021 Sb lA ode ৬ La) ala ও Ae dl এ al 01৮৮৮ সখা ৪৭ আই 
১৩ 4৯৮০ ৬৪0৬৪ GH A Al Eb WY NEY 0 49০ ss OG GH ISN এর) 6 
4158 ২৬৪ ০০০ 07 52911 ০৭ 49158 ৯৮ ই] 559 ৩৯ A ala 9 dl he এ 0৮৮ ০4 & 

এ] ১৩ ০৬৫7 ৮০ ৬৪ OIG GH লাগ] আর) ৪৬] ৪৯ এ এ 
-ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) যে রাতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে রাত যাপন করেছিলেন, সে রাতে তিনি প্রথম ফজর 
হওয়ার পর বিতর নামায আদায় করেন। যখন রাত অবশিষ্ট ছিলো, দিন হয় নি এবং এটি দ্বিতীয় ফজরের পরও 
ছিলো না যে, রাত অতিক্রান্ত হয়ে দিন হয়েছিলো । বিষয়টি এমন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বিতর শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বিতীয় ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত আদায় করেন নি বরং বিতর শেষ করে দ্বিতীয় ফজর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব 


২৯৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১০৯৩, পৃ. ৪৬২-৬৩ 
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করেছেন। যখন রাত অবশিষ্ট থাকে না, দিন হয়ে যায়। এটি বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষের দলীল, সে সম্পর্কিত 
আলোচনার পরিচ্ছেদ । 


তিনি এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2 
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-‘হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি আমার খালার কাছে গেলাম, তারপর তিনি একটি 
হাদীছের কিছু অংশ উল্লেখ করলেন । তিনি বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মসজিদের দিকে গেলেন ও সেখানে 
নামায আদায় করলেন । আমি তার বাম পার্শ্বে গিয়ে দাড়ালাম । কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন বুঝতে পারলেন 
যে, আমি তার সাথে নামায আদায় করছি, তখন তিনি আমার চুলের অগ্রভাগ ধরে টেনে তীর ডান পার্শেে দাড় 
করালেন তিনি দু’রাকা'আত করে রাতের অবশিষ্ট অংশ নামায আদায় করলেন । যখন প্রথম ফজর উদিত হলো, 
তখন তিনি নয় রাকাআত নামায আদায় করলেন, যার প্রত্যেক দু'রাকা“আতে সালাম ফিরিয়েছিলেন (এভাবে আট 
রাকা'য়াত আদায় করেন) এবং নবম রাকা“আতে এক রাকাআত বিতর নামায আদায় করেছিলেন । তারপর ভালভাবে 
ফজর উদয়ের আগ পর্যন্ত (ফজরের জন্য) বিলম্ব করলেন। তারপর তিনি দু'রাকাঁআত ফজরের (সুন্নাত) নামায 
আদায় করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (সা.) কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, অতপর বিলাল (রা.) আসলেন । অতপর তিনি 
দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করেন ।”৯ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) উপরোক্ত হাদীছটির পর্যালোচনায় বলেন, সা“ঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি এ 
কথা বুঝায়, রসূলুল্লাহ সো.) প্রথম ফজর উদয়ের পর এবং দ্বিতীয় ফজর উদয়ের পূর্বে বিতর নামায আদায় করেছেন। 
ফজর দু'টি, প্রথম ফজর রাত হওয়ার সাথে হয়। আর দ্বিতীয় ফজর দিন আগমনের পরেই হয়। আর যারা এক 
রাকাআত বিতর হওয়ার বিষয়টির রিরোধিতা করে, তাদের উদ্দেশ্যে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) 
থেকে এ ব্যাপারে তিন ধরনের হাদীছই বর্ণীত হয়েছে। 


তারপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, বিতরের নামাযে দুআ কুনুত পড়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে কোন হাদীছ 
প্রমাণিত আছে বলে আমার জানা নেই । আর বিতরের নামাযে দু'আ কুনুত পড়ার ব্যাপারে উবায় ইব্‌ন কাব থেকে 
বর্ণীত হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়। তাছাড়া বিতর নামায তিন রাকা“আত এমন বর্ণীত হাদীছও প্রমাণিত নয় ।২৯৫ 

তারপর তিনি বিতর নামাযে দু'আ কুনুত পড়া সম্পর্কিত অন্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হ্যরত আবুল-হাওরা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন “আলীর কাছে সে সম্পর্কে জানতে 
চাইলাম, রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তুমি কোন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করেছো ? তিনি বললেন, তিনি (রসূলুল্লাহ) আমাকে 
এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ০১৬২ ৫৪ 6৮১৯1 ০৫ যেমনভাবে ওয়াকী“র দু'আর ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছ। তিনি 
সেখানে কুনুত এবং বিতরের কথা উল্লেখ করেন নি।*১৯১ 


২৯৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১০৯৪, পৃ. ৪৬৩ 
২৯৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ 
২৯৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১০৯৬, পৃ. ৪৬৫ 
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ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেছেন যে, হাদীছের ক্ষেত্রে ইউনুস ইবৃন আবু ইসহাক এবং আবু ইসহাকের মত অনেক রাভী 
থেকে শু‘বাহ্‌ অধিক হাদীছ সংরক্ষণকারী । তাছাড়া উল্লিখিত হাদীছটি তিনি (আবু ইসহাক) বুরাইদ থেকে শ্রবণ অথবা 
তাদলীস করেছেন কি না তা আমার জানা নেই । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ব্যাপারে ভাল জানেন । তবে এমনটি হতে পারে, 
যেমনটি দাবি করেছেন কোন “উলামা-ই কিরাম যে, আবু ইসহাক যার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার থেকে 
ইউনুসও বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বিতর নামাযের মধ্যে দু'আ কুনুত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তিনি 
বিতরের নামাযে দু'আ কুনুত পড়েছেন। এমনটি যদি তার হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হতো, তাহলে আমাদের নিকট 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছের বিরোধিতা করা বৈধ হতো না। কিন্তু এমনটি প্রমাণিত আছে বলে আমার জানা 
নেই ।২৯৭ 
বর্ণনাকারীর ইসলামগ্রহণ পরে হওয়ার কারণে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্যাদান 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) কোন একটি হাদীছকে অন্যটির উপর প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে রাভীর পরে ইসলাম গ্রহণের 
বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দু'জন রাভীর মধ্যে একজন রাভী প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলে, তার হাদীছটিকে 
পরিত্যাগ করে পরে ইসলাম গ্রহণকারী রাভী বা বর্ণনাকারীর হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পরে ইসলামগ্রহণই 
হাদীছ পরে বর্ণনা করার প্রমাণ। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
১০৩ ০০ 058 ১ BALA ১৬৭ 0355 এ 0৯৬৯] ৮৮ ০৭ ও ৪ এ] ha জে] 9৮ 5৬৭ আন 
১৪০০] 0995 038 OAS ৮৮ (৮০০৭ Lai) alas ও ক dll ৬ 
-সূরা আল-মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন। এটি সে কথার বিপরীত, 
যারা বলেন রসূলুল্লাহ (সা.) সূরা আল-মা*ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মোজার উপর মাসিহ করেছেন । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
438১৯ ৮৮ 6০০৩ 1৯১৯৪: 2০৬ ৮০ 
1১১ 0১5 Lie 8 ১০ 
-হাম্মাম থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, আমি জারীরকে দেখলাম । তিনি পেশাব করছেন, (পোশাবান্তে) তিনি পানি 
চাইলেন, অতপর ওযু করলেন ও উভয় মোজার উপর মাসিহ করলেন । তারপর তিনি দাড়িয়ে নামায আদায় করলেন। 
তাকে (মোজার উপর মাসিহ) সে বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমনটি করতে 
দেখেছি ।”২৯” 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এটি সুন“আনীর হাদীছ। অন্যান্য বর্ণনাকারী “আমি জারীরকে দেখেছি” এমনটি বলেন 
নি। 
কেননা তিনি সুরা আল-মা*ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 
ওয়াকী“র হাদীছের মধ্যে আছে, জারীরের হাদীছ তাদেরকে বিস্ময়বিহবল করতো । কেননা তিনি সূরা আল-মা'ইদা 
অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 
সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, তিনি হাদীছে জারীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন । কারণ তিনি পরে ইসলাম গ্রহণকারী । 
এরপর তিনি এটিকে আরো শক্তিশালী করতে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


২৯৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫ 
২৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৮৬, পৃ. ৮৫ 
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-“‘আবু যুর'আহ্‌ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন জারীর থেকে বর্ণীত, জারীর পেশাব করে, ওযু করলেন ও উভয় মোজার উপর 
মাসিহ করলেন । তারা (উপস্থিত লোকেরা) তাকে তিরস্কার করলো । তিনি (জারীর) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে উভয় মোজার উপর মাসিহ করতে দেখেছি । তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, এটি কি সূরা আল-মা*ইদা অবতীর্ণ 
হওয়ার পূর্বের ঘটনা । তিনি বললেন, সুরা আল-মা’ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি ।'২৯ 


যেমন তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

১১১০৯৭১০৬ 20185308 2 ৯০৬৯৬ 
-“হযরত জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের চল্লিশ দিন পূর্বে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।১%? 


সরাসরি দেখা ও শোনার মাধ্যমে বর্ণনাকারীকে প্রীধান্যদান 


সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় দুহা বা চাশতের সালাতের বিষয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে । যেগুলো দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) শুধুমাত্র সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময়ই চাশতের নামায আদায় করেছেন। এসব 
হাদীছের অধীনে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, রাভীকে বর্ণীত হাদীছটি সরাসরি শ্রবণ করতে হবে অথবা প্রত্যক্ষ করতে 
হবে । যার মধ্যে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া না যাবে, তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। যেমন ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) 
নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, 


৬ 2 - 
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-‘হযরত ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সফর থেকে ফিরার পর ছাড়া চাশতের নামায আদায় 
করেন নি।**০+ 


তিনি এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
এ 4 এ L rE 


-‘হ্যরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফর হতে ফিরার পর ছাড়া চাশতের 
নামায আদায় করতে দেখিনি । আর তখন তিনি দু'রাকা'আত (চাশতের) নামায আদায় করেছেন ।’*২ 


উপরোক্ত হাদীছদ্য় উল্লেখের পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেছেন, ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছ এ প্রকার হাদীছের 
অন্তর্ভুক্ত, যে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি রয়েছে, রাভীকে বর্ণীত হাদীছটি সরাসরি শ্রবণ করতে হবে অথবা প্রত্যক্ষ 
করতে হবে । যার মধ্যে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলে, তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। “উলামা-ই কিরামরা 
অনেক সময় এভাবে বলে থাকেন যে, অমুক এমনটি করেন নি অনুরূপভাবে এমনটি (তার দ্বারা) হয়নি। বাক্যকে 
সহজীকরণ ও জটিলতা দূর করতে এমনটি বলে থাকেন। এমন উক্তি দ্বারা তাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমার 
জানামতে অমুক এমনটি করে নি এবং আমার জ্ঞাতসারে এমনটি হয় নি। ইব্ন “উমার (রা.)-এর বক্তব্য “ রসূলুল্লাহ 
(সা.) সূর্যোদয়ের পর ছাড়া চাশতের নামায আদায় করেন নি'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তাকে (চাশত) নামায 
আদায় করতে দেখেন নি এবং তাকে কোন নির্ভরযোগ্য রাভীও এমনটি বর্ণনা করেন নি। অনুরূপভাবে, হযরত 
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২৯৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭, পৃ. ৮৫ 
৩০০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭, পৃ. ৮৫ 
৩০১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭ 

৩০২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩০, পৃ. ৫২৭ 
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‘আঈশা (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছটি তার থেকে কাহমাস ইব্নুল-হাসান এবং জারীরী উভয় ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক 
থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন হাদীছ নিম্নরূপ, 
: এ 2৯ 7 - ০ 08৯ : ৪ এ| ৮০ পএঞ্রু 21884 05 এ ৬৮ &৪ 
৪৯৭ ১০ ৯৯৪ ০) 
-“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত “আঈশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 
রসূলুল্লাহ (সা.) কি চাশতের নামায আদায় করতেন ? জবাবে তিনি বললেন, না। তিনি সফর থেকে ফিরে আসা 
(পর) ছাড়া চাশতের নামায আদায় করতেন না ।’*০* 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, এ হাদীছের মূলকথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ (সফর থেকে ফিরে আসা) 
অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় চাশতের নামায আদায় করতে দেখি নি। 
রসূলুল্লাহ (সা.) সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় ব্যতীত অন্য সময়েও চাশতের নামায আদায় করেছেন, সে মর্মে 
অনেক বর্ণনা রয়েছে । তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
OS Gl ১৬। ৯৪ ০৪ ll (4০ Bala ও ক dl এ al 0৯ ৪৬ ৮৬ ওঠ ৮৯এএ BDL আছ 
288] 0০ 4৪ 248৪ 
-জামা‘আতে চাশতের নামায আদায় প্রসঙ্গে, যেখানে রসূলুল্লাহ (সা.) সফর হতে ফিরার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে 
চাশতের নামায আদায় করেছেন সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
43 4s 


- ‘উতবান ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) তার ঘরে চাশতের নামায আদায় করেছেন। 
সাহাবীগণও তার পিছনে দাড়িয়ে নামায আদায় করেছেন । তারপর থেকে সবাই তার ঘরেতেই এ নামায আদায় 


2৩০৪ 


করেন। 

এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 

৯১৪ GU ১৯৯৭] ১০৯] 0 এ এ alll ০০1৯৩ ৫৯০] Lio alas ও এ এ এ এ] 5১১ আও 
rd ৪৪৪ ০৭ ১ sod 0৪ 

-চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নামায; এ পরিচ্ছেদ প্রমাণ করে যে, ওই ব্যক্তির সংবাদ গৃহীত হবে, যে কোনো 

কিছু হওয়ার সংবাদ প্রদান করে, আর এ ব্যক্তির সংবাদ গৃহীত হবে না, যে না হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। 

এ পরিচ্ছেদের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-* হযরত “আলী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) চাশতের নামায আদায় করতেন ।’*৭৫ 


হাদীছটি উল্লেখ করার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমার কাছে এ হাদীছটি ‘আসিম ইব্‌ন দামরা থেকে 
সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণীত হয়েছে। সেখানে বর্ণীত আছে, আমরা হযরত ‘আলী (রা.)-কে (চাশতের) নামায সম্পর্কে 


৩০৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩০, পৃ. ৫২৭ 
৩০৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩১, পৃ. ৫২৮ 
৩০৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩২, পৃ. ৫২৯ 
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জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আসরের সময় সূর্য যখন আপন অবস্থায় এখানে থাকতো, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
দু'রাকাঁআত নামায আদায় করতেন । এটিই চাশতের নামায । 


এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 


০৪ ৮৯০ ০৮ ২৪ ০৮৭ ও ক dl চে লে ০) ৬৪1 GL) idl ০০ ৯৩ all sd ৮৯এএ 2১৩৫ আজ 
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-সফরে চাশতের নামায আদায় করা; এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সফর হতে ফিরার সময় 

ছাড়াও অন্য সময়ে চাশতের নামায আদায় করেছেন সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 

ERAT ll de 8 519 441 ১১ ৮951 5:05 A 
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২৬৯) EM ৪৪ 

-“ “আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট উম্মু হানী ছাড়া রসূলুল্লাহ 

(সা.)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছেন এমন কেউই হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তিনি বর্ণনা করেন যে, মক্কা 

বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সা.) তার ঘরে প্রবেশ করে গোসল করেন। অতপর আট রাকা“আত নামায আদায় করেন। 

তিনি (উম্মু হানী) বলেন যে, আমি তাকে এত দ্রুত নামায আদায় করতে কখনো দেখিনি । তবে তিনি রুরু ও 

সিজদাহ্‌ পরিপূর্ণভাবে করছিলেন ।**১ 


কাবা ঘরের ভেতরে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামায আদায় সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
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কাবা ঘরের মধ্যে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নামায আদায় করেছেন। আমরা আগেই বলে এসেছি, ইতিবাচক 
সংবাদদাতার সংবাদ গৃহীত হবে, নেতিবাচক সংবাদদাতার সংবাদ গৃহীত হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু 
দেখা, শোনা বা হওয়ার সংবাদ দেয় তার কথাই গ্রহণযোগ্যতা পাবে; কিন্তু যে না হওয়ার সংবাদ দেয় তার কথা 
গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে হযরত ফযল ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বায়তুল্লাহর ভিতরে নামায 
আদায় করেন নি। তার একথা নেতিবাচক । তিনি না করার ও না হওয়ার সংবাদ দিচ্ছেন। আর যারা সংবাদ দিচ্ছেন 
যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বায়তুল্লাহর ভেতরে নামায আদায় করেছেন; তাদের সংবাদ ইতিবাচক । তারা কোনো কাজ 
হওয়ার বা করার সংবাদ দিচ্ছেন । সুতরাং এ দ্বিমুখী হাদীসের মধ্যে ইতিবাচক সংবাদ প্রাধান্য পাবে, নেতিবাচক নয় । 
আমার এ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে “আলিম-“উলামাদের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে জানি না। 


এরপর তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
- - এ ০৬৯০ 
-হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণীত, রসুলুল্লাহ (সা.) বায়তুল্লার ভেতরে নামায আদায় করেছেন 15০7 


৩০৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩৩, পৃ. ৫২৯ 
৩০৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৩০০৮, পৃ. ১২৬৬ 
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অতপর তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

১৯1৪] 42S) ৪৪ ০০০৯] ALANS 55150 ০০৬ ০০৬] 424) ও 
-নোমাযের মধ্যে) একই রাকা“আতের মধ্যে কিরা'আত পড়ার সময় কিছু অংশ বসে তিলাওয়াত বৈধ হওয়া সম্পর্কিত 
পরিচ্ছেদ । 
অতপর তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

la) ala এ dl এ dl ০৫৮ IB 724০ ০০ cdl ০০ 5৩১৮ ০৪৪০৬ ৪০ 
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-হিশাম ইব্‌ন “উরওয়াহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 


বলেন, নবী কারীম (সা.) বসে বসে নামায আদায় করতেন এবং যখন কোন সুরার ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী 
থাকত, তখন তিনি দাড়িয়ে যেতেন এবং বাকী অংশ পড়তেন, তারপর রুকু করতেন ০৮ 
তিনি আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
I AB 8৫০৪ 01 00118 5350 ৩১ 19৬ 2৮৩ le এ ডো dl 0৬০ Ol»: 

«এল ০831 LY 
-“আমরাহ্‌ থেকে বর্ণীত, তিনি “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বসা অবস্থায় 
কিরা'আত পাঠ করতেন ৷ যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ 
সময় দীড়াতেন ।”5০৯ 
তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
1১২ ADS 4 ৮৮] ০৬০ ৮৮৪৯ alls ১০ 2 ওই all AE dl ৮০ 


-নবী কারীম (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কারো 
কারো মনে হতে পারে, এই হাদীছটি পূর্বের হাদীছ বিরোধী । 


তিনি এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
প্রথম হাদীছ, 
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-“ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীকৃ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত 'আঈশা (রা.)-কে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নফল 

নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাড়িয়ে নামায আদায় 

করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে নামায আদায় করতেন । আর (তার অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাড়িয়ে দাড়িয়ে কিরা'আত 
সিজদাহ্‌ বসেই করতেন ।”১০ 


৩০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৩, পৃ. ৫৩২ 
৩০৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৪, পৃ. ৫৩৩ 
১০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৫, পৃ. ৫৩৩ 
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ইতিবাচক সংবাদ গৃহীত হবে, নেতিবাচক নয় 


সূর্ঘপ্রহণের সময় অতীতের গুনাহ ও পাপকাজ হতে তাওবা করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 
A 
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- আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন আমার কাছে ছা“লাবাহ্‌ ইব্‌ন “আব্বাদ আল-আবদী আল-বসরী 

বর্ণনা করেন, একদিন তিনি হযরত সামুরাহ্‌ ইব্‌ন জুনদুব (রা.)-এর খুতবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার খুতবায় 

রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করলেন । সামুরা বললেন, আমি এবং এক আনসারী গোলাম রসূলুল্লাহ্‌ 

(সা.)-এর যুগে একদিন আমাদের লক্ষস্থলে তীর নিক্ষেপ করছিলাম ৷ ইতিমধ্যে যখন সূর্য দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে 

দুই বা তিনটি ধনুকের মতো অবশিষ্ট রয়ে গেলো, তখন তা কালো হয়ে গেলো, অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হল, তখন আমাদের 

একজন তার সাথীকে বললো, তুমি আমাদের সাথে মাসজিদে চলো । আল্লাহ্‌র শপথ ! নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 

যুগে সূর্যের এ অবস্থা তার উম্মাতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ ৷ তিনি বলেন, তখন আমরা মাসজিদে গেলাম 

এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 

(সা.) অগ্রসর হয়ে নামাযে দীড়ালেন। তিনি নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে 

নামাযে এতক্ষণ দাড়িয়ে থাকেন নি। তার কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। অর্থাৎ তিনি আস্তে আস্তে কিরা"আত 

পড়ছিলেন। তারপর তিনি আমাদের সহ এত দীর্ঘ রুকু করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ 

রুকু তিনি করেন নি। তার কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সিজদার 

করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে এরূপ দীর্ঘ সিজদাহ করেন নি। তার কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। 

আলো উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এরপর তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন । এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও 
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তা‘রীফ করলেন এবং এ কথা সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোন ইলাহ্‌ নেই এবং একথারও সাক্ষ্য দিলেন যে, 
তিনি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল । অতপর তিনি বললেন, আমি (তোমাদের মত) মানুষ ও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
রসূল । আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যদি মনে করো যে, আমি স্বীয় রবের 
রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পৌঁছতে পারিনি, তাহলে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিও না। আর যদি মনে করো যে, 
আমি স্বীয় রবের রিসালাতের দায়িতৃতোমাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি, তবে আমার আহবানে সাড়া দাও । এরপর 
মানুষরা দীড়িয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার রবের রিসালাত (সঠিকভাবে) পৌছে দিয়েছেন, 
আপনার উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন । বর্ণনাকারী বলেন, 
অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কিছু মানুষের ধারণা হল, দুনিয়ার বিখ্যাত ও বড় কোনো মানুষের মৃত্যুর কারণে 
সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্হণ এবং তারকারাজি নিজ জায়গা থেকে সরে যায়। তাদের কথা সঠিক নয়। এসব হচ্ছে আল্লাহর 
নিদর্শন। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তিনি দেখতে চান যে, কারা তাওবা নবায়ন 
করে। আল্লাহর শপথ! আমি নামাযে দাড়িয়ে দেখছিলাম যে, তোমরা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুখোমুখি 
হচ্ছিলে। আল্লাহর কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না- যতক্ষণ ব্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব না ঘটবে । 
এদের সর্বশেষ জন হচ্ছে অন্ধ দাজ্জাল। যার বাম চোখ পুরোপুরি অন্ধ থাকবে । আনসারী বৃদ্ধ আবু ইয়াহ্‌ইয়ার 
চোখের মতো । সে আত্মপ্রকাশের পর নিজেকে ‘আল্লাহ্‌’ দাবি করবে । যে তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার অনুসরণ 
করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে মুক্তি পাবে। হারাম শরীফ ও বায়তুল- 
মুকৃদ্দাস ব্যতীত পুরো ভূখণ্ডে সে আধিপত্য বিস্তার করবে । সে মুমিনদেরকে বায়তুল-মুকৃদ্দাসে আবদ্ধ করে ফেলবে। 
তখন তারা প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা দাজ্জাল ও তার বাহিনীকে পরাজিত 
করবেন। এমনকি দেওয়াল ও গাছের আড়ালে সে আশ্রয় নিলে ডেকে বলবে, হে মুমিন! আমার পেছনে কাফির 
লুকিয়ে আছে; এদিকে এসো । তাকে হত্যা করো। রাভী বলেন, আর উহা তেমনটিই হবেনা, যতক্ষণ না তারা 
নিজেদের ব্যাপারে গর্ব করে এবং নিজেদের মধ্যে এ কথা জিজ্ঞেস করে যে, কোনো নবী কী ছিল না? যিনি 
তোমাদেরকে এ সমস্ত বিষয়ে জানিয়েছেন ? (আর তা হলো) পাহাড় সমূহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, (দুনিয়ার) সকল 
কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । অতপর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, আমার কাছে এমন একটি হাদীছ আছে, যা 
তিনি উল্লেখ করে বললেন, ইতিপূর্বে কেউ এমন হাদীছ উল্লেখ করে নি ।”*১১ 


এ হাদীছের ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, ইতিবাচক সংবাদ গ্রহণ করা হবে, নেতিবাচক সংবাদ গ্রহণ করা 
হবে না। এ মূলনীতির আলোকে সূর্যপ্রহণের হাদীছে একটি বর্ণনা আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত 
করেছেন। আর হযরত “আইঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত অন্য হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ (সা.) উচ্চস্বরে তিলাওয়াত 
করেছেন। সুতরাং “আঈশা (রা.)-এর বর্ণনা গৃহীত হবে। কারণ, তিনি উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার কথা বলেছেন। 
যদিও অন্য কোনো বর্ণনাকারী উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করার কথা বর্ণনা করেন নি। হতে পারে হযরত সামুরাহ্‌ (রা.) 
সূর্ষপ্রহণের নামাযে পিছনের কাতারে ছিলেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে দূরে থাকায় তিনি কিরা'আত শুনতে পান 
নি। সুতরাং তিনি যে বলেছেন কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। এর মর্ম হল, তিনি নিজেই কিরা'আত শুনতে 
পাচ্ছিলেন না।**২ 


হা-সুচককে না-সুচকের ওপর প্রাধান্যাদান 
সফরে ফরয নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে হাদীছের প্রেক্ষাপটসহ একটি হাদীছ উল্লেখ 
করেছেন । হাদীছটি নিম্নরূপ : 
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৩১১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৯৭, পৃ. ৩৯৮-৪০০ 
৩১২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০ 
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-ইব্ন “উমার রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় নামায 
আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় তার সাথে যুহরের নামায চার রাকা“আত (ফরয) আদায় করেছি এবং তারপর 
দু'রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। “আসরের নামায চার রাকা'আত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর আর কোন 
(সুন্নাত) নামা আদায় করিনি । মাগরিবের নামায তিন রাকাআত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর দু'রাকা'আত 
(সুন্নাত) আদায় করেছি। “ঈশার নামায চার রাকা“আত (ফরয); এরপর দু'রাকাঁ+আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। 
ফজর নামাযে দু'রাকা“আত (ফরয), এবং এর পূর্বে দু'রাকা'আত (সুন্নত) আদায় করেছি। আর সফরে থাকাকালীন 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যুহর পড়েছি দুই রাকাআত (ফরয); এরপর দু'রাকাঁ'আত (সুন্নাত) । “আসর পড়েছি 
দু'রাকা'আত (ফরয); এরপর আর কিছু পড়িনি। মাগরিব পড়েছি তিন রাকা“আত (ফরয); এরপর দু"রাকা“আত 
(সুন্নাত) । আর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মাগরিব সম্পর্কে বলেছেন, এটি দিনের বিতর ৷ সফরে ও বাড়িতে কোথাও তা হতে 
ত্রাস করা হবে না। “ঈশা পড়েছি দু'রাকা'আত (ফরয); এরপর আবার দু'রাকা“আত (সুন্নাত) । ফজর দু'রাকা“আত 
(ফরয) পড়েছি; এর পূর্বে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি ।'*** 
ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এ হাদীছটি আরও বিভিন্ন সনদে বর্ণীত হয়েছে । কোথাও সংক্ষিপ্ত; আবার কোথাও 
প্রলম্বিত। হাদীছ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা অবগত আছেন যে, এটি ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর একটি ভুল 
বর্ণনা। কারণ, তিনি অন্য একটি বর্ণনায় সফরে নফল পড়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, আমি 
রসুলুল্লাহ (সা.)-কে সফরে ফরযের আগে বা পরে কোনো নামায পড়তে দেখিনি । 


এরপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) নিম্নের হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন; যেন একটি সমাধানে উপনীত হওয়া যায় । 
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-ইব্ন ‘উমার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি তিনি সফরে থাকাকালীন ফরযের আগে ও পরে 
কোনো নামায পড়তেন না ।’**8 


অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে, 
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-উছমান ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন সারাকাহ্‌ হতে বর্ণিত, তিনি হাফস ইব্ন “আসিম (রা.)-কে সফরে নফল নামায 

আদায় করতে দেখলেন। একই সফরে ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন “উমার (রা.)ও সঙ্গে ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনার 

মামা তো সফরে নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন । তখন আমি ইব্‌ন “উমার (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস 

করার পর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি, তিনি সফরে ফরযের আগে-পরে কোনো নামায আদায় 

করতেন না। আমি বললাম, তাহলে তিনি সফরে রাতের নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদও পড়তেন না ? তিনি বললেন, হ্যা। 
তিনি যে কয় রাকাআত মন চাইতো, সে কয় রাকাআত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন ।'**৫ 


অপর হাদীছে বর্ণীত আছে, 
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৩১৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৪, পৃ. ৫৩৬-৩৭ 
৩১৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৫, পৃ. ৫৩৭ 
৩১৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৬, পৃ. ৫৩৮ 
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-হিয়াহ্‌ইয়া বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইবৃন “উমার (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম । তিনি 

যুহর ও “আসরের নামায দুই রাকা'আত করে আদায় করলেন। অতপর নিজের বিছানায় ফিরে এসে দেখলেন 

অনেকেই নামায আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে ? আমি বললাম, নামায আদায় করছে । তখন 

তিনি বললেন, আমি যদি ফরযের আগে-পরে নফল নামায আদায় করতাম, তাহলে ফরযকেই তো পূর্ণ আদায় 

করতাম । আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলাম; তিনি দু'রাকা“আতের বেশী আদায় করতেন না। আবু 

বকর, “উমার ও “উসমান (রা.) সফরের ক্ষেত্রে এমন “আমালই করতেন ।*১৬ 

ইবনু খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হল যে, ইব্‌ন “উমার (রা.) সফরে নফল নামায আদায় অপছন্দ 

করতেন এবং বলতেন, আমি নফল পড়তে চাইলে তো ফরযই পূর্ণ আদায় করতাম । তাহলে তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 

কে সফরে থাকাকালীন যুহরের ফরযের পরে দুই রাকাঁআত নফল আদায় করতে কিভাবে দেখবেন ? যে কাজ 

রসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন, সে কাজ তিনি কিভাবে অপছন্দ করবেন ? পরবর্তী হাদীছের সনদ বেশী শক্তিশালী ও 

সুসংহত ৷ কারণ, পূর্বের হাদীসের রাবী “আতিয়্যা ইব্‌ন সা'দ থেকে সালিম ও হাফস ইব্ন “আসিম “আবদুল্লাহ ইব্‌ন 

“উমার (রা.) সম্পর্কে বেশী অবগত । 

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

FS 
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-হযরত যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) আমাকে সালিম ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) সংবাদ দিয়েছেন যে, 

“আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার (রা.) সফরে থাকাবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে কোনো নামায আদায় করতেন না। 

তবে রাতে তাহাজ্জুদ নামায ছাড়তেন না। তিনি সফরে বা বাড়িতে সকল অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় 

করতেন ।১৭ 

এ সম্পর্কে অপর হাদীছ এমন, 

4 4 
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-হাফস ইব্‌ন ‘আসিম ইব্‌ন ‘উমার ইব্নুল-খত্বাব (রা.) বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন “উমার (রা.)-কে সফরে নফল 
নামায পরিত্যাগের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম । উত্তরে তিনি বললেন, নফল পড়লে তো ফরয নামায কসর না করে পূর্ণ 
নামাযই আদায় করতাম ৷ 
ইমাম যুহরী বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, হাফস ইব্ন “আসিম ইব্‌ন “উমার (রা.)-কে যে বিষয়ে প্রশ্ন 
করেছিলেন, আপনিও কি একই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ? তিনি বললেন, না। কারণ কিছু কিছু বিষয়ে তাকে 
প্রশ্ন করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করতাম । 


৩১৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৭, পৃ. ৫৩৮ 
৩১৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৮, পৃ. ৫৩৮-৩৯ 
৩১৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৯, পৃ. ৫৩৯ 
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এসব হাদীছ উল্লেখ করার পর ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, সালিম ও হাফসের হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, “আতিয়্যার 
সংবাদটি একটি নিছক ধারণা মাত্র; যা ভুল । মূলত: বিষয়টি ভিন্ন ছিলো। কারণ, হতে পারে ইব্ন “উমার (রা.) 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফরে নফল পড়তে দেখেন নি, অন্যরা দেখেছেন। সুতরাং এ থেকে মূলনীতি বের হয় যে, না- 
সূচক সংবাদের ওপর হ্যা-সূচক সংবাদ প্রাধান্য পায়। সুতরাং যে দেখেছে তার সংবাদ গৃহীত হবে, আর যে দেখেনি 
তার সংবাদ প্রত্যাখ্যাত হবে । 


বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংবাদ গৃহীত হবে 


হযরত বিলাল (রা.) ও ইব্‌ন উম্মে মাকতৃম (রা.)-এর ফজরের আযান দেয়া সম্পর্কে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) কয়েকটি 
পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদগুলোতে অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ করে, মূলনীতিও বর্ণনা করেছেন 
যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিবাচ সংবাদ গৃহীত হবে । 


তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
ও A 695 0৪ LAS 0385 ১৯৩ 93953 05০৩০ ০০ 95 13) Al 698 08 এ 058) SU) আহ 


4০৬০ এ AY 
-মাসজিদে দু'জন মু'আয্যিন থাকলে সুবহি সাদিকের আগে ফজরের আযান দেয়া যাবে; একজন সুবহে সাদিকের 
আগে আযান দিবে, অপরজন সুবহি সাদিকের পরে আযান দিবে । তবে মু'আয্যিন একজন থাকলে সুবহি সাদিকের 
আগে আযান দেয়া যাবে না, সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 


এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
90319৮০০4৮৯ 19808131988 5 92 ০১৪৪ 3১5 ০1: : ০৪ GAIN 0৪ 


-যুহরী বলেন, আমার নিকট সালিম, তিনি স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, বিলাল তো 
রাত থাকতেই (সুবহে সাদিকের আগে) আযান দেয়; সুতরাং তোমরা উম্মু মাকতুমের আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত সাহরী 
খেতে থাকো ।”৯৯ 


এরপর তিনি দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
০১০ 0২9৯ 055 ৮৫105 ভে 41 55১ ৪ 
-যে কারণে বিলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন। 
এ অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৫৯০৯ ২ ও 939 OE ০৬৯৭ ০2 0১৪ ON 2৪1৯৭ Cal 2 
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-ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যেন বিলালের আযান সাহরী 
খাওয়া হতে বিরত না রাখে । কারণ, সে আযান দেয় এই জন্য যে, নামাযরত ব্যক্তিরা যেন ফিরে আসে আর ঘুমন্তরা 
সতর্ক হয়ে যায় । কেউ যেন এমন এমন বলার আগে, এমন এমন না বলে ।”২০ 


এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
29:55 ol cl Ody DL 031 ox OS ০৭৪ 5৩৩ আই 


৩১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০১, পৃ. ১৮৬ 
৩২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০২, পৃ. ১৮৬ 
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-বিলাল ও উম্মি মাকতুমের আযানের মাঝে সময়ের পার্থক্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ । 


এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
8558 08 O95 ০5155531588 085 39 ISG 0 : 4 এ ০০১ 
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-হ্যরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিলাল রাতে আযান দেয়; সুতরাং তোমরা উম্মু 
মাকতুমের আযান পর্যন্ত সাহরী খেতে থাকো । দু'জনের আযানের মাঝে এতটুকু যাওয়া বা অবতরণ করার সময় 
থাকে ।’*২ 


এরপর তিনি এ সম্পর্কে সর্বশেষ পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
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-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছে আছে “বিলাল রাতে আযান দেয়'_ এ কথাটিকে কিছু অজ্ঞ লোক পরস্পর 
বিরোধী মনে করে; এ বিষয়ে আলোচনা । 
তিনি এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-“উনায়সাহ্‌ বিনত খুবাইব বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ইব্নু উম্মি মাকতৃম আযান দিলে সাহরী খাও ও পান 
করো । আর বিলাল আযান দিলে খাওয়া-পান করা বন্ধ করো। আমাদের কারো সাহরী খাওয়া বাকি থাকলে তিনি 
বিলালকে বলতেন, একটু পরে আযান দাও; সাহরী শেষ করি ।**২২ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, এ বর্ণনার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শু“বাহ্‌ উনায়সাহ্‌ হতে বর্ণনা করেন : 


ও 2 “ইব্‌ন উম্মে মাকতৃম অথবা বিলাল রাতে আযান দিতেন ।১২৩ 
উসকে তাজা নাহার রত হাক 
রি 1 


“রসূলুল্লাহ সো.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, ইবনু উনি আাকতুম অথবা বিলাল রাতে আযান দেয় 
সুতরাং তোমরা বিলাল বা ইব্নু উম্মি মাকতৃম আযান দেয়া পর্যন্ত খাও ও পান করো "১১ 


ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, উনায়সাহ্‌ থেকে এ হাদীছ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে যা ভিন্ন রকম । কিন্তু হযরত 
“আইঈশা (রা.) হতে বর্ণীত হাদীছে আছে এভাবে, 
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-‘রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, ইব্‌ন উম্মি মাকতৃম (রা.) রাতে আযান দেয়। তোমরা বিলালের আযান শোনার আগ 
পর্যন্ত খাও ও পান করতে থাকো । কারণ, বিলাল সুবহি সাদিক দেখার আগে আযান দেয় না ।”২৫ 


৩২১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৩, পৃ. ১৮৬-৮৭ 
৩২২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৪, পৃ. ১৮৭ 
৩২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 

৩২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৫, পৃ. ১৮৭ 


৪৪১ 
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উল্লেখ্য যে, বিলাল (রা.)-এর দৃষ্টিশক্তি ঠিক ছিল কিন্তু “আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মি মাকতৃম (রা.) অন্ধ ছিলেন। “আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন উম্মি মাকতুম (রা.) অন্ধ হওয়ায় তিনি সুবহি সাদিক দেখতে পেতেন না। তাই তাকে তাহাজ্জুদের আযান 
দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। আর সুবহি সাদিক উদিত হওয়ার পর ফজরের আযান দেওয়ার জন্য বিলালকে 
দায়িতু দেয়া হয়। 


বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের পদ্ধতি 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন হাদীছের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে, একটি হাদীছকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে 
তার শিক্ষক ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি বিপরীতমুখী উভয় হাদীছের মধ্যে 
সমন্বয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। 


বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও বিলম্বে বর্ণীত হওয়া হাদীছকে প্রাধান্যদান 


যে হাদীছের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট এবং যে হাদীছটি একই বিষয়ে বর্ণীত অপর হাদীছের পূর্বে বর্ণীত হয়েছে, সে হাদীছের 
উপর এঁ হাদীছকে প্রাদান্য দিয়েছেন, যে হাদীছের বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও যে হাদীছটি বিলম্বে বণীত হয়েছে । যেমন 
-এ বিতর নামায ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


25 ১০০৯৯ 5298 00 এ ০21১4 ৩৯১১; ০০ 5৪১০৪) ৬ al ৪০ 

৪5৪) 298 4543৮ ডে ক 85 SSG 3৬ 0124 ০১০ MoS, Hy 
-আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক। 
সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাচ রাকা“আত বিতর আদায় করবে, সে তা আদায় করতে পারে । আর যে তিন 
রাকাআত বিতর আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করবে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকাআত বিতর আদায় 
করবে, সে যেন তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তির উপর বিতর নামায কষ্টকর হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে 
নেয় ।’*** 


উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতর নামায আদায় করা ফরয বা আবশ্যক ৷ কিন্তু তিনি পরবর্তীতে আরো 
হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতর নামায ফরয নয়। আর এ জন্যই মু'আয (রা.)-এর হাদীছটি 
প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মুঁআযকে বলেছিলেন, ইয়ামানবাসীকে সু-সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ষষ্ঠ কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। যদি বিতর নামায ফরয হতো, 
তাহলে দিন রাতে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয হতো । 


তিনি বিতর নামাযের বিধান সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে, 
4৪১৪৪ ৪ 5৫৬ ol ০৮ 0] ১৯৯। 5৪ 
-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি টি কক 


11 41 
-আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া 
প্রভাতে উঠল, তার বিতর আদায় করার প্রয়োজন নেই ।”২৭ 


৩২৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৬, পৃ. ১৮৮ 
৩২৬. A -Bnmb 07101 xe mn Bek mel, প্রাপ্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৭, পৃ. ১৬৭-৬৮ 
৩২৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৮, পৃ. ১৬৯ 
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তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০১৬৪ ০৪ 
-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
0০০ ৩৪ তু ০৩ Ale এ he Al 05৮3 0 te: ০৩ ৭২৮ এ পক) 36 ৪৬২৩৪ 
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৬৯১৪ ড ১৪৩৯ ৪] : 3৯৩৩ 5 Al) ৪ এন «এ 0০০৪: 
-হ্যরত জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সো.) রমাযান মাসে (রাতে) 
আমাদেরকে সাথে নিয়ে আট রাকা“আত (তারাবী) নামায ও বিতর নামায আদায় করলেন । পরবর্তী রাতে রসূলুল্লাহ 
(সা.) আমাদের মাঝে এসে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হয়ে অপেক্ষা 
করলাম । কিন্ত তিনি আসলেন না। আমরা প্রত্যুষে তার কাছে গেলাম, অতপর বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) আপনি 
আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়েছিলাম । তিনি বললেন, আমি ভয় 
পেয়েছি অথবা আশঙ্কা করেছি, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে ।5২৮ 
ইব্‌ন হিব্বান রে.) উপরোল্লিখিত হাদীছ দু”টির উপর মন্তব্য পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাদীছ দু'টি শাব্দিক দিক 
থেকে পরস্পর বিরোধী এবং অর্থের দিক দিয়ে বিপরীতমুখী । যদিও দু'টি অবস্থায়ই রমাযান মাসে সংঘঠিত হলেও, 
একই বছরে ও একই অবস্থার প্রেক্ষিতে সংঘঠিত হয় নি। 
তিনি পরবর্তী সকল পরিচ্ছেদের শিরোনাম একই শব্দে উল্লেখ করেছেন, 
০5০৬ ০ Al ০ ৮ 0৯] ১৯ ০৪৬ 
-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক। 
সুতরাং যে ব্যক্তি পাচ রাকাআত বিতর নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করবে । যে ব্যক্তি তিন 
রাকাআত বিতর আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করে নিবে ৷ আবার যে ব্যক্তি এক রাকা“আত বিতর আদায়ের 
ইচ্ছা করবে, সে এক রাকা“আত বিতর আদায় করবে ।”২৯ 


তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০১৬ ০৪: 5291 01 ৮৮ 0] ০৯৯ 5৪২ 
-এমন হাদীছ যা এ কথা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৩২৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৯, পৃ. ১৬৯-৭০ 
৩২৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১০, পৃ. ১৭০-৭১ 
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-“আত্বা ইব্‌ন ইয়ামীদ আল্-লাইছী থেকে বর্ণীত, তিনি ‘আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, 
তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক সুতরাং যে ব্যক্তি 
ইচ্ছা করে পাচ রাকা“আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন রাকাআত বিতর 
আদায় করবে, সে যেন আদায় করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকাআত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় 
করে । আর যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয় ।”৩০ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০০৪ ৩৯৯ 5০৪1 01৮৮ ০৯ ES ০৯৯ এ 
-এমন তৃতীয় হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
ও 2 উজ) এ Lin ০৫ এ 


-“ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি উটের পিঠের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তিনি (তার “আমালের 
সমর্থনে) এ কথা উল্লেখ করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এভাবেই (বিতর) আদায় করতেন ৷’ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০৩৪ ০৯৯ এ ০৩ ০০৪ 
- এমন চতুর্থ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
১0383170505 5551855 0 হিল EE DUA এন এ 
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-“সা‘ঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন “উমারের সাথে মক্কার রাস্তায় রাতে 
ভ্রমণ করছিলাম । যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা করলাম, তখন আমি উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করে 
নিলাম । তারপর আমি তাকে (আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমারকে) পেলাম । “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন “উমার (রা.) আমাকে বললেন, 
তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় 
করছিলাম । তিনি বললেন, তোমার মধ্যে কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন আদর্শ নেই ? (রাভী বলেন) আমি বললাম 
হ্যা আছে। তিনি (“আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “উমার) বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) উটের পিঠে আরোহন অবস্থায় বিতর নামায 
আদায় করতেন ।”৩২ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০] 551 01 ৮ ০৬ 


৩০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১১, পৃ. ১৭১ 
৩৩১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১২, পৃ. ১৭২ 
৩৩২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৩, পৃ. ১৭২ 


Dhaka University Institutional Repository 


- এমন পঞ্চম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


এ. 2 এ. 


4 2 4 : 4 ও 
-হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় 
ছাড়া সকালে ঘৃম থেকে উঠল, তার বিতর নামায আদায়ের প্রয়োজন নেই ।’*** 
তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
৩৯৯ এ] 0 ৮৮ ৫ 

- এমন ষষ্ঠ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
26553095553 ELS unig Sb A Dg Bs ha: & 
GU: 503 ০8৯ Ah এও ০1:48 ০6১১৪ 0 58০3 ১৯০ of UR) A Abt cis 

৪০ এ ৩1 ১৫ ৬ ০৯৬: 
-হযরত জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে রমাযান মাসে 
আট রাকাআত (তারাবী) নামায ও বিতর আদায় করলাম । পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত 
হলাম ৷ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম । কিন্তু তিনি 
আসলেন না । আমরা প্রভাতে তার কাছে গেলাম, অতপর বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ (সা.) আপনি আমাদের নিয়ে নামায 


আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়ে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম । তিনি বললেন, আমি 
অপছন্দ করলাম, অথবা আশঙ্কা করলাম যে, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে 1৩৪ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১৯৯ 5০91 01৮৮ ০৪ 
- এমন সপ্তম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়। 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


A: 
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: 42 4 $ 
: 4 2. বর হল 
-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি বলল, হে রসূলাল্লাহ্‌ ! আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দার উপর কত ওয়াক্ত 
নামায ফরয করেছেন ? তিনি বললেন, পাচ ওয়াক্ত নামায । লোকটি বললো, তার (পাচ ওয়াক্তের) পূর্বে এবং পরে 
আর কোন নামায আছে ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দার ওপর পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয 
করেছেন। রাভী বলেন, অতপর লোকটি আল্লাহ্‌ তা'আলার শপথ করে বললো, সে এই পাচ ওয়াক্তের বেশীও করবে 
না, কমও করবে না। অতপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে জানাতে প্রবেশ করবে ।”১১৫ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


৩৩৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৪, পৃ. ১৭৩ 
৩৩৪. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৫, পৃ. ১৭৩ 
৩৩৫. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৬, পৃ. ১৭৪ 


Dhaka University Institutional Repository 
৩৯৯ ৪ 01৮৮ ০৪ 
- এমন অষ্টম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হযরত মুখদাজী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আনসারী এক ব্যক্তি আবু মুহাম্মাদকে বিতর নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস 
করলো । তিনি বললেন, বিতর নামায পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ওয়াজিব (আবশ্যক)। অতপর লোকটি ‘উবাদাহ্‌ 
ইব্ন সামিত (রা.)-এর কাছে এসে একথা বললো, ‘উবাদাহ্‌ ইব্‌ন সামিত (রা.) বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা 
বলেছে। (কারণ) আমি রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দার ওপর পাচ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি অবহেলা না করে, এই পাচ ওয়াক্ত নামাযের কোন কম করবে না, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
ব্যক্তিকে কৃয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি এ পাচ ওয়াক্ত নামাযে 
অবহেলা করে ত্রুটি করবে তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি 
দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন ।”৩৬ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
এ 

- এমন নবম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয় । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


০১৫৪ Ww »ঃ - 2১১১ দো নি 


-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, পাচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআহ্‌ থেকে 
পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত 
থাকবে ।”৩৭ 


তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
০৯৭৮৭) ০০ Sl ১৯৯ 5৫৪ 01 ৮৮ dS 
- এমন দশম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায কোন মুসলমানের উপর ফরয নয় । 
ভিনি গালে দিনের রি রজিরাডিএর করেছেন, 
08128 de AE এ] >; 05 cya) - - ৮০ এ ৮০ ০০৬৪৫ 
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৩৩৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৭, পৃ. ১৭৪-৭৫ 
৩৩৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৮, পৃ. ১৭৬ 


Dhaka University Institutional Repository 


-“হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন মুঁআয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, 
তখন তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং প্রথমে তাদেরকে 
তুমি এক আল্লাহ্‌ তা'আলার “ইবাদাত করার দা“ওয়াত দিবে । যখন তারা তা মেনে নিবে, তখন তাদেরকে সং 
দিবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । যখন তারা তা আদায় করবে, 
তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা গরীব, মিসকীনদেরকে 
দিতে হবে। যখন তারা এটিও মেনে নিবে, তখন তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে । তুমি মানুষের উত্তম কাজগুলো 
নেয়া থেকে বিরত থাকবে ।”*৮ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছগুলোর ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছগুলোর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 
বিতর নামায ফরয নয়। তিনি বলেন, আমি যে হাদীছগুলো উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে আরো আলোচনার সুযোগ 
থাকলেও, এতটুকু বলাকে যথেষ্ট মনে করছি যে, বিতর নামায ফরয নয় । আর আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কামনা করি 
যেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে সত্য বুঝার তাওফীক দান করুক । তবে রসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার 
কিছুদিন পূর্বে মু‘আয ইব্‌ন জাবাল (রো.)-কে যখন ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন যে, 
ইয়মানবাসীকে এ সংবাদ পৌছে দিবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা দিন-রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর উপরোক্ত নির্দেশনা থেকে এটিই বলা যায়, যদি বিতর নামায ফরয হতো, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইয়ামানবাসীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা না বলে, আরো এক ওয়াক্ত বাড়িয়ে বলতেন। কিন্তু হাদীছের 
ব্যাপারে যারা অজ্ঞ এবং যারা দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না এবং দুর্বল হাদীছকে শক্তিশালী 
হাদীছ থেকে পার্থক্য করতে পারেন না, তারা ধারণা করেন রসূলুল্লাহ (সা.) মু'আয ইব্‌ন জাবাল রো.)-কে এ সংবাদ 
জানানোর জন্য ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর মোট ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, 
পাচ ওয়াক্ত নামায নয়। মুলত: তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। পরিশেষে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলার অশেষ কৃপায় আমরা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছি, বিতর নামায ফরয নয় ।৯ 


মাহফুয হাদীছ এবং প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্যদান 


ইব্‌ন হিব্বান রে.) যে হাদীছ প্রমাণিত হয় নি সে হাদীছের উপর মাহফুয ও প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন । 
যেমন তিনি শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তি এবং যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়েছে উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হওয়ার মাসআলা বর্ণনায় 
একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


-রোযাদার ব্যক্তির জন্য শিঙ্গা লাগানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৯০০ ৩৯৩ 7৯৯৭ 4 
-‘ইব্ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন ।”5*১ 
অন্য এক হাদীছে আছে, 


৩৩৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৯, পৃ. ১৭৬-৭৭ 
৩৩৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৭৭ 


৩৪০. মাহফুয শব্দটি শব্দটি শব্দ থেকে নিসৃত। এর অর্থ সংরক্ষিত। আর পরিভাষায় নির্ভরযোগ্য রাভী কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ অপর কোন 
নির্ভরযোগ্য রাভীর বর্ণীত হাদীছের বিরোধী এবং হাদীছের বর্ণনাকারী স্মৃতি ও সংরক্ষণ শক্তি অধিক বা অপর কোন সুত্র দ্বারা যে 
হাদীছের কোন সমর্থন পাওয়া যায়, অথবা যে হাদীছের শ্রেষ্টতব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, সে হাদীছকে মাহফুয বলে। 


দ্র. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, 0)] 6 1), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২ 
৩৪১. Aj -Bnmb d xZ Ki ¥e mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩১, পৃ. ৩০০ 
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-‘রাফফি‘ ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, যিনি সিঙ্গা লাগান ও যাকে সিঙ্গা 
লাগানো হয়, তাদের উভয়ের রোযা ফাসিদ হয়ে যায় ।’*২ 
ইব্ন হিব্বান (র.) বিপরীত হুকুম প্রদানকারী দুটি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে, তিনি বলেন, হাদীছ দু'টি 
অনেক ‘আলিমকে চিন্তায় ফেলেছে যে, এ হাদীছ দু'টি পরস্পর বিরোধী । অথচ হাদীছ দু'টি এমন নয়। কেননা 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মুহরিম রোযাদার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন । রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমন কোন সহীহ হাদীছ বর্ণীত 
হয় নি যে, তিনি ইহরাম অবস্থা ছাড়া রোযা রাখা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন । আর তিনি মুসাফির অবস্থা ছাড়া কখনো 
মুহরিম হন নি। আর মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে, চাই সেটি শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে হোক, চাই 
সেটি পানি অথবা দুধ পানের মাধ্যমে হোক, অথবা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে হোক ।** 
বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারীর হাদীছকে প্রাধান্যদান 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) পরবর্তীতে বা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর হাদীছকে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর হাদীছের 
উপর প্রাধান্য দিয়েছেন । যেমন তিনি মোজার উপর মাসিহ সংক্রান্ত বিধানের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদেও অবতারণা 
করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 


BALAN ১৬৭ 0395 ২৪ OME ০৪ ৮০০৯ 05 ১৮৭ ও ক dl ০৮ ৪৪০০৭] 0 0৬৯ 5৪ 
-সুরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনা । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
$ এ 4 22. ৩০৯৬৯ Cag lag 3 


-“জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি ওযু করে মোজার উপর মাসিহ করেছেন এবং বলেছেন, আমি 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি ।'*8 


তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
১১৫-এ। 2১৬ 0935 ৬ EDLY OAT od LDL) 05 এআ এ৪ C2 ৩৪০৯ Ob এ] ১৪৪ 


-সুরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামের শেষ দিকে (রসূলুল্লাহ জীবদ্দশীর শেষদিকে) জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহর 
ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


dl এই ৩৪১৯ ৩০০, 8৩৯ ৩০ ৬০০৯৯1০০৭95 
৬০4৬০ - ০ 2১১০০ ৩০০ 


-হযরত আ“মাশ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি হাম্মাম ইব্নুল-হারিছ 
আন্-নাখ“ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.)-কে দেখলাম, তিনি পেশাব 
করলেন, তারপর ওযু করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি দাড়িয়ে নামায আদায় করলেন। 
তারপর তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি ।”৮৫ 


৩৪২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩৫, পৃ. ৩০৬ 
৩৪৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৬ 

৩৪৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৫, পৃ. ১৬৪ 
৩৪৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৩৬, পৃ. ১৬৫ 
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লক্ষনীয় যে, জারীর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শেষ দিকে, সুতরাং অন্যের হাদীছ থেকে তার হাদীছ গ্রহণ করা 

অধিক যুক্তিযুক্ত । 

তিনি পরবর্তীতে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 

Al ০1038 3 0 CAS ৮৮৮ ৯৮৭ ও Ale এআ sha shall এও ০1 ০৮৩ ০৭ 058 ০৯৬] ০৯৯৭] ৪৭ 

১৬] 5৬ ও ০৯৯৩ 

- এ ব্যক্তির কথার ব্যাপারে অপ্রমাণ্য হাদীছের উল্লেখ, যে ধারণা করে সুরা মা*ইদায় আল্লাহ্‌ তাআলা দু'পা ধৌত 

করার কথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা.) মোজার উপর মাসেহের বৈধতা দিয়েছেন । 

তিনি উপরোক্ত শিরোণামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

A 434 2 : A 
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-হ্যরত হাম্মাম ইবৃন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, জারীর ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ পেশাব করলেন, তারপর 
তিনি ওযু করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন । অতপর তাকে বলা হলো, তুমি এরূপ করলে ? তিনি বললেন, 
এরূপ করতে কোন কিছুই আমাকে বাধা প্রদান করে নি, কারণ আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমনটি করতে 
দেখেছি ।”৩৪৬ 


ইব্রাহীম বলেন, তাদেরকে জারীর কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ আশ্চার্যান্থিত করেছিলো । কেননা তিনি সূরা মা*ইদা অবতীর্ণ 
হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 


অগ্রাধিকারের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করে, সমন্বয়করণ 
কোন হাদীছ কারো কাছে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হলে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) সে সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে, সমন্বয়ের চেষ্টা 
করেছেন। যেমন তিনি মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কিত মাস'আলার ব্যাপারে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন 
এভাবে, 
209৭ এ ala ও ক dl ০৮ ৬৮০০০ 059 ভন 
-রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যে সময়ে মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, তার আলোচনা । 

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

AI Dyin EIFS 
-‘হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) “উমরাতুল-কাযার ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাহ্‌ রো.)- 
কে বিবাহ করেছিলেন ।'*৭ 
তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 

₹৮। ০১০০৮ ০৭ ৪1১০) এ এও 0 Mian এ ও ক এ ৮4০ shal (5০ ০৪ 0 5৪২ 

-উমরাতুল-কাযা থেকে ফিরার পর হযরত মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) বিবাহ করেছিলেন সে 
সম্পর্কিত বর্ণনা । 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৩৪৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং- ১৩৩৭, পৃ. ১৬৬ 
৩৪৭. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৩, পৃ. ৪৪১ 
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2 ০ 
A $ = 


-‘হ্যরত মায়মূনাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেছিলেন, 
যে অবস্থায় তারা উভয়ই মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং হালাল (মুহরিম থেকে) ছিলেন |” 


তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
4৯১1 ৯১৯ CUS 01৬৯ ৬৪ Coral) ৯২৯| 5৪৭ 
-মুহরিমকে বিবাহ করা এবং বিবাহ দেয়া যে নিষিদ্ধ তা স্পষ্টকারী হাদীছের উল্লেখ । 
তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে “উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
693১১ ০৯১৪ 3৪১১৭ ESS 243 Ale এ 4০৭ 4 05০9 05 455 ০৬০ ৬১০০৪ 
-উছমান ইব্‌ন “আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, 
বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দিবে না।”৯ 


উপরোক্ত দু'টি হাদীছের ব্যাপারে ইবৃন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ দু'টির মধ্যে একটিতে মায়মুনাহ্‌ (রা.)-এর সাথে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহর কথা উল্লেখ আছে, অপর হাদীছে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধের উল্লেখ আছে, যা 
পরস্পর বিরোধী । আমাদের “উলামা-ই কিরাম বলেছেন, ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ, যেখানে রসূলুল্লাহ 
(সা.) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে, যা ধারণা প্রসূত। হযরত 
সাঈদ ইব্নুল-মুসায়্যিব (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ সংবলিত ইয়াধীদ 
ইবৃন “আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটি “উছমান ইব্‌ন “আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল | সুতরাং 
ইয়াধীদ ইব্‌ন “আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটিকে “উছমান ইব্‌ন “আফ্ফান (রা.)-এর হাদীছ আরো শক্তিশালী করেছে। 
তাই এটিই গ্রহণ করার দিক থেকে অধিকতর দাবী রাখে । ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট যে জ্ঞান আছে, 
সে অনুযায়ী বলব হাদীছটি যদি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সহীহ হাদীছ হয়, তাহলে সুন্নাহর মাধ্যমে এটির বৈধতা, 
অবৈধতা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে “আমাল ত্যাগ করা জায়িয হবে না। তাছাড়া ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) অধিক হাদীছ 
সংরক্ষণকারী ও জ্ঞানী । তিনি ইয়াধীদ ইব্‌ন 'আসাম্মের মত দু'শত জন ফকীহ থেকে অধিক উচ্চ স্তরের ফকীহ । 


সুতরাং ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের মর্মার্থ হলো, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহ 
করেছেন মুহরিম অবস্থায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি হরমের মধ্যে ছিলেন, এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি মুহরিম 
ছিলেন। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবেশ করলে বলা হয় যে, অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়েছে । কেউ নজদে প্রবেশ করলে 
বলা হয়, নজদী হয়েছে। তিহামায় প্রবেশ করলে তিহামী হয়েছে। হরমে প্রবেশ করলে মুহরিম হয়েছে, যদিও সে 
মুহরিম না হয়। আর এ ঘটনাটি ছিল এমন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) “উমরাতুল-কাযা আদায়ের জন্য মক্কায় বের হওয়ার 
ইচ্ছা করলেন। তিনি মায়মুনাহ্‌ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আবূ রাফি ও মদীনার এক আনসারীকে মক্কায় 
পাঠালেন । অতপর রসূলুল্লাহ সো.) বের হয়ে ইহরাম বাধলেন। তারপর যখন মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ এবং সা“ঈ 
করে “উমরা থেকে হালাল হলেন, তখন মায়মুনাহ্‌ রো.)-কে বিবাহ করলেন । সে সময় তিনি মক্কায় তিন দিন অবস্থান 
করেছিলেন । অতপর মক্কাবাসী যখন তার বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে 
সারিফ নামক স্থানে পৌছে মায়মুনাহ্‌ (রা.)-এর সাথে বাসর করেছিলেন । আর তীরা উভয়ই হালাল অবস্থায় বাসর 
করেছিলেন। অতপর ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তাদের বিবাহের মূল “আক্দ মক্কাতে হেরেমের বাইরে 
হয়েছিল। 


৩৪৮. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৮, পৃ. 888 
৩৪৯. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৯, পৃ. 8৪৫ 
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সুতরাং মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে ধমক থাকা সত্তেও এ বিষয়ের বর্ণনা 
সহীহ হওয়ার বিষয়টি যারা বিরোধিতা করে এবং ধারণা করে যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ পরস্পর বিরোধী, সে 
অমঙ্গলজনক রায় এবং বিপরীত যুক্তির দিকে ফিরে ।৫ 


সারসংক্ষেপ 


উভয়ের পদ্ধতির আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, উভয় ইমামই একটি হাদীছের উপর অপরটিকে প্রাধান্য 
দেয়ার নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার প্রিয় ছাত্র ইব্‌ন হিব্বান (র.) থেকে 
বেশী অগ্রগামী ছিলেন। প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে উভয়ের নীতিমালা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো, 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও কাছাকাছি ছিলো । নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস 
পাবো। 


>. 
২. 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয়ই বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
তারা উভয়ই মাহফুয হাদীছ ও প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


৩. ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) শুধুমাত্র বর্ণনাকারীদের আধিক্যের বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক হাদীছকে প্রাধান্য দিতেন । ইব্‌ন 


হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি। 


. ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) কিছু হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন । যে হাদীছগুলো ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে উল্লেখ 


করেছেন, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি বরং নীরবতা পালন করেছেন । যেমন তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর বিতর নামায আদায় সম্পর্কে সমাধান দিয়েছেন এভাবে, রসূলুল্লাহ (সা.) সুবহে সাদিকের প্রথম প্রহরে 
বিতর নামায আদায় করেছেন। যদিও সে বিষয়ে কতিপয় “উলামা-ই কিরাম সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, তিনি 
(রসূল) সুবহে সাদিকের দ্বিতীয় প্রহরে বিতর নামায আদায় করেছেন। 

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) হাদীছকে প্রধান্যদানের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালার অনুসরণ করেছেন, আর তা হলো কোন 
সংবাদদানকারীর সাক্ষ্য তখনই প্রাধান্য পাবে, যখন তিনি তা নিজে দেখে ও শ্রবণ করে সংবাদ দিবেন । এ ব্যক্তির 
সংবাদ নয় যে, তা দেখেনি ও শ্রবণও করেন নি । তবে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে আরেকটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তা হলো, 
ইতিবাচক সংবাদকে নেতিবাচক সংবাদের উপর প্রাধান্যদান। ইব্‌ন হিব্বান (র.)- এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় 
নি। যেমন ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) সফরে থাকাবস্থায় সকল ফরয নামাযের পূর্বে নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে 
অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখপূর্বক সে গুলোর পর্যালোচনা করে একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । তবে ইব্‌ন হিব্বান 
(র.) এমন ক্ষেত্রে কোনটিকে প্রাধান্য না দিয়ে নীরবতা পালন করেছেন। 


কোন হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ (র.) অন্য একটি স্বাতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছেন। আর তা 
হলো, কোন মাসআলার ব্যাপারে “উলামা-ই কিরামদের এক্যমতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হাদীছকে 
প্রাধান্যদান। তবে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি। 

কোন হাদীছের ব্যাপারে অন্য রাভীদের সমর্থন ও সাক্ষ্য থাকলে সে হাদীছকে প্রাধান্যদান। চাই সে হাদীছটি 
দুর্বল পর্যায়ের হোক। 

“আকৃলী দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্যদান। 


৩৫০ 


. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. 88৫-৪৭ 
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১০. কোন হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.) অন্য একটি স্বাতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো, 
কোন মাস'আলার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করে, প্রাধান্যদানের বিষয়ের ব্যাপারে যুক্তি খণ্ডন করা । যা 
আমরা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.)-এর মধ্যে পাই নি।*** 


উপরোক্ত আলোচনা এটি প্রমাণিত হয় যে, তারা উভয়ই পরস্পর বিরোধী হুকুম আরোপকারী হাদীছের মধ্যে 
সমন্বয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর, একটি হাদীছকে অন্য হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। 


ছষ্ঠ অনুচ্ছেদ 
শাব্দিক বিশ্লেষনে উভয়ের পদ্ধতি 


শাব্দিক বিশ্লেষনে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর পদ্ধতি 

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ একটি হাদীছ গ্রন্থ হলেও গ্রন্থকার এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো অবস্থাভেদে ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ 
করেছেন। যদিও এটির পরিমাণ খুবই কম । শব্দগুলোকে তিনি ফিকহী দৃষ্টিকোণ ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ 
করেছেন। তাছাড়া তিনি জটিল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন । কখনো দুর্বুদ্ধ শব্দকে সুস্পষ্ট করেছেন । পাঠকের মনে কোন 
শব্দ নিয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা থাকলে তা দুরিভূত করেছেন। এ ধরনের শাব্দিক বিশ্লেষণ কখনো তিনি নিজের পক্ষ 
করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো । 


পরবর্তীতে যে বিষয়ের নির্দেশ আসবে প্রথমে সে বিষয়ের কোন বিশেষ্যের প্রয়োগ 
যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ, 
এই) 5৫13 5 ৪13 ৪৬০৩] ক AML) 2 এ ১৪০১ গো ০৪ 
-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সো.) আমাদেরকে ওযুর পাত্র ঢেকে রাখতে, পান পাত্র 
বন্ধ রাখতে এবং পেয়ালা ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন ।”৫২ 


এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এ হাদীসে ওযুর পানির ক্ষেত্রে ওযু শব্দটি প্রয়োগ 
করেছেন। যা অত্র গ্রন্থের একাধিক স্থানে আমরা দেখতে পাই । যেহেতু ওযু পাত্রে রাখা যায় না, ওযুর উপাদান পানি 
পাত্রে রাখা যায় । আর ওযুর পাত্রের দ্বারা পানির পাত্র উদ্দেশ্য, পানির পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওযু । আর তাই এখানে 
পানি দ্বারা ওযু করার পূর্বে সেই পানির ক্ষেত্রে ওযু শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন “আরবরা কোন বিষয়ের জন্য 
প্রথমে এমন একটি শব্দের প্রয়োগ করে থাকে, যা পরবর্তীতে তৎসংগ্লিষ্ট কোন বিষয়ের হুকুম দিবে । অনুরূপভাবে 
পানি দ্বারা পরবর্তীতে ওযু করা হবে বলে ওযু শব্দেরই প্রয়োগ করা হয়েছে।** 


“আরবরা বলে থাকে “যখন তুমি এমনটি করবে’ যার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে যখন তুমি করতে চাইবে 
হযরত বারা ইব্‌ন “আযিব (রো.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ, 
এ৪৬এ৩ ৪ Hach: i: Gy dl ৫৮৫) 
CN) Lt ০৮ bs) ৪ SLAY 


৩৫১. 07 d¥ -nv Q d xmnn 8681 |00॥10 mn Bek 0611), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭ 
৩৫২. mM Bek | 1001, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১২৮, পৃ. ৬০ 


৩৫৩. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১ 
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-বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: যখন তুমি তোমার শোবার স্থানে যাবে, তখন 
তুমি নামাযের ন্যায় ওযু করবে । তারপর তুমি তোমার ডান কাধে শুবে 1 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) হাদীছটি উল্লেখের পর বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত ৯৯৮০ 5৫1 11 -যখন তুমি তোমার শোবার 
স্থানে যাবে, কথাটি “আরবদের সে জাতিয় কথার অন্তর্ভুক্ত যেমনটি তারা বলে থাকে, “যখন তুমি এটি করবে’ অর্থাৎ 
যখন তুমি এটি করার ইচ্ছা করবে । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুর'আনুল-কারীমে ইরশাদ করেছেন, 
১9০] এ) 2555131198৭ ১১৬ 5 
-“হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে তথা দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা করবে ।”১৫৫ 
ভিন্ন দু'টি বিষয়ের জন্য একটি বিশেষ্যের প্রয়োগ 
যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
sn ৪ ০১৯] 01057 GA inl ০০1৯৩ ০৬০ উ 0৬] ৮০৩৭ la ওঠ dll ০01০৮ এ] 5৪৪ শা 
42 Gl Al ৮৮৬ alll ০৮ dll al RB CALS Al ৮৮ 
= শব্দটি দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্ধেক অর্থে নয় সে সম্পর্কিত প্রমাণ উপস্থাপন । (শব্দটি দু'টি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে) ‘আরবরা ভিন্ন দু'টি বিষয়ের জন্য একটি বিশেষ্যের প্রয়োগ করে থাকে। এটি সেই জাতিয় শব্দ, 
যেমনটি “আরবরা শব্দটিকে ‘অর্ধেক’ অর্থে ব্যবহার করে থাকে আবার ‘দিক’ অর্থেও ব্যবহার করে থাকে। 


আর এই জন্য ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) শব্দটির অর্থের ভিন্নতা জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ নিয়ে 
এসেছেন, যেখানে শব্দটি দিকের অর্থে ব্যবহার হয়েছে, অর্ধেক অর্থে নয় । হাদীছটি নিম্নরূপ 

$ 5. (১৭৪০ এ ০০০) ; 
-বারা ইব্‌ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বায়তুল-মুকৃদ্দাসের দিকে 
ফিরে ষোল মাস নামায আদায় করেছি।”১৫৬ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটি উল্লেখের পর বারা বলেন: এখানে শব্দটি দিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
হযরত মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীছ, 


নু 2 (১৮৭ 4৪ dl ৮৮০) 
= - 8 2 22 ১০৪৬৮ ৬০০ 
a A 2 ওই এ 


রি 5 ~~ রর an ০১৯ চিনি 55280541985 4 
-“মালিক ইবৃন হুয়াইরিছ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা কাছাকাছি বয়সের একদল যুবক রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর নিকট আসলাম । আমরা তার নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম । রসূলুল্লাহ (সা.) দয়াপরবশ এবং কোমল 
স্বভাবের ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে 
যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে (বাড়ীতে) 
কাদের রেখে এসেছি। আমরা (পরিবারের কথা) তাকে জানালাম । তারপর তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা 


৩৫৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং₹-২১৬, পৃ. ৯৭ 
৩৫৫. আল-কুর'আন, ৫: ৬ 
৩৫৬. mM Bek Lig, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং, ৪৩৮, পৃ. ২০০ 
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তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান করো । আর তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ 
কাজের) নির্দেশ দাও । (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন । যার মধ্যে কিছু 
আমার মুখস্থ করেছিলাম এবং কিছু মুখস্থ করতে পারিনি । তারপর রসূলুল্লাহ সো.) বললেন, তোমরা আমাকে যেভাবে 
মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে জৈষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের ইমামাতি করবে 1,০৫৭ 

ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছটির ব্যাখ্যাদানের পর বলেন, এই পরিচ্ছেদে বর্ণীত প্রতিটি শব্দ তথা “রসূলুল্লাহ (সা.) 
যখন রুকু করতেন, তখন হাত উত্তোলন করতেন” পরিচ্ছেদে বর্ণীত প্রতিটি শব্দ এ জাতিয় কথা যা “আরবরা তাদের 
কথার মধ্যে প্রয়োগ করে থাকে । “আরবরা কখনো ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে এ ক্রিয়া সম্পাদনের ইচ্ছাকারীর জন্য কর্তা 
শব্দের প্রয়োগ করে থাকে । যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলা বলেন, 


1৫৯৩৯৬1৩৮৪৬ 59০] 41758 2 থা Coil lL 
-“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করো ।”৩৫৮ 
এই আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন নামাযের জন্য দীড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ওযুর অঙ্গসমূহ 
ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । নির্দেশটি নামাযের দীড়াবার পরে নয়। সুতরাং -যখন তোমরা 
নামাযের জন্য দীড়াবার ইচ্ছা করবে। অনুরূপভাবে $13) 43% &৪১৪ -যখন রুকু করবে তখন উভয় হাত উঠাবে। 
কথাটির অর্থ হলো, যখন রুকু“ করার ইচ্ছা করবে । যেমন হযরত “আলী ইব্‌ন আবু তবলিব এবং হযরত ইব্‌ন “উমার 
(রা.)-এর হাদীসে &$০৪ 9) 401 শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।৯ 
বা ব্যাপক অর্থ প্রদানকারী শব্দ কখনো বা বিশেষ অর্থ প্রদানকারী হয় 
কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার হুশিয়ারী । এটি এ বিষয়ক দলীল যে, যারা এরূপ করবে, তারা মানুষের মধ্যে 
নিকৃষ্ট । রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে দলীল বিদ্যমান, 
১৯০ ৩৫৪ 0৪ 5১ এ] La 081 : (Gl ও 4৮ dll 24) 45 9) 
-‘রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন: নামায তোমাকে যেখানে পায়, তুমি সেখানে নামায আদায় করে নিবে। সেটিই তোমার 
জন্য মাসজিদ বা নামাযের স্থান।”৩* অপর হাদীসে আছে, 
1১৯০ ভা ০০০৭। খু ৬৬ 
-“সমগ্ধ যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান বা মাসজিদ করা হয়েছে ।'*** 

উভয় হাদীছে বর্ণীত শব্দ বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে বা বিশেষ অর্থ। এখানে 
বুঝা যাচ্ছে, বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ কখনো কখনো বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কারণ 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, “সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান করা হয়েছে” দ্বারা এটি বুঝাতে চান নি 
যে, সমগ্র যমীনই নামাযের স্থান বরং বুঝাতে চেয়েছেন, যমীনের কিছু কিছু অংশ । তিনি যদি সমগ্র যমীনকে বুঝাতো 
চাইতেন, তাহলে কবরস্থানে নামায জায়িয হতো এবং মানুষ কবর স্থানকে মাসজিদ বানাতো। এমনিভাবে গোসল 


৩৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং, ৪৯৭, পৃ. ১৮৩-৮৪ 
৩৫৮. আল-কুর'আন, ৫:৬ 

৩৫৯. |) Bek Lig, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪ 
৩৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৭৮৭, পৃ. ৩৪১ 
৩৬১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-264, পৃ. 119 
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খানা, কবরের পিছনে, উটের আস্তাবলসহ সব জায়গাতেই নামায আদায় জায়িয হতো । অথচ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীছ থেকে এ সমস্ত জায়গার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ।*১২ 
মূল কর্মের নাম উল্লেখের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত শাখাকে উদ্দেশ্য করা 
তিনি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
₹০15 2 4৪ 2 এএএ। yall 85০ এ ৬৯৩ এ] La 5 Bel AL Al 4৬4০ 55৭ আও 
এএ১ 08৯ 8213 ৩7 35 3৩ এ১০৪ ০৯ ২3 ) এ ৩৪ dl এ এ) 0৯৩ BA EA এ ০৫৯ 
২৪১০৩ ০৯ || 2] lal ০০৬৪ ৮৮ ৪৬৪ Ls ddl mal 01 ০০৪1 এ GUN ll ০০৭ আস ১৬৯৩ (9৯৬ 
Of ৮৯৯] lia ০০০] ১ (53 90৯1 ০৭ ₹৩৯ 2১১] ও Selly Ud 5515] ০৮৮ ০১] al 
-“ রাতের নামাযে কিরা“আত উচুস্বরে পড়া এবং অত্যাধিক উঠুস্বরে বর্জন ও অত্যাধিক নিঃশব্দে বর্জন মুস্তাহাব বরং 
অত্যাধিক আওয়াজ এবং অত্যাধিক আস্তে পড়ার পন্থা অনুসন্ধান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ । যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দে পড়বেন না। এতদুভয়ের 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন । [সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত ১১০] এই আয়াতটি হলো সেই ধরণের, যেখানে একটি 
বিষয়ের উল্লেখের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অপর বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন অত্র আয়াতে শব্দের 
উল্লেখের মাধ্যমে কিরা'আতকে বুঝানো হয়েছে । অথচ কৃরা'আত পড়া এটি নামাযের অংশসমূহের মধ্যে একটি 
অংশ । শুধুমাত্র কিরা'আত শব্দটি বললে নামায উদ্দেশ্য হয় না। তাছাড়া শর শব্দটি কখনো কখনো ঈমানের কোন 
শাখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে ।”৩৬ 

কখনো কখনো অর্থে ব্যবহার 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 

৯0 ০৩ LS Cra 26 La || এ 981 0৯০ ৪ এ ০৬৪ ॥ 

-“নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটি ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট । যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার 
অতীত ও ভবিষ্যত ক্ৰুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।”৩৬ 


অত্র আয়াতে ১৬ শব্দটি যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ দেয়। সুতরাং এখানে অর্থটি হওয়া উচিৎ 
ছিলো, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিবেন বা দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা তার সকল অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন । অতএব এভাবে অর্থ করা যায়, 


০৯৩ ৩ 4০১১ ০৭ 2৬৪ La এএ এ. 
-“আল্লাহ্‌ তাঁআলা তার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ক্রটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন ।”** 
নির্ধারিত সংখ্যার ব্যবহার করেঃকখনো কখনো তার থেকে বেশী উদ্দেশ্য করা 
এ ব্যাপারে হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস“উদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য, 
4 : IC ৩ 4৪৪ dl) 
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৩৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২ 

৩৬৩. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২ 

৩৬৪. আল-কুরআন, ৪৮: ১-২ 

৩৬৫. mn Bek 11010011, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪ 


Dhaka University Institutional Repository 


-“একাকী নামায আদায়ের থেকে জামা‘আতে নামায আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশী সাওয়াব অর্জিত হবে ।”৬৬ 


ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, অত্র হাদীসে যে সংখ্যা ২৫ উল্লেখ আছে এটি সেই ধরণের কথা যা “আরবরা কখনো 
কখনো একাধিক অংশ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে একটি সংখ্যা উল্লেখ করে থাকেন । কিন্তু সেখানে এটি দ্বারা একটি 
সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত না করে অধিক্যের সম্ভাবনা থাকে । যেমন হাদীসে এ (পঁচিশ) কথাটির মাধ্যমে এটি 
বুঝানো হয়নি যে, সাওয়াবের পরিমাণ এর থেকে বৃদ্ধি পাবে না।** 


পরিপূর্ণ তার অভাবে বিষয়টিকে একেবারে নাকচ না করা 
তিনি এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
৪ & : (১৮৭ ৩ 4৮ ll ৪৮০) 


+L 
৮৮, 


-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমরা সিজদারত অবস্থায় তোমরা 
যখন নামাযের সাথে (জামা“আতে) যুক্ত হবে। তখন তোমরাও সিজদাহ করবে । তবে তোমরা এ সিজদাহ্‌কে 
নামাযের রাকাঁআতের মধ্যে গণনা করবে না। বস্তুত যে রাকাআত (নামাযে দণ্ডায়মান) পেলো সে নামায 
পেলো ।”৯৮ 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, ₹ ৪ -এটি সেই ধরণের উক্তি, যা তিনি তার 
কিতাবের একাধিক স্থানে করেছেন যে, “আরবরা কখনো কোন বস্তুর মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব দেখতে পেলে এবং 
পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে অন্যকোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, এঁ বস্তুর মূল নামটি তা থেকে বাতিল করে দেন। তিনি আরো 
বলেন যে, হাদীছটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি 3 এ -দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 
তোমরা এই সিজদাকে এমন ভাবে গণ্য করো না যে, নামাযের ফরযের জন্য যথেষ্ঠ হয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য 
এটিও নয় যে, রাকা“আতের মধ্যে যে সিজদাহ্‌কে গণ্য করা হচ্ছে না, তাকে আমরা ফরয বা নফল হিসেবেও গণ্য 
করবো না ।** 


কিছু অর্থ বাদ দিয়ে কিছু অর্থের ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ 

তিনি এ ব্যাপারে হযরত আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। 
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রং সী 2 এ 
-হযরত আবূ আয্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (সুন্দররূপে) গোসল করে, অতপর তার কাছে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং 
উত্তম কাপড় পরিধান করে, এরপর মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর যদি সুযোগ হয় তাহলে নামায আদায় করে 
(দুখুলুল-মসজিদ) এবং কাউকে কষ্ট না দেয়, তারপর ইমাম যখন (খুতবা) বের হন তখন তিনি নামায শেষ হওয়া 
পর্যন্ত নীরব থাকেন, তাহলে তা (এই “আমাল) এ জুমু‘আহ্‌ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহের 
জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় 1৮১৯ 


৩৬৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৪৭০, পৃ. ৬২৯ 
৩৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯ 

৩৬৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৬২২, পৃ. ৬৯২ 
৩৬৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২ 

৩৭০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৫, পৃ. ৭৬৪-৬৫ 


Dhaka University Institutional Repository 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) অত্র হাদীছ উল্লেখের পর বলেন, “আরবদের কাছে “চুপ থাকা’ বিষয়টি কখনো কখনো 
পারস্পরিক কথাবার্তা ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তবে চুপ থাকার অর্থ এটি নয় যে, কুর'আন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র 
যিক্র এবং দু'আ ইত্যাদি থেকেও চুপ থাকতে হবে । যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছে বর্ণীত আছে,৭১ 
(14013 4119508 005 658 1213) : ELIE ১০৮ ৪ 94৫ 184 2 05 5০8০১ লো ০০ 
-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, তারা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতো, তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়,( যখন কুর'আন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো ।)১২ 
অত্র আয়াতে পারস্পরিক কথাবার্তার ব্যাপারে ধমক দেয়া হয়েছে। কুর'আন তিলাওয়াত, তাসবীহ, আল্লাহু আকবার 
বলা, যিক্র করা, দুআ ইত্যাদি করতে নিষেধ করা হয়নি । কারণ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
এ 
এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জুমু'আর নামাযে উপস্থিত মুসল্লীরা জুমু'আর নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা 
বলবে না, রুকুঁর জন্য তাকবীর বলবে না, রুকুতে তাসবীহ পড়বে না, রুরু থেকে উঠার পর “রব্বানা লাকাল- 
হামদ’ বলবে না, সিজদাতে যাওয়ার সময়ে তাকবীর বলবে না, সিজদাতে তাসবীহ পাঠ করবে না, বসা অবস্থায় 
তাশহুদ পড়বে না। মুলত: রসূলুল্লাহ (সা.) “চুপ থাকা’-এর দ্বারা এর কোনটিই উদ্দেশ্য নেন নি। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বিধান এবং তার দ্বীন সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন কেউ এটি ধারনা করবে না। সুতরাং এটিই বুঝা যায় যে, এই 
হাদীছে “চুপ থাকা’ বলে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন চুপ থাকতে হবে এবং তিলাওয়াত শ্রবণ করতে 
হবে । সেটিই বুঝানো হয়েছে ।১% 
“আরবদের জানার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ 
তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 
১০1৪8 ৩৪ ৩০০8৯ এ ৩89 ০ 
-“আর পানাহার করো যতক্ষণ না, কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়।”5৭5 


আল্লাহ্‌ তা'আলা রাত হতে দিনের শুভ্রতা বর্ণনা করেছেন । আর আয়াতে ১:২ বিশেষ্য দু'টি দ্বারা দিনের শুভ্রতা 
এবং রাতের লালিমাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। 


এটি সে ধরণের বিশেষ্যের অন্তর্ভূক্ত যে বিশেষ্যের আক্ষরিক অর্থ “আরববাসীরা জানতেন না। আর তারা এ শব্দের যে 
অর্থ জানতেন, সে অর্থে এটি ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং যতক্ষণ না তাদেরকে এ শব্দের অর্থ জানানো হয়েছে, ততক্ষণ 
তারা এ শব্দের অর্থ জানতে পারেন নি ৭৫ 


একটি শব্দ জায়িয এবং না জায়িয উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
এ ব্যাপারে আসওয়াদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য, 


হু ্ চে শ্ব 2 
৪ 2 (৯৬৭ ও 4৪৪ dl ৮০) : Al: = 
4 4 2 : 


৩৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫ 

৩৭২. আল-কুর'আন, ৭: ২০৪ 

৩৭৩. |) Bek 10100॥), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫ 
৩৭৪. আল-কুর'আন, ২: ১৮৭ 

৩৭৫. |) Bek 10100॥), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২৭ 
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-আসওয়াদ রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি এবং মাসরূক সহবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মুল- 
মু’মিনীনের নিকট গেলাম । কিন্তু তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আমরা লজ্জাবোধ করছিলাম ৷ বর্ণনাকারী বলেন, আমি 
বললাম, আমরা আপনার কাছে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে এসেছিলাম । কিন্তু আমরা লজ্জাবোধ করছি । উম্মুল- 
মু'মিনীন বললেন, সেটি কি ? তোমাদের যা জানতে চাও, সে ব্যাপারে আমার কাছে জিজ্ঞেস করো । তিনি (রাভী) 
বলেন, আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ (সা.) কী রোযা অবস্থায় পারস্পরিক মেলা-মেশা করতেন ? উম্মুল-মু'মিনীন 
বললেন, তিনি কখনো কখনো (মেলা-মেশা) করতেন । কিন্তু তিনি তোমাদের অপেক্ষা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অধিক 
সক্ষম ছিলেন ।”১৭৬ 


এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, “আরবরা কখনো কখনো দু’ বা ততোধিক বিষয়ের জন্য একটি শব্দের প্রয়োগ 
করেছেন। আবার একটি বিষয়কে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনো কখনো একটি শব্দকে 
দু'অর্থে ব্যবহার করেছেন । কখনো শব্দটি দ্বারা অবৈধের হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, আবার কখনো বৈধতার ঘোষণা 
দিয়েছেন । “আরবী ভাষায় অনবিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। কারণ সে মনে করবে শব্দটি একটি 
অর্থের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে । সে মনে করবে একটি শব্দ কিভাবে পরস্পর বিরোধী অর্থে ব্যবহার হয় ! আর 
এমন ব্যক্তির জন্য কোন ফিকহী সমাধান দেয়া ঠিক হবে না। যেমন কুর'আনের বাণী, 
০৯৬৪১ 9৩ 

-“ তোমরা স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না।”*৭৭ 
এ আয়াতে স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করতে বলা হয়েছে । অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা রোযাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাতের বেলায় পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে সহবাস বৈধ করেছেন । অথচ রসূলুল্লাহ্‌ সো.)-কে 
রোযার সময় মেলা-মেশা বৈধ করেছেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্র আয়াতে যে মেলা-মেশাকে রোযা ভঙ্গকারী 
বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) রোযা অবস্থায় সে মেলা-মেশা করেন নি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে যে “মুবাশারাত' 
শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে তা দু'টি অর্থেই ব্যবহার হয়েছে । একটি “মুবাশারাত” রোযার দিনে বৈধ এবং অপরটি রোযার 
দিনে অবৈধ । 


এ ধরণের আরেকটি উদাহরণ হলো, 

| 555 oD) RA 2440 288 95594 S395 3) Lgl ৬ ক 
-“হে ঈমানদারগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌ তা“আলার স্বরণের পানে 
তুরা করো (চিত 


সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জুমুআর নামাযের জন্য তৃরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 
বলেছেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য আসবে, তখন দৌড়ে আসবে না। তোমরা হেঁটে আসবে । ধীরস্থিরতা 
তোমাদের জন্য অপরিহার্য । অতএব শব্দটি দৌড়ে আসা ও খুব তাড়াতাড়ি হাটার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় নি। 
সুতরাং জুমু'আর নামাযের ব্যাপারে যে তৃরা করতে বলা হয়েছে, সেটি হলো হেঁটে আসার অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং 
রসূলুল্লাহ (সা.) যে প্রচেষ্টার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, তাহলো দৌড়ে এবং তাড়াতাড়ি আসার অর্থে । সুতরাং 
(চেষ্টা করা) শব্দটি এমন দু'টি কাজের ব্যাপারে প্রয়োগ হয়েছে, যার মাঝে একটি ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে এবং 
অপরটি ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে ।১৯ 


৩৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯৯৮, পৃ. ৮৫৬ 

৩৭৭. আল-কুর'আন, ২: ১৮৭ 

৩৭৮. আল-কুরআন, ৬২: ৯ 

৩৭৯. mn Bek LWW, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৭-৫৮ 
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একটি বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে অপর বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকরণ 
তিনি এ ব্যাপারে হযরত “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


(5585825) নি রণ 
১ 2৪ এ 3 4 A (৬৩৭৯৮ এ) ও 
2 (Al 5 4৮ dll ৮) : AL: এ 


-হিযরত ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, “উমার (রা.) জাহিলী যুগে একরাত ইতিকাফ করার মান্নত করেছিলেন । 
তিনি তার এ মান্নতের বিষয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাকে ই“তিকাফ করতে আদেশ 
করেছিলেন । হযরত “উমার (রা.) ই“তিকাফরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সা.) তাকে হুনাইনের একটি দাসী দান করেন। 
তখনই মানুষেরা “আল্লাহু আকবার’ বলতে বলতে মাসজিদে প্রবেশ করে । “উমার (রা.) (তাদেরকে) বললেন, এটি 
কি ? তারা বললো, রসূলুল্লাহ (সা.) হুনাইনের দাসী পাঠিয়েছেন। তিনি (উমার) বললেন, তোমরা এই দাসীকে 
পাঠিয়ে দাও ।”৮০ 


কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, হযরত নাফি“ (রা.)-এর হাদীছটি ইব্ন “উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি হযরত “উমার 
(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 
-'আমি একদিন ই“তিকাফের মান্নত করেছিলাম 1”, 
এই হাদীছটি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি “আরবদের এ জাতিয় উক্তির অন্তর্ভুক্ত, যেমন “আরবরা দিনের উল্লেখ 
করে রাতকেও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা কখনো রাত বলে দিনকে বুঝাতো এবং কখনো দিন বলে রাতকে 
বুঝাতো । আর তাদের এ ধরণের আচরণের ব্যাপারে আল-কুর’আনে সুস্পষ্ট দলীলও রয়েছে ।*৮২ 
“আরবী ব্যাকরণ হিসেবে শব্দের ব্যাখ্যা 
এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য, 
১১০18] ৪1 dl 09০০ এ: (৯৮ ৩4৯৮৮ dl ৪৮০) 38. 
|| 0755 900) ০53৩ 9৯৪ ৯: এও 5০ 


-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)! কোন সদাকাহ্‌ (দান) উত্তম ? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ অবস্থায় সদাকাহ্‌ করা যে, তুমি সুস্থ 
আছো এবং সম্পদের প্রতি তোমার মোহ আছে, দারিদ্রতাকে ভয় করো এবং সম্পদ টিকিয়ে রাখার প্রত্যাশী করো, 
এমন অবস্থায় দান করা যে, রূহ কণ্ঠনালী অবদী এসে গেছে । আর তখন তুমি বলছো, অমুকের জন্য এতো, অমুকের 
জন্য এতো, অথচ তখন তা অমুকের হয়ে গেছে ।”5৮৩ 


ইবন্‌ খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটির মধ্যে হলো সে ধরণের কথা, যা সময় নিকটবর্তী হলে বলা 
হয়ে থাকে । সুতরাং এটি বলা জায়িয আছে যে, সময় হয়ে এসেছে এবং সময় যখন নিকটবর্তী হবে তখন দাখিল 


৫) 


৩৮০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২২২৯, পৃ. ৯৪৮-৪৯ 
৩৮১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৯ 

৩৮২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৯ 

৩৮৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৪৫৪, পৃ. ১০৪৮ 
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হয়েছে। অমুকের হয়ে গেছে’ যদিও সে সময় এখনো দাখিল হয়নি তাও এভাবে বলা হয়েছে । কারণ 
রসূলুল্লাহ সা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যখন শ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত 
পৌছে গেছে। সুতরাং এরূপ হলে সম্পদ অন্যের হয়ে যাবে । এমন নয় যে, রহ কব্জের পূর্বেই সম্পদ অন্যের হয়ে 
যাবে। বন্ধুর এ জাতিয় কথা ১19 $৯ %58]| $৯ ৮! (আজকের দিনে সেই প্রকৃত ওয়ারিছ) এ ধরণেরই একটি 
কথা 1৩৮৪ 


কোন বিষয়ে শব্দের প্রয়োগ 

উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত শিরোনাম প্রনিধানযোগ্য 

LMA এও YAY JE ০০ 2 48 ০1০৮৪ 0] ও ৪৪ উ! এন ও ০০ sll জজ LM নি! আও 

4 ০০] ৪০৯ 41 Jac) ও 05 ০1০০৪ ০৭ 2৮ 1৯ 01 ০০) এ ভে AL ২ GL জী] ০০ 
০৮০১) ৮১০৯৪ ০ ৬৮ উ! ৪৮৫ এই 0০ এ ও ৪ ১৯ ৮৮ FUL ০1 ১৬৯৯৭ নি 

-পিপাসায় কাতর ব্যক্তিকে পানি পান করানোর দ্বারা জান্নাত ওয়াজিব বা আবশ্যক করা। এটির দলীল হলো, 

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 48 ১! 44! ১ বলবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে । রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 

বাণীটি এ ধরণের, একটি কথা যেমন বলা হয়েছে, ঈমান হলো কথা এবং “আমাল হলো ফযীলাতের জ্ঞান। এটিই 

পরিপূর্ণ ঈমান নয় । কারণ এটি সবাই বুঝে যে, নিজের উটের পিঠে পানি বহন করে কাউকে পানি পান করানো এবং 


গভীর কুয়া ছাড়া পানি লাভ সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় কোনো পিপাসার্থকে পানি পান করানো পরিপূর্ণ ঈমান নয়, সে 
সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ’*”৫ 
অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত শিরোনাম 
4458 01 ০৮ 4433 ABA ১৬৬ dy A ০1০৪ CA এড 8৮৪ 081৩ Bia LH IDCs ৬৯৩ অজ 
41৯০ LS ০০ এ কট 2 Ay আশি ৫5 ০045 2১০ 05০৭] La 081 2 এ ও বড dl এ 
০৮৮ 8৬5 4 0] 01545 ০০৬৪ ০ Cals | cis ২৪ ও এএলী] ০1৯৩ ৪৪৪ এ ৮৮ ০০৬৬ Wl ৬ 
(১০৯1০০5০০০১ এ লী 2 বজ্র ৪ ala ও 4৪ Bl ভে লে এ] ০৯ ৪৬৭ ০৮ ০০ 
2১4৯ ৯৬ 5৪ Ball এ উই 39 9 ॥ এট Y ভে ১০ ০ cl 
৬ ৪ dl চো লে] ৩৯৩ ds ১০এ AS BN ০০৩০ ভে Lx) ০৬৩ ৯০০৯ ৪৪ ১১ এ এ 
০০ ৮৭ 44০ ০ AVS 4219৭] ১৬৬ ও৪ ১ ০৪ alu 
-কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী । এটি এ বিষয়ে দলীল যে, যারা এরূপ করবে, তারা 
মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট । রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছে এ প্রসঙ্গে দলীল বিদ্যমান যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: নামায 
তোমাকে যেখানে পায়, তুমি (সেখানেই) নামায আদায় করে নাও । আর সেটিই তোমার জন্য মাসজিদ বা নামাযের 
স্থান। যেমন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, পুরো যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান (মাসজিদ) করা হয়েছে। 
হাদীছটি শাব্দিক হিসেবে বা ব্যাপকতার অর্থ দেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বা বিশেষ অর্থে । সুতরাং 
সার্বিক অর্থ প্রদানকারী শব্দ কখনো আংশিকের অর্থে আংশিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কারণ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
বাণী, “পুরো যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান (মসজিদ) করা হয়েছে”- দ্বারা এটি বুঝাতে চান নি যে, সমগ্র 
যমীন ৷ তিনি যমীনের কিছু অংশ বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি যদি সমগ্র যমীনকে বুঝাতে চাইতেন, তাহলে কবরস্থানে 
নামায আদায় জায়ি হতো এবং কবরকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হতো । এমনিভাবে গোসলখানা, 


৩৮৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪৮ 
৩৮৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০69 
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কবরের পেছনে , উটের আস্তাবল সবখানেই নামায আদায় জায়িয হতো । অথচ এরূপ স্থানগুলোতে নামাযের ব্যপারে 

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার মাঝে আমাদের বক্তব্য যথার্থতার দলীল বিদ্যমান রয়েছে।'*”* 

কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পৃক্ত করার ন্যায় কর্মের নির্দেশদাতার সাথে ক্রিয়াকে সম্পৃক্তকরণ 

উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখযোগ্য 

A348 এ $ Gs এ] ০০০) 
24 ৫ 3 

-ইব্‌ন “আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যুহরের নামায আদায় করলেন এবং উটনীকে তার 

ডান দিক থেকে মালা পরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন । উটনীকে দু'টি জুতা মালা হিসেবে পরিয়ে চিহ দেয়া হলো এবং 

সেটির রক্ত প্রবাহিত করা হলো। এরপর তিনি বায়দা নামক উটনীতে স্থীর হয়ে বসলেন ৷'** 

হাদীছটি বুনদার বর্ণনা করেছেন, তার নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর, তার নিকট শু“বাহ্‌ একই সুত্রে 

বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, 

€ নে 2 $ 

-‘রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যুল-হুলাইফাতে যুহরের নামায আদায় করলেন এবং তার উটনীকে মালা পরিয়ে চিহিত করলেন। 

তবে তিনি বলেন নি যে, সেটি থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে ।' 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর (রা.)-এর হাদীছে 4 হলো সে ধরণের একটি কথা যা ‘আরবরা কখনো ক্রিয়াকে কর্ম 

4 কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রসূলুল্লাহ (সা.) তার উটনীকে চিহ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা ইয়াহইয়া 

কাত্তানের বর্ণনায় আছে, 4 -রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তার উটনীকে চিহ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । কাজেই 

এটি এ কথা বুঝায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) উটনীকে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তিনি নিজে তা চিহযুক্ত 

করেন নি। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি নিজেই কিছু উটনীকে চিহযুক্ত করেছেন এবং অন্যদেরকে কিছু 

উটনীকে চিহযুক্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন । সুতরাং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যারা বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজেই 

চিহযুক্ত করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, কিছু উটনীকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজের হাতে চিহযুক্ত করেছেন, কিন্তু 

সবগুলো নয় । সুতরাং হাদীছগুলো একটি অন্যটিকে সত্যায়ন করে। একটি অন্যটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে না । যেমনটি 

কোন কোন অজ্ঞ শ্রেণীরা বুঝে থাকেন ।১৮৮ 


“সর্বোত্তম বিষয়’ উক্তি দ্বারা সর্বোত্তম বিষয়সমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য করা 

হযরত ইয়ামীদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.)-এর হাদীছ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 

2 : 2 : (৭৬৭ 9 dl ৮৮) ৰ 22 
ঁ 

-হযরত ইয়ামীদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: হযরত 


জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, আপনি তালবিয়া পাঠ করুন। কারণ, তালবিয়া হলো হজ্জের নির্দশন 
বা চিহ।”৩৮৯ 


৩৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২ 

৩৮৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৬০৯, পৃ. ১১০৮ 
৩৮৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০৮-9 

৩৮৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৬২৯, পৃ. ১১১৬ 


Dhaka University Institutional Repository 


অত্র হাদীসে €& -'তালবিয়া হলো হজ্জের নিদর্শন’ কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেমনটি “আরবরা বলে 
থাকে যে, এটি সর্বোত্তম কাজ। কিন্তু এ কথার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ “আমালগুলোর মধ্যে এটি 
একটি । এমন নয় যে, উত্তম ও শেষ্ঠ “আমালের মধ্যে এটি সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া “আমাল । একইভাবে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর উক্তি €& দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হজ্জের নিদর্শনসমূহের মধ্যে তালবিয়াও একটি নিদর্শন ।৯ 


“আলিফ লাম" দ্বারা আংশিকের অর্থ প্রদান 
এ সম্পর্কিত উদাহরণ হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে পাই, 
1989519) AG ABC Al 0৪ এও dl. এ 0৬49 OF এ ০৪ ৩৯ 
(Gl all 
-ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: হাজরে আসওয়াদ বায়তুল্লাহ্র অংশ । কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) 


বাইরে থেকে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করেছেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, তোমরা সুরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করো 
[সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৯]।৮১৯১ 


আলোচ্য হাদীসে এ২]। ০০ ১৯৯। তথা হাজরে আসওয়াদ হলো গৃহের একটি অংশ । এই কথাটি সে ধরণের একটি 
কথা, যা “আলিফ লাম" দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া কোনো শব্দের প্রয়োগ সামগ্রিকতার ফায়িদা প্রদান করে না; বরং কিছু কিছু 
খ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত “আঈশা (রা.)-কে হাজরে আসওয়াদে নামায আদায়ের 
নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন এ) 4 ১৯৯| তথা হলো গৃহের একটি অংশ। এ কথার দ্বারা রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, হাজরে আসওয়াদের কিছু অংশ, পরিপূর্ণ পাথরটি নয়। এমনিভাবে হযরত ইব্‌ন “আব্বাস 
(রা.)-এর উদ্দেশ্যও পরিপূর্ণ পাথরটি নয়। এ ব্যাপারে দলীল হলো, হযরত “আইঈশা (রা.)-এর এ হাদীছ, যেখানে 
রসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, হাজরে আসওয়াদের কিছু অংশ বায়তুল্লাহ্র অংশ; পরিপূর্ণ পাথরটি বায়তুল্লাহ্র অংশ 
নয়।৩৯ 


একটি শব্দের উল্লেখের দ্বারা এ জাতিয় সকলকে অন্তর্ভক্তকরণ 


যেমন তাওয়াফ সমাপ্ত হওয়ার পর মাকামে ইব্রাহীমে নামায আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম তিনি এভাবে 
য়েছেন, 


১৮৩০! ও এ ০৭ ATG Al ৪ ৫৯ ও ৩৮ এন 0 ৮৮ এ] ৩ 2]। Lic ৮৪৬৮] ০৪ EIA) ৪ ১১০৬] আও 
৮৮০ এ] ১৩ ও ৮৮০০ ৯৯151 2০ এজ Al এ৯ ও ৩৮ dal 3০০০৪ ৩৭ ৯১৭ 05 013 4৯৪ এ 
০০০১৬ ০ ও 08255) 4৬৬ ০০০ ৯1০৪1 alla গো! Lac Lal dl ghd) ০৭ 48158 ২৬ এম ১৬৬ ala ও ক এআ 
০৬ 504৯ 4809৮] ০৭ 61১8] ৬৩ 5১৮] 3) এ] AS ১০ ৮১০] ০৭ ৯ ৪৮ ১ ৩ dill de 

2) ০৭ ৯৯1৪1 alia Cpa ABA ১৬৬ ০০৭ ও ক] এআ এ ০৭ ১১৪৪ cd ও lial 
) লো 41585 ০০৯১৯ rina lias 0৩০ GY od gall ph (95 ০৪ ph Ck ০৯৫ ও ০০৭ ০০৮ 
el ৯২১ ০০৬ ৫ ১৬ AG ০০৯) ০1 a ES 0১৪ 0 ১৯৯ (৬১ ০5 ০ ১৬৪ 
19623 ০) 158 0৯30 ১) 2১০ 4৪৮ 4৯০ ০৯ ৩৮ এআ 0৪ 78293 ৬১০৯ ১৪ 01 ০৩১ AS লই ১৪৪০০ 

০০৪ 09১ 4 ৩ US 4 ২99 AS ০৭10] এ ০1 UD alc (০5 ২ ০০৫1 he 
-এ কথার দলীল হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনো মুস্তাহাব বিষয় এবং ফযীলাতের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দিয়ে 
থাকেন। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিটি নির্দেশেই ফরয এবং ওয়াজিব নির্দেশ । আল্লাহ্‌ 


৩৯০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১৬ 
৩৯১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৭৪০, পৃ. ১১৬৩ 
৩৯২. পূর্বোক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১১১৬ 
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তা‘আলা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) তাওয়াফ শেষে 
যখন মাকামে ইব্রাহীমের দিকে যেতে ইচ্ছা করলেন, তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 
৮4০০ 2৯৯1০৪2৩৭০০ 

-“তোমরা ইবর্রাহীম (আ.)-এর দীড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো ।”৩৯৩ এবং তার পিছনে 
দু'রাকাঁআত নামায আদায় করো। যদিও এই নামায তাওয়াফকারীদের জন্য ফরয নয়। অনুরূপভাবে মাকামে 
ইব্রাহীমের পেছনে নামায আদায় করাও ফরয নয়। কারণ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায 
আদায় যেমনিভাবে জায়িয, তেমনিভাবে মসজিদে হারামের অন্য কোথাও কৃবলামুখী হয়ে নামায আদায় করাও 
জায়িয আছে। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) মনে করেন, ৯৯1%! 2৬ ৫মাকামে ইব্রাহীম” কথাটি সে ধরণের একটি উক্তি, যেখানে 
কখনো কখনো তারা তাদের কথায় শব্দটি দাখিল করে, কিন্ত অর্থের দিক থেকে সেই শব্দের অর্থ উহ্য থাকে । 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
-“তিনি তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন ।”*৯ এটি সবারই জানা যে, হযরত নুহ (আ.) তার সম্প্রদায়কে এ জন্য 
আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাঁ“ওয়াত দেন নি যে, এই দাওয়াতের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
কাফির অবস্থায় করা কিছু গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং কিছু গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছেন, যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 
GL BL 821৬5 Of Las 0] এই 

-“তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু (পূর্বে) ঘটে গেছে, তা ক্ষমা হয়ে 
যাবে।”*৯* একজন কাফির যখন ঈমান আনবে, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। 
বিষয়টি এমন নয় যে, তার কিছু গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, আর কিছু গুনাহ ক্ষমা করা হবে না ।*** 
কথা বলার ক্ষেত্রে শব্দ আগে বা পরে হলেও প্রথমটিকে প্রথম হিসেবে গ্রহণ 
যেমন হযরত “আঈশা (রা.)-এর হাদীছ, 
Gi LEE ৯৩88] ta ৩৯ ৯ ১ ৯7740 05490. 2৪550 
২৮ 953 ৪৮০১ 08০৭ 4৩১ ০৮০৯ ৭৪ 2০৯ 08 ul) নো) 2 তি এ oll তের 

৩১১০ 893940401০৪ ০ 6১০৩ ALE) 5 এ ২৪৩ SN 
-হ্যরত “আইঈশা রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তার শেষ দিনে (১০ জিলহাজ্জ) ফিরে এলেন, 
তখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি মীনায় ফিরে গেলেন এবং তাকবীরে তাশরীকের 
দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ জিলহাজ্জ) সেখানেই অবস্থান করলেন । যখন সূর্য হেলে গেলো তখন তিনি জামারাতে 
কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তিনি প্রতিটি জামারায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপকালে 
তাকবীর বললেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় অবস্থান করলেন এবং দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে দু'আ করলেন। এরপর তৃতীয় 
জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন কিন্তু (কঙ্কর নিক্ষেপের পর) সেখানে দাড়ান নি 1,২৯৭ 


৩৯৩. আল-কুর'আন, ২:১২৫ 

৩৯৪. আল-কুরআন, 7 1:4 

৩৯৫. আল-কুর'আন, ৮:38 

৩৯৬. |) Bek Lig, প্রাগুক্ত, ওয় খণ্ড, পৃ. ১১৬৮ 
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উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, এই শব্দটি তথা ১৫%! (এ ০৯৯ যখন তিনি যুহরের 
নামায আদায় করলেন। এর বাহ্যিক অর্থ হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছের বিপরীত ৷ ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর 
হাদীসের অর্থ হলো, রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর দিনে (মুযদালিফা থেকে) মক্কায় এলেন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। 
অতপর তিনি মীনায় যুহরের নামায আদায় করলেন। ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) মনে করেন, হযরত “আইঈশা (রা.)-এর 
হাদীসের অর্থ ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত নয়। সম্ভবত হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, এটি 
বুঝানো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) তার শেষ দিনে মীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যুহরের নামায আদায় করেছেন। হযরত 
“আইঈশা (রা.)-এর হাদীছকে এ অর্থে নেয়া হয়, তাহলে তা হযরত ইব্ন “উমার (রা.)-এর হাদীছের বিপরীত হবে 
না। উপরন্ত হযরত ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণনাসুত্র হিসেবে অধিক শক্তিশালী । সুতরাং হযরত “আইঈশা 
(রা.)-এর হাদীছটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তার বক্তব্য হলো সেই ধরণের একটি কথা যা “আরবরা বলে 
থাকে যে, কথা বলার ক্ষেত্রে শব্দ আগে বা পরে হয়েছে । যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলা বলেন, 
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-“সব প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাঁআলার যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন 
নিন 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


-“আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। অতপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি- 

আদমকে সিজদাহ করো, তখন সবাই সিজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না ।”১৯৯ 

অতএব এই ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হবে, রসূলুল্লাহ (সা.) তার শেষ দিনে 

(মুষদালিফা থেকে) মক্কায় ফিরে আসলেন । অতপর যখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন, তখন তিনি (মীনায়) 

প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে ১৫%! 2 ০৯৯ -যখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। কথাটিকে - 

অতপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। এর পূর্বে ধরা হবে। যেমনিভাবে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে 

-এ আয়াতে কে এর পূর্বে ধরা হয়েছে।? 

আয়াতের ব্যাখ্যায় কারো শাব্দিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করা 

এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য, 
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-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে জানতে চাইলো, হে রসূলুল্লাহ (সা.)! 

দিন-রাতের মধ্যে এমন কি কোনো সময় আছে, যে সময়ে আপনি আমাকে নামায আদায় করতে নির্দেশ করেন না? 


রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যখন তুমি ফজরের নামায আদায় শেষ করো, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত নামায থেকে বিরত 
থাকো ।”*১ এভাবে তিনি পরিপূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন । 


ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, কোন কোন “আলিম যেমনটি বুঝেছেন যে, উপরোক্ত হাদীছটি যদি ফযরের নামায 
আদায়ের পর নীরব থাকার ব্যাপারে দলীল হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের পর সুযোঁদয় পর্যন্ত এবং “আসরের 
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পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোনো নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, সুর্যোদয়ের পর সুর্যের 
জ্যোতি প্রকাশের পূর্বে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর ২৩ মিনিট পর্যন্ত) নামায পড়া জায়িয। তেমনিভাবে সূর্য মধ্য আকাশে 
যখন স্থীর থাকবে, তা পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেও নামায পড়া জায়িয। অথচ যারা ফিক্হ সম্পর্কে জ্ঞান 
রাখে এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ নিয়ে সুক্ষভাবে চিন্তা করে, তাদের মতে এ সময়গুলোতে নামায আদায় জায়িয 
নেই। এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য আমাদের মাযহাবের বিপরীত ৷ তাহলে, “ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় 
পর্যন্ত কোনো নামায নেই” এই হাদীছ এটিই বুঝায় যে, সূর্যোদয় যখন হবে তখন নামায জায়িয। তাদের মতে 
হাদীছটি এমনই একটি দলীল যাতে হাদীছের বাহ্যিক অর্থ ছাড়া আর কোনো অর্থের সম্ভাবনা নেই। 


অথচ আমাদের মত এই নীতির বিপরীত । আমাদের বক্তব্য হলো, একটি দলীল কখনো কখনো একটি নির্দিষ্ট সময় 
এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কোনো কাজকে নিষেধ করে । আবার কোন কোন হাদীছে একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এ 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকে না। উভয় বক্তব্য এটিই বুঝায় যে, এ সময় এবং এ 
মেয়াদের পর কাজটি জায়িয ৷ কিন্তু উপরোল্লিখিত বিষয়ে বর্ণীত হাদীছ পরস্পর বিরোধী নয়। যেমন টি আমাদের 
মাযহাবের বিপরীতমত পোষণকারী কোনো কোনো “আলিম মনে করেন। 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী 

১১৯৪ 3 56 ৯ 
-“যতক্ষণ না ওই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে ।”*০২ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে 
তালাকদানকারী স্বামীর জন্য হারাম আখ্যায়িত করেছেন। এ নারী যখন ওই পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে 
স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে, তখনো প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। এমতাবস্থায় সহবাসের পূর্বে যদি দ্বিতীয় 
স্বামী মারা যায় বা তাকে তালাক দেয় বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় (বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত কোন কর্ম সংগঠিত হয়) 
তাও এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এমনিভাবে এ নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ 
না সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস না হবে। তবে যদি সহবাস হয় এবং তারপর দ্বিতীয় স্বামীর মৃতু ঘটে বা 
তালাক হয় বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। 


সুতরাং হারাম যদি একটি সময় পর্যন্ত বা মেয়াদ পর্যন্ত হয়, তাহলে এটি সেই দলীলের মত হয়ে থাকে, যার বিপরীত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাহলে নামায আদায় সময় পর্যন্ত হারাম হবে; সময়ের পরে নয়। এমনিভাবে তিন 
তালাকপ্রাপ্তা নারী যখন দ্বিতীয় স্বামীকে বিবাহ করবে, তখন সহবাসের পূর্বেই প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে 
যাবে। যারা ফিকহ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে না তারা অভিযোগ করে এবং এই আয়াত সম্পর্কে তারা যে দাবী করে, 
তা আমাদের কথাকে অবজ্ঞা করার শামীল। তাদের মত হলো, বিবাহ বলে এখানে সহবাস উদ্দেশ্য । তাদের দাবী 
হলো, আয়াতে উল্লিখিত বিবাহের দু'টি অর্থ । একটি হলো, বিবাহের “আকদ এবং অপরটি হলো সহবাস । তাদের 
১০৯৮ ৩ 05৫ ০৯ 

-“যতক্ষণ না ওই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে” আয়াত দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। অথচ “আরবদের থেকে 
এমন অর্থ কখনো শোনা যায় নি। অর্থাৎ তারা কখনো এমনটি বলেনি যে, 


স্ব 


-মহিলাটি তার স্বামীর সাথে সহবাস করেছে’ বরং ‘আরবরা এ ধরণের ক্ষেত্রে নারীর সাথে বিয়ে কথাটি যুক্ত করে 
এভাবে বলেন 
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-“মহিলাটি তার স্বামীকে বিয়ে করেছে’ কোনো “আরবকে এমনটি বলতে শুনেনি যে, 


০ 
কিংবা $ -মহিলাটি তার স্বামীর সাথে মেলামেশা করেছে । অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তার কিতাবে কখনো একটি বিষয়কে যদি একটি সময়ের জন্য হারাম করে থাকেন, তাহলে সেটি পরবর্তী 
সময়ের জন্যও হারাম হয়ে থাকবে ।৯০৩ 


সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর চমৎকার কথা 


ইব্ন খুযায়মাহ্‌ রে.) তার উস্তাদ বুনদার মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার যিনি একজন হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী 
ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইব্ন সা“ঈদ (রা.) থেকে, তিনি “আজলান থেকে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবু 
সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে, তিনি তার পিতা আবু সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে, তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াদি'য়াহ্‌ 
থেকে, তিনি আবু যার থেকে জুমুআর দিনে গোসলের বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন, 
2 ৩৫) ০০১৩ ৪ 2০ 2০০৯) ০৭ 2 
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-হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে অথবা সুন্দরভাবে পবিত্রতা 
অর্জন করে, তারপর উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন বা 
তার পরিবারের কাছে যে (সুগন্ধ) তৈল আছে তা শরীরে লাগিয়ে কোন কথা না বলে এবং আগে যাওয়ার জন্য 
দু'জনের মাঝে ফাকা না করে, তার এক জুর্আ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে 
দেয়া হয় 1,৪০5 


যে হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খৃযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি এমন কারো সম্পর্কে জানি না, যিনি এ হাদীছটি বর্ণনায় 
বুনদারের অনুসরণ করেছেন। আস্থাভাজন ব্যক্তি কখনো কখনো ভুলের স্বীকার হয়ে পড়েন ।* তিনি এ কথার দ্বারা 
বুঝাতে চেয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য রাভীরাও কখনো কখনো ভুল করেন। তিনি এ কথাটি এই জন্য বলেছেন যে, 
উল্লিখিত হাদীছটি এ সনদ ছাড়াও আরো সনদে বণীতি হয়েছে । যেমন ইমাম বুখারী (র.) এই হাদীছটি তার সহীহ 
বুখারীতে সা'ঈদ মাকবুরী থেকে ইব্ন আবী যীবের সুত্রে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ মাকবুরী বলেন, আমাকে আমার 
পিতা অবহিত করেছেন, তিনি ইব্‌ন ওয়াদিয়া থেকে তিনি সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন। 


অথচ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশৃশার হাদীছটি সালমান আল-ফারসী (রা.)-এর পরিবর্তে হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) এটিকে সালমান আল-ফারসী (রা.)-এর সুত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু যার (রা.)- 
এর সুত্রে বর্ণনা করেন নি। আর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) হাদীছটি তার উত্তাদ বুনদার থেকে বর্ণনা করেছেন । 


দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা উপস্থাপনা 
এ ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
| $ 


চা 
-আবু হাযিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, তারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিম্বার কেমন ছিলো, তা নিয়ে মতপার্থক্য 
করছিলেন । তারা (এ ব্যাপারে সমাধানের জন্য) একজনকে সাহল ইব্‌ন সা‘দের নিকট পাঠালেন । তখন তিনি (সাহল 


৪০৩. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮ 
৪০৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৮১২, পৃ. ৭৮১ 
৪০৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১ 
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ইব্ন সা‘দ) বললেন, এ ব্যাপারে আমার থেকে বেশী জানে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মিম্বার 
ছিলো কাঠের গুড়ি।”*০১ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হলো কাঠের গুড়ি যেখান থেকে গাছের শাখা বের হয়। 


এমন আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
2 $2 এ 2 1% 
4 2 4 4 ্ 
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- হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) একদিন জুমুআর খৃতবাদানের জন্য 
হেলান বা ঠেস দিয়ে দীড়ালেন। আল-মুবারাক ধারণা করেছেন যে, তিনি (কোন) কাঠের খুঁটিতে অথবা টুকরাতে 
অথবা খেজুরের গাছে হেলানা দিয়েছিলেন। অতপর যখন অনেক লোকের সমাগম হলো, তখন তিনি বললেন, 
তোমরা আমার জন্য একটি মিম্বার তৈরী করো, তারা (সাহাবীরা) তার জন্য মিম্বার তৈরী করলেন । ফলে তিনি পূর্বে 
যে ঝুলানো খেজুরের গাছটিতে হেলানা দিয়ে দাড়াতেন, সেটি সরিয়ে নেয়া হলো, তখন সেটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় কাদতে লাগলো । রসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বার থেকে নেমে তার (খেজুরের গাছের) কাছে 
আসলেন ও তাতে হেলানা দিলেন । ফলে তা চুপ হয়ে গেলো ।”০৭ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, « দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন নারী যার সন্তান মারা গেছে অর্থাৎ সন্তান হারা মা। 
অপর হাদীসে বলা হয়েছে, 
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-ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এই বলে দু'আ 
করতেন, হে আল্লাহ্‌ ! আমি বিতাড়িত শয়তান, তার ফুঁক হতে, তার চক্রান্ত হতে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস হতে আশ্রয় 
প্রার্থনা করি ০” 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, ১১ হলো মৃত্যু । আর 44% কবিতা এবং 448 হলো অহংকার । 

প্রাণীর নামের বিশেষণের ব্যাখ্যা 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) যখন ইব্‌ন যুহাইর (রা.)-এর হাদীছ পেশ করলেন, যে হাদীছটিতে রসূলুল্লাহ (সা.) প্রাণীর 
যাকাতের নিসাব বর্ণনা করেছেন । বর্ণীত হাদীছে আছে যে, ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। 
এরপর ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ‘তাবী’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, আবু “উবায়দ বলেন, তাবী বলে কোনো নির্দিষ্ট 
বয়সের গরু উদ্দেশ্য নয়। এটি গরুর একটি বিশেষণ । একটি গরুকে তখন তাবী“ বলা হয়, যখন সেটি চাষাবাদের 
ক্ষেত্রে তার মাকে অনুকরণ করতে পারে । তিনি এটিকে আরো স্পষ্ট করতে বলেন, সাধারণত কোনো গরু এক বছর 
পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চাষাবাদের ক্ষেত্রে তার মাকে অনুকরণ করতে পারে না।১০৯ 

প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণীত একটি হাদীছে ইহরাম অবস্থায় কিছু কিছু প্রাণীকে হত্যা করার বৈধতা দেয়া 
হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো হিংস্র কুকুর। ইব্‌ন খ্যায়মাহ্‌ রর.) বলেন, ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, হিংশ্র কুকুরের 


৪০৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৯, পৃ. ৭৬৭ 
৪০৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৬, পৃ. ৭৬৬ 
৪০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৭২, পৃ. ২১৪ 
৪০৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭০ 
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ব্যাখ্যায় যেমন তিনি বলেছেন, সাপ, নেকড়ে বাঘ ও শিয়াল । এরপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, হিংশ্র কুকুরের 
ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া যে কথা বলেছেন এবং তিনি কুকুরের সাথে সাপকে মিলিয়েছেন, যা তার মুখ ফসকে 
বের হয়ে গেছে। সাপ কোনো ভাবেই কুকুরের মধ্যে পড়ে না এবং সাপের ক্ষেত্রে কুকুরের নামটিও প্রযোজ্য হয় না। 
তবে, শিয়াল এবং নেকড়ে বাঘের ক্ষেত্রে কুকুর শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) আরো বলেন, হাতিম ইব্‌ন ইসমা“ঈলের হাদীসে বর্ণীত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) সাপ এবং 
হিংস্র কুকুরের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অতএব, এই হাদীসে বর্ণীত হিংস্র কুকুরের অর্থ কিভাবে সাপের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হতে পারে 1৯১০ 


শাব্দিক বিশ্লেষণে সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের পদ্ধতি 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার সহীহ গ্রন্থে হাদীছ, ফিকহ্‌, “আকীদার পাশাপাশি শব্দের আভিধানিক অর্থের বিষয়ে গুরুত্ব 
দিয়েছেন। তার রয়েছে হাদীছের তাঁলীকাত যার মধ্যে তিনি দূর্লব হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি 
হাদীছের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে আহলুল-“আরবদের কালাম বর্ণনার পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এমনটিই করেছেন। আবার কখনো কখনো কিছু কিছু কালিমার ক্ষেত্রে তিনি শব্দের একবচন, বহুবচন ও 
উৎসমূল উল্লেখ করেছেন । তাছাড়া কিছু শব্দের প্রকার ও ধরণ বর্ণনা করেছেন । কখনো তিনি হাদীছের মাতান বর্ণনার 
ক্ষেত্রে স্থানের পরিচয় দিয়েছেন । 


কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি আমাদের কাছে স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে ৷ তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
4 4A 
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-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন: কুর'আন 
সুপারিশকারী; যে তার অনুসরণ করবে ও তদানুযায়ী “আমাল করবে, কুর'আন তার জন্য সুপারিশকারী হবে, আর যে 
তা পরিত্যাগ করবে, কুর'আন তার বিরুদ্ধে সুপারিশকারী হবে । যে কুর'আনকে পথ প্রদর্শক বানাবে, কুর'আন তাকে 
জান্নাতে পৌছে দিবে। যে কুরআনকে পেছনে ফেলে রাখবে, কুর'আন তাকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে 
যাবে ।৯৯১ 


হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখের পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন একটি হাদীছ, যে হাদীছের 
শব্দগুলো তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়, যাদের “ইলমের গভীরতা ও দক্ষতা নেই। তারা ধারণা করে, 
কুর'আন সৃষ্ট অথচ বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু হাদীছের শব্দ যা আমরা আমাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, “ “'আরবগণ 
তাদের ভাষার ক্ষেত্রে বস্তুর নাম তার সববের উপর প্রয়োগ করে থাকে, যেমনভাবে খাবারের নাম দেয়া হয়, যে বস্তু 


৪১০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩২ 
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অনুসরণে “আমালের কারণে এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। কুর'আন মাখলুক বা সৃষ্ট হওয়ার কারণে এর 
নামকরণ করা হয়নি । 


তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: প্রতিটি 
নবজাতকই ফিতরাতের উপর (মুসলমান হিসেবে) জন্মলাভ করে । এরপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী বা খিস্টান বা 
অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে ।**১২ 


এই থেকে আমরা আমাদের গ্রন্থে বলেছি, ‘আরবরা কে -এর দিকে নিসবাত বা সম্পর্কিত করেন, যেমনভাবে 

কে -এর দিকে নিসবাত করেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তাহাহুদ, তানাস্সুর ও তামাজ্জুস বিশেষ্যটি এ ব্যক্তির 
উপর প্রয়োগ করেছেন যে, তার সন্তানকে ক্রিয়া বাচক শব্দের মাধ্যমে পূর্বের কোন একটি বিষয়ের আদেশ করেন। 
বিষয়টি এমন নয় যে, বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলার পূর্বের “ইলমের ফয়সালা ব্যতীত মুশরিকগণ তাদের 
সন্তানদের ইয়াহুদী বা নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দিবে । যেমনটি ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ 
করেছেন। আর এটি এমন যে, ইব্‌ন “উমার (রা.)-এর বাণী, “রসূলুল্লাহ (সা.) হজ্জের সময় তার মাথা মুক্তিয়েছেন” - 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মাথা মুগ্ডানো রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবসময়ের কাজ নয় এবং তা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই 
বাণীর মত, “তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়, তখন তার এক একটি কদমে, 
একটি গুনাহ মাফ হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়”**ও এর দ্বারা উদ্দেশ্য, নামাযে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের 
হলে আল্লাহ্‌ তাঁআলা কদম গুনাহ ক্ষমা করেন অথবা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এ জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাকে এ 
কাজের আদেশ করেছেন বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি এমন যে, মানুষের এ কথার মত যে, “মানুষ বলে বাদশা 
অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার বেত্রাঘাত করেছে’ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য, বাদশা এ বিষয়ের আদেশ করেছেন, বাদশা নিজেই 
কাজটি করেছেন বিষয়টি এমন নয় ।*8 


তিনি ইসলামের আরকান সম্পর্কিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেন, 
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-“ইবৃন “আব্বাস রো.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, “আবদুল-কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ! আমরা রবী“আ গোত্রের লোক । আমাদের ও আপনার মাঝখানে 
কাফির মুযার গোত্র প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। তাই আমরা (হারাম) সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার নিকট 
আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের কতগুলো কাজের নির্দেশ দিন, যা আমরা নিজেরাও পালন করবো এবং 
পশ্চাতে রেখে আসা লোকদের সে ব্যাপারে 'আমালের জন্য আহ্বান জানাবো । তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে 
চারটি বিষয়ের উপর ‘আমাল করার জন্য নির্দেশ করবো এবং চারটি বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধ করবো । রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা.) বললেন, (পালনীয় বিষয়াবলী হলো) ঈমান আনা, আর ঈমান আনা হলো, এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌ তা'আলার রসূল, নামায কয়িম বা প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান 


৪১২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৮, পৃ. ৩৩৬ 
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করা, আর তোমাদের অর্জিত গণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল-মালে জমাদান। আমি তোমাদেরকে শুকনো 
কদুর (লাউয়ের) খোল, সবুজ রংয়ের কলসী, খেজুর কান্ডের কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখানো হাড়ি-বাসন -এ 
চারটি জিনিসের (ব্যবহার থেকে) নিষেধ করছি ।”*১৫ 


তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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“ ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “উমার রো.) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইসলাম পাচটি 

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, নামায 

কাইম বা প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযানে রোযা রাখা, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্জ করা |” 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন,(উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই) উভয় হাদীছেই অবস্থার উপর 
ভিত্তি করে সম্মোধন করা হয়েছে। কেননা (একটি হাদীছে) ইসলামের মৌল ভিত্তির মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ঈমানের 
কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন । অতপর যখন ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন 
পাচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। আর “আরবগণ কোন বস্তুকে তার আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে যখন নির্দিষ্ট সংখ্যার 
উল্লেখ করেন, তখন তা উল্লেখের দ্বারা পূর্ণ সংখ্যার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন না। যেমন এই বাণী “নিশ্চয় ইব্‌ন ‘আব্বাস 
(রা.)-এর হাদীছে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়া ঈমানের বৈশিষ্ট্য (অন্য কিছু) হবে না” তিনি এমনটি উদ্দেশ্য 
করেন নি। কেননা রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) উল্লিখিত হাদীছ ছাড়া ঈমানের আরো যে বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা 
ইব্‌ন “উমার, ইব্‌ন “আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে উল্লেখ নেই । 


তিনি অন্য হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, “আরবরা (যখন) কোন বস্তুর ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ করেন, (তখন) তা উল্লেখের 
দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা উদ্দেশ্য করেন না। 


তিনি আরো একটি অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 
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-“এমন হাদীছের উল্লেখ, যা আমাদের উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দেয়, যা (ইতিপূর্বে) আমরা 


বলেছি, “আরবরা কখনো কোন বস্তুর পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে কমতি হলে, নামকে বস্তু থেকে বাদ দিয়ে থাকে । আবার 
কখনো কোন বস্তুর পরিপূর্ণ তার নিকটবর্তী হলে নামকে বস্তুর সাথে যুক্ত করে থাকে ৷’ 
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-‘হ্যরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) জান্নাতুল-বাকী“তে (মদীনার বিখ্যাত গোরস্থান) 
যাচ্ছিলেন। আর আমিও তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম । তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, হে আবু যার ! আমি 
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৪১৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৫৭, পৃ. ৩৭১-৭২ 
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বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ ! আমি আপনার কাছে উপস্থিত! আপনার মর্যাদা বর্ধিত হোক, আপনার জন্য আমার জীবন 
উৎসর্গকৃত। অতপর তিনি বললেন, আজ যাদের দুনিয়ায় প্রাচুর্য রয়েছে, ক্ৃয়ামাতের দিন তাদের অবস্থা হবে 
দৈন্যপ্স্থ। তবে যারা এইরূপ এইরূপ (দোন-খয়রাত) করবে, তারা নয়, বলে ডানে ও বামে হাতের মুঠ দেখালেন। 
তিনি এমনটি তিনবার বললেন । আমাদের সামনে উহুদ পাহাড় পড়লো । তিনি (রসূল) বললেন, হে আবু যার ! উহুদ 
পাহাড় যদি মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যায়, উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ যদি হস্তগত হয়) তবে 
রাত আসা অবধি এক দীনার বা এক মিছকাল (ওযন বিশেষ) অবশিষ্ট থাকুক, এমনটি আমি পছন্দ করবো না। আমি 
বললাম, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সা.) ভাল জানেন। অতপর আমরা একটি খোলা প্রান্তরে উপনীত হলাম । তখন নবী 
কারীম অবতরণ করে, প্রান্তরের এক পার্শ্বে চলে গেলেন। আমি এক পার্শ্বে বসে থাকলাম । আমি ধারণা করলাম, তিনি 
হয়তবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন। অনেক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি না আসায় আমি শংকিত 
হলাম । অতপর কোন এক ব্যক্তির সাথে তার ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম । তারপর তিনি 
(রসূল) বললেন: তিনি জিব্রাঈল (আ.) ছিলেন, তিনি আমার উম্মাতের জন্য এই সু-সংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি 
সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেরিত পুরুষ, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । আমি (আবু যার) বললাম, হে রসূলাল্লাহ্‌ ! সে যদি ব্যভিচারী হয়, যদি সে চুরি করে ? তিনি বললেন, 
যদি সে ব্যভিচারী হয়, যদি সে চুরি করে (তবুও) £১৭ 
তারপর তিনি আবু যার থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেন, 

গে] 3৯ AE) এএ। টেন 5৪ এ ০০ ORIG GH ০৭ 2 03৬ SS 
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-‘যে ব্যক্তি তার মাল থেকে দু'জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে, সে যেন জান্নাতের খাযানা তার (নিজের) দিকে 
ধাবিত করলো । আবূ যার বলেন, আমি বললাম দু'জোড়া কি ? তিনি বললেন, ঘোড়ার পাল থেকে দু"টি ঘোড়া, উটের 
মধ্য থেকে দু'টি উট, দাস থেকে দু'জন দাস। 


এরপর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, “আরবরা দুটি আবশ্যকীয় ভিন্নমুখী (পু:লিঙ্গ ও স্তি লিঙ্গ) বস্তুকে বুঝাতে ০৯৯৬3 বা 
জোড়া শব্দটি ব্যবহার করে থাকে । যেমন আল্লাহ্‌ তাঁআলা ইরশাদ করেন, 
-“আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো”**” 

অতপর তিনি বারা ইব্‌ন “আধিব (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

১120 051৪৩ : 
-বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: 
তোমরা কুর"আনকে কষ্ঠশ্বরের মাধ্যমে সুশোভিত করো ।*১১৯ 
ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, 23 01581445 -এ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে বিপরীত, অর্থাৎ এটি 
বিপরীতার্থক শব্দসমূহের অন্তর্ভূক্ত, 

CAG 2501৬211955 3 
“তোমরা তোমাদের কণ্ঠশ্বরকে কুর'আন দ্বারা সুশোভিত করো না। 


৪১৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৫, পৃ. ৪২৩-২৪ 
৪১৮. আল-কুরআন, ৫১: ৪৯ 
৪১৯. A -Bnmb d xZ Ki xe min Bek mel, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৭৪৯, পৃ. ২৫ 
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তিনি যে দূর্লব শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন, তার নমুনা নিম্নরূপ, যেমন তিনি হাদীছের মধ্যে আসা ১৪১৬ শব্দের 
ব্যাখ্যা দ্বারা করেছেন । তিনি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, তিনি বলেছেন এটির বহুবচন 
যা পুরুষবাচক শব্দ এবং এটির মহিলা বাচক শব্দের বহুবচন হলো ০৪7১৫ | এটিকে পুরুষ শয়তানের 
একবচনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে ৯১ এবং দ্বিবচনের ক্ষেত্রে বলা হয় ০৯৯ এবং শব্দটির তৃতীয়রূপ হলো 
৷ যেমন রসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষ ও মহিলা শয়তান থেকে পানাহ্‌ চাইতে বলেছিলেন, 
০৯ Ed) Ca এ০ ২০1 ভ ০৫0 
-“হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পুরুষ এবং মহিলা শয়তান থেকে আশ্রয় চাই৷’ তিনি আগত হাদীছের মধ্যে 
বাচক বহুবচন । যেমন (পুরুষ বাচক বহু বচনের রুপ) বলা হয়ে থাকে, ৯৪ থেকে ০৩৯৯ এবং সর্বশেষ | 
অপরদিকে (স্ত্রী বাচকের বহু বচনের রূপ) 4৯৯ থেকে ৯৯ এবং | 


অনুরূপভাবে, শব্দের বর্ণে তাশদীদ যোগে, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, বা চাই যাতে কোন বস্তুর 
অংশ আছে। 


একইভাবে, এবং 4৯1২] ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, হলো এমন বিষয় যা সৌজন্য মূলক 
আচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তা হলো, আল্লাহ্‌ তা“আলার নাফারমানী না হয় এমন আশঙ্কায় এমন ব্যক্তির 
সাথে সদাচরণ করা যে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে । 


আর 44১1। হলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীয় স্বভাবের থেকে উত্তম স্বভাবের ব্যবহার করা । 

অতপর তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, 

0৩ Ul তে ৫ ৩৪ 2:5৬ : এ 
AHL) ০৯৭ ০৭৬ 

-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 


“আমর ইব্‌ন “আমির আল-খুযা"ঈকে দেখলাম, সে জাহান্নামের দিকে লাকড়িকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর তিনিই 
সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত £২০ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) -এর ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্‌ন মুসায়টাব (র.)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবৃনুল- 
মুসায়টীব বলেন, বলা হয় (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) এমন প্রাণীকে যা ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাকে দিয়ে কোন কিছু 
বহন করা হয় না। আর ৯১৯৯]| বলা হয় এমন প্রাণীকে যার দুধ প্রতিমার জন্য, দোহন করা থেকে নিষেধ করা হয়। 
তাই কেউ তার দুধ দোহন করে না । আর ৯-০$| বলা হয় এমন বাকেরা উটনিকে, যে উটনি প্রথম মাদী উটনি প্রসব 
করে এবং দ্বিতীয়বারও মাদী উটনি প্রসব করে । তখন কাফিররা এ উটনিকে তাদের দেবীর নামে ছেড়ে দেয় এবং 
তাকে (কল্যাণের জন্য) ওয়াসিলা বা মাধ্যম মনে করে। 


আর বলা হয় উটের পালকে, যা দশটি দশটি করে (পাল) ভাগ করা হয়, ভাগ করা শেষ হলে মূর্তির নামে 
ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাকে কিছু বহন করা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সুতরাং তারা কোন বস্তু তাকে দিয়ে বহন করে না। 
আর এমন পরিস্থিতিতে তাকে বলা হয়।*২, 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থের মধ্যে শাব্দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে 
গুরুত্ব দিয়েছেন । 


৪২০. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬২৬০, পৃ. ১৫৪ 
৪২১. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬২৬০, পৃ. ১৫৪-৫৫ 
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সপ্তম অনুচ্ছেদ 
উভয়ের ‘আক্বীদাহ্‌ ও মাযহাব এবং গ্রন্থদ্বয়ের মর্যাদা 


ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর “আকীদাহ্‌ ও মাযহাব 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) মাযহাবগত দিক থেকে শাফিঈ (র.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন আর “আকীদাহগত দিক 
থেকে মু'তাযিলী”২ “আকীদাহ সম্পন্ন ছিলেন । এ 'আকীদাহ্‌্র রীতি-নীতি পদ্ধতি অনুসরণ ও তা সুদৃঢ় করণে তিনি 
নিজ মতাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত না হওয়ায় তার সঙ্গী-সাথীগণ মাঝে মধ্যে তার ব্যাপারে বিরূপ 


8২২. 


৪২৩. 


মুতাহিলা শব্দটি মাসদার থেকে উৎ্কলিত। অর্থাৎ কোন দল বা ব্যক্তি হতে বিছিন্ন হওয়া। যেমন, আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, -মুসা (আ) তার জাতিকে বলছেন, আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনো, 
তবে আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও ৷’ মুতাধিলা চিন্তাবিদগণ মুসলিম দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত । 
কাদারিয়া চিন্তাবিদদের প্রেরণা, ধর্মান্ধ খারিজীদের উগ্র পন্থা ও ধর্ম শিথিল, মুরজিয়াদের নৈতিক শৈথিল্যজাত প্রতিক্রিয়া এ 
মতবাদের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলে । 
ওয়াসিল ইব্‌ন “আতা (মৃত ১৩১ হি.) এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তিনি একদিন হযরত হাসান বাসরী (মৃত ১১০ হি.) এর 
সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বললেন, কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিন নয়, কাফিরও নয় বরং তার স্থান হল ঈমান এবং 
কুফ্র-এর মধ্যবর্তী । একথা বলে তিনি হাসান বাসরীর মাহফিল হতে উঠে যান এবং নতুন এক পৃথক শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। 
তখন হাসান বাসরী বলেন, ৮১৮ 0১০ ৯১1১২ -এ লোকটি আমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেছে।' তখন থেকে তার 
অনুসারীদের নাম মুতাযিলা হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। মুঁতাযিলা মতবাদ খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত 
হতে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ মতবাদ পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. খোদার একতৃবাদ (১3544), ২. খোদার 
বিচার ( ), ৩. পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির ভীতি (২৮৬ ), 8. বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা 
(০৯:১৮ ১৯৪ 440৮1), ৫. ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন (১৫১ ০৮ ৮৫১1৪ ০১৮০৪ ০৯)। 
দ্র. আবুল ফাতহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন “আবদুল-কারীম আশৃ-শাহরাস্তানী, ॥ | -0) | | 01081 (বৈরূত: দারুল- কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ, 
২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি/১৯৯২ খি.), ১ম খণ্ড পৃ. ৩৮-৪৩; রশীদুল আলম, (]]॥/ 01) [11 (বগুড়া: সাহিত্য কুটির, ১ম 
সংস্করণ, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৩০২; মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, টা] 10/010) | 8| 076 ঢোকা: থানভী লাইব্রেরী, 
১৪২৫ হি/২০০৪ খি.), পৃ. ২৭৬-৮০; টা] X৫৮), প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৩ 
44১45 বা কুল্লাবিয়াহ দ্বারা আবু মুহাম্মাদ এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার পুর্ননাম “আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা“ঈদ ইব্‌ন কুল্লাব। 
যিনি ২৪০ হিজরী সনের পর ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা“আতের অনুসারীদের ইমাম । 
তার যুগে মাস+আলা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার সমাধানে লোকজন তার শরণাপন্ন হতো । খলীফা আল মামুনের খিলাফাতকালে 
তিনি তার প্রজ্ঞা ও যুক্তির মাধ্যমে মুঁতাযিলা মতবাদের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বিতর্কে তাদেরকে 
নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন । 
দ্র. ZEK Vk kw Bow) -KEiV প্রাগুক্ত, তয় খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩ 
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মনোভাব পোষণ করতেন। এ সকল সঙ্গীর অধিকাংশই মাযহাবুল-কুল্লাবিয়াহঃ২* বা 4১--এর পূর্ণ অনুসারী 
ছিলেন ।*১৪ 


হাকিম বলেন, আমি আবু সা‘ঈদ ‘আবদুর্-রহমান ইবৃন আহমাদ আল-মুকরি’ঈ থেকে শুনেছি, তিনি শুনেছেন ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ (র.) থেকে, তিনি বলেন কুর'আন হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম এবং তাঁর প্রত্যাদেশ। আর এই 
কুর'আন সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে কুর'আনের মধ্যে কোন অংশ সৃষ্ট অথবা বলে আল-কুরআন নশ্বর বা 
ধ্বংসশীল, সে জাহ্মীয়ী”২৫ হবে । আর যে ব্যক্তি আমার কিতাব সমূহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধারণা করে, এটি 
কুল্লাবীয়্যাদের সমর্থিত, তাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার অভিসম্পাত । তারা আমার নিকট থেকে যা বর্ণনা করবে তা 
আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বীনের বিপরীত। পূর্ব ও পশ্চিমারা একথা ভালভাবে জানে যে, আত্-তাওহীদ, তাকদীর ও 
উসুলুল-“ইলম বিষয়ে আমার লিখনির মত কারো লিখনি নেই। আমার নিকট এটি স্পষ্ট যে, তারা অর্থাৎ আস্- 
সাকাফী, আস্-সিবগী এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন মানসূর সকলেই মিথ্যাবাদী। তারা আমার জীবদ্দশায়, আমার উপর 
মিথ্যারোপ করেছে। সুতরাং প্রতিটি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আমার ব্যাপারে তাদের থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করা 
নিষিদ্ধ । ইব্‌ন আবি “উছমান তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং যে ব্যাপারে আমি কিছু 
বলিনি, সে ব্যাপারে সে সবথেকে বেশী মিথ্যা বর্ণনাকারী ।৯২৬ 


হাকিম আরো বলেন, আমার নিকট আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদুন এবং আমার শায়খদের একটি দল বর্ণনা 
করেন । তবে ইব্‌ন হামদুন এ ঘটনার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) যখন বয়স 
ও নেতৃতৃদানের ক্ষেত্রে এককভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান, তখন তার অনেক সঙ্গী ছিলেন, যারা পার্থিব জীবনে 
পৃথিবীর তারকাস্বরূপ হয়েছিলেন। যেমন আবু “আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, তিনি সর্বপ্রথম 
ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর জ্ঞানসমূহ ও ইব্‌ন সুরাইজ (র.)-এর অতি সুক্ষ বিষয় সমূহ খুরাসানে নিয়ে আসেন। 
অনুরূপভাবে আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক অর্থাৎ আস্-সিব্গী যিনি ইব্ন খুযায়মাহ (র.)-এর ফাতাওয়াহ 
বিভাগের একজন নিছক প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি উত্তম সংকলক ও রাজদরবারের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ 
ছিলেন। এছাড়া আবূ বকর ইব্‌ন “উছমান ও আবু মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ইব্‌ন মানসূর ও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি 
ছিলেন ।৯২৭ 


৪২৪. 701101177-00 (1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪ 


৪২৫. 4১৫৯ (জাহ্মীয়াহ) একটি ধর্মীয় মতবাদের নাম। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান (মৃত ১২৮ হি./৭৪৫ থি.) 
এর নামের সাথে সম্পর্কিত করে এই মতবাদের নামকরণ করা হয়েছে। এ দলটি আল্লাহর বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার 
দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে যেন বেকার ও নিন্ত্রীয় করে ফেলেছে। জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফওয়ান বনু উমাইয়া শাসনামল (৪০-১৩২ হি./ 
৬৬১-৭৫০ খি.)-এর শেষ দিকে তৎকালিন খুরাসানের অন্তর্গত সামারকন্দ এর অধিবাসী কর্তৃক এ দল বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে । খুরাসান ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র। শাহরাস্তানী বলেন, তার নতুন মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটে 
EE LCE নিহায়া অব এত নার রে COT তা 
অব্যাহত রাখে । তাদের মতে, ১. আল্লাহ্‌ তা'আলাকে কোন গুণে গুণান্বিত করা জায়িয নেই, ২. তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কালামকে 

বা নবসৃষ্ট মনে করে, ৩. মানুষ নিতান্তই মাজবুর, ৪. ঈমান হল অন্তরের বিষয়, মুখের সাথে তার সম্পর্ক নেই, ৫. 
ঈমানের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই, ৬. পরকালে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে বান্দার দীদার হবে না, তাছাড়া তারা মালাকুল-মাউতকে 
অস্বীকার করে। এ সমস্ত বিষয়সমূহ তাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা । 
দ্র. Ay | 0৮॥০৷/ , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৩-৭৪; ইমাম আবু জুহরা, 7X yAY -gwey -ট]] WW (মিসর: 
দারুল-ফিকরিল ‘আরাবীয়াহ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; Bn) gx Kx v| | 0761. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-৮৭ 

8২৬. ZMK VY - (880, রাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৬; ॥10 ৪10 ॥])8)7| প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯ 

৪২৭. মূল আরবী, 

22811 ood 0৪ ০৩ ০৪২৬৯ CH - 038৮০ ০০ 2০৩ ০৬১ ৬৪ ০৯৭০৬ ৪৬৯ 
৮ ও 0৮ এ ০49৩৯৫1১০৩৯ এ ৩ ঝি এ Lag 2G 2559 উস a ২৯১৯ & ৩৪ 
1১৯ ঠা ১ ০৪ BIB এ 2৬৮ ০০৯০৭ ০9 ৩৯৩ কিউ] ARM Lo ০, 


শ্র-০ 
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হাকিম বলেন, মানসূর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্-তুসী যখন নায়সাপুরে আগমন করেন। তখন তিনি ছিলেন ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ থেকে শ্রুত বিষয়গুলোর সব থেকে বেশী মত পার্থক্যকারী। আর তিনি ছিলেন মু‘তাযিলা মতবাদের 
অনুসারী । তিনি আবূ ‘আবদির্-রহমান আল ওয়া*ইয আল-কাদরীর সাথে মামার এর বাড়ীতে বিভিন্ন বিষয়ে 
আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। তারা উভয়ই বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) এমন একজন ইমাম যিনি কথা 
বলার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করেন না এবং তিনি কথা-বার্তা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ 
করেছেন। তার সঙ্গীরা বা শিষ্যরা কখনো তাকে সম্মান করতো, আবার কখনো তার বিরোধীতা করতো, কিন্তু তিনি 
তা জানতেন না। কারণ তারা ছিল কুল্লাবিয়া মতাবালম্বী। তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকতে 
মনস্থির করলেন। 


আবুল-ওয়ালিদ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ফকীহ্‌ বর্ণনা করেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, কুর'আন হলো আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কালাম । আর যে বলবে কুর'আন সৃষ্ট, সে কাফির। তাকে তাওবা করতে হবে। যদি সে তাওবা করে, 
তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে এবং তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে 
না।১২৮ 


হাকিম (র.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন বালুভিয়্যাহর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন আমি ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি (ইব্‌ন খুযায়মাহ) বলেন এ সকল মুর্খদের ধারণার মধ্যে একটি হলো, 
তারা ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা কুর'আনুল-কারীমের মধ্যে এক কথা বারবার আলোচনায় আনেন নি। ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম বুঝেই না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক 
জায়গায় নিজের প্রশংসা করেছেন। তিনি এই আয়াত -“তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন 
কোন নি“আমাতকে অস্বীকার করবে”*২৯ বার বার এনেছেন । ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন আমি এরূপ ধারণা করি না 
যে, এটি তাদের বক্তব্য যারা ধারণা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম সৃষ্ট । ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, তাদের একথা 
বলা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন এক বস্তুকে দুইবার সৃষ্টি করেছেন।১০ 


আবু “আলী আস্-সাকাফী ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-কে (একদা) বললেন, হে উত্তায! আপনি আমাদের মাযহাবের কোন 
বিষয়টি অপছন্দ করেন বা অস্বীকৃতি দেন সেটি যদি আমাদের বলতেন, তাহলে আমরা তা থেকে ফিরে আসতে 
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৪২৮. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-মুতাকাল্লাম বলেন, আমরা ইব্‌ন খুযায়মাহ (র)-এর 
ভোজসভা থেকে ফিরে কিছু জ্ঞান তাপসের সাথে মিলিত হলাম, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম কৃদীম বা অবিনশ্বর নাকি মাছবুত বা 
নশ্বর ? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। আমাদের মধ্যে একদল বললো, আল্লাহ্‌ তা“আলার কালাম কৃদীম বা অবিনশ্বর 
এবং অপর একটি দল বললো, আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম কৃদীম বা অবিনশ্বর তবে পরিবর্তনশীল । আর পরিবর্তন নির্ভর করে তার 
উপর যিনি খবর সমূহ ও বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে পরিবর্তন করতে পারেন। রাভী বা বর্ণনাকারী 
বললেন যে, পরদিন খুব ভোর বেলা আমি আবূ “আলী আস্-সাকাফীর কাছে গেলাম এবং বিতর্কের বিষয় তাকে জানালাম । তিনি 
বললেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম কৃদীম বা অবিনশ্বর হওয়াকে যে অস্বীকার করেছে, সে নশ্বর হওয়ার “আকীদাহ পোষণ 
করেছে। এ মাস*আলা নিয়ে বিতর্ক শহরে ছড়িয়ে পড়লো । মানসূর আত্-তুসী একদল লোক নিয়ে ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর কাছে 
গেলেন এবং তাকে বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে অবগত করলেন । এমনকি তিনি বললেন, হে শায়খ আমি কি আপনাকে বলবো না যে, 
এ সকল ব্যক্তিরা 424১4 বা কুল্লাবিয়াহ্‌ মাযহারের “আকীদাহ পোষণ করে। আর এটি তাদের চিন্তাধারা বা মতবাদ । রাভী 
বললেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) তার অনুসারীদের একত্রিত করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে 444 ১- বা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কালাম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করিনি ? সেদিন তিনি এর থেকে বেশী কোন কথা বলেন নি। 
দ্র. mi 2A 00)0%। v প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯ 
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পারতাম ৷ তিনি বললেন, কুল্লাবিয়া মাযহাবের প্রতি তোমাদের ঝুঁকে যাওয়াকে আমি স্বীকৃতি দেই না। আহমাদ ইব্‌ন 
হাম্বাল (মৃত ২৪১ হিজরী) যে সমস্ত ব্যক্তিদের উপর কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন তাদের মধ্যে, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
সাঈদ ইব্‌ন কুল্লাব ও তার সঙ্গী যেমন হারিস ও অন্যরা ছিলেন। এটি এমন গ্রন্থ যে গ্রন্থের ব্যাপারে আবু “আলীর 
সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অতপর আমি বললাম, আমিই আমাদের মাযহাবের মুলনীতিগুলো স্তরে স্তরে একত্রিত 
করেছি। অতপর আমি সেগুলো তার সামনে বের করলাম । তিনি সেগুলো নিয়ে অনেক সময় ধরে দেখতে থাকলেন । 
অতপর বললেন, আমি এখানে এমন কিছু দেখছি না, যে ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি । 


অতপর আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-কে এমন কিছু লিখতে বললাম, যা তার মাযহাবের পরিচয় বহন করে । অবশেষে 
তিনি অনেকগুলো শব্দ লিখলেন ৷ বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ “আলী আবু “আমর আল হিয়ারীকে বললাম, ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ র.)-এর হাতের এই লিখা সংরক্ষণ করে রাখো, যাতে পরবর্তীতে ঝগড়া বিবাদ না হয়। 


আমাদের মধ্যে কেউ যেন তার লিখনির উপর অতিরিক্ত করার দরুন তিনি যেন অপবাদ প্রাপ্ত না হন। অতপর আমরা 
সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেলাম । অতপর অত্যন্ত দ্রুত অমুক অমুক তার দিকে ছুটে গিয়ে বললো, হে উত্তায আপনি 
এই চিঠিতে যা লিখেছেন, সেটি কি চিন্তা করে লিখেছেন ? তারা আপনার সাথে গাদ্দারী করেছে এবং প্রকৃত অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিয়েছে । একথা শুনে ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) আবূ “আমর আল হিয়ারীর কাছে এ লিখিত চিঠি ফেরত 
আনার জন্য পাঠালেন । আবূ “আমর সেটি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালো । ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) ইন্তিকালের পূর্বে 
তিনি সেগুলো ফেরত দেননি । রাভী বলেন- আমি তাকে সেই চিঠিটি আমার সাথে দাফন করতে বললাম, যাতে 
আমি আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এটি দিয়ে দলীল উপস্থাপন করতে পারি। আর এ চিঠিতে লিখা ছিল, আল কুরআন 
আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী, তার সত্তার গুণসমূহের গুণ, তার বাণীর কোন অংশই নব সৃষ্ট নয়, কৃত নয় বা আল্লাহ্‌ 
তাআলার বাণী নশ্বর নয়। সুতরাং যে ধারণা করে কুর'আনের মধ্যে কোন কোন বাণী নবসৃষ্ট বা নশ্বর অথবা ধারণা 
করে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী তার কর্মের গুণের অংশ, সে হল জাহ্মী, পথভ্রষ্ট ও বিদা“আতগন্থী। আর আমি বলি, 
আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী চিরস্থায়ী, আর বক্তব্য দান হল তার সত্তার গুণ । যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোন কথা একবারের বেশী বলেন নি। আর যা একবার বলেছেন তা আর দ্বিতীয়বার বলবেন না। অতপর তার কথা 
শেষ হয়ে গেছে। এরূপ ধারণাকারী আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যাপারে কুফরী করলো । অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
বাণীসমূহকে একবারে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করেন। তারপর বলেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী ? আমি তার 
ডাকে সাড়া দিব। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ‘ইলম’ হলো প্রত্যাদেশ অথবা তার 
আওয়ামিরের বা নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত, সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর তিনি তার বান্দার সাথে কোন প্রকার 
নীরাকারভাবে বা আকার ব্যতীত কথা বলে থাকেন। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী,৪৩১% 5১211 ০ ০৯০1 
-“দয়াময় মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার “আরশের উপর সমাসীন।” ব্যাপারটি এ রকম নয়, যেমনটি ধারণা করে 
জাহ্মিয়ারা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রাজতৃকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনি কোন কিছুর উপর সমাসীন নন। আর 
তিনি তাঁর বান্দাদের বারবার সম্বোধন করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা, আদেশ-নিষেধকে পুনরাবৃত্তি করেন । আর যে ব্যক্তি 
এটি ব্যতীত অন্য ধারণা করে, সে বিদা“আতপন্থী। রাভী বলেন, আমি বললাম, “আবু বকর আস্-সিব্গী ছিলেন এ 
ংক্রান্ত বিষয়ে তার যুগের অন্যতম পণ্ডিত৷ তিনি নায়সাপুরে শাফি'ঈ মাযহাবের বড় “আলিম ছিলেন। তার থেকে 
হাকিম অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন 1৩২ 


সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, “আকীদাহগত দিক থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ছিলেন পরিশুদ্ধ “আকীদার অধিকারী । 
তিনি আল্লাহ্‌ তা“আলার অস্তিত্ব ও তার অবস্থান, তার দর্শন লাভসহ নানাবিধ সুস্থ “আকীদায় সুদৃঢ় ছিলেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার (আরশে) সমাসীন হওয়া সম্পর্কে তার “আকীদাহ 


৪৩১. আল-কুরআন, ২০: ৫ 
৪৩২. mV ৪/10 00001 প্রাণ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৩৮২:71|॥(1]-0 &1, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৯ 
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ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাত আসমানের উপর “আরশে সমাসীন আছেন এ কথা যে স্বীকার 
করে না, সে তার প্রভূর সাথে কুফ্রী করলো । তার কাছে তাওবাহ্‌ আহবান করা হবে, যদি সে তাওবাহ্‌ করে তাহলে 
(সে পরিত্রাণ পাবে) অন্যথায় তার শিরোচ্ছেদ করা হবে ।*৩ যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,১৩১ 


513 ৮৬৭ এ! গর! ৪০৩ Sigal Al (36) FLAY Lil cl ৯০৭ লে ০৪1 0৬ ৪ ০৬০৩৪ 93 
(37) 4) 58812302016 Lai ALE bya SEH EIS BEG UNE LY 

-ফিরআউন বললো, ‘হে হামান তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়ত আমি পৌছে যেতে 

পারবো । আকাশের পথে, অতপর উকি মেরে মূসার আল্লাহ্‌কে দেখবো । বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে 

করি৷’ 

এই আয়াত ৬১ 445% ০9 -এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত মুসা (আ) জানতেন, মহান রব্বুল-“আলামীন 

বড় ও “আরশের উপর অবস্থান করেন।১5৫ 

ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র.) “আইশা (রা) থেকে বর্ণীত হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন, 

} alg Ae এ 2 Gl ৮৮ গে এ 0538 ৬০] aaa ag GH এ LS) এ ৮০৬ 
(4৯39 4৪ 445 A IR এ ৬০ 
-হযরত “আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, সকল প্রশংসা সেই প্রভুর যিনি সকল শব্দ বা আওয়াজ সমূহ 


শুনতে পান। অতপর “যে নারী তার স্বামী বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে” এই আয়াত আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অবতীর্ণ করেন ।১৩১ 


সুতরাং মহান প্রভূ সকল শব্দ বা আওয়াজ সমূহ শুনতে পান। অর্থাৎ তাঁর শ্রবণ শক্তি ব্যাপক । আল্লাহ্‌ তা'আলা তর্ক- 
বিতর্কের কথামালা শুনতে পান । আর তিনি সপ্তম আসমানের উপরে “আরশে সমাসীন এবং (যখন “আইশা (রা) এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেন) তাঁর কিছু কথা তার কাছে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল।”%৩? 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বললেন, 


৪৩৩. মুল “আরবী, 
4০ ০৯১1৩ এ Ob alii Aas AS 5 401৬৭ উন Bh ৩৮৭ ৪ 4৪০৪ ৮ গা Bl ০ ৩৪ A CH 

দ্র. 0100 0) 10) -nv মা) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫ 

৪৩৪. আল-কুর”"আন, ২৩ : ৩৬-৩৭. এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফির“আউন তার মন্ত্রী হামান কে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুঘি উচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ করো, যে প্রাসাদে আরোহণ করে আমি আল্লাহ্‌ তাঁআলাকে দেখে নিতে চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ 
পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি ও করতে পারেনা । মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফির“আউন যদি বাস্তবিকই এরূপ 
পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটি তার চরম বোকামি ও নির্বু্ধিতার পরিচায়ক ৷ মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে 
এটি হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি । কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির পক্ষ থেকে এরূপ বোকাসূলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় 
না। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এটি ফির“আউনও জানতো যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ 
পর্যন্ত পৌছতে পারেনা । কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য একাজ করেছিলো । এরূপ কোন আকাশচুষ্ধি প্রাসাদ 
নির্মিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন সহীহ ও শক্তিশালী বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই উচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় পৌছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। 
দ্র. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী‘, 711 00101 10101), অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ঢোকা: ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪ 

৪৩৫. ইব্‌ন খৃযায়মাহ, (71670 1) | Vv ৪0৪৮2 ৮৮৪৪, তাহকীক, ড. আবদুল-“আযীয ইব্রাহীম আশৃ-শাহওয়ান (রিয়াদ: 
দারু ও রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪ 

৪৩৬. আল-কুরআন, ৫৮ : ১ 

৪৩৭. 1(7087 6701) | 01806 amd 7 9, প্রাপ্ত, পৃ. ১০৭ 
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7৯) ১৩১৯843০০১০ ০০০ Ah LE) ৪৪৩ মু এড 2G Cag) ১০৪ ঞ লনা 
-যখন তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কোন কিছুর প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল-ফিরদাউস এর প্রার্থনা করো । 
কারণ জান্নাতুল-ফিরদাউস হলো, সকল জান্নাতের কেন্দ্র স্থল এবং সকল জান্নাতের শীর্ষে অবস্থিত। যার উপর 
আল্লাহর “আরশ যা থেকে জান্নাতের সকল নহর সমূহের মূল উৎসারিত ।১ 


সুতরাং এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের মহান প্রভুর “আরশ জান্নাতুল-ফিরদাউসের উপরে 
অবস্থিত। আর আল্লাহ্‌ তাঁআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি সপ্তম আসমানের উপরে সমাসীন। সুতরাং 
আমাদের সৃষ্টিকর্তা জান্নাতের উপরে অবস্থিত “আরশের উপর সমাসীন ।' 


ইবৃন্‌ খুযায়মাহ্‌ রে.) বলেন, এ সকল বর্ণনা দ্বারা এটিই প্রতিয়মান হয় যে, মহান সৃষ্টিকর্তা সপ্তম আসমানে সমাসীন 
রয়েছেন। তবে এমন নয়, যেমনটি ধারণা করে মু'আত্তীলাহ সম্প্রদায় যে, তাদের উপাস্য (আল্লাহ্‌ তাআলা) সর্বদা 
সর্বত্র তাদের সাথে বিরাজমান ।”*৩৯ 


সপ্তম আকাশে প্রতিষ্ঠিত “আরশের উপরে আল্লাহ্‌ তাআলার অবস্থান সম্পর্কে ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-এর “আকীদার 
স্বরূপ তুলে ধরে হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 


নু এ 4 
এ 
-আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সপ্তম আকাশে আল্লাহ্‌ তা'আলার অবস্থানকে অস্বীকার 
করে, সে কাফির ৷ তার দম বৈধ আর তার সকল সম্পদ ফাই হিসেবে গণ্য হবে ৪০ 
ইবৃন্‌ খুযায়মাহ তার ২৯৯$%| 2 গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, 
24৩] ১৬ ০৪৩ ০৯ Hl গেজ dl 4299 0) CUAL 555 আহ 
আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী, 


LL 
AL \ 
LL 


$30 5 ০1১০৩১০৬১৪৯ 
-“সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালন কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে” - এ আয়াতের মাধ্যমে 
মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁর সকল দুশমন তথা মুশরিক 


৪৩৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪১ 

৪৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩ 

৪৪০. mdi ৪ AY ॥])8)7| ॥ প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩ 

৪৪১. আল-কুরআন, ৭৫: ২২-২৩; এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ 
করবে । আহলুস্-সুন্লাহ ওয়াল জামা'আতের সকল “আলিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত । কেবল মুঁতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায় 
এটি অস্বীকার করে । তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা 
হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দুরত্বের জন্য যে শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত । আহলুস্‌-সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতের 
বক্তব্য হলো, পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার ও সাক্ষাত এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে । না কোন দিক ও পাশের সাথে এর সম্পর্ক 
থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীছে এ বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে । তবে এই 
দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর থাকবে । কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাত লাভ করবে । কেউ 
দৈনিক সকাল-বিকাল সাক্ষাত লাভ করবে। এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে । (মাযাহারী) 
দ্ব.7 এ]ায়া 01 1) KAW, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড পৃ. ৬৪৬ 


৪৭৮ 
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(অংশীবাদী), ইয়াহুদী, নাসারা, মাজুস ও মুনাফিকদের তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র 
বলেন,১১২ 
০৯১৯৯ ১০২৩৪০৫৪০১০ ০ 55 
-“কখনও না তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে । 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি তাঁর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের দীদার বা দর্শন হবে জান্নাত লাভকারীদের জান্নাতে প্রবেশের 
পর । আর পাপী মুমিনদের মধ্যে জাহান্নাম লাভকারীদের জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর, আল্লাহ্‌ তাআলার দর্শন 


ও অনুগ্রহ লাভে তারাও ধন্য হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন। 
আর আল্লাহ্‌ তাআলার এ সমস্ত দুশমনদের তার দীদার থেকে বঞ্চিত করবেন | 


আল্লাহ্‌ তা'আলার (দুনিয়ার আকাশে) অবতরণ সম্পর্কে “আকীদাহ 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হিজায ও “ইরাকের “আলিমগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘প্রত্যেক রাতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আমরা তা মৌখিকভাবে স্বীকার করি ও অন্তরে বিশ্বাস রাখি। 
আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এ সকল বর্ণনার উপর, যে বর্ণনাতে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার দুনিয়ার আকাশে রাতের 
অর্ধাংশে অবতরণ করবেন, তবে অবতরণের ধরণের ব্যাপারে নয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌ 
তা“আলার প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হওয়ার ধরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করেন নি, বরং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের দ্বীনি বিষয়ে কোন 
নির্দেশনা ছেড়ে দেন নি, যা মুসলমানদের (জীবন পরিচালনার) জন্য প্রয়োজন । আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার অবতীর্ণ 
হওয়ার ব্যাপারে সত্যায়ন করি। রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 
কোন বর্ণনা দেন নি। তাই আমরা সে সৰ্ম্পকে বর্ণনা প্রদান করতে পারি না।*৯$ 


আল্লাহ্‌ তা“আলার সাথে বান্দার (গুণের) সাদৃশ্য প্রসঙ্গে “আকীদাহ্‌ 


৪৪২. আল-কুরআন, ৮৩: ১৫; ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি“ঈ (র) বলেন, এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ 
আল্লাহ্‌ তা“আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদের পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারীতা নেই । জনৈক শীর্ষস্থানীয় 
“আলিম বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য । এ কারনেই 
সাধারণ কাফির ও মুশরিক যতই কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত ভ্রান্ত 
বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন আল্লাহ্‌ তাআলার মাহাত্ম ও ভালবাসা সবার অন্তরে বিরাজমান থাকে । তারা নিজ নিজ বিশ্বাস 
অনুযায়ী তারই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য “ইবাদত করতে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মানযীলে মাকসূদে পৌছতে না 
পারলেও অন্বেষণ সেই মানযীলেরই করে । আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টিই প্রতিয়মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি 
আল্লাহ্‌ তাআলার দীদারে আগ্রহ না থাকতো, তবে শাস্তি স্বরুপ এ কথা বলা হতো না যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার থেকে 
বঞ্চিত থাকবে । কারণ যে ব্যক্তি কারও দীদার প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার দীদার থেকে বঞ্চিত করা কোন 
শাস্তি নয়। 
দ্র.Z Yd mi 001 dy KAW, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭২২ 

৪৪৩. K 72] 670 11, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯ 

888. মূল “আরবী, 
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দ্র. (21676710177 প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯-৯০ 
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ইব্ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সব্বদ্রষ্টা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিজেই বলেছেন,**€)১০; ০ 4 -“নিশ্যয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছু শোনেন এবং দেখেন ৷” 
আমরা বলি, আদম সন্তানদের মধ্যে যার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি রয়েছে, সে ব্যক্তি শ্রোতা ও দ্রষ্টা। আমরা একথা 
বলি না যে, বান্দার সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার সাদৃশ্য রয়েছে।”””* তিনি আরও বলেন, “হে তিরস্কারকারীরা ! তোমরা 
যদি মেনে নাও যে, আহলুস্‌-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা“আতের অনুসারীরা তাদের রবের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন, 
যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের জন্য হাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন । যে সব মুর্খরা 
বলে যে, আমরা সাদৃশ্যকারী, তাহলে একথা বলা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদেরকে “মালিক, 
“আযীম, রহীম, জাব্বার, মুতাকাব্বির নামে নামকরণ করেছেন, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।” 

আল্লাহ্‌ তাআলা কুর'আন ও প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে কুর'আনে তার যেসব গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো আল্লাহ্‌ 


তা'আলার নবীর গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বান্দার সাথে আল্লাহ্‌ তা“আলার গুণের সাদৃশ্য রয়েছে একথা বলা 
যাবে না।৭ 


88৫. আল-কুর"'আন, ২২: ৭৫ 
৪৪৬. মূল “আরবী, 
43৯44 lA 0 09839 ০ এ ৮৮১০০ ৬৪ ০১1 এ ০০ ০০০৮০ HSE 159১23 LAS ৩০৬ LS ua; ৫১০৭ এ এ] 


দ্র. (21876 ॥ 1), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১ 
৪৪৭. মূল “আরবী, 
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দ্র. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪ 
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ইব্ন হিব্বান (র.)-এর “আকীদাহ্‌ ও মাযহাব 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) মাযহাবগত দিক থেকে শাফি“ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ।৯৮ তার ০০৬৯ ৫21 22৭ গ্রন্থে 
ফিকহী মাস'আলা পাশাপাশি “আকীদার মাসআলার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পরিচ্ছেদের 
শিরোনামগ্ডলোতে বিদ'আতগন্থী ও ভ্রান্তমতাদশীদের “আকীদার খণ্ডন করার সাথে সাথে হাদীছের শেষে টীকাতে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো, 

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, ঈমান হাস-বৃদ্ধি ঘটে । আর তা ব্যক্তির লঙ্জাশীলতার উপর নির্ভর করে। যার মধ্যে 
লাজুকতা বেশী তার ঈমানও বেশী এবং যার মধ্যে তা কম তার ঈমানও কম। লাজুকতা হলো ব্যক্তির গুনাহের 
কাজের অন্তরায়, যা বান্দাকে গুনাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তিনি ঈমানের হাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের 
অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


01৮ ০০1 0৪ ০38৭ 4৩ 3১ ০৯৯ ৯ ০1৮৮৩ ০৭ 0৬৪ Al) ৯৭৯] 5 
-যে মনে করে এই হাদীছটি শুধুমাত্র সুহাইল ইব্‌ন আবী সালিহ বর্ণনা করেছেন, তার এই কথার অসারতা প্রমাণকারী 
হাদ ছের উল্লেখ | 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 

22৮৩ 5৬৭ Lat ০৬৩ 8০৪ ০ 220০3 Ale BML CF ৭৪ এএ। ৮০ 5585৯ ৩৪ 
clay এ 

-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ঈমানের ঘাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে, 

লজ্জাশীলতা (তার মধ্যে) ঈমানের একটি শাখা 1৮১৯ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল হাদীছটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ 
করেছেন । তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন শাখার কথা উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ তিনি সত্তরটির পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত 
ষাটটির কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ সত্তরের উর্ধ্বে হাদীছটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ, যে ব্যাপারে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই । আর সুলাইমান ইব্ন বিলালের হাদীছটি মুখতাসার (রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সাহাবীদের সনদ 
পরম্পরায় বর্ণীত) মুতাকাসী (রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সাহাবীদের সনদ পরম্পরায় বৃদ্ধিকরে বর্ণীত) নয়। আর 

শব্দটি এমন একটি যা অনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করে। কারণ, হিসেবের ভিত্তি তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর 
করে, তা হলো, মূলদ সংখ্যা, দশমিক বেস ও অমূলদ সংখ্যা । আর মূলদ সংখ্যা হলো, এক থেকে নয় পর্যন্ত । বেসের 
ংখ্যা হলো, দশ থেকে একশত, একহাজার ইত্যাদি। অমূলদ সংখ্যা হলো, এগারো, তেইশ, সাতাশ ইত্যাদি । 
তাছাড়া তিনি (ইব্‌ন হিব্বান) বলেন হাদীছটির অর্থ নিয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রসূলুল্লাহ 
(সা.) অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলেন নি এবং তিনি এমন কোন হাদীছও উল্লেখ করেননি, যার অর্থ কারো জানা 
নেই ৷ ইবৃন হিব্বান (র.) বলেন, এরপর আমি ঈমানের শাখাগুলো গণনা শুরু করলাম । তখন দেখলাম যে, ঈমানের 
শাখাগ্ডলোর সংখ্যা হাদীছে বর্ণীত সংখ্যা থেকেও বেশী । তারপর আমি সে সমস্ত হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করলাম, 
যে সমস্ত হাদীছে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ঈমানের শাখার (যে কাজগুলোকে) উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে গণনা করে 
দেখলাম সেগুলো সত্তরের উর্ধ্বে নয়। তারপর আমি কুর'আন মাজীদের প্রতি মনোযোগ দিলাম, প্রতিটি আয়াত গভীর 
চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসু মনে তিলাওয়াত করলাম এবং আল্লাহ্‌ তাআলা যেগুলোকে ঈমানের শাখার মধ্যে গণ্য করেছেন, 


৪৪৮. মুহাম্মাদ “আবদুল্লাহ্‌ আবু সু'আইলিক, /॥10 0] -0যা 0%, আল-ইমামুল-হাফিয আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবৃন হিব্বান আল-বুসতী 
(বৈরূত: দারুল-কৃলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খি.), ৫৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০ 


৪৪৯. AY -Bnmb d xZ Kine mn Bek mel, প্রাপ্তক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৭, পৃ. ৩৮৬ 
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সেগুলোকে গণনা করে সত্তরের কম পেলাম । তারপর পবিত্র কুর"আনে ও হাদীছে যেগুলো উল্লেখ আছে, সেগুলোকে 
এক জায়গায় করে দ্বিরোক্ত বিষয় বাদ দিলাম । পরিশেষে দ্বিরোক্ত বিষয় বাদ দেয়ার পর কুর'আন ও হাদীছের মধ্যে 
সমন্বয় করে ঈমানের উনআশিটি শাখা পেলাম । তার থেকে কমও পেলাম না, তার থেকে বেশীও পেলাম না। সুতরাং 
আমি হাদীছটির মর্ম বুঝতে পারলাম যে, কুর'আন ও হাদীছে ঈমানের শাখা সম্তরটির উধ্র্বে। আর আমি ঈমানের 
শাখা বিষয়ক এ মাস*আলাটি পরিপূর্ণরূপে “2৯3 ০০ ০৬৬” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি যাতে চিন্তাশীল 
লোকের জন্য যথেষ্ট হয় এবং অত্র হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখের প্রয়োজন অনুভূত না হয়। 


ঈমান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত, এই কথার দ্বারা এটিই প্রতিয়মান হয় যে, “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন দীনারের হাদীছ ০৮৪ 
| ও 4301 53৫৩ ৬১1 Ad ০ <; ঈমানের সত্তরটির উর্ধ্বে শাখা রয়েছে, (তার মধ্যে) সর্বোচ্চ 
শাখা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। উল্লিখিত হাদীছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখার উল্লেখ করা হয়েছে। 
তবে সর্বাবস্থায় সকল সম্বোধিত ব্যক্তিদের উপর ঈমানের সকল শাখার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয । কারণ তিনি 
(রসূল) এ কথাটুকুই বলেন নি, তোমরা এও সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল, ফিরিশতাদের উপর, আসমানী 
কিতাবসমূহের উপর, রসূলগণের উপর, জান্নাত-জাহান্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো । অর্থাৎ ঈমানের শাখাগুলোর 
মধ্যে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে, তিনি সীমিত করেন নি। বরং তিনি বলেছেন যে, ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো “লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া । এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, এই শাখার বাকি অংশগুলোও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
এরপরই তিনি বলেছেন, ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো, &০৮!৷ ০০ 31 44941 ১১৩১3 -রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্ত 
সরিয়ে ফেলা । তিনি এখানেও শাখাসমূহের মধ্যে একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। আর সর্বদা সকল সম্বোধিতদের 
উপর তা পালন করা নফল । সুতরাং এই হাদীছ একথাই প্রমাণ করে যে, এই শাখার সবগুলো অংশ এবং হাদীছে 
উল্লিখিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার মধ্যবর্তী সকল অংশগুলো ঈমানের অন্তর্ভূক্ত । আর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, 
৬) ০০ 22৮৩ £৬২9 -লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা । উল্লিখিত হাদীছে শব্দটি ৮% বা কিছু অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । কারণ লজ্জাশীলতা হলো মানুষের স্বভাবজাত গুণ । কারো মধ্যে তা বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে 
কম থাকে । এই অংশটিও ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির বিশুদ্ধ দলীল । কারণ সকল মানুষই একই স্তরের লঙ্জাশীল নয়। যখন 
সকলে একই একই স্তরের লাজুক হওয়া অসম্ভব, তখন বিশুদ্ধভাবে এই কথাই প্রমাণিত হলো যে, যার মধ্যে লাজুকতা 
বেশী তার ঈমানও বেশী এবং যার মধ্যে লাজুকতা কম তার ঈমানও কম । সুতরাং লাজুকতা হলো ব্যক্তির গুনাহের 
কাজের অন্তরায়, যা বান্দাকে গুনাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এটি কেমন যেন দাবি করে, নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাও 
যেন ঈমানের একটি শাখা ।৯৫০ 


আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে “আকীদাহ্‌ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী, সৃষ্টজীব তথা 
মানবীয় গুণাবলী থেকে এত উর্দে যে, তার সাথে নিসবাত বা সম্পর্কিত করা অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ক কয়েকটি 
পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার মধ্যে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 


গো! এ 21 ৭ ১৪ ০০ ও Od OS 0৯9 


-হাদীছটি সে কথার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী সৃষ্টজীবের মধ্যে পাওয়া গেলে, 
তাতে (গুণাবলীতে) কমতি থাকবে বা ত্রুটি পাওয়া যাবে । সুতরাং এই ক্রটিযুক্ত গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত 
করা বৈধ নয়। 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৪৫০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭-৮৯ 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, বনী আদাম আমার 
প্রতি মিথ্যা আরোপ করে । অথচ আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ তার জন্য সমীচীন নয় । বনী আদাম আমাকে গালি দেয়, 
আমাকে গালি দেয়া তার জন্য সমীচীন নয়। সে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এভাবে যে, তিনি (আল্লাহ্‌) আমাকে 
যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবে কিছুতেই পৃণরুখিত করতে পারবেন না। তাহলে কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকরার 
চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টিকরা আমার জন্য সহজ নয় ! (অবশ্যই সহজ)। সে আমাকে এই বলে গালি দেয়, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা পুত্ৰ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি আল্লাহ্‌ এক ও অমুখাপেক্ষী, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমার 
থেকে কেউ জন্ম নেয় নি এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই ।”*৫১ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের 444০1 ৬4 ০ 03815 1১ 491 ০513 -তাহলে কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকরার 
চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টিকরা আমার জন্য সহজ নয় ! উক্তিটির ব্যাপারে বলেন, এ কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়, 
যে বিশেষণ বিশেষ্যব্যক্তির ক্রটি বুঝায়, সে সব বিশেষণ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা বৈধ নয়। কারণ 
যুক্তির দাবি হলো, “আমার পক্ষে কি সহজ নয়’ এ কথা না বলে ‘আমার পক্ষে কি কঠিন নয়” একথা বলা। কিন্তু 
কঠিন শব্দটি পরিবর্তন করা হয়েছে, কারণ তা ক্রটিবাচক শব্দ। আর যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ত্রুটির 
লেশমাত্র নেই 1৯৫২ 


অতপর তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণের মতামত উল্লেখ করে, তাদের (বিরোধীদের) 
10855575595 ক কত এর যাহ ডো দরদ 
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-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলার হাত প্রাচুর্য্যে 
পরিপূর্ণ । রাত-দিন ব্যয় করা সত্তেও তা মোটেই কমছে না। একটু ভেবে দেখো ! আসমান-যমীন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত 
যে বিপুল পরিমাণ প্রাচূর্ধ্য ব্যয় করেছেন, এতে তার হাত একটুও খালি হয় নি। তিনি বলেন, তার (আল্লাহ্‌ তা'আলা) 
এক হাতে রয়েছে এ সমস্ত প্রাচুর্য্য যা কখনো শেষ হয় না, আর তার অপর হাতে রয়েছে (সৃষ্টিকুলের) মৃত্যু । যাকে 
ইচ্ছা উপরে উঠান ও উন্নত করেন । যাকে চান নীচু করেন, অবনত করেন, “আরশ রয়েছে পানির উপর ।”৫৩ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন হাদীছসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে অপরিপক্করা ধারণা করেন যে, হাদীছ 
বিশারদগণ এ হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সিফাত বা গুণাবলীর সাথে মানুষের গুণাবলীর সাদৃশ্য স্থাপন 
করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) এমন ধারণা পোষণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হাদীছের ব্যাপারে এমন ধারণা 
পোষণকারীদের থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে পানাহ চাই। কেননা এ সকল হাদীছগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এই জন্য, যাতে শব্দগুলো মানুষের পরিচিত হয় 
এবং মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হয়। এটি আল্লাহ্‌ তাঁআলার সিফাত বা গুণাবলীকে কোন বিশেষ রূপ দেয়া 
অথবা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হয় নি। কারণ তার (আল্লাহ্‌) মত কেউ নেই 1৫১ 


৪৫১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৬৭, পৃ. ৫০০ 
৪৫২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১ 

৪৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৭২৫, পৃ. ৫০৩ 
৪৫৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-০৫ 
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তিনি এ ব্যাপারে “আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
En 3 38৯3 ০০০ ০৯ BSL 25১382935৮০ 
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-হযরত ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্‌ সো.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন: 
ইসলামের চাকা ৩৫ বছর, অথবা ৩৬ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে । যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাদের পথ 
হলো যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের পথ । আর যদি তারা বাকি থাকে, তাহলে তাদের জন্য দ্বীন সত্তর বছর পর্যন্ত বাকি 
থাকবে ।”%৫৫ 


ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন একটি হাদীছ যার দ্বারা পথভ্রষ্ট বিদাঁআতীগণ আমাদের “উলামা-ই কিরামদের 
ব্যাপারে এই কথা বলে অভিযোগ দেয় এবং ধারণা করে যে, হাদীছ বিশারদগণ এমন অনির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনা 
করেন, যা বিবেক বুদ্ধি ও ধারণা বহির্ভূত অথচ তারা এ সমস্ত হাদীছকে আবার সহীহ সাব্যস্ত করার চেষ্টাও চালান । 
ব্যাখ্যা করি না।” ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাদের অভিযোগের উত্তরে বলেন, তারা আমাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ 
করেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহে আমরা কিছুতেই তেমনটি নই, বরং আমরা বলি, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (সা.) তার 
উম্মাতকে সম্বোধন করে এমন কোন কথা বলেননি, যা তার উম্মাত বুঝতে সক্ষম হবে না। আর তার সুন্নাহর মধ্যে 
এমন কোন বিষয় নেই, যার অর্থ উম্মাত জানবে না বরং যে এমন ধারণা করে যে, “যখন কোন হাদীছ সহীহ সাব্যস্ত 
হবে, তখন কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই, তা (অন্যের কাছে) বর্ণনা করা এবং হাদীছটির উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা ওয়াজিব” সে রিসালাতের প্রতি অপবাদ আরোপ করলো । তবে হাদীছটি যদি এমন হয়, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার সিফাতের বর্ণনা রয়েছে তবে (সিফাতের) কোন কাইফিয়াত বা অবস্থার বর্ণনা না থাকে, তাহলে মানুষের 
উচিৎ কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই সে হাদীছের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা 1৯৫৬ 

তিনি এ মর্মে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রা বলেছেন, চিলির তাঁআলা ইরশাদ 
করেছেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী থাকি । যখন সে আমার যিকর বা স্মরণ করে তখন আমি 
তার সঙ্গী হয়ে যাই । যখন সে একাকী আমার যিক্র বা স্মরণ করে, তখন আমি একাকী তাকে স্মরণ করি। যখন সে 
কোন মাজলিসে আমার যিক্র বা স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তার চাইতে উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি। তোমাদের 
কেউ যদি আমার দিকে এক গজ (হাত) পরিমাণ অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে দু'গজ (হাত) পরিমাণ এগিয়ে 
আসি । যদি সে আমার দিকে পায়ে হেটে আসে, তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে (লাফিয়ে লাফিয়ে) আসি ।”৫7 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছ উল্লেখের পর বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলার সিফাত বা গুণাবলী, সৃষ্টজীব তথা 
মানবীয় গুণাবলী থেকে এত উর্ধে যে, তার সাথে নিসবাত বা সম্পর্কিত করা অসম্ভব । কারণ তার মত কোন কিছুই 
নেই। এ সকল শব্দ এমন শব্দ সমূহের অন্তর্ভূক্ত, যা মানুষের জানা ও বোধগম্যের আওতাধীন নয় । যে ব্যক্তি কথা ও 
কাজের মাধ্যমে তার প্রতিপালককে স্মরণ করবে, সে তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নিজ 
রাজতে ক্ষমা, অনুগ্রহের সাথে স্মরণ করেন। আর যে ব্যক্তি মাজলিসের মধ্যে তার প্রতিপালককে স্মরণ করে, আল্লাহ্‌ 


৪৫৫. পূর্বোক্ত, ১৫শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬৬৬৪, পৃ. ৪৬ 
৪৫৬. পূর্বোক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮ 
৪৫৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৮১১, পৃ. ৯৩ 
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তাআলা তাকে তার নিকটতম ফিরিশতাদের মধ্যে (পরিবেষ্টন করে রাখের যারা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা 
করে) তাকে ক্ষমার সাথে স্মরণ করেন এবং যিক্রের মধ্যে বান্দা যা চায় তা তিনি কবুল করেন। যে আল্লাহ্‌ 
তা“আলার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ আনুগত্যের সাথে অগ্রসর হয়, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুকম্পা ও 
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপালক তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হন । যে তার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত্যের 
সাথে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপালক তার দিকে দু'হাত 
পরিমাণ অগ্রসর হন। যে তার প্রতিপালকের প্রতি হাটার গতীতে সকল প্রকার অনুগত্যের সাথে অগ্রসর হয়, সে তার 
প্রতিপালকের পক্ষ সকল প্রকার অনুকম্পা, অনুগ্রহ, ক্ষমা দৌড়ের (লাফিয়ে লাফিয়ে চলা) গতীর ন্যায় দ্রুত প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলার সকল গুণাবলী অনেক উর্দ্ধে যার কোন সীমা নেই, কিন্ত মানবের গুণাবলীর সীমাবদ্ধতা 
আছে ।৯৫৮ 
ইবৃন হিব্বান (র.) আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
এ৪ ০৪৯ উঠ sla AMAL 0৯৩ ৬৮ ০০১৪৮: ০০ 055 0 এ এ ৮99 5০০৯ al 
€ 441 38৯1 AL ১৭৩ ABEL এছ ১৭ TAU CARLA ৮৬5৬ ০৭ 2 5985 AYN টে ০ 
-হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: প্রত্যহ আল্লাহ্‌ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশ 
অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন, তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য 
প্রার্থনা করবে ? আমি তার এ দু'আ কবুল করবো। যে কেউ আমার নিকট কিছু আকাজক্ষা করবে, আমি তাকে তা 
প্রদান করবো এবং যে আমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গুনাহ মাফ করবো ।”:৫৯ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর সাথে ধারণা করা যায় না, এবং সাদৃশ্য 
দেয়া যায় না। যেমন আল্লাহ্‌ তা“আলা সৃষ্ট জীবের মত দাত, বাতাস (মুখের বাতাস), জিহ্বা, ঠোটের মাধ্যমে কথা 
বলেন না। যেমনভাবে তিনি এ সমস্ত বস্তু ও এর সাদৃশ বস্তুর মত নন । সুতরাং তার কথার সাথে আমাদের কথাকে 
কিয়াস বা ধারণা করা জায়িয নেই। কারণ সৃষ্টিকুলের কথা কোন মাধ্যম (জিহ্বা, দাত, ঠোট) ছাড়া অস্তিত্বে আসে না 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা কথা বলতে পারেন। অনুরূভাবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন 
মাধ্যম ছাড়া অবতরণ করতে পারেন, নড়াচড়া করতে পারেন, একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে পারেন । 
শোনা ও দেখার বিষয়টিরও একইভাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং অনুরূপভাবে এ কথা বলাও জায়িয হবে না যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা দেখেন, যেভাবে আমরা চোখের পাতা, নিবিড় ভাবে তাকানো ও আলোর সাহায্য দেখতে পাই । বরং 
তিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই যেমন ইচ্ছা দেখতে পারেন। তিনি দু'কান, কানের ছিদ্র, কানের বাক ও কানের 
কোমলস্তি ব্যতীত শুনতে পান। কোন কিছু (কান সংশ্লিষ্ট) ছাড়াই তিনি ইচ্ছামত শুনতে পান। অনুরূভাবে তিনি কোন 
কিছুর (সংশ্লিষ্ট বাহন) সাহায্য ছাড়াই যেমন ইচ্ছা অবতরণ করেন, সৃষ্টিকুল যেভাবে অবতরণ করে সেটির সাথে তার 
অবতরণকে কিয়াস বা তুলনা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সৃষ্টিকুলের কোন গুণাবলীর সাথে 
সাদৃশ্য হওয়া থেকে মুক্ত ।১* 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তাকে দেখা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব । তবে কিয়ামাতের 
দিবসে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রিয় মুমিন বান্দারা তার দর্শনে ধণ্য হবে। তিনি এ সম্পর্কে হযরত জারীর (রা.)-এর 
একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৪৫৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪ 
৪৫৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২০, পৃ. ১৯৯-২০০ 
৪৬০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০০-০১ 
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-হযরত জারীর ইব্ন “আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা.) একবার পূর্ণিমা রাতে আমাদের 


58৬১ 


হবেনা 


ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন: আল্লাহ্‌ তাআলার দর্শন সম্পর্কিত একটি হাদীছ যা আল্লাহ্‌র দর্শনকে সমর্থন করে না। 
যাদের মধ্যে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা নেই, তারা এ হাদীছটিকে প্রত্যাখ্যান করে । ইব্‌ন হিব্বান রে.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাআলার বান্দাদের মধ্য থেকে প্রিয় মুমিন বান্দারা তাকে দেখতে পাবে, এটি অসম্ভব নয় । আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুগ্রহ 
পূর্বক তাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেছেন, 
০৬৯৯৭ ১০৬ ৭৫০ ০০ 21 3৩ 

-“কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে ।”*৬২ যখন এই আয়াত দ্বারা 
কাফিরদের জন্য পর্দার বিষয় সাব্যস্ত হলো, তখন এটি বুঝায় যে, যারা কাফির নয়, তাদের জন্য প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে পর্দা থাকবে না। আর এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে কথা হলে, আমরা বলি আল্লাহ্‌ 
তা“আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন ধ্বংসের জন্য অর্থাৎ কোন সৃষ্টির জীবন চিরস্থায়ী নয়। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হলেন, অবিনশ্বর । সুতরাং নশ্বর চক্ষু দ্বারা অবিনশ্বর সত্তাকে দেখা অসম্ভব । কিন্তু পুনরায় যখন আল্লাহ্‌ তাঁআলা 
নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে কবর থেকে স্থায়ীভাবে আখিরাতের জন্য উ্থিত করবেন, তখন অবিনশ্বর 
চক্ষুদ্বারা অবিনশ্বর সন্তীকে দেখা অসম্ভব হবে না। আর এ বিষয়টিকে তারাই অস্বীকার করে যাদের মৌলিক জ্ঞানের 
ব্যাপারে অজ্ঞতা, বোধহীনতা ও মন্দ ধারণা আছে। 


রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষমা প্রার্থনা 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফার গুনাহের জন্য ছিল না। কথা ও কাজের মাধ্যমে তার 
উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি এমনটি করেছেন । তিনি এ সম্পর্কে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 


৪০ dl ০০০4৪ ০9০০ ba SCG EOE EN GBS Ll এ 20৪ 35 2৩০ 


-হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ীত, তিনি বলেন, আমি “আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ 
তা“আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও অনুশোচনা প্রকাশ করছি” অন্য কাউকে এত বেশী (ইসতিগফার) বলতে 
দেখিনি ।”১৬৩ 


হাদীছটি উল্লেখের পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তার প্রভুর কাছে 
বিভিন্ন সময় ইসতিগফার করতেন । অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন । 
সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফারের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি, প্রথমত: আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
কথা ও কাজের মাধ্যমে তার উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন । তিনি তার উম্মাতকে ইসতিগফার এবং 
তার উপর (ইসতিগফার) অবিচল থাকার শিক্ষা দিতেন। যেহেতু তিনি জানতেন যে, উম্মাত সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত 


৪৬১. পূর্বোক্ত, ১৬শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৭৪৪৪, পৃ. ৪৭৬ 
৪৬২. আল-কুরআন, ১৫: ৮৩ 
৪৬৩. || -Bnmb d xZ Ki xe mn Bek mel, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২৮, পৃ. ২০৭-০৮ 
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থাকবে । দ্বিতীয়ত: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) গুনাহের জন্য নয় বরং আনুগত্যের কমতির জন্য নিজে ইসতিগফার করতেন। 
কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে (শয়তান থেকে) নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং শয়তানের বিরুদ্ধে তার 
দু'আ কবূল করেছেন । ফলে তিনি নিরাপদ হয়েছেন। আর রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর স্বভাব এমন ছিলো যে, যখন তিনি 
কোন ‘ইবাদাত শুরু করতেন তখন তার উপর অবিচল থাকতেন, পরিত্যাগ করতেন না। আবার কখনো এক 
“ইবাদাত ছেড়ে অন্য “ইবাদাতের প্রতি মনোযোগ দিতেন । ফলে দু'টির একটি ছুটে যেত । যেমন তিনি যুহরের পরের 
দু'রাকা“আত নামায আদায়ের পূর্বে তামীম গোত্রের মাঝে মাল বন্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এ দু'রাকা“আত নামায 
ছুটে যেত। ফলে দু'রাকা+আত “আসরের পরে আদায় করতেন। তারপর থেকে তিনি এ দু'রাকা+আত নামায তার 
নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের উপর অবিচল ছিলেন । সুতরাং তার ইসতিগফার ছিলো “ইবাদাতে ত্রুটি হওয়ার কারণে, আর 
তা হলো একটি “ইবাদাত তার নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব হওয়া, আর এটি অন্য আরেকটি “ইবাদাতের মধ্যে ব্যস্ত 
হওয়ার জন্য হতো । আর তখনকার প্রেক্ষাপটে অন্য “ইবাদাতটিই ছিলো চিরাচরিত “ইবাদাত থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফার গুনাহের জন্য ছিল না।* 


প্রতিশ্রুতির শব্দসমূহ ও প্রতিশ্রুতকারী 
তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, 
৬:৭4 ১95 LU ০১৭৪ Cra 031 0৭ LA) 2৪ 0 Alas ই ৪1০ CA 05 OAS 
-যে (লোক) দেখানোর উদ্দেশ্যে “ইবাদাত করে, কিয়ামাতের দিবসে সেই সর্ব প্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে । 
আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তা বর্ণনার উল্লেখ ৷ 


তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে “উকৃবাহ্‌ ইব্‌ন মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, 
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-আমাদের নিকট শুফাইয়া আল-আসবাহী বর্ণনা করেন যে, (একদা) তিনি মদীনার মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন 
যে, এক ব্যক্তিকে ঘীরে কিছু লোক বসে আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, ইনি কে ? তারা বললো, তিনি আবু হুরায়রা 
(রা.)। অতপর আমি তার কাছে গেলাম, তিনি তখন মানুষদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তারপর তিনি যখন 


৪৬৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮ 
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হাদীছ বর্ণনা বন্ধ করলেন, তখন তিনি একাই ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি যে হাদীছ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে 
(সরাসরি) শ্রবণ করেছেন এবং হাদীছটি অর্থ বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছেন এমন হাদীছ বর্ণনা করতে 
পারেন। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যা রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) 
বর্ণনা করেছেন, আর আমি সে হাদীছটির অর্থ বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছি। অতপর তিনি মুর্ছা গেলেন, 
তিনি এভাবে কিছু সময় থাকলেন, তারপর চেতনা ফিরে পেলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমার 
নিকট এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যে হাদীছটির অর্থ আমি বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছি। আর তখন এ 
ঘরে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আবার মুছা গেলেন, তিনি এ অবস্থায় কিছু সময় ছিলেন, 
তারপর তিনি পূর্বের মতো চেতনা ফিরে পেলেন। তারপর তিনি (আবু হুরায়রা) তার মুখ মুছলেন। অতপর তিনি 
বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বর্ণনা করেছেন । আর তখন এ 
ঘরে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আবার কঠিনভাবে মুর্ছা গেলেন। তারপর দীর্ঘসময় ধরে 
তার চেহারার মধ্যে দুর্বলতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো । তারপর তিনি আবার মুঙ্া গেলেন, কিছু সময় পর চেতনা ফিরে 
পেলেন। অতপর তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমার নিকট রসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, কৃয়ামাতের দিবসে 
যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দাদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য অবতীর্ণ হবেন, তখন সকল উম্মাত 
ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে । সেদিন তিনি সর্ব প্রথম সেই ব্যক্তিকে আহবান জানাবেন, যে কুরআনকে (অন্তরে) সংরক্ষণ 
করেছে, তারপর যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, তারপর সে ব্যক্তিকে আহবান জানানো হবে যে অধিক সম্পদের 
মালিক ছিলো । অতপর আল্লাহ্‌ তাআলা কুর'আন তিলাওয়াতকারীকে বলবেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর যা অবতীর্ণ 
করেছি, সে সম্পর্কে কি আমি তোমাকে জানাই নি ? সে বলবে, হ্যা আমার প্রতিপালক আপনি জানিয়েছিলেন । তখন 
তিনি (আল্লাহ্‌) বলবেন তুমি যা জেনে ছিলে, সে অনুযায়ী কর্ম করেছিলে ? সে বলবে, আমি দিন-রাত তা (নামাযে) 
তিলাওয়াত করেছিলাম । অতপর তিনি (আল্লাহ্‌) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, ফিরিশতা বলবে যে, তুমি মিথ্যা 
বলেছো । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে, তোমাকে অমুক অমুক বলবে, তুমি কারী, তাতো 
তোমাকে তারা বলেছে । তারপর বিচারের জন্য সম্পদশালীকে আনা হবে, তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বলবেন, 
আমি কি তোমাকে এমন প্রাচুর্য দান করেনি, যাতে তোমাকে (দুনিয়ার) কারো মুখাপেক্ষি না হতে হয় ? সে বলবে, হ্যা 
আমার প্রতিপালক আপনি দিয়েছেন। তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাকে যে প্রাচুর্য দান করেছিলাম, 
তা তুমি কি করেছো ? সে বলবে, (তার মাধ্যমে) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি এবং তা থেকে দান করেছি। 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, ফিরিশতা বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছো। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে অমুক অমুক তোমাকে দানবীর বলবে, তারা তোমাকে তা বলেছো । তারপর যে 
হয়েছিলে ? সে বলবে, আমি আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম । আর তাই যুদ্ধ করি ও শহীদ হই। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, ফিরিশতাও বলবে তুমি মিথ্যা বলেছো । তখন আল্লাহ্‌ তাঁআলা 
বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে যে, অমুক অমুক তোমাকে বীর বলবে, তা তোমাকে বলা হয়েছে। রাভী আবু 
হুরায়রা (রা.) বলেন যে, তারপর রসূলুল্লাহ (সা.) আমার দ্ু'উরুর উপর হাত রাখলেন, তারপর বললেন, হে আবু 
হুরায়রা ! এ তিন ব্যক্তির জন্য প্রথমেই আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামাতের দিবসে জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে 
রেখেছেন ।,১৬৫ 

ওয়ালিদ ইব্‌ন আবী ওয়ালিদ বলেন, আমার নিকট “উকবাহ্‌ বর্ণনা করেছেন যে, শাফইয়াল আসবাহী, তিনি 
মু'আবিয়ার কাছে গেলেন, তিনি তাকে এই হাদীছটি শুনালেন। 

আবু “উছমান আল-ওয়ালিদ বলেন, আমার নিকট আল-‘আলা’ ইব্‌ন আবী হাকীম বর্ণনা করেছেন, শাফইয়াল 
আসবাহী মুঁআবিয়ার কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, তারপর একব্যক্তি তার কাছে আসলো এবং আবু হুরায়রা (রো.) 
কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি বর্ণনা করলো । অতপর মুঁআবিয়া বললেন, তারা যে কাজ করেছে, তাতে কিভাবে তারা মানুষ 


৪৬৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭ 
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হিসেবে বিবেচিত হবে ? অতপর মুঁআবিয়া ভিষন কীদলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে, সে মারা গেছ। 
আমরা বললাম, আমাদের নিকট এই ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। অতপর তিনি মুঁআবিয়া স্বাভাবিক হলেন এবং 
মুখ মুছলেন। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলা ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যথার্থই বলেছেন ।+৬ আল্লাহ্‌ তাআলা 
2৪ PE ০ 0 এড OSS 3 UE AS কও ভোলে BE) ০২৪ 555 উঠা ১৯৯ Ss OS ০০ 

91815860055 81৮০ 0১৮৯৩ ০ 9 55S) 
-“যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ 
করিয়ে দিব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। তারাই হলো সে সব লোক, আখিরাতে যাদের 
জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিলো সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন 
করেছিলো, সবই বিনষ্ট হলো ।৯৬৭ 


ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, কুর'আন ও হাদীছে যে “১৮৬ যে সকল শব্দসমূহ আছে, তা প্রত্যেকটি শর্তের সাথে 
সম্পৃক্ত। আর তা হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দা যে সকল অন্যায় কর্মের মাধ্যমে গুনাতে লিপ্ত হয়েছিলো, তিনি 
তাদের উপর ক্ষমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবেন এবং তার উপর শাস্তি দেয়া ছাড়াই, সে সকল পাপকর্ম গুলো ক্ষমা করে 
দিবেন। কুর'আন ও হাদীছে যে“ " যে সকল শব্দসমূহ আছে, তা প্রত্যেকটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত । আর তা 
হলো কাবীরা গুনাহকারীকে তার কর্মের কারণে যে শাস্তির কথা রয়েছে, সেই শাস্তি দিয়ে দেয়া যদি তার প্রতি ক্ষমার 
দ্বারা অনুগ্রহ না করা হয়। অতপর তাকে সে কর্মের কারণে সাওয়াবের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তা তাকে 
দেয়া হবে ।৯৬৮ 


৪৬৬. পুবেক্তি, পৃ. ১৩৮ 
৪৬৭. আল-কুরআন, ১১: ১৬-১৭ 
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সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের মর্যাদা 


হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কতিপয় 
“উলামা-ই কিরাম এ ব্যাপারে তাদের লিখনীর মাধ্যমে মতামত দিয়েছেন । যা নিম্নে আলোচনা করা হলো, 


আহমাদ শাকির (র.) বলেন, বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থের পর, শুধুমাত্র সহীহ হাদীছ নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে “সহীহ 
ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ এবং আল-মুসনাদুস-সহীহ “আলাত্-তাকাসীমি ওয়াল আনও“য়া এবং আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম 
মর্যাদার দিক থেকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম-এর সহীহাইনের পরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ।** এ তিন 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তারতীবের ব্যাপারে ইংগিত করে এ যুগের “উলামা-ই-কিরাম বলেন, এ তিন গ্রন্থের সংকলকত্র; 
সংকলন করতে গিয়ে সহীহ হাদীছসমূহ সংকলন করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন । অর্থাৎ ইমাম 
বুখারী এবং মুসলিম (র)-এর সহীহাইনের পরে এর মর্যাদা নিম্নোক্ত তারতীব অনুযায়ী হবে, ১. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, 
২. সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, ৩. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম । 

সহীহ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত তারতীৰ অনুযায়ী প্রত্যেক কিতাবই তার পরবর্তী কিতাবের উপর তারতীব 
দিয়েছেন, ঘটনাক্রমে সেটি তাদের সময়কাল অনুযায়ী তারতীব হয়ে গেছে ।** কেননা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ৩১১ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ৩৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল 
করেছেন । ইমাম হাকিম তারপর পৃথিবীতে আগমন করেন ও ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ৪০৫ 
হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাদের গ্রন্থসমূহের তারতীব জন্ম-মৃত্যু বা ছাত্র-শিক্ষকের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয় নি 
বরং বিশুদ্ধতার দিক বিবেচনায় দেয়া হয়েছে।* 

ইব্নুস্‌-সালাহ বলেন, “হাদীছ অন্বেষণকারীদের জন্য যে সমস্ত সহীহ হাদীছের কিতাব বেশী উপকারী (সহীহাইনের 
পরে) তা হলো এঁ সমস্ত কিতাব যা সংকলন করতে গিয়ে হাদীছ সহীহ হওয়া শর্তারোপ করা হয়েছে । যেমন “ইব্ন 
খুযায়মাহর রে.)-এর গ্রন্থ £৭২ 

হাফিয আল-“ইরাকী, 2৮০২] 5৪ 48431 ১ এর মধ্যে বলেন, সে সমস্ত হাদীছ গ্রন্থ থেকে “সহীহ হাদীছ গ্রহণ 
করা যায়, যে সমস্ত গ্রন্থে শুধু মাত্র সহীহ হাদীছ সংকলন করা হয়েছে। যেমন, সহীহ আবী বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ 15৭৩ 

জালালুদ্দীন আস্-সুযৃতী রে) বলেন, কঠোর অনুসন্ধানের কারণে “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের তুলনায় 
উচু মযাদার। আর এ মর্যাদা তার হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তারোপের কারণে । এমনকি তিনি সনদের মধ্যে 
সামান্য কালাম বা কথা থাকার কারণে, হাদীছকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন । অতপর নিম্নোক্ত 
পরিভাষা ব্যবহার করেছেন,*5 

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ“যমী বলেন, এখান থেকেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, “231১1 »*০”-এর মুহাক্কিক 


যায়লাই (র) যা বুঝেছেন সেটি ভুল ছিলো । কেননা তিনি বলেন, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ সহীহহাইন এবং সুনানে আবু 
দাউদ ও নাসাঈর মত নয় বরং ইব্‌ন খুযায়মাহ্র অভ্যাস হল ইমাম তিরমিযী এবং হাকিম (র)-এর মত তার দিকে 


৪৬৯. ইব্‌ন হিব্বান, ৷৷৷ Be ॥161), তারতীব: আল-আমীর “আলাউদ্দীন আল-ফারিসী, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (কায়রো: 
মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়াহ্‌, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭ 

৪৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১ 

৪৭১. ড. সা'দ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আলি-হুমায়দ, (২ } -0 ॥॥ 0% (রিয়াদ: দারু “উলৃমিস্-সুন্নাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ 
খি.), পৃ. ১০৬-০৭ 

৪৭২. যায়েন উদ্দীন ‘আবদুর রহমান হুসায়ন, 1 | ৮ 736/৷-॥ ৷ (দেওবান্দ: কুতুবখানা ‘ইলমিয়াহ্‌, তা.বি.), পৃ. ১৬ 

৪৭৩. পূর্বেক্তি, পৃ. ১২ 

৪৭৪. জালালুদ্দীন আস্-সুযুতী, ZV ৪) 11) (মিসর: মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ৫৪ 
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সম্পৃক্ত প্রতিটি হাদীছ সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। তিনি মনে করলে হাদীছকে সহীহ বলতেন । আর এ দিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে ফাতহুল মুগীসের ১৪ নং পৃষ্ঠায়। আর সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্র মধ্যে এমন অনেক হাদীছ আছে 
যার থেকে শার“ঈ বিধান সাব্যস্ত হয়েছে অথচ উহা হাসান পর্যায়ের হাদীছ থেকে উচ্চ স্তরের নয় । 


একথা স্পষ্ট যে, বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য আমরা দলীল কায়েম করা এবং আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতি 
মুখাপেক্ষী নই, কেননা এখানে খোদ কিতাবটিই প্রতিপক্ষের উত্তরের জন্য উত্তম দলীল ।*৫ 


খতীব আল-বাগদাদী বলেন তীর “ ” গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীছ অন্বেষণের 
কোন গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তিনি বলেন: সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার হকদার ইমাম 
বুখারী রে.) ও ইমাম মুসলিম (ে.)-এর কিতাবদ্য়। তারপর তিনি আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। 
তারপর তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ যেখানে তিনি শর্তারোপ করেছেন যে, এই 
কিতাবে কেবলমাত্র সেই সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদীছগুলোর সনদ রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে রাভী পর্যন্ত 
কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ন রাভী বর্ণনা করেছেন ।* 


ইমাম সুয়ূতী (র.) তার “ ” গ্রন্থের ভুমিকাতে সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যে সকল গ্রন্থের 
হাদীছ মানেই সহীহ হাদীছ অর্থাৎ এ সকল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই। যেমন তিনি এমনটি বলেছেন, 
অনুরূপভাবে মুয়াত্তা ইব্‌ন মালিক, সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্‌ এবং সহীহ আবী “আওয়ানাহ্‌ গ্রন্থে হাদীছ থাকার অর্থই 
হচ্ছে সেটি সহীহ ।৯৭৭ 


আর আহমাদ ইব্‌ন কাসীর বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ এবং ইব্‌ন হিব্বান হাদীছের সিহাতের বা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দৃঢ়তা 
স্থাপন করেছেন । সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ এবং সহীহ ইব্‌ন হিব্বান মুসতাদরাকে হাকিমের তুলনায় অধিক স্বচ্ছ হিসেবে 
পরিচিত। কেননা উহার মধ্যে সনদ এবং মতন উভয় দিকের সচ্ছতা রয়েছে ।৮ আর এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা 
প্রমাণিত হয় “উলামা-ই কিরামদের লিখনীর মধ্যে যে মর্যাদা ফুটে উঠেছে, তার মাধ্যমে এবং সনদের ক্ষেত্রে যে 
দৃঢ়তা দেখানো হয়েছে তার মাধ্যমে । যেমন ইমাম সুযুতী (র.) বলেছেন, সনদের ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার ব্যাপারে 
সর্বনিম্ন অথবা সামান্য কিছু বলা হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সহীহ হয়ে যাবে। যেমনটি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেছেন, 
যদি খবরটি সহীহ হয় অথবা সাব্যস্ত বা প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা এরূপ কিছু হয়, তাহলে সেটি সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। 
যেমন একটি উদাহরণ যা এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, তিনি হাদীছটি আ“মাশ থেকে, তিনি আবী ওয়াইল শাকীক 
ইব্‌ন সালামাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন । হাদীছটি বর্ণনার পর তিনি বলেছেন, এই হাদীছের মধ্যে ক্রটি আছে, আর তা 
হলো “আমাশ হাদীছটি শাকীক থেকে শ্রবণ করেন নি। আমি সময়ের ব্যাপারে বুঝি নাই ।৯ 


আর তিনি পরবর্তীতে এ কথাটি জানার কারণে হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন যে, হাদীছটির মধ্যে ক্রটি আছে। এটিই 
প্রমাণ করে যে, তিনি লিখনীর ব্যাপারে কতটুকু কঠোর ছিলেন। আর যে হাদীছটি তিনি ইব্‌ন ইসহাকের সুত্রে বর্ণনা 
করেছেন এবং শেষে বলে দিয়েছেন যে. আমি অত্র হাদীছটি সহীহ বলা থেকে বিরত থেকেছি। কেননা আমার ভয় 
হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীছটি মুসলিম রে.) থেকে শ্রবণ করেন নি বরং তাদলীস করেছেন 1৯৮০ 


৪৭৫. 0179] 0] nv XQ dxmnm 61 |00॥10 mn Bek mel, প্রাপ্তকত, পৃ. ৬৮ 

৪৭৬. 01017] 0] 00, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫ 

৪৭৭. পূর্বোক্ত 

৪৭৮. হাফিয ইব্‌ন কাছীর, ॥ | -e 07 -110)010॥ | 81 011 ৪ 0)] 10) -1)0, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (17: দারুল- 
কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি), পৃ. ২৫ 

৪৭৯. ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, [1 0৫৪ [11001 তাহকীক: সালিহুল-লাহ্হাম (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর্-রয়্যান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ 
হি/২০০৭ খি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪ 

৪৮০. mM Bek 1.10011$তাহকীক: সালিহুল-লাহ্হাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪ 
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তাছাড়া তিনি কোথাও আবার এ ভাবে বলেছেন “৮০ ৮৮ ০1১৯” অর্থাৎ ইহা আমার শর্তের আওতার মধ্যে 
নেই । এরূপ বললে সে হাদীছকে পৃথক হাদীছসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ সে 
হাদীছগুলোর ব্যাপারে সহীহ হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। আর এর কারণ হলো, আমি (ইবৃন খুযায়মাহ্‌) ভয় 
করেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীছটি মুসলিম থেকে শ্রবণ করেন নি বরং তিনি এখানে ত্রুটি গোপন করে বর্ণনা 
করেছেন। আর ইবৃন ইসহাক অধিকাংশ “উলামা-ই কিরামদের কাছে একজন তাদলীসকারী হিসেবে অধিক পরিচিত। 
এমনিভাবে তিনি (ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌) “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন লাহি“আহ্‌ থেকে এবং জাবির ইব্‌ন ইসমা“ঈল থেকে হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন যে, উক্ত কিতাবে যাদের হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, ইব্‌ন লাহি'আহ 
তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি সে হাদীছগুলো একাকী বর্ণনা করেছেন। আর আমি উক্ত হাদীছটি যে কারণে বর্ণনা 
করেছি তা হলো, এই সনদের মাঝে তার সাথে জাবির ইব্‌ন ইসমা“ঈল আছেন ৮১ 


ড. সাদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌ আলি হুমায়দ বলেন, এটি জানা যে, এই হাদীছটি খুযায়মাহ্‌ (র.) ইব্‌ন লাহী“আর সুত্রে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি “আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওহাবের সুত্রে বর্ণনা করেছেন (যার হুকুম আলাদা) “উলামাদের কিছু অংশ ও 
তার থেকে হাদীছ শ্রবণকারীদের কাছে তার বর্ণনা সহীহ। কেননা তিনি এমন সমস্যার পূর্বে ইব্‌ন লাহী“আহ্‌ থেকে 
হাদীছ শ্রবণ করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে.) সর্বাবস্থায় ইব্‌ন লাহী“আকে “যঈফ” রাভী হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তার পরের অবস্থা আরো ভয়ংকর ছিলো। আর তাই ইব্‌ন 
খুযায়মাহ্‌ (র.) তার থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তবে যে হাদীছের সনদের মধ্যে তার সাথে জাবির ইব্‌ন 
ইসমা“ঈল আছেন তার হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।*৮২ 


এমনিভাবে তিনি (ইবৃন খুযায়মাহ্‌) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফরের সুত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন । যিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
জাফর “গুনদার” হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তিনি মামার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
আমার কাছে সাহল ইব্‌ন সাদ বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি হাদীছের 
শেষে বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর যে শব্দে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সে শব্দগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে বলে 
সন্দেহ করেছেন । অর্থাৎ যিনি বলেছেন, আমার কাছে সাহল ইব্‌ন সা“দ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ 
ইব্ন জাফর থেকে শ্রবণ করেছে কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন অথবা সন্দেহ পোষণ করেছেন অন্য 
কারো থেকে শ্রবণ করেছেন কি না সে ব্যাপারে ।৯৮৩ 


ইবৃন লাহিয়াহ বলেন, এমন কোন রাবীর হাদীছ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নি যে একক ভাবে 
হাদীছটি বর্ণণা করছেন। তিনি হাদীছের সনদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফরের উক্তি নকল করে বলেন, 
আমার উলিখিত শব্দাবলী ছাড়া সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা কারো জন্য হালাল হবে না। তিনি বলেন এ সনদের 
মধ্যে পরিবর্তন আছে |” 


শামসুদ্দীন আযৃ-যাহাবী (র) বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে) হাদীছের সনদ সম্পর্কে তীক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন । যে 
হাদীছটি তিনি শায়খুল হাকিম আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীছের ব্যাপারে তিনি 
বলেন, আমি শাহর ইবৃন হাওশাব হারিয ইবৃন “উসমান এর দ্বারা তার মাযহাব সম্পর্কে কোন দলীল গ্রহন করি নি। 
এমনিভাবে “আব্দুলাহ ইব্‌ন “উমার, বাকীয়াহ মাকাতিল ইব্‌ন হিব্বান, আশ“আছ ইব্‌ন ছিওখার থেকেও কোন দলীল 
গ্রহণ করি নি। “আলী ইব্‌ন যাদ আল (তার সুয়ে হিফযের কারনে) “আসিম ইব্‌ন “উবায়দুলাহ, ইব্‌ন ‘আকল, 
ইয়াধীদ ইব্‌ন আবি যিয়াদ আযাষিল, হাজ্জাজ ইবৃন আরতাহ দ্বারাও দলীল গ্রহণ করি নি। অতপর তিনি তাদের চরিত্র 
সম্পর্কে বলেছেন, তবে তিনি খালাফের “আদালাত সম্পর্কে কিছু বলেন নি। উলিখিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সকলেই দলীল 
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গ্রহণ করেছেন একজন ব্যতীত ।৷£**আর সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্র মধ্যে এমন অনেক মাহকুম হাদীছ রয়েছে যা হাসান 
পর্যায়ের ।৯৮৬ সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্‌ সহীহাইনের মত নয়। তবে একথা বলা যায় যে, তার মধ্যে যে হাদীছ রয়েছে 
সবগুলোই সহীহ । তবে যে সমস্ত হাদীছ সহীহ হওয়ার স্তরে নেই, তেমন কিছু হাদীছ উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান থাকলেও 
বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে উভয় গ্রন্থকার এমনটি করেছেন । 
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উপসংহার 


ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ রে) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) ছিলেন হাদীছ চর্চার পরিমণ্ডলে উজ্জল নক্ষত্র । তারা হাদীছ সংগ্রহ, 
সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থবদ্ধ করণের জগতের পতিকৃত ছিলেন। তীরা উভয়ই হাদীছের হাফিয তথা হাদীছের সনদ ও 
মতনসমূহের মুখস্থকারী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী । হাদীছ শাস্ত্রের জগতে, তাদের স্তর এতটাই উচ্চে 
পৌছেছিল যে, নক্ষত্র তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ তথা মহানবী (স), সাহাবা-ই কিরাম, 
তাবি“ঈন, তাবি-তাবি‘ঈনগণ হাদীছ চর্চার যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন, তারা ছিলেন সে পরিমণ্ডলের ও কর্মকাণ্ডেরই 
বিশিষ্ট ধারক-বাহক ও সুযোগ্য উত্তরসূরী । ইসলাম বিদ্বেষী কর্তৃক মিথ্যা, বানোয়াট বা মাওরু হাদীছ তৈরী ও 
বিস্তারের দুর্যোগময় মুহুর্তে, তারা সহীহ হাদীছ সমূহ স্ব-স্ব গ্রন্থে একত্রিত করেছিলেন। তারা হাদীছ শাস্ত্রের পাশাপাশি 
ফিক্হ শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তীরা হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তারোপ ও চুল-চিরা বিশ্লেষণ করেছেন। 
এমনকি তারা সনদের মধ্যে সামান্য কালামের কারণে হাদীছকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। 
অতপর নিম্নোক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন,১৮৭ 


তারা পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থেকে হাদীছ সংকলনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তারা উভয়ই 
অতি সতর্কতার সাথে হাদীছ সংকলন করেছেন। যেমন আবু “উসমান আল-হারভী বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) 
নিজেই বলেছেন, আমি যখন কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করতাম, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এ 
ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করতাম, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তা 
মস্তিষ্কে উদয় হতো । সঠিক চিন্তা আসলে তারপর লিখা আরম্ভ করতাম ।৯৮ 


এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপুরের এক সন্ত্ান্ত পরিবারে জন্গ্রহণ 
করেন।£** তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত-পালিত হন ।£* প্রাথমিকভাবে নায়সাপূরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে 
গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল লোকজন হাদীছ অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে 
থাকেন ।** পরবর্তীতে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য “ইরাক, শাম, জাযীরাহ্‌ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে গমন 
করেন ও বহু সংখ্যক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি “ইলুমল-হাদীছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় হাদীছ 
অন্বেষণকারীরা তার সান্নিধ্যে আগমন করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন । তার নিকট থেকে যে সকল 
শিষ্য হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ইমাম বুখারী, মুসলিম (সহীহহায়ন 
ব্যতীত) ৷ ইবৃন খুযায়মাহ্‌ (র) হাদীছ অভিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় কর্মজীবনের এক ব্যপ্তিকাল 
পর্যন্ত লিখনীর কাজে অতিবাহিত করেছেন। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন ।*৯ সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ তাঁর 
সর্বশ্রেষ্ট রচনা । তার সংকলিত সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ গ্রন্থে ২০ টি অধ্যায়ের অধীনে ৩৩১৩ টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। 
এ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ গুলো দীর্ঘ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচ্ছেদগুলোতে স্থান পাওয়া হাদীছগুলো কয়েক লাইনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । এক পৃষ্ঠার অধিক খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে পাঠকরা অতি সহজেই তাদের কাঙ্ক্ষিত 
হাদীছটি বের করতে সক্ষম হন।*৯৩ পরিচ্ছেদের নাম উল্লেখের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুর'আনের আয়াত উপস্থাপন 
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গ্রন্থটিকে চমকপ্রদ করে তুলেছে । গ্রন্থটিতে হাদীছ বর্ণনার মাঝে মাঝে কবিতার ব্যবহারও পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বণীতি 
হাদীছসমূহের মধ্যে অনেকগুলো হাসান পর্যায়ের হাদীছ হলেও সেগুলো থেকে শরী“আতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে।£৯ 
তাছাড়া সহীহ ইবৃনে খুযায়মাহ্‌ গ্রন্থে আনীত হাদীছসমূহের বিন্যাস পদ্ধতি ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম হাকিম (র)-এর 
অনুসৃত পদ্ধতির সদৃশ ।£* ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌(র) তীক্ষদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ায়, হাদীছের সনদ বর্ণনায় সে তীক্ষ্মতার পরিচয় 
দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাম্মাদ ইবন জুফায়ের রীতি অনুসরণ করেছেন ।১৯৬ তিনি ৩১১ হিজরীর যুল- 
কৃঁদাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন ।** তাঁর অনুজ প্রতিম আবু নাসির তার জানাযা 
নামাযের ইমামাতি করেন । নামায শেষে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে তাকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি 
কবরস্থানে পরিণত হয় ।৯৯” 


অপর প্রখ্যাত মুহান্দিছ ইব্‌ন হিব্বান (২৭০ হিজরী মোতাবিক ৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বুসতের সন্ত্ান্ত পরিবারে জনুগ্রহণ 
করেন তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত-পালিত হন ।€%* প্রাথমিকভাবে নায়সাপূরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে 
গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল সদস্যরা হাদীছ অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে 
থাকেন ।১ পরবর্তীতে স্বদেশের বিভিন্ন শায়খদের দারসে আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন 
করেন।+২ তিনি হিজরী তিনশত সনের সুচনাতে হাদীছ অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ 
করে তথাকার প্রখ্যাত “আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। জ্ঞানার্জনের 
জন্য তিনি খুরাসান, “ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ্সহ বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন ।৫০৩ পবিত্র হাদীছে 
নববীর প্রতি ভালবাসাই তাকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে । তার হাদীছের 
জ্ঞান ভাগ্তারকে আরো সম্মৃদ্ধ করতে “ইরাক, শাম, জাযীরাহ্‌ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে গমন করেন ও বহু সংখ্যক 
যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। 


তার অনেক রচনাবলী রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল-মুসনাদুস্-সহীহ “আলাত্-তাকাসীম ওয়াল 
আনওয়া যে গ্রন্থটি “সহীহ ইব্‌ন হিব্বান’ নামে সকলের নিকট পরিচিত | এ গ্রন্থটিতে ৫৮ টি অধ্যায়ের অধীনে ৭৪৯১ 
টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলো অনেক দীর্ঘ। অথচ এ দীর্ঘ পরিচ্ছেদের অধীনে স্থান পাওয়া 
হাদীছগুলো কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তিনি পাঠকদের এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন, এই গ্রন্থে শুধু সহীহ 
হাদীসই সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে হাদীছগ্ডলো সুবিন্যন্তভাবে সাজানো হয়েছে। তার রচিত কিতাবুছ-ছিকাত 
গ্রন্থটি হাদীছ বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সহীহ হাদীছ থেকে দুর্বল 
হাদীছকে পৃথক করার জন্য ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসুদের জানানোর জন্য তিনি 
অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে রসূল (স.), তারপর 
খুলাফায়ে রাশিদা, সাহাবা-ই কিরাম, তাবি“ঈ, তাবি“ঈ-তাবি'ঈন এভাবে তার সমসাময়িক পর্যন্ত বীজ্ঞ “উলামা-ই 
কিরামদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। মাশাহীরু “উলামা*'ল আমসার নামক গ্রন্থটি ইব্‌ন হিব্বান (র.) কতৃক 
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রচিত গ্রন্থসমূহের একটি । এটি তার তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ । যদিও এটি সদন্তে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় নি। এই 
গ্রন্থে তিনি শহর কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ “উলামা-ই কিরামদের নাম উল্লেখ করেছেন । যারা দুর্বল ও পরিত্যজ্য রাভী নয় এবং 
যারা বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে কোন বা দোষে দোষী নয়। ‘কিতাবুল-মাজরূহীনা মিনাল- 
মুহাদ্দিছীন’-নামক গ্রন্থটি ইব্‌ন হিব্বান (র.) কর্তৃক রচিত রাভীদের ন্যায়পরায়ণতা ও রাভীদের ক্রুটি সম্পর্কিত বর্ণনার 
একটি গ্রন্থ । তিনি এই গ্রন্থে দুর্বল রাভীদের চিনার উপায় ও তাদের হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে তার যে ২০ বিশটি 
মূলনীতি রয়েছে, তা তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তারপর তিনি রাভীর নাম ও তার উপর বর্তিত বিধান বা হুকুম 
উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আরোপিত বিধানের কারণও উল্লেখ করেছেন। 

আর এ সমস্ত কারণেই “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থদ্ধয় হাদীছ শাস্ত্রের জগতে একটি বিশেষ স্থান 
দখল করে আছে। তাছাড়া উভয় গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পাওয়া হাদীছগ্ডলোর সনদ ও মাতানে মধ্যে স্বচ্ছতা থাকায়, “উলামা- 
ই কিরাম গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন, যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। 

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, হাদীছ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্ধয় তথা সহীহাইনের পর সহীহ ইব্‌ন 
খুযায়মাহ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের মর্যাদা নিয্নোক্ত তারতীব অনুযায়ী হবে, ১. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ২. সহীহ 
ইব্‌ন হিব্বান, ৩. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই অবদানকে কবুল করুন। সেইসাথে আমার অত্র গবেষণাকর্ম দ্বারা বিশ্ববাসীর প্রভূত 
কল্যান দান করুন । আমীন । 
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গ্ৰন্থপঞ্জী 
“আরবী, উর্দু ও ফাসী 
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সা“উদীয়াহ্‌, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খি. 

AVY -Bikv 0700 001 0) 018) -1/)0, রিয়াদ: মাকতাবাতুর্‌- 
রুশ্দ, তা.বি. 

A] }-0 0%), আল-ইমামুল-হাফিয আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
হিব্বান আল-বুসতী,বৈরত: দারুল-কূলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ 
হি./১৯৯৫ খি. 

7071) 000 -ghwey-Bm] WN, মিসরঃ  দারুল-ফিকরিল- 
“আরাবীয়্যাহ, ১৯৮৭ খি. 

AY -10)0 1 0 -॥W 0১, বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-'আরাবী, ১৪০৪ 
হি./১৯৮৪ খি. 

Wj 071-00 || 011 01760071-/01-01 0 কায়রো: মাকতাবাতুল- 
খানিজী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি. 

(1007 0116)0 01 why -000010 1 gy -0॥৫ (বৈরূত: দার 
মাকতাবাতিল-হায়াত, ১৯৬৬ খি. 

A | -A Wb), বৈরূত: মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসালাহ, তা. বি. 

Ay -012 010 ৪0008. 6] -৫(॥ , বৈরত: দারুল-কিতাব, তা. বি. 
96101 8 2 0 01 /11)610)8)]7, বৈরূত: মু'য়াস্সাসাতু আল- 
কুতুবিস্-সাকাফিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খি. 

॥1-0) | 1 00801 , বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ, ২য় 
সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খি. 


১৬. আবদুল-করীম যায়দান, ড. 


১৭. “আবদুল-“আবীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, 
১৮. “আবদুল-“আযীয আল-খাওলী, 


২৫. আয্-যুবায়দী, 


২৬. আয্‌-যিরিকলী, খয়রদ্দীন 
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)1]-)-10 0॥1, কায়রো: মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২৩ হি./২০০২ 
খি. 

6)1 10] 0] 0%, করাটী: এইচ এম সা“ঈদ কোম্পানী, তা.বি. 
]071011ঞা), মিসর: আল-মাকতাবাতুল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় সং. 
১৯২৮ খ্রি/ ১৩০৭হি. 

RWI 077-017 0৫] dx Zvi x¥L Oj 010) -AW | ঢা, তিউনিস: 
দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খি. 
Awmémw gy -gpK xd x -iw 01 mim KX বৈরুত: দারুল- 
কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্‌, তা.বি. 

070] -0]00 10101) AVY 007) -10 0, রিয়া: মাকতাবাতু 
দারিল-মিনহাজ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি. 

70]-10 0] -0॥ 6) বৈরূত: দারু সাদির, তা. বি. 

bey WZ} -Anv Qy-m wn 00 10807060180] 
Avy 010 dx 7॥1)8]-110) (0, বৈরুত: দারুল-কালবাহ, ১ম 
সংস্করন ১৪১৭ হি./১৯৯৮ খি. 

Ay -Gev 0)016॥ gw Mei, বৈরত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়া, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খি. 

7810 bn | 0 -) 11/)0, কায়রো: মাতবা'আতুস্‌-সামী আল- 
খানিজী, ১৯৫৪ খি. 

A) -॥10 এ, বৈরত: দারুল-“ইলম লিল-মালাঈন, ১৩৯৯ হি./১৯৭১ খ্রি. 
AY -AW 0, বৈরুত: দারুল-কুতুবি লিল-মালাঈন, ১১শ সংস্করণ, 
১৯৯৫ খি. 

|| -॥10 0, তাহকীক: আহমাদ শাকির, বৈরূত: দারুল-মালাঈন, 
১৯৯৯ খি. 

Av ৪11] 017 ॥ , করাটা: এইচ এম সাঈদ কোম্পানী,তা-বি. 

|| -mEw dx WK vmémnn | 01801£॥], বৈরূত: দারুষ্-যাইল, 
তা.বি. 

11} -B0AKe% বৈরূত: শিরকাতুল-আ*লাম লিল-মাতবু'আত, ১ম 
সংস্করণ, ১৪৩১ হি/২০১০ খি. 

| 017] -181), বৈরূত: দারল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৭ হি./১৯৯৭ খি. 

ZX) 0V ৮mm 0, বৈরূত: দার আল-গুরাবুল ইসলামী, ১ম 
সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খি. 

7॥)0)8/ , বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা. বি. 

|| -॥7 0, বৈরূত: দারুসূ-সাদির, তা. বি. 

0} 8, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল-“আসরিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, 
১৪২৫ হি./২০০৫ খি. 


৩৯. আহমাদ আমীন, 


৪8০. 


৪১. আহমাদ হাসান আযৃ-যাইয়াত, 
৪২. আহমাদ আল-ইস্পাহানী, 
৪৩. আহমাদ ইবৃন “উছমান আয-যাহাবী, 


8৪. আহমাদ ইব্ন হুসায়ন আল-বায়হাকী, 
৪৫. আহমাদ শাকির, 


৪৬. আস্-সুলামী, “আবদুর রহমান, 
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WZey 7100) | 0 0110, বৈরূত : মাকতাবাতু খয়্যাত, ১৯৬৫ 
খ্রি 

RWI ov} -gKZwm 07078. Oj 010) -AW | ঢা, তিউনিস: 
দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খি. 

11810) Ww KZ 8), বৈরূত: ‘আলামুল কুতুব, তা.বি. 

A -AWme, কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়া,২য় সংস্করণ, ১৪০০ 
হি./১৯৮০ খি 

|] -8॥।] 0, কায়রো: মাকতাবাতু নাহযাহ্‌ আল-মিসরিয়্যাহ্‌, ২য় 
সংস্করণ, ১৯৭৪ খি. 

| 002 -ট1] 10, কায়রো: মাতবা“আতুল-লাজনাহ্‌ ওয়াত্-তালীফ ওয়াত্‌- 
তারজুমাহ্‌ ওয়ান্-নাশ্র, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খি. 

100০ -ট] 10, কায়রো: শিরকাতু নাওয়াবিগুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, 
১৪৩০ হি./২০০৯ খি. 

ZN Ly -AV we] -0018), বৈরূত: দারুল-মা“রিফাহ, ৫ম সংস্করণ, 
১৯৯৯ খি./১৪১৯ হি. 

|] 0/7-1 0011 01716101707 -Anm-W 0, বৈরূত: দারুল-ফিক্র, 
১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি. 

॥|-000) dx 760007] -0]0 00, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 
“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খি. 

॥ ॥1ঞ1]010] -1(81।, বৈরত: দারূল মা“রিফাহ, তা.বি. 

AVY -০10]-1100 vw kim 81071 Oj ] -10 im, বৈরুত: 
মাকতাবাতু সবীহ, তা.বি. 

76 ঢা 01, কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৮২ খি. 

7610 mm (|, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. 

000) 01০ কায়রো : মাতবাআতু “ঈসা আল-হালাবী, ১৯৩৬ খি. 
9৪) -D' ৪), বৈরূত: দারুল-ইয়াহইয়াইত্-তুরাসিল “আরাবী, তা. বি. 
০ট।0)-) ' ৬, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ, তা.বি. 

0২ 0)-) 18, বৈরূত: দারু সাদির, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ 
খ্রি 

Aw 60101 ॥10 বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৩ হি./১৯৯২ খি. 

2) %L RR W% হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল-মা“আরিফুল-“উছমানিয়া, ১ম 
সংস্করণ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৫০ খি. 

॥1-000800)0 dx 70) ॥-6| 0) -110), বৈরত: 
00 |? )&॥ my wn, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খি. 

AY -0 080%, বৈরূত: মু'আয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ্‌, তা. বি. 


৫৪. ইব্‌ন আহমদ, মুহাম্মাদ আল-মাকদাসী, 
৫৫. ইব্‌ন “আসাকির, 

৫৬. ইব্‌ন 'আসাকির, 

৫৭. ইব্নুল-আনবারী, মুহাম্মাদ 

৫৮. ইব্‌ন ই“আকৃব. মুহাম্মাদ মিসকাওয়াই, 


৫৯. ইব্‌ন আবী হাতিম, 
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AnmbZ-ZKwmg dx 0001) -॥001)0, লাইডন: 
মাতবা‘আতুবীল, ১৯০৬ খি. 

AY -08 ৩) -0% 20, দামিশক: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ 
হি./১৯৮১ খি. 

70101 00) 0110, বৈরত: দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ 
হি/ ২০০১ খ্রি. 

bin y-AY 01007760007) -0'0510 আরুদ্ন: মাকতাবাতুল মানার, 
৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খি. 

708 0০)-000 | 0 710 6)-01010, বৈরত: দারুল-কুতুবিল- 
“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি/২০০৩ খ্রি. 

আল-জারহ্‌ ওয়াত্-তাঁদীল,বৈরূত: দারুল-কুতুবিল- “ইলমিয়্যাহ্‌, তা. বি. 
আল-জারহ্‌ ওয়াত্‌-তাঁদীল, বৈরূত : দারুল-ফিকর, ১৩৭২ হি./ ১৯৫৩ 
খ্রি. 
জার্মি“উত্-তিরমিযী, দেওবন্দ: ইউ,পি, ইন্ডিয়া : মুখতার এন্ড কোম্পানী, 
তা. বি. 

AV - 00101 01080110॥) (দারুল হিজর: মারকায়ুল- বুহুছ ওয়াদ- 
দিরাসাতিল-'আরাবিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খি. 

7000] 000) | qm [।), মুকাদ্দামাহ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. 
বি. 
|| |॥)]-0)11), হায়দারাবাদ: ডিকান, দায়িরাতুল “উসমানিয়্যাহ, ১৩৩১ 
হি. 

AVY -০0101-1100 1011 01101 € Oj 10) -1/)0, তাহকীক: 
আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, রৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি 
710] Mie) 10711), বৈরূত : দারু মাকতাবতিল-হিলাল ১৪১১ 
হি./১৯৯১ খি. 

| 08107) ABV, বৈরুত: দারুস সাদির, তা. বি. 

A -01 W 0, বৈরূত : দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১ খি. 
॥-01 02868 11), বৈরত: দারুল ফিকর, সংস্করণ, ১৪২১ 
হি/২০০১ খি. 

min Bek | |100॥], তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-আ'‘যামী, 
বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খি. 
mx Bek LWW, সম্পাদনায়: সালিহুল-লাহ্হাম, বৈরত: 
মু'আস্সাসাতুর্-রয়্যান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮হি./২০০৭ খি. 

(7067 Ln | 0 00677210778 €, তাহকীক, ড. আব্দুল 
“আযীয ইব্রাহীম আশ-শাহ্ওয়ান, রিয়াদ: দারুর- রুশ্দ, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৮ হি./১৯৮৮ খি. 


৮০. ইব্নুল-জাওযী, 
৮১. ইব্নুল-জাওযী, 
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70070765728] am) 1 04-0), কায়রো: দারুল 
মা'আরিফ, তা.বি 

2] 00 | 0 0}, কায়রো: মাতবা'আতুল ইসতিকামাহ্‌, 
১৩৫৮ হি/১৯৩৯ খি. 

76107] 07611 01 -010010 তাহকীক: ফুয়াদ সায়্যিদ, বৈরূত: 
মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খি. 

(105) 700) 72 wz qmmy | 0-| 0] wn, বৈরুত: 
দারুল কুতুবিল “ইলমিয়াহ, তা.বি. 

A -0] 1৩, বৈরূত: মাকতাবতুল খায়্যাত, ১৮৭২ খি. 

টা] ]-|16॥], বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-“আরাবী, ১৩৭৭ হি. 
Ay -Kwj 0787, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি. 

Ay § ge 00071011100] 10116, বাগদাদ: মাকতাবাতুল মুছান্না, তা. 
বি. 

nd 7 mm | 0), স্থান অজ্ঞাত: দারুল মারিফাহ্‌, তা.বি. 
॥-007010 dxZv 0] -0)1 | 0 -0000, বৈরত: দারল- 
কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খি. 

॥1-007010 077 0॥ 1] -0)10 | 01 -00, বৈরূত: দারুল- 
কুতুবিল-“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি. 

॥070-10110/ dx 2607-10191 বৈরত: দারুল কুতুবিল- 
“ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি.//২০০৬ খি. 

7607]-)॥ JV কায়রো: মাকতাবাতুল-খানিজী, ২য় সংস্করণ 
১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি. 

760] -A | 0 কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৩ খু. 

A -000)-1 01, দেওবন্দ: মাকতাবা যাকারিয়া, ১ম সং, ১৩৯২ 
হি/১৯৭২ খ্রি. 

(01017 ॥&0116, ৩য় খণ্ড, বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৮ হি./১৯৮৮ খি. 

(10711810116, ৪র্থ খণ্ড, বৈরত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, 
১৪১০ হি/১৯৮৯ খি. 

AVY 69607 -1(£1 ॥ বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা.বি. 

AVY -RV 0000) -0))00100)07 61000) -nbw 0M, আল-হিজ্র, ২য় 
সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খি. 

76102 0) 018) -n॥V 10, বৈরূত: মু*আস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, ২য় 
সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খি. 

7011)8] Zh, লাহোর: “আবদুত্-তাওয়াব একাডেমী,তা.বি. 


৯১. 


৯২, 


৯৩. 


৯৪. 


৯৫. 


৯৬. 


৯৭. 


৯৮. 


১০২, 


১০৩. 
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?011)6] 67 unhe, বৈরতঃ দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ 
খি. 
?011)6]-71011106, বৈরূত: দারুল-ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ 
হি./১৯৯৫ খি. 

|| ৷) -0)11), বৈরূত: মাকতাবাতু আল-মাতবুঁআতুল-ইসলামিয়াহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী/ ২০০২ খি. 

7001)6] 6 011)6, দেওবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য়সংস্করণ 
১৪০৮হি./১৯৮৮খি. 

AY 011 1-0যা। ॥ , কায়রো: মাকতাবাতু ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়াহ্‌, 
১৪০১ হি. 

১0170911100 016)-11100, বৈরুত: দার কুতুবিল 
“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি. 

৮010 bébhw dxZv ham 0167) -0101 dxgylvyw 101] - 
॥10॥ , রিয়াদ: মাকতাবাতু মুলকি ফাহাদিল-ওয়াতানী, ১ম সংস্করণ 
১৪২২ হি./২০০১ খ্রি. 

AWK Z 011 007 Betmm WM, তৃব'আতু আল-মাজলিসুল- 
“ইলমী, আল-জামি“আতুল-ইসলামিয়াহ্‌, মাদীনা মুনুওয়ারাহ, ১ম 
সংস্করণ, ১৯৮৪ খি. 

॥ 0181) 0007 Ki xe mn Bek mel, তারতীবে ইব্‌ন বালবান, 
তাহকীক: শুআইব আরনা'উত, বৈরুত: মুয়াস্সাসতুর-রিসালাতাহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খি. 

1) 7)80810, মিসর : দারুল-কুতুব, তা.বি. 

॥(760800, দক্ষীণ হায়দারাবাদ: দাইরাতুল-“উছমানিয়া, ১ম 
সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খি. 

mn Bek Well, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, কায়রো: 
মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়াহ্‌, তা. বি. 

mn Bek 0061), তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ “আলী সূনামায ও ড. খালিস 
আয় দামির, বৈরূত: দারু ইব্ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./২০১২ 
খি. 

॥(716)1-7॥ 101 07710) , বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্‌, 
তা. বি. 

0118 2 0) 00] -A Wm, বৈরূত: দারুল কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খি. 

॥(76)-0011)0/ WwW) -0]॥0 00, তাহকীক: মাহদী “আবদুল- 
মাজীদ আস্-সালাফী, রিয়াদ: দারুস্-সামীঈ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ 
হি/২০০০ থি. 


১০৯. ইব্‌ন হুসায়ন আল-“ইরাকী, 


১১০. ইব্‌ন শাকির, মুহাম্মাদ আল-কাতবী, 


১১১. ইব্ন সালিম, আল-কুরশী, 
১১২. ইমাম বুখারী, 

১১৩. ইমাম নবুভী, 

১১৪. ইমাম হাকিম আন্‌_নায়সাপূরী, 


১১৫. ইমাম নাসাঈ, 


১১৬. ইমাম মুসলিম আন্‌-নাইসাপুরী, 
১১৭. ইসমা“ঈল পাশা আল-বাগদাদী, 


১১৮. ss 


১১৯. ‘উমার ফারুক, 
১২০. ‘উমার রিযা কাহ্হালাহ্‌, 


১২১. উজাজ আল-খতীব, 


১২২. খতীব আল-বাগদাদী, 
১২৩. 59 
১২৪. 59 
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71) ]থা।651 AY gunbv 1 2801 0000)-॥1.॥ , তাহকীক: 
বুরান আদ-দান্নাভী, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খি. 

[1117]-001101 qv )01171-081 10 তাহকীক: মুহাম্মাদ হামিদ 
আল-ফিকহী, মাকতাবাতু সুন্নাতুল-মুহাম্মাদিয়াহ্‌, তা.বি 

॥7-7000) 1 01-05) ৮0817] 0011 01800] 10110000028 
Bek || ৷, দামিশক: দারুল ফিকর, তা.বি. 

0 07]-| 0110, বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি. 

AVY -RV 000] 0))00100)07610) -1000] dW, আল-হিজ্র, ২য় 
সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খি. 

AY 660) 08011॥ , বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ 
হি./১৯৮৬ খি. 

॥767001)6 | 067 1]]1॥ , বৈরত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা. 
বি. 

00077] 0] -10)0, বৈরত: দারু ইব্‌ন হাম, ১ম সংস্করণ, 
১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. 

7101 110, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাদিয়া, ১৪১০ 
হি./১৯৯০ খি. 

1) 0] 0, লাহোর: গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি. 
1/8071-000)) /01010]-0900) lov AW sS- 
07) 02)0 wh 10000011810), বৈরতঃ দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ 
খ্রি. 

[1 0৮} -0W/৫%, বৈরত: দারু ইয়াহ্‌ইয়াউত্‌-তুরাসিল-‘আরাবী, 
তা.বি. 

00 0)-৫] 1), বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা. বি. 

70)0]-/0 we] -0॥16) বৈরূত: দারুল-'ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৬৯ 
খ্রি. 

0) 9} 90%, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসালাহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৪ হি./১৯৯৩ খি. 
AwmimyEz 1006) 7621 00, কায়রো: মাকতাবাতু ওহাবাহ্‌, ২য় 
সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খি. 
70)0)6)| ॥ , বৈরুত: দারুল-ফিক্র, তা. বি. 

7011 6 ॥ , বৈরত: দার আল-গুরাবুল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, 
১৪২২ হি./ ২০০১ খি. 

AVY -RwOwy 10010181071 01110811810), মিসর: দারুল- 
কুতুব আল-মিসরিয়াহ্‌, তা. বি. 


৫০৪ 


১২৭, 5 
১২৮. চন 
১২৯. 2 
১৩০ ১ 
১৩১, রর 
১৩২. চর 
১৩৩. 5 
১৩৪. 55 
L354 ।। 
136, ডর 
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Bhewi 8 2 0 (| ॥11)6॥1)8)]1%, বৈরূত: মু'আাস্সাসাতু আল- 
কুতুবিস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি. 

70)1]-1]10 বৈরূত: দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ 
হি./২০০৩ খ্রি. 

76॥0)7-00 8, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪০৩ হি./১৯৮৩ খি. 

[Fly ge dx Zuniwj-AWme, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল- 
“ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./ ১৯৯১ খি. 

হুসনুল-মুহাদারাহ্‌, বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইল-কৃতুবিল-'আরাবিয়্যাহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খি. 

700] 1000 দেওবন্দ: আল-মাকতাবুত থানবী, ১৯৯৬ খি. 
AY -BZKW 070) Wj 10781, বৈরত : দারু ইহ্য়াইল- “উলুম 
১৪০৭ হি./১৯৯৭ খ্রি. 

7 1)6]& ৫% করাটী : মীর মুহাম্মাদ কুতুব খানা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ 
হি/১৯৭২ খি. 

711)618 ex 00010 107101)18061) তাহকীক: আবু মুঁআয 
তারিক ইবৃন “ইওয়াযুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, রিয়াদ: দারুল “আসিমাহ্‌, ১ম 
সংস্করণ, ১৪২৪ হি./ ২০০৩ খি. 
711)6) | ৪% মিসর: মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি. 

ZV ixeyd Vx dx kim 71010808061), তাহকীক: ‘আবদুল 
ওয়াহাব আল্-লত্বীফ, রিয়াদ: মাকতাবাতু আর্-রিয়াদুল-হাদীছাহ্‌, তা. বি. 
ZV i ey V x dx kv ng Ki} ৮% % তাহকীক: মুহাম্মাদ আইমান 
ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আশৃ-শিবরাভী, কায়রো: দারুল-হাদীছ, ২০০২ খি. 
7101)2]-10101 d xAwmgBi RY, বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, 
২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খি. 

96101 8 2 0 (| ॥11)6॥1)8)]1, বৈরূত: মু'আস্সাসাতু আল- 
কুতুবুস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খি. 

ZV AYA 10॥ Ww] -টা] 10) মু'আস্সাতু দারিল-হিলাল, ১৯৬৮ খি. 
ZV Xy AY WN Wj -টা] ১ বৈরুত: দারু মাকতাবাতুল-হায়াত, 
তা.বি 

71)100 08) -) 0107) -01॥ weg", বৈরূত: দারু মাকাতাবাতিল- 
হায়াত, ১৯৮৩ খি. 

0 1077868]]&া|| ॥1, দেওবন্দ: কুতুবখানা “ইলমিয়াহ তা.বি. 
1000 81) 011 7900) 6), হিন্দুস্তান: মাকতাবাতুল 
ইয়াহইউয়া, তা.বি. 

768071800100]-101% বৈরূত: দারু ইয়াহ্উভ্-তুরাসিল- 
“আরাবী, তা.বি. 


১৫২. 5১ 


১৫৩. ,, 
১৫৪. ,, 


১৫৫. ১, 
১৫৬. ,, 


১৫৭. শারফুদ্দীন আন-নবভী, 
১৫৮. মাহমুদ শাকির, 


১৫৯. মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, শায়খ 
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77181 80)-101 বৈরূত: দারু ইয়াহ্‌উত্‌-তুরাসিল- 
“আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি./১৯৯৪ খি. 

00018180101 dx Oj 10) -10)0, দামিশক: দারুল-ফিক্র, ২য় 
সংস্করণ, ১৯৮১ খি. 

AV -Bow 71098 1 01-00010)7700)॥ 7800) | qv 610) 
1018), দামিশক: মু'আস্সাসাতুর্-রিসালাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খি. 
71110787178] -0॥ 0), সৌদী “আরব: ইদারাতুস-সাকাফী, ১ম 
সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খি. 

Ay -01 00110901000) -087॥ ১ বৈরুত: দার আল-মা“রিফাতু 
আল-মাকতাবাতুল- ইসলামিয়া, তা.বি. 

7607 -0] mani 0, বৈরূত: দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ্‌, তা.বি. 
তৃবাকাতুল-মুফাস্সিরীন, বৈরূত: দারুল কুতুবিল “ইলমিয়্যাহ, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খি. 

mg \ 2A W wb ॥, তাহকীক: শু“আইবুল-'আরনাস্উত ও সালিহুস্‌- 
সামার, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ 
হি/১৯৮৩ খি. 

71001 7]-00 (1, বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়াহ্‌, তা.বি. 

AY -001)) 0) & 01110, কাতার: ইদারাতু ইখইয়ায় আত-তুরাসিল- 
ইসলামী, তা.বি 

7011)0 20112] -100 00081010181 ৪] , কায়রো: আল-ফারূকুল 
হাদীছাহ্‌ লিত-তৃবা“আতী ওয়ান্-নাশরী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি/২০০৪ 
খ্রি. 

A -(W((, জিদ্দাহ্‌: দারুল-কিবলাহ্‌ লিছ-ছাকাফাতিল-ইসলামিয়াহ্‌, 
তা. বি. 

0॥00]-80% | , বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-“ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, 
১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি. 

| 0॥ )-ট0] 0, বৈরুত: দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খি. 

788 1091] -টা] 0, তাহকীক: ফাহীম শালতুত, কায়রো: আল- 
হায়'ওয়াতুল মিসরিয়্যাতিল “আম্মাহ, ১৯৭৪ খি. 

71117610100] -) ]॥1, বৈরূত:দারুল কুতুবিল “ইলমিয়াহ, তা.বি. 
AVY 801] -01] 10 বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ষ্ঠ 
সংস্করণ, ১৪২১ হি/২০০০ খ্রি. 

0] 017 781] 0000] টা] 1006 11 80077 
01610 "৷ 8বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ্‌, তা. বি. 

7/1)-00॥0) -Bm won& AV -" Vj 177-061010/10 বৈরত: 
দারুল-কৃলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খি. 


১৬০. মুহাম্মাদ কারদ “আলী 
১৬১. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ড. 


১৬২. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, 
১৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর আল-কান্তান 


১৬৪. মুহাম্মাদ “উজাজ আল-খতীব, 


১৬৫. যায়েন উদ্দীন “আবদুর রহমান হুসায়ন, 
১৬৬. সালাহ্উদ্দীন আস্-সিফাদী, 


১৬৭. সাঁদ ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌, ড. 
১৬৮. সিরাজুদ্দীন আল-মিসরী, 
১৬৯. সুবহী সালিহ, ড. 

১৭০. হান্না আল-ফাখুরী, 


১৭১. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ড. 


১৭২. হাসান খামীস, 
১৭৩. হাসান “আলী আল-বুখারী আল-কুনুজী, 


১৭৪. হাজী খলীফা, ইব্‌ন “আবদুল্লাহ্‌, 


১৭৫. হাকিম আন-নাইসাপুরী, 
১৭৬. হাকিম আন্-নায়সাপুরী, 


১৭৭. হুসায়ন ইব্‌ন “আলী আল-বায়হাকী, 
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AY -Bmj 0)1 01 -nv 007) -( ৫", মিসর: মাতবাআতু দারিল- 
কুতুবিল-মিসরিইয়াহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৬ খি. 

900 ॥6-1101 000 1 dx Gj |] 110)0, রাজশাহী: আল- 
মাকতাবাতুশৃ-শাফি ঈয়্যাহ, ১৪২৩ হি/২০০২ খ্রি. 

(VW 70701)0, মিসর: “ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৬১ খি. 
Av | 778 -0]7 & 001, বৈরূত : দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, 
১৪০০ হি. 

॥ ঘা]; 1006) 7621 0)0, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াবাহ্‌, ২য় 
সংস্করণ, ১৪০৮ হি/১৯৮৮ খি. 

00786]. ॥1, দেওবান্দ: কুতুবখানা “ইলমিয়াহ্‌, তা.বি. 
(706) -| qu xe] -| 01180, বৈরূত: দারু ইয়াহউত-তুরাসিল- 
“আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খি. 

00) ]-0]| 0%, রিয়াদ: দারু “উলুমিস্-সুন্নাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ 
হি./১৯৯৯ খি. 

7607 -A ॥ 0 কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ 
হি./১৯৯৪ খি. 

0)6]-1॥ ঘা | qv 0]/] WU, বৈরূত : দারুল-ইল্ম, ১৫তম সং. 
১৯৮৪ খি. 

॥|-700 dx Zvi xj -Av we) -0॥ ৪% বৈরত: দারুল-জাইল, 
১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খি. 

2) 1} -3॥) 0, বৈরূত: দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ 
খ্রি. 

{1} -3॥) 0, বৈরত: দারুল-জীল, ১৪শ সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ 
খি. 

AVY -AV ey 0৬৪০৮, সৌদি আরব: ১৪১০হি./১৯৮৯ খি. 

AY UR AVY -0108 , রিয়াদ : মাতকামাতু দারুস সালাম, ১৪১৬ 
হি./১৯৯৫ খি. 

কাশফুষ যুনুন “আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনুন, বৈরূত: দারুল-ফিকর, 
১৪০২ হি./১৯৮২খি. 

(01810), বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-“আরাবী, তা. বি. 

AVY -gv 11 00) 0] nV mn, আলেক্স:ঃ তা. বি. 

॥1-0)1 010 01 mmnnwWb, বৈরূত: দার কুতুবিল-“ইলমিয়া, 
১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খি. 

AY -gylviw 01 wm 1010), সৌদি'আরব: দারুল হারামাইন, 
১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খি. 

॥ ॥18]010] -(2| Vv, বৈরত: দারল মা“রিফাহ,তা.বি. 


বাংলা উৎস 


১৭৮. 


১৭৯, 
১৮০, 


১৮১. 


১৮২. 


১৮৩, 


১৮৪. 


১৮৫, 


১৮৬. 


১৮৭. 


১৮৮, 
১৮৯. 


১৯০. 


১৯১, 


১৯২. 


১৯৩. 


১৯৪. 


১৯৫. 


আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌, 


“আব্দুল মওদুদ, 


“আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী র. 


আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, 
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108 1 1 0K, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 
তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খি. 

যা| 0 001 ॥ ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ খি. 

01 071 WK, অনুবাদ: মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, 
ঢাকা: আল আকসা লাইবেরী, ২য় সংস্করণ 

টা] | Bn, অনুবাদ: সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউস সানী, ১৪২৯ হি./জুন, 
২০০৮ খি. 

Avex [01171 81110, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 
১৯৯৫ খি. 

Ae~ 00: Ki, অনুবাদ: সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, রজব ১৪২৭ হি./আগোষ্ট ২০০৬ 
খ্রি. 

Ave Rw i BWK_v ঢাকা: বুক ভিলা, ১৯৭০ খৰি. 

080৮": অতীত ও বর্তমান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ খি. 

00 Bek 0101 nvm 270 ZN 16:00, ঢাকা: ইসালামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খি. 

যা] J ms | BY nm, ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ থি. 
যা] g m ZN - 00], ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খি. 

nvm 190] 101 Bun, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,৭ম প্রকাশ, 
১৪২১হি./২০০০ খি. 

nv 70115] 101 01111, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৫শ প্রকাশ, ১৪২১ 
হি/২০১২ খি. 

Bow Zn xi. Reb | ((00িঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, 
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খি. 

1/ ঘা। 4] 91767, রাজশাহী: আল-মাকতাবাতৃশ শাফিয়া, ২য় 
সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খি. 

9) 1010 1071) PPO ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম 
সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খি. 

0} ৫) 1 গা, রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্স, 
১৪২১হি২০০০ খি. 

00 থা] 01000 | 71010 01] BV রাজশাহী: সেন্টার ফর 
ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি. 

70019 1011) 00 | || 0001, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি. 


১৯৬, 


১৯৭. 


মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ড. 


মুহাম্মদ শফী, মুফতী 
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WRY 1111 RY nv xm 81767, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খি. 

ZW mi 0610) 10011), অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 
ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ 
খ্রি 

Aye 78 81 11॥], ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ 
বঙ্গাব্/১৯৮৯ খি. 

Amémnin | খা । 00010 | cheb রাজশাহী: আল- 
মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খি. 

টা] 0000) vl 8$| 0761, ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, ১৪২৫ হি. 
২০০৪ খি. 

ga‘hyMi gmyg 117 | ms 4, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম 
প্রকাশ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৯৯৯ খি. 

[108 1011), ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড, তা. বি. 

gmy 0 Ki [1010 ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং, ২০০৯ 
খ্রি. 

(my 0 KB KV বগুড়া: সাহিত্য কুটির, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯ খি. 

[54 2081 MSWMM msMV3b ঢুযা॥ 9, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ১৯৯২ খি. 

0006 11018, ১ম খণ্ড, অশোক পুস্তকালয়, ১৩৬৩ বাংলা 

Bm) 01 BW nm, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪ খি. 


[9] 0 টা] WX kK, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খি. 

টা] 0)0101110॥ , ২য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় 
সংস্করণ, জমাদিউল-আওয়াল, ১৪২৫ হি./জুন, ২০০৫ খি. 
টা] 10)1810110 , ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 
প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খি. 
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টা] 0)018110॥, ১১শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, 
১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি. 
টা] Xk, ১৫শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাং | 
১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি. 
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মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান: ৷V ॥া। 97 20 16: ॥), ইসলামিক স্টাডিজ রিসার্স 
জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ৩য় সংখ্যা, জুন, 
২০১৩/২০১৪ খি. 

00118) Bek 10100018015 | 001 dx [1101 মুজাল্লাতু 
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সংখ্যা,২০১১ খ্রি. 
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Av ৪ ॥10070)0011.): 100 PPO Zu Ae’ Wb, রাজশাহী : রাজশাহী 
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ইফতিখার আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইসমাঈল কাকির, 0170 0} -॥V 
dxmnn Bek [| |100॥10| |] Bek mel, পাকিস্তান: আন্তর্জাতিক 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস 

মো: হাছিনুর রহমান, AngV Bek 171 -701080া। | 0]11$ 
)৫8)-016) (1)-Gi 81100] 1018: GKW 77001 
011) ১, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. 
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এ. বি. এম. “আবদুল্লাহ্‌, A -800 Bek mew | 0/ 070 dx 
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এম.ফিল থিসিস, ১৪৩২ হি./ ২০১১ খি. 
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